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নিবেদন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল’ সমাজ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। 
বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে প্রকাশকালের ব্যবধান (১৩৬৪-৬৬ সন) থাকার জন্য রচনার 
সমতা রক্ষা করা সর্বত্র সম্ভব হয়নি প্রথম দুটি খণ্ডের রচনায় এতিহাসিক তথ্য- 
প্রমাণাদি ভেদ করে, a Past বিশ্লেষণের পারবর্তে, অস্থির ভাবাবেগ অধিক মান্রায় 
প্রকাশ পেয়েছিল। তৃতীয় খণ্ডে, তথ্যপ্রমাণ ও বিচারবিশ্লেষণের মধ্যে, মোটামুটি 
বর্ণনাগত একটা সংগতি ছিল। বত'মান সংস্করণে MCAT তিনটি খণ্ড একত্রে একখণ্ডে 
প্রকাশ করা হল। জীবনীভাগ (AeA HA দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থের মূল অংশ 
হিসেবে প্রথমে ম্যাদ্রত হয়েছে। এই অংশের অনেক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, অতিরিন্ত ও 
অনাবশ্যকবোধে, বাঁজত ও মার্জিত হয়েছে। তথ্যাঁদও যতদুর সম্ভব সংশোধন ও 
সংযোজন Bats | বর্ণনাবিশ্লেষণগত সংগাঁতও AAT যথাসম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা 
wate তবে এই গ্রন্থ যে বিদ্যাসাগরের জীবনের তথ্যপঞ্জী নয় তা বলাই TRA! 
উনিশ শতকের সচল ইতিহাস ও সমাজের পশ্চাদভূমিতে বিদ্যাসাগরের জাঁবন কর্ম 


ও ব্যন্তিত্বের বিশ্লেষণই লেখকের উদ্দেশ্য | 


কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর-বন্তৃতাগনুলি পে্বেকার প্রথম খণ্ডে 
প্রকাশিত) বর্তমান সংস্করণে জীবনশভাগের শেষে মুদ্রিত হয়েছে। যেহেতু WoT 
গলিতে 'বিদ্যাসাগরচারতের এঁতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই কারণে 
পৃথক অংশে, জীবনীর শেষে, সেগুলি TTS হয়েছে। পনের বছর আগে যে-ভাষার 
ayoni দিয়েছিলাম, তা পরিবর্তন করা সংগত নয় বলে কারানি। বর্তমানে এই 


চাঁরতাবশ্লেষণের অনেকাংশই সংখ্যার প্রয়োজন ব'লে মনে হয়। কেন মনে হয়ঃ 
an হাসের গাঁতর পরিবর্তনের সঙ্গে 


এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই কথাই বলব যে ইত রগ i 
ইতিহাসবোধও AÀA, এবং সেকথা অদ্বাঁকার করলে ইতিহাস" রচনার 
আঁধকারট;কুও এতিহাসিকদের ত্যাগ করতে হয়। 


গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরচরিতের সংগতি ও অসংগতি, স্বাবরোধ ও 
সংকীণণতা, সংক্ষেপে ঘিচারাবশ্লেষণ করেছি। প্রথম সংস্করণে আরও সংক্ষেপে করে- 
ছিলাম। স্বভাবতই এই বিশ্লেষণ সকলের মনঃগডত না হবার কথা | কিন্তু তা না হলেও, 
সমালোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ প্রবহমান ইতিহাসের ঘাতপ্রাতঘাতেই ব্যন্তিচারত্রের 

. বিকাশ হয়, এবং সেই Tis যত বড়, যত মহান হন না কেন, তিনি যে সর্বসমালোচনার 
Bees! এদেশীয় অবতারদের মতো একজন মহাপুরুষ, তা মনে করার কোনো পার্থিব 
কখনো কোনো ব্যন্তির গ্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশস্ত পল্থা নয়। 


কারণ নেই ৷ ব্যক্তিপূজা 

ব্যনতিচারিত্রের সমালোচনার ফলেও কোনো les এীতিহাসিক দানের মর্যাদা ক্ষ হয় না। 
কলিকাতা 
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০৯০০৯০০৯৯১৯, ৯৮৮ ae 


S | পারবার 


সরস্বতশ ante তারে একটা যুগের সূর্য অস্ত গেল। তার নাম মধ্যযুগ ভাগাঁরথার 
LA নতুন যুগের মেঘাচ্ছন্ন সূর্যোদয় হল কলকাতা শহরে। যেমন এক যংগ অন্ত AT, 
আর-এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে। উদীয়মান যুগে অস্তমিত যুগের Chew ও 
ARI মুছে যায় না। বিগতকালের গভেই আজ ও আগামীকালের জন্ম হয়। বাংলা- 
দেশে আধুনিক কাল বা নবযুগেরও বিকাশ হল সেইভাবে। 

HIN মেঘাবৃত সমর্ষোদয়কে যাঁরা আভনন্দন জানালেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন 
রামমোহ্ন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। REAA মধ্যে ব্যবধান প্রায় দই GAL 
রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে। জন্মকালের ব্যবধান 
s দুজনের জন্সস্থানের ব্যবধান AGA বেশ নয়। A জেলার 


ops ছিল আরামবাগ । তারও আগে এ 
পরের ঘাটাল মহকুমা ও হুগলির আরামবাগ 
ছিল। এখন রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর দক্ষিণ আরামবাগে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের 
অনাঁতদুরে। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বাঁরাসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের 'ঘাটাল মহকুমায়। 


বাঁরসিংহ থেকে রাধানগর বার- 
বাঁরসিংহ থেকে রামমোহনের 
যাতায়াত করেছেন। রাধানগরের কাছে পাতুল গ্রামে 
বাল্যজশবনে তান পাতুলে থেকেছেন কয়েকবার 


BOS | 
বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় গোঘাটে। আরামবাগ হয়ে এই গোঘাটের 
ইত দাবনা বান 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২ 


জন্মভূমি ৷ প্রাচীন নাম অপারমন্দার। এীতিহাসিক মান্দারনেই রামমোহন ও বিদ্যা- 
সাগরের বাল্যজীবনের অনেক দিন কেটেছে। তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান এই মান্দারনে। 
দ্বিতীয় নাম জাহানাবাদ। জঙ্গল নয় জাহানাবাদ। এতিহ্যারিন্ত কোনো জনহণন প্রান্তরে 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর জন্মাননি। মানুষের প্রথম জাবনের প্রথম পরিবেশ হল তার 
জন্মস্থানের পারিবেশ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই রাঢ়ণয় কুলীন রাহ্মণপাঁরবারের 
সন্তান ৷ উভয়েই 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-বংশজাত। রামকাল্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাত্র রামমোহন, 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিদ্যাসাগর | রায় রায়ান, নবাব সরকারে চাকৃরিগত 
উপাধি, তাই রামমোহন রায়। ‘বিদ্যাসাগর’ বিদ্যালয়ের উপাধি, তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গোঁরব তাঁদের বংশগত, গোঁড়া তাঁদের মজ্জাগত ৷ বিদ্যার 
দান উদারতা, গোঁড়ামির দান সংকীর্ণতা। দুয়ের সংঘাতের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়োছিলেন 
বাংলার দুই LMT, রামমোহন ও বিদ্যাসাগর । উদারতা ও গোঁড়ামির ঘাত-প্রাত- 
ঘাতের মধ্যে শৈশবে তাঁরা প্রাতপালিত হয়েছেন। তাই বোধ হয় তাঁদের চরিত্রে দোষগণ 
এক পাল্লায় জমা হয়ে ভারসাম্য হারায়নি। গোড়ামি থেকে দূঢ়তা ও সংযম চারিত হয়েছে 
তাঁদের viata! তার ace বালষ্ঠ উদারতাগুণ মিশে বার ব্যান্তিত্বের বিকাশ হয়েছে। 
ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ করা সব সময় কল্পনা নিয়ে খেলা করা নয়। রাটীয় 
কুলান ক্রাহ্মণবংশের দুই সন্তান প্রধানত সামাজিক গোঁড়ামর দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত 
হানেন। পাথরের দে'র চেয়ে অনেক মজবুত সেই গোঁড়ামির দুর্গ। মধ্যযুগের বাংলার 


ভাগারথার পশ্চিমে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, নতুন ভোরের আলো সেইখানেই দেখা 
দিয়েছে আবার। এীতহাসিকেরা বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, ভারতে মধ্যযুগের 
অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়।৯ অবশ্য TEPIP অর্থে। কারণ ব্যান্তর 
মতো যুগের ‘মৃত্যু’ হয় না। তবু নতুন যুগের যদ দিনক্ষণের কোনো নিশানা থাকে, 
তাহলে পলাশীর যুদ্ধের এই দিনটিই হল সেই নিশানা ৷ অন্তত রাজনৈতিক নিশানা । 
ই তার অনেক আগেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছে, কলিকাতা- 
গোবিন্দপতর-সৃতানুটর জামদার হয়েছে ১৬১৮ সালে)। তার আগে, ১৬৫১ সালে, 
হগাঁলতে তারা বাঁণজাকুঠি স্থাপন করেছে। ইংরেজদের অনেক আগে পতুর্গীজরা 
আনাগোনা শুরু করেছে এদেশে। ষোড়শ শতাব্দীতেই তারা সম্তগ্রামের বন্দরে 
বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সম্তগ্রাম তখন পশ্চিমবাংলার প্রধান বন্দর, 
বাঙালী ঘাঁণকদের বসাতও সেখানে বথেষ্ট। প্রভু িত্যানন্দ সপ্তগ্রামের এই বাণকদেরই 


কলকাতা । বন্দর কেন্দ্র ক'রে নগর গড়ে ওঠে, মধ্যযুগের বন্দর-নগরের মতো । বন্দরের 
অবনতির সঙ্গে নগরও ধংস হয়ে যায়। আকবর বাদ্‌শাহের রাজত্বকালেই পর্তুগাীঁজরা 


পরিবার ঃ 


Rtas বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করলে 
তাভারেশ উদারচিত্ত আকবরের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের /অনতও নিয়ে 
এলেন। হ:গলির পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়ে উঠল প্রায় ১৫৭৯ সালে এব: ব্যাণ্ডেলের 
fore স্থাপিত হল ১৫৯৯ সালে। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবৈর get ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৈকবদের কোনো ধর্মমঠ গড়ে উঠোঁছিল কি না বলা যায় না। 

ব্যাণ্ডেলে কিন্তু খ্যাস্টানদের fret প্রতিণ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের বৈষ্ণব গ্রে 
ও বিদেশের ISA পাদরিরা প্রায় একসঙ্জোই বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে অরে হয়ে- 
ছিলেন। মনে হয়, হূগাঁল অণ্চলেই বৈষ্ণব গোঁসাই ও খঢ়াস্টান পাদরির্দেরচারচক্ষুর 

মিলন হয়েছিল প্রথমে | on i 
ইতিহাসের গাঁত সত্যিই বিচিত্র! ইসলামের প্রথম সংস্পর্শে দক্ষিণভারতে শঙ্করাচার্য 
এসেছিলেন অদ্বৈতবাদের বাণ TACT | ইসলামের একেশ্বরবাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের 
মধ্যে সম্পর্ক এতিহাসিক। তারপর সেই ইসলামের সংঘাতেই, কয়েক শতাব্দী পরে, 
বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত হল। ইসলামের গণতাল্তিক আহ্বানের 
পাশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির আহ্বান বিপন্ন হিন্দঃধর্মকে রক্ষা করল। এই সময় 
BIR পাদার সাহেবরা আর এক নতুন একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ধর্মের 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম 'বণিকদের' উদ্ধার করলেও, লোকচিত্তে খুব 
গভীর সাড়া জাগাতে পারেনি। সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল। 
লোকাচার ও লোকধর্সের হাজার বন্ধন থেকে ম্যান্ত পেল না তারা। বৈফবধর্মের এই 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ, শাসকশ্রেণীর পোষকতার অভাব। HALLS কোনো ধর্মই শাসক- 
শ্রেণীর প্রত্যক্ষ পোষকতা ভিন্ন জনসমাজে প্রসারলাভ করতে পারেনি | বৌদ্ধধর্মের সম্রাট 
অশোক ছিলেন, বাংলার পাল রাজারা ছিলেন। হিন্দনধর্মে'রও রাজকীয় পোষকতার 
অভাব হয়নি কোনো কালে। ইসলামধর্মেরও wel খ্যীস্টানধর্ম Colm প্রসারলাভ 
করতে পারেনি, যতাঁদন না রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইন নিজে খণী্টানধর্মে দীক্ষা 
নিয়োছলেন। আমাদের দেশে খ্যশস্টধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তার কারণ 
qa asad প্রাতনাধি হয়ে আসেননি ধর্মীনরপেক্ষ 


ইংরেজ শাসকরা এদেশে মধ্যযুগের ধরি 
আধ্মানক রাষ্ট্র প্রাতানাধি ছিলেন তাঁরা, তাই GTO হয়েও খাস্টধর্মের রাষ্ট্রীয় 


পোষকতা করা, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে, তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি ৷ তবু পাদার সাহেবদের . 


প্রচারের জন্য বাংলার উপেক্ষিত জনসমাজে এবং শিক্ষিত সমাজেও একে*বরবাদের 
আবেদনে বেশ সাড়া পড়োছিল। ধর্মান্তরের সমস্যা না হলেও, বরাদ্ধ ও Aisa দিক 
থেকে পাদরি সাহেবরা সেদিন যে বেশ একাঁট জটিল সমস্যার asd করোছলেন, 

ই প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব 1দয়োছলেন। 


তাতেও কোনো সন্দেহ নেই৷ রামমোহন রায় এ 
জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন। বিদ্যাসাগরের যুগে সে-সমস্যা অনেকটা মিটে 


গিয়েছিল। জশবনে তাই ধর্ম” বা ঈশ্বর’ নিয়ে বিদ্যাসাগর বিশেষ চিন্তা করেনানি। 
ব্যান্তগত চিন্তা নয়, সামাজিক চিন্তা। অন্তত তাঁর বাইরের জীবনে তার কোনো প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। বাইরের সমাজের মধ্যেই তানি তাঁর অন্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন। 
মানুষ ও সমাজ ঈশ্বরচন্দ্র ঈশবর। ১৩২৯ সনের ১৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণ-সভায় 
বন্তৃতাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ২ 

আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক য়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেনা 


বটে, fang বিদ্যাসাগর তাঁর চাঁরত্রের যে TAGALA দেশাচারের দূর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ 
করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাঁতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ B 


চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যোঁট সকলের চেয়ে বড় পারচয়, সেইাটই তাঁর দেশবাসীরা 
তরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের এ-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন | বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ, 
অক্ষয় TAS এবং সমাজসর্বস্ব চৈতন্যই হল বিদ্যাসাগরের সত্যকার পাঁরচয়। WATS 
নয়, বিদ্যাও নয়। জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোনোদিন ‘সমাজ’ ও TTA? ছাড়া অন্য কোনো 
ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হতে পারেনানি। এই না-পারাটাই বড় কথা। 


হুগলি-সপ্তগ্রামে যখন শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম এবং পাদার সাহেবদের খ্ঃশস্টধর্মের 
প্রচার হতে থাকে, কলকাতা তখন সাধারণ পল্লীগ্রাম মান্। পর্তুগীজ ডাচ 
ইংরেজ প্রভাত বিভিন্ন ইয়োরোপায় জাতির সঙ্গে বাঙাল সমাজের প্রথম পরিচয় 
হয় পশ্চিমবাংলার ভাগীরথী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবতার অঞ্চলে। নবজাগরণের 
TRAS প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্র অবশেষে এতিহাঁসক কারণে স্থানান্তারত হয় 
কলকাতায়। 
কলকাতার ভাবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখোঁছলেন প্রথমে বাঙাল ব্যবসায়ী শেঠ- 
বসাকরাও, কেবল ইংরেজ বা ইয়োরোপাঁয় বাঁণকরা নন। তাঁদের কলকাতায় পদার্পণের 
আগেই শেঠ-বসাকরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভাগশরথশীর পর্বতীরে স্‌তার হাট 
প্রতিষ্ঠা ক'রে বসত স্থাপন করোঁছলেন। প্রাচীন ফোট* উইালয়ামের কৌন্সিলের 
‘ডাইরি ও কন্সালটেশন্‌ বক’ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেঠদের বাগানের 
খাজনা সম্বন্ধে কৌন্দিল ১৭০৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে 
দেখা যায়, তাঁরা বলছেন : ‘They being possessed of this ground which 
they made into Gardens before we had possession of the towns, 
and being the Company’s merchants and inhabitants of the place.’ ০ 
কৌন্সিলের সাহেব সদস্যরা পারচ্কার প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা 
“টাউনে' আসার আগেই শেঠরা জাম দখল ক'রে বাগান Cola করোছলেন। এছাড়া আরও 
অনেক প্রমাণ আছে। বড়বাজারের প্রাচীন শেঠ-বসাক পাঁরবারের বংশব্স্তান্ত থেকে 
এ-ইতিহাস অনেকটা পুনরুদ্ধার করা যায়। এখানে ইংরেজদের এই 6 ; 
WAG | অবশ্য একথা ঠিক, কলকাতা কখনো মহানগরে পাঁরণত হতো না, যাঁদ ইংরেজ _ 
শাসকদের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র না হতো। সোঁদক "দিয়ে বিচার করলে যোব 
চার্নককেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। faery চার্নক হঠাৎ একদিন গাছতলায় 
বসে তামাক খেতে খেতে কলকাতায় কোম্পানির কুঁঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেনান। : 
 কিপ্ীলঙের হঠাৎ-গাঁজয়ে-ওঠা কলকাতা শহর নিছক কবিকল্পনা ছাড়া কিছ; নয়। 
TA সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজদের কোনোরকম হঠকারতার' নিদর্শন নয় কলকাতা 
শহর। ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট যোব চার্নক তৃতীয়বার ‘হল্ট’ করেন সৃতানহুটিতে। 
হগাঁল ছেড়ে সৃভানটতে কুঠি ও বসতি স্থাপনের এই সিদ্ধান্তের পিছনে শেঠ- 
বসাকদের শ্রীবাদ্ধর পরোক্ষ প্রেরণা একেবারে ছল না, এমন কথা বলা যায় না। কেবল 
কুঠি স্থাপনের জন্যও কলকাতা শহর গড়ে ওঠোন। Bib বাংলাদেশের আরও অনেক 
জায়গায় ছিল, কিন্তু তার কোনোটাই কলকাতা হয়ান। চেতুয়া-বরদার ঘোটালে) জামদার 
শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরেজরা ফোর্ট বা দু নির্মাণের আঁধকার না পেলে 
(১৬৯৬-৯৭ সালে) এবং কাঁলিকাতা-গোবিন্দপর-সূতানুটর জামদার না হলে (১৬৯৮ 
সালে), কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হতো না। 


| 


/) 


পরিবার 7 


সপ্তগ্রাম বা হুগলি নয়, হিজল বা উলুবোঁড়িয়াও নয়, কলকাতাই হল বাংলার নব- 
যুগের প্রাণকেন্দ্র। শুধ বাংলার নয়, ভারতেরও। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেই তার 
BITS সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের তখনও অনেক Teta | ভাগীরথীর 
পাঁশ্চম CHA হুগাঁলতে নবযুগের সূর্যোদয়ের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা 
একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। বিখ্যাত Tsara উইলিয়ম হজেস্‌ ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ 
সাল পর্যন্ত এদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করোছিলেন। হুগাল দেখে তখন তান 
{লখোঁছলেন : ‘. -The old town of Hooghly which is now nearly in 
ruins, but possesses many vestiges of its former greatness.’ ® 
হুগাঁলর ধ্ৰংসস্তূপের দিকে তাকালেও তখন তার fare নাগারক সমৃদ্ধির কথা 


মনে পড়ত। 
এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধারে ধাঁরে গড়ে উঠতে লাগল কলকাতা শহর! 


১৫০০ সালে বাংলাদেশ স্বতন্ত প্রোসডোন্সি হল এবং চার্ল'স আয়ার হলেন তার 
রথ পোঁসডেণ্ট। তার MTOR বছর আগেই কলকাতায় দর্গ নির্মাণ শর; হয়োছল, 


A z 
BIB ও আতঙ্কের AAG হয়, ফোর্টের কৌন্সিলের রোজনামচা থেকে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় :* “The whole town an 
by the news that the Mogul is dead.’ ı এইদনেরই ডাইরিতে তাঁরা এই প্রসঙ্গে 


উল্লেখ করেন-‘and as a revolution i 


পরামর্শ কারে ঠিক করেন : ‘Order 
the company’s service an 


{ব্লবই বলতে হয়৷ সম্রাট asat- ‘the greatest of the Great Mughals 
save one? মারা গেছেন। * আসন্ন | বিপ্লব অবশ্য সশব্দে হয়ান, নিঃশব্দে 
সালের ২০ জুন রাবিবার, নবাব [সিরাজউদ্দৌলা 
যখন কলকাতা দখল করেন, এবং তার ঠিক একবছর MMA পরে, ১৭৫৭ সালের 
{তান দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে নিঃশব্দে পলাশীর 

নান থেকে পলায়ন করেন, তখনো বোধ হয় এরকম চাণল্যের সমষ্টি হয়ান। 
পলাশীর AH পর ১৭৫৮ সালে কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল হাসল 
করে নতুন দর্গের ভিক্িতথাপন করা হল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব দেওয়ার সনদ আদায় 
করলেন। বাঁণকের, মানদণ্ড ক্রমে রাজদণ্ডরপে দেখা দিতে লাগল। ১৭৭৪ সালে 
বাংলার গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গবর্নর-জেনারেল হলেন। কলকাতার মর্যাদা 
বৃদ্ধি পেল। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের রাজধানী হল কলকাতা। সেই বছরেই 


রামমোহনের জন্ম হল রাধানগর গ্রামে। 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬ 


এক নবাবী আমল শেষ হল, আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হল। ইংরেজদের নবাবী 
আমল | গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে। ইংরেজ নবাব এবং তাঁদের 
BAILS বাঙালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্ণযুগ ‘নবাব’ কথাটা ইংলণ্ডেও প্রচালত 
হল এবং আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিধানে তার অর্থও করা হল।* 

‘নবাব’ কথার এই আভিধানিক অর্থের ভিতর থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার 
সামাজিক হীতহাসের ছবি পাঁরচ্কার ফুটে ওঠে | বাংলার শূন্য সিংহাসনে নকল নবাব 
বাঁসয়ে, জমিদার দেওয়ানি 'ইণ্টারলোপাঁর' কারে, উৎকোচ উপঢোকন নিয়ে, প্রচুর 
অর্থের মালিক হয়ে, সামান্য রাইটার wed, জুনিয়ার ও সিনিয়ার মার্চেণ্টরা দেশে 
ফিরে ‘নবাব’ উপাধি পেয়েছেন এবং নবাবী করেছেন। নিজেদের দেশের পত্র-পত্রিকায় 
তাঁরা ‘The Plunderers of the East’, ‘Robbers and Murderers’, ‘Exe- 
crable Banditti’ ইত্যাদ বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি 
টাকা, বস্তা বস্তা হ'ঁরে_‘Lacks and Crores of Rupees, sacks of 
Diamonds— এই ছিল সোনার বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা। 

এ-সম্বন্ধে চমৎকার একটি কাঁহনশ উইলিয়ম fete তাঁর স্মাতিকথায় লিপিবদ্ধ 
কারে গেছেন। Tate সাহেব যখন ভারতযান্রা করেন তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একখানি 
তরবারি উপহার দিয়ে বলোছিলেন, ‘বন্ধু, এই নাও, তরবারি নিয়ে 'ইশ্ডিয়া'তে যাও, 
গিয়ে অন্তত আধ ডজন বড়লোকের মুণ্ডচ্ছেদন ক'রে ‘নবাব’ হয়ে আবার দেশে ফিরে 
এসো'।« fate সাহেব মিথ্যা কথা লেখেনান। সামান্য বেতনের রাইটার বা ফ্যাক্টর 
হয়ে এসে লক্ষপতি নবাব হয়ে দেশে অনেকে ফিরে গেছেন। 

এদেশে এই ইংরেজ নবাবদের 'গাইড ও ফিলজফার' ছিলেন বাঙালী দেওয়ান ও 
বেনিয়ানরা। সেকালের ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙাল পাঁরবারের মধ্যে অধিকাংশই এই 
দেওয়ান বেনিয়ান সরকার মূনশশী ও খাজাণ্টর বংশ। কয়েকটির কথা উল্লেখ PATE | 
শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দেওয়ান 'ছিলেন। 
পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা গঙ্গাগোঁবন্দ সিংহ হেস্টিংসের আমলে কৌন্সিল 
ও বোর্ড অফ্‌ রোভানউর দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত 'লালাবাবদ' (কৃষ্ণচন্দ্র 
সিংহ) দেওয়ান গত্গাগোঁবিন্দের পোত্র। আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় 
গবর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল [স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। "খাঁদরপনরের ভূকৈলাস 
রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ছিলেন ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ও 
বেনিয়ান। ঠাকুর-পারবারের প্রাতষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ান 
[ছলেন। ?সমলের রামদুলাল দে ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ানি করতেন। জোড়াসঁকোর 
সিংহ-পারিবারের প্রাতষ্ঠাতা শান্তরাম সিংহ পাটনার "চীফ, মিডলটন সাহেবের ও 
স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান fac | পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পাঁরবারের প্রাতষ্ঠাতা 
রামলোচন ঘোষ ছিলেন হেস্টিংসের সরকার ।* 

সেকালের (অষ্টাদশ শতাব্দীর) বোনিয়ানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারাণসী ঘোষ, 
হদয়রাম ব্যানাঁজ, অক্রুর দত্ত, মনোহর series প্রভাত মেয়রস কোর্ট (১৭২৬) ও 
সুপ্রীম কোর্টের (১৭৭৪) দলিলপত্র থেকে এ'দের বোনয়ানির কণীর্তকথা THE, কিছ; 
জানা যার। কলকাতায় এখনও এদের নামে রাস্তা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই 


* ‘It began to be applied i 3 7 
of Clive made the e ipplied in the eighteenth century, when the transactions 
$ pithet familiar in Engl -Indi ho returned 
with fortunes from the East, .? — 117 4 Anglo THORS MD 


পাঁরবার 4 


বাঙালগ বোনয়ানরা ছিলেন সাহেবদের “interpreter, head book-keeper, head 
secretary, head broker, supplier of cash and cash-keeper, and in 
general secret-keeper’ — অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের ISATA বোনিয়াঁন 
ক'রে a ১০৫কেই পুর ধনসমপতির মালিক হয়োছলেন। এই সব বাঙালী দেওয়ান 
করে নিরানদের বংশধররা সকলেই জামদার কিনে নতুন জামদার হয়েছেন, কেউ 
'ক্যাঁপটালিস্ট' হনান। হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিস এদের নতুন জামদার হবার সুযোগ 
ক্যা পটিলোছলেহ, সেকালের বনেদণ রাজা ও জমিদারদের উচ্ছেদ কারে, সামাজ্যবাদ! 


উদর কোল প্রাতিণ্টিত হয়। এই সময় ডোঁভিড হেয়ার ঘা Tet FEE 
আসেন। কলেজ পর ডগা সাহেবের সক্গো রামমোহনের পারিচয় হয় কুল তালে 
উর ৯৬৩২ TEATA ২৮১৪ লারা 
স্থাঁয়ভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন! ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়-সভা' স্থাঁপত হয়। 

র বট গঠিত হয় এবং কলকাতা শহরের দত SATS হতে 
সালেই “হিন্দ; কলেজ" প্রাতাচ্চিত হয়। ১৮৯৭-১৮ সালে শশক্ষার 
প্রসারকজ্পে 'কাঁলকাতা স্কুল বক সোসাইটি” (১৮১৭) এবং 'কালকাতা স্কুল 
সোসাইটি" (১৮১৮) স্থাপিত হয় শহরে। 
এই সময়, ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, ভাগণরথীর APSA, বাংলা- 
এই সময oye reeds ren an Tae se 


জন্মগ্রহণ করেন। 


বিদ্যাসাগরের প্রাপতামহ ভুবনেশ্বর 'বিদ্যালঙকার পলাশশর যুদ্ধের সময় বনমালীপনর 
ক ৯৮৮৮ 
ন অনাঁতদূরে এই গ্রাম এখনও আছে। এই বনমালীপনর সম্বন্ধে 

: উহাই আমার 'িতৃপক্ষীয় AA AAA বহনকালের বাস- 
স্থান ।১০ কাঁরাসংহ গ্রামের সঙ্গে তখনও কোনো সূত্রে বিদ্যাসাগর-পাঁরবারের সম্পর্ক" 
স্থান pate তান নামে একজন os Ge ER 
4 পণ্ডিত বিদ্যালঙকার এবং বীরাসংহের পাঁণ্ডিত SF PAS 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ t 


তর্কীসম্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন বনমালপুরের 
সঙ্গে বীরাঁসংহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামজয় তকভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ, 
দুর্গা দেবী পিতামহ ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বারাসংহ গ্রাম । 
ভুবনেশ্বর বিদ্যালগকার ও উমাপাঁত তকসিদ্ধান্তের সমসাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ 
পাঁণ্ডত পাতুলগ্রামে বাস করতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুলগ্রাম। পাতুল- 
নিবাসী এই পণ্ডিতের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগশ। তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ 
A রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রক্স, তৃতীয় গুরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
চতুর্থ বিশ্বেন্বর মুখোপাধ্যায় | জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী, কনিষ্ঠা তারা দেবী । জ্যেষ্ঠা 
কন্যা গঙ্গা দেবী বিবাহযোগ্যা হলে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সংপাত্রের সন্ধান পেয়ে 
গোঘাটে উপস্থিত হলেন। আরামবাগের প্রায় তিন ক্লোশ পশ্চিমে গোঘাট, গড় 
মান্দারনের কাছে। গোঘাটের সুপাত্রটির নাম রামকান্ত তককবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়) ৷ 
ATO বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিচার ক'রে দেখলেন, পাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের চতুষ্পাঠীতে 
অধ্যাপনাও করে। OM কন্যা গঙ্গা দেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিবাহ দেওয়া তিনি 
স্থির, করলেন। এই গঙ্গা দেবী হলেন ঈশ্বরচন্দ্র মাতামহণী এবং রামকান্ত তর্ক- 
বাগাশ মাতামহ। গঙ্গা দেবীর গর্ভে কালক্রমে দুই কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠা লক্ষণ 
দেবা, কনিষ্ঠা ভগবতা দেবী। কনিষ্ঠা ভগবত দেবী বিদ্যাসাগরের SAAT 
বনমালীপনর বারাসংহ পাতুল ও গোঘাট, এই চারটি গ্রামই বিদ্যাসাগর-পাঁরবারের 
সঞ্জো সংশ্লিষ্ট। তার সঙ্গে ক্ষীরপাই গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে হয়, কারণ PRANE 
বিদ্যাসাগরের *বশরালয়। ক্ষীরপাই থেকে বারাসংহ তিন-চার মাইল দূর, একঘণ্টায় 
RO যাওয়া যায়। বনমালণপদুর বিদ্যাসাগরের পরবপ্ররুষদের বাসস্থান, বারাসংহ 
বিদ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল বিদ্যাসাগর-জননণীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যা- 
সাগরের নিজের মাতুলালয়। পরে বিদ্যাসাগর-পারবার বনমালীপনুর ছেড়ে বারাসংহে 
WHS স্থাপন করেন। বনমালীপনুর বারাসিংহ পাতুল গোঘাট, প্রত্যেকটি গ্রামে দেখা 
যায়, বিদ্যাসাগরের প্রুপতামহ ও পিতামহের কালে, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। 
এইসব বিদ্যাসমাজের. এতিহ্যই কি উত্তরাধিকারসূত্ে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন? 
গরের. প্রাপতামহ বনমালীপনরের ভুবনেশ্বর 'বিদ্যালঙকার, বিদ্যাসাগরের 
পিতার মাতামহ: বারাঁসংহের উমাপাঁত তকীসদ্ধান্ত, বিদ্যাসাগর-জননীর মাতামহ: 
পাতুলের. পঞ্ানন বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটের রামকান্ত 
তকর্বাগীশ, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভুবনেশ্বর বিদ্যালগকার সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছ, জানা যায় না। স্বরচিত জ'বনচাঁরতে বিদ্যাসাগরও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ TEE 
লিখে যানান। মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের আরও অনেক পাণ্ডিতের মতো 
তিনিও চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে IANA TALA অধ্যাপনা করতেন. ‘অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ' 
বলে বাঁরাসংহের উমাপাতি তকসদ্ধান্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধ 
কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ যখন মহাসমারোহে 
শাত্শ্রাদ্ধ করোছলেন' তখন নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়ক শঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রাদ্ধ" 
সভায় SHAS হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছে ব্যাকরগাঁবদ্যার পরিচয় দিয়ে তর্ক 
সিদ্ধান্ত মহাশয়, তাঁকে খুশি করেছিলেন। শঙ্কর তক্বাগাীঁশ সন্তুষ্ট হয়ে. তর্ক 
সিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন করে বাহবা 'দয়েছিলেন। নৈয়ায়ক শঙ্করের কাছে বাহবা পাবার, 
পর: তবীসম্ধান্তের, প্রাতিপাস্তগ্রাম্যসমাজে যথেষ্ট বেড়ে যায়। বিদ্যাসাগর-জননী 
ভগরতাী দেবার মাতামহ পাতুলনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগাশও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন" 


aang 


তাঁর. নিজের বাড়তেই চতুষ্পাঠী ছিল এবং ছাত্ররা সেই চতুষ্পাঠীতে থেকে শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করত। বিদ্যাবাগণশ স্মৃতিশাস্তের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্মূতিরই অধ্যাপনা 
করতেন। তাঁর AACA মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ এবং মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ুও 
অধ্যাপনা করতেন। বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তক্ববাগীশ 
বাল্যকাল থেকে অবাধে অধ্যয়ন করে, একুশ-বাইশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণে ও স্মাতিশাস্তে 
শবলক্ষণ ব্যুংপন্ন' হন এবং তর্ক বাগীশ উপাধি পান। গোঘাটে নিজগ্‌হের চতুষ্পাঠীতে 
অনেক ছাত্রকে তিনি. অন্নদান করতেন এবং ব্যাকরণে ও স্মাঁতিশাস্তে.. শক্ষাদানও 
করতেন। তখনকার টোল-চতুদ্পাঠীতে এই অন্নদান ও শিক্ষাদানের রীতিই প্রচাঁলত 
ছিল। রামকান্তের এই বিদ্যানরাগের পরিচয় পেয়েই পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
তাঁর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ দেওয়া স্থির করোছিলেন। 

হুগাঁল জেলার আরামবাগ ও মোদনীপুরের ঘাটাল অণ্চল প্রধানত খানাকুল-কৃষ্ণ- 
নগরের বিদ্যাসমাজের অধীন ছিল। পূর্বাঞ্চলের নবদ্বীপ-সমাজের মতো দাঁক্ষণ-রাছের 


মোড়ার বিদ্যাসমাজের তখন খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। খানাকুল-সমাজের মতামতই আরামবাগ 
ও ঘাটাল অঞ্চলে গ্রাহ্য হতো বোশ এবং তার একটি স্বতন্ত্র ধারাও ছিল। বিদ্যাসাগরের 
পতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল বিদ্যাসমাজের পরিবেশের মধ্য প্রাতপালিত হয়ে, 
ছিলেন | 'বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট 
প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল-সমাজের অধীন ছিল। মোঁদনীপনরের ঘাটাল অণ্চলেও খানাকুল- 
সমাজের প্রাতপাত্ত ছিল যথেষ্ট। খানাকুল-সমাজের কথা তাই বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে 
বলা প্রয়োজন | কারণ, 'বিদ্যাসাগর-পারিবারে বিদ্যানশীলনের ধারা খানাকুল-সমাজের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতৃকুল ও মাতৃকুল, দই দিক থেকেই এই ধারা এসে বিদ্যাসাগর- 


ছিলেন এবং কিছুদিন নবদ্বীপে ACTA 
কাছে পাঠশেষ বরোছলেন। পণ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে যোড়শ শতাব্দীর গোড়া 
আবির্ভাব-কাল। কণাদের তিন পত্র, 


রর বাচস্পতি, রযেনবর ন্যাযবাগীশ ও গোপা সার্বভৌম। এই রযেশবর ন্যায়বাগাঁশের 
ধারাই খানাকুল-কৃষনগরনিবাসী ও শাল্ব্যবসায়ী। এই বংশের ATOM ধারায় বহু 
বিখ্যাত পাণ্ডত জন্মগ্রহণ কারে খানাকুল বিদ্যাসমাজের মুখ উজ্জল করেছেন। কণাদ 
ও তাঁর পত্র রয়েশ্বরের ধারা ছাড়া আরও একজন বিখ্যাত পাঁণ্ডতের নামের AC 
খানাকুল-সমাজের' প্রতিষ্ঠার, ইতিহাস. sige | [তিনি হলেন বিখ্যাত স্মাত পণ্ডিত ও 
গ্রল্থকার- নারায়ণ ঠাকুর বেন্দ্যোপাধ্যায়)। কণাদের সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের কাল-ব্যবধান 
প্রায়, ১৫০ ঘছরের। ১৯ নারায়ণ ঠাকুরের নিজস্ব স্বাধীন মতামত ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার 
জন্য, খানাকুল-সমাজের খ্যাতি চা'রাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিখ্যাত স্মার্ত' পণ্ডিত ছিলেন 
নারায়ণ ঠাকুর। “ র ও '্মৃতিসার গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। অনেক 
প্রচালত তথাকথিত “IS খণ্ডন ক'রে তান নিজের মতামত ও বিধান প্রবর্তন 
করোছিলেন। তাঁর জন্যই খানাকুল-কৃষনগর-সমাজের প্রতিষ্ঠা পরবতাঁকালে বেড়ে- 
fea? বিদ্যাসাগরের PRGA ও মাতৃকুলের পাঁণ্ডতেরা প্রধানত এই খানাকুল- 
সমাজের ধারাতেই শিক্ষা পান। এই ধারাকে একটা স্বাধীন বিদ্রোহী ধারা বলা যায় 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১০ 


প্রাতভার স্বাতন্ত্র্য যেমন, চাঁরত্রের বালণ্ঠতা ও Tage তেমনি বিদ্যাসাগর তাঁর পূর্ব 
পুরুষদের কাছ থেকে কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। 
ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পারমাণে alow fer’ এই 
কথা বলে রবান্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের [পিতামহ রামজয় তক্ভূষণ প্রসঙ্গে উন্তি করেছেন : 
“লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নেই।'১০ রামজর সত্যই অনন্য- 
সাধারণ িলেন। যেমন ছিলেন পিতামহ রামজয়, তেমান ছিলেন মাতামহ রামকান্ত। 
উভয়ের সম্বন্ধেই অনেক কাহিনী প্রচালত আছে । বিদ্যাসাগর নিজে এবং তাঁর সহোদর 
শল্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ এরকম কয়েকটি কাঁহনণ লাপবদ্ধ ক'রে গেছেন। ৯৪ চারন্র বিশ্লেষণে 
এই কাহিনীগীলর যথার্থ মূল্য দিতে রবীন্দ্রনাথও কুণ্ঠিত ZATA | 

ছেলেবেলা থেকেই রামজয় বেশ একরোখা লোক ছিলেন। যেমন তাঁর শান্ত ছিল, 
তেমান ছিল সাহস। পথচলার সময় সর্বদা তান একটি লোহদণ্ড নিয়ে চলতেন। 
তখন এ-অণ্যলে ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব। আরামবাগ মান্দারন অঞ্চলে বিখ্যাত 
ডাকাতদের গল্প আজও শোনা যায়।* এখনও ডাকাতি ও খুনখারাঁব হয় যথেষ্ট 
আঁর্ব-ফার্ঁস অভিধানে 'মন্দারন' কথার অর্থ 'জত্গল'। আরামবাগের অনেক স্থান, 
অনেক মাঠঘাট, আজও ডাকাতের আড্ডা বলে এ্রীতহাসিক প্রসিদ্ধি অজন কারে 
রয়েছে। ভিকদাসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাদুরের মাঠ, কলম-পনকারিণী, সুলতান- 
পঢরের সরাই ইত্যাদি ডাকাতদের ধ্রীতহাসিক আড্ডার স্থান। মাঠে-ঘাটে TAT কালী- 
TAS স্থাপন ক'রে, মদ্য-মাংসযোগে পুজা ক'রে তারা ডাকাত করতে বেরদত। MOLE 
কালীর সামনে নরবাল দিতেও Tae করত না।** দু'চারজন ক'রে দল বেধে লোকে 
পথ চলাচল FAS | রামজয় প্রায় একলাই পথ চলতেন। বড় বড় মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার 
অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন। সঙ্গে কেউ থাকত না, একমাত্র তাঁর নিত্যসহচর লৌহদণ্ডাট 
ছাড়া। ডাকাতের হাতে দ:চারবার যে তান পড়েনান তা নয়। কিন্তু সহচর লৌহ- 
দণ্ডাটর যথেষ্ট পাঁরমাণে সদ্ব্যবহার ক'রে সর্বদাই রেহাই পেয়েছেন। 
পেয়ে পরে ডাকাতরাও আর তাঁর কাছে ঘে'ষত না। দূর থেকে লৌহদণ্ডাট দেখেই 
তারা বুঝত, তকভূষণ যাচ্ছেন। ডাকাতরা জানত না যে এই দয় রামজয় তকর্ভুষণই 
বাংলার অদ্বিতীয় অজেয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী পিতামহ ৷ রামজয়ও তখন 
জানতেন না। 

শুধু ডাকাতের ভয় নয়, এ-অণ্চলে বাঘ-ভাল্লকের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। আরামবাগ 
থেকে বিষ্ণুপুর, আরামবাগ থেকে মোঁদনীপুর তখন লোকে পায়ে হেটেই যাতায়াত 
করত। এখনও স্থানীয় লোকেরা অনেকে তাই করেন। পথঘাটের অবস্থা সেদিনও প্রায় 
তাই ছিল, বিশেষ কু বদলায়নি | হালে বদলেছে, আর দ:'পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক 
বদলে যাবে। কল্তু এখনও আরামবাগ বা ঘাটাল অঞ্চলে হাঁটাপথ ছাড়া আর অন্য 
কোনো পথ নেই। পাজিক আছে, পঙ্গু ও ধনীদের জন্য, সুস্থ ও সাধারণের জন্য নয়। 
গরুর গাঁড়রও পথ নেই। পািক চড়ে OLA মানুষ গেলে (এমন ক গরুর গাঁড়তেও) 
দেখোছ, গ্রামের লোক ভিড় ক'রে দেখতে আসে। জিজ্ঞাসা ক'রে জেনোছ, তারা মনে 
করে, শহরের হাসপাতালে কোনো রুগণ যাচ্ছে। মনে মনে ভেবেছি, বিদ্যাসাগরের দেশই 


* এই অঞ্চলে নিজে ভ্রমণের সময় এরকম ডাকাঁতর চাণ্টল্যকর কাহিনী লোকমুখে আমি 
অনেক শঃনেছি।-গ্রল্থকার 


পাঁরবার Ss 


বটে! এই দেশের সন্তান বিদ্যাসাগরের পক্ষেই কথায় কথায় হেটে কলকাতা থেকে 
বারাসিংহ গ্রামে যাওয়া সম্ভব। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয়ও এইরকম হাঁটিতেন। 
একবার হে'টে তানি বনমালপুর থেকে মোঁদনীপুর যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর 
একুশ হবে। শালবন ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেটে যেতে হতো। তার মধ্যে বাঘ- 
ভাল্লকও থাকত যথেষ্ট | চলার পথে এক জায়গায় খাল পার হয়ে তারে উত্তীর্ণ হয়েছেন, 
এমন সময় একটি SHS তাঁকে আক্রমণ করল। ঘন ঘন নখরাঘাতে ভালক তাঁর সব- 
শরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, আর তানি তাঁর লৌহদণ্ডাট দিয়ে তাকে বেদম পিটতে 
লাগলেন। দুধর্ বন্য ভাল্প-ক যখন নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল, তখন প্রচণ্ড পদাঘাতে 


ঢ় করেও তিন কম ক্ষতাবক্ষত হনানি। বাঘ-ভাল্ল,ক ও 


ডাকাতদের জন্য মনের বলের সঙ্গে দেহের 
সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের সংগ্রামে সম্বল ছিল শুধু ভয়শন্য চিত্ত । লৌহদণ্ডাট 


তখন কোনো কাজেই লাগোনি। পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালগ্কারের মৃত্যুর পর পারিবারিক 
মনোমালিন্যের সূত্রপাত হল। জ্যেষ্ঠ ও TAT সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। 
তৃতাঁয় রামজয়ের কোনো TYRE খাটত না। রামজয় তখন বিবাহিত এবং দই পুত্র ও 
চার কন্যার পিতা ৷ সামান্য বিষয় নিয়ে প্রায়ই ভাইয়ে-ভাইয়ে কথান্তর হতো, একান্নবতাঁ 
মধ্যাবত্ত পাঁরবারে যা সাধারণত হয়ে থাকে। কথান্তর থেকে ক্রমে “বলক্ষণ মনান্তর' 
ঘটে গেল। রামজয় কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ একদিন দেশত্যাগ হলেন। অল্পাঁদনের 


মধ্যে দুর্গা দেবীকেও অতিষ্ঠ হয়ে পান্রকন্যাসহ পিন্রালয ঘারাঁসংহ গ্রামে চলে যেতে 
হল। সাত আট বছর পরে SHAT আবার ফিরে এসোছলেন। সংসারী হয়ে, সংসারের 


mia এড়িয়ে, তিনি র 
দ্বারকা, বদারিকশ্রম পর্যন্ত wet পর্যটন করোছিলেন। ফিরে প্রথমে তিনি বনমালী প্ণরে 


যান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে, *বশদ্রালয় বীরাঁসংহে এসে সকলের সঙ্গে 
{মিত হন৷ {মিলনের কাহিনীটি চমৎকার। °° গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসীর বেশে তান 
বারাসংহ গ্রামের মধ্যে ঘরে বেড়াঙ্ছিলেন, আত্মপরিচয় দেনানি। এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠা 
কন্যা অন্নপূর্ণা দূর থেকে তাঁকে দেখে চিনতে পেরে ‘বাবা’ বলে চৌঁচয়ে কোদে ওঠে। 
রামজয় আত্মপাঁরচয় দিতে বাধ্য হন। পাঁরবারের সঙ্গে মিলত হয়ে, কয়েকদিন বীর- 
Pree থেকে, [তান সপাঁরবারে TATA ORA যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিনতু স্তর ম:খে. 


নিজের ভাইদের অসদ্ব্যবহারের বৃত্তান্ত শুনে, বনমালীপন্র যাওয়ার AGE ত্যাগ 
করেন। *্বশরালয়ে শ্যালকদের সংস্পর্শে বসবাস করার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। 
অনিচ্ছা সত্বেও বারাসংহে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন তিনি, কেৰল সহোদরদের 
নণচতার জন্য। পৈতৃক সম্পত্তি ও ভিটের মোহ এইভাবে তিনি ত্যাগ করলেন। কয়েক 
বছর পরে এই বীরাসিংহ গ্রামেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌর ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম হল। বারাসংহের 
ভূস্বামণ বসবাসের জন্য রামজয়কে নিচ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ করেননি বাস্তুজমি ব্রাহ্মণকে দান করেছি, এই অহংকার যাতে ভূদ্বামী ভবিষ্যতে 


কোনোঁদন না করতে পারেন, তার জন্য রামজয় খাজনা ধার্য ক'রে নেন। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২ 


গ্রামে বার সিংহের মতো বসবাস করতে থাকেন। কথায় কথায় তানি মনকণ্ঠে বলতেন, 
“এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সবই গরু” 

একদিন তিন গ্রামের পাশে একটি মাঠের ভিতর দিয়ে হে'টে যাচ্ছিলেন, এমন সময় 
গ্রামের একজন লোক তাঁকে বলে : ‘ওদিক দিয়ে যাবেন না পাণ্ডত মশাই, ময়লা CE 
SF ERT মশাই সমানভাবে চলতে চলতেই জবাব দেন : ‘এখানে FE মানুষ আছে যে 


‘তানি 
অমায়িক, নিরহংকার ate তখন war's feet অন্যায় শঠতা বা কপটতার aren meen 


নাচ তাঁদের ভদ্রলোক জ্ঞান করতেন না। স্পষ্ট কথা শতগুণ স্পন্ট ক'রে বলতেন। 
প্রয়োজন হলে Fe হতেন। স্বরচিত জ'বনচারতে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন : i 


তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য কাঁরতেন; 
আর যাঁহাঁদ' র তল i 2 
মি লাক বাসে দিতেন বিদ্বান ধনবান ও ক্ষমতাপন হইলেও, তাহা 


এই দাদু amas তাঁর পোঁরকে আর কোনো সম্পত্তি দান করতে পারেনানি। কেবল তাঁর 
নিয় সম্পদ যে চরতমাহাত্য, তাই তিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পোঁর ঈশ্বরচন্দ্রকে দান করে 
গয়োছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পবদ্যাসাগরচরিতে, লিখেছেন : ‘এই হাস্যময় তেজোময় 
AIR ASR মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে 
তুলার মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চাঁররবর্ণনা বিদ্ভারিতরূপে 
MO কারলাম, তাহার কারণ, এই দাঁি ব্রাহ্মণ তাঁহার পোকে আর কোন সম্পাত্ত 
দান কারতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমার ভগবানের 
চি র অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।” 
7 AUER রামজয়ের চারিত্রিক মেরদদণ্ডটি ঈশ্বরচন্দ্র বংশান:রুমে পেয়োছিলেন। কতকটা 
"মহে নিত্যসহচর লৌহদশ্ডের মতো সেই মেরুদণ্ড। 
RES রামজয় তকভূষণের পর, মাতামহ রামবান্ত তককবাগীশের কথা মনে হয়। 
পাদ আলে রামকান্ের মতো পাণ্ডিত খুব অক্পইদছলেন। খাাকুল বদ্যাসমাজের 


করেন। তার ফলে তাঁর অধ্যাপনার কাজে ব্যাঘাত 


পরিবার 


ঘটতে থাকে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে তানি আর তেমনভাবে 
পারেন না। ছাত্ররা একে-একে চতুপপাঠী ছেড়ে চলে যেতে থাকতে ae মন দিতে 
হন না। একাগ্ৰচিত্তে তানি তন্বের অনুশীলন করতে থাকেন। অবশেষে তান্মিক সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেন এবং কঠোর শবসাধনায় প্রবৃত্ত হন। শবের উপর বসে সাধনা করতে 
করতে একদিন রামকান্ত তুঁড়ি দিয়ে "মঞ্জুর, মঞ্জুর’ বলে গাব্রোথান করেন। তার পর 
থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি তুড়ি দিয়ে ‘মঞ্জুর, মঞ্জুর’ বলে চুপ ক'রে 
থাকতেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যেত, একা একা বসে কেবল তুঁড় দিচ্ছেন,.আর NA 
TA করছেন। খবর পেয়ে পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মশায় জামাই, কন্যা ও দোহিতরধদের 
নিজের গহে নিয়ে যান। স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপে জামাই রামকান্তের থাকার ব্যবস্থা হয়। 
দোহিত্রীরা মাতুলালয়ে মানুষ হতে থাকে। বিদ্যাসাগর-জননশী ভগবতা দেবী তাই 
ছেলেবেলা থেকে পাতুলে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছেন। 

মাতামহ রামকান্তের চরিত্র পিতামহ রামজয়ের মতো স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট না হলেও, 
একেবারে ধোঁয়াটে নয়। সেকালের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, যিনি তন্বশাস্র অনুশীলনে 
এবং বাঁরাচারী তাল্ত্িক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন। 
পণ্ডিত রামকান্তের সাধনা আর Cara ব্যভিচারীর তথাকথিত তন্দ্রোপাসনা, এক 
বস্তু নয়। রামকান্তের শন্তিসাধনা শক্তির উৎস-সন্ধানে অভিযানের মতো। এই শান্তি- 
সাধক রামকান্তের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতন দেবী, ঈশবরচন্দ্রের গভ্ধারিণী। নামেও 
ভগবতাঁ দেবী, শক্তির প্রাতিমর্তি। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের দীক্ষাগদ্রুূর কথা মনে 
হয়। রামমোহন চোদ্দ বছর বয়সে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে 
তানি অধ্যাপনা করতেন, পরে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে হরিহরানন্দনাথ 
তীর্থদ্বামী কুলাবধূত নামে পারচিত হন। হারহরানন্দ কুলাবধৃতই রামমোহনের 
Rta ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাগর তাঁর জননী ভগবতা দেবা, তান্ত্রিক সাধক-পণ্ডিত 
রামকান্তের কন্যা। 

উমাপাতি তকণীসদ্ধাল্তের পাত্রকন্যাদের মধ্যে তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবী ছিলেন রাম- 
জয়ের আদর্শ সহধাঁম্ণী। স্বামী গৃহত্যাগী হবার পর তিনি সংসারের কঠোর কর্তব্য 
পালনে কোনো ব্রুটি করেননি কোনোদিন, অথচ প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার কাছে 
আত্মসমর্পণ ক'রে একদিনের জন্যও নিজের সুখ-সমবিধার কথা চিন্তা করেনান। মোটা- 
কথায় যাকে সাংসারিক বৃদ্ধি বলে, দুর্গা দেবীর তা ছিল না। সত্যই তর্কাসদ্ধান্তের 
তৈজস্বশ কন্যা ছিলেন তানি, তাই বনমালীপুরে স্বামীর সহোদরদের কাছে যেমন মাথা 
হেণ্ট ক'রে থাকেননি, তেমনি বাঁরসিংহে নিজের সহোদরদের আশ্রয়ে থেকেও অপমান 
সহ্য করেননি । রামজয় দেশত্যাগ হবার পর দুর্গা দেবীর পক্ষে যখন আত্মসম্মান 
বজায় রেখে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন তিনি পান্রকন্যাদের 
নিয়ে বারাসংহ গ্রামে পিত্রালয়ে চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন খুব আদরযত্কে ছিলেন, 
কিন্তু যখন তাঁর অসহায় অবস্থাটা ভাইদের পরিবারে প্রকট হয়ে উঠল, তখন ভাইবোঁরা 
মধ্যে মধ্যে বাক্যবাণে তাঁকে জজশীরত করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা তকীসদ্ধান্ত সব 
বুঝে-শুনেও চুপ ক'রে থাকতেন, CARE AACA পারিবারিক ব্যাপারে কোনো মন্তব্য 
করতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারে যা সাধারণত হয়ে থাকে, [ঠিক তাই। HT দেবী অপমান 
সহ্য ক'রে ভাইদের পরিবারে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। পিতাকে বললেন : ‘আমাকে 
একখানা আলাদা কুড়ে ঘর বেধে দিন, আমি সেখানে থেকে যা হোক করে ছেলে- 
মেয়েদের মানুষ FAI! পণ্ডিত পিতার বুঝতে দোর হল না। কন্যার পক্ষে যে আর 
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বিবাহিত পূত্রদের পরিবারে একত্রে ও একাল্নে বাস করা সম্ভব নয়, তা তিনি পরিষ্কার 
বুঝতে পারলেন। গ্রামের লোকদের বলে তিনি একাটি পর্ণ কুটীর তোর ক'রে দিলেন 
বারাসংহ গ্রামে। এই পর্ণ কুটিরে, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে, ঈশবরচন্দ্রে পিতা ঠাকুরদাস, 
খুড়ো কালিদাস, এবং মঞ্গলা কমলা গোঁবন্দমাঁণ ও অন্নপূর্ণা নামে চার পাঁসমা 
ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন। তখন টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, সেই ALT বেচে, 
fare নিরুপায় স্বীলোকেরা কায়রেশে দিন কাটাতেন। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে 
দুর্গা দেবীও সেইভাবে সুতো কেটে, সুতো বেচে, বারাসংহের কুড়ে ঘরাটিতে নাবালক 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারে 
এমন কেউ ছল না তখন। পতা তকসদ্ধান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। তানও অক্ষম। সামান্য 
বৃত্তি বা বিদায় যা তান পেতেন, তা নিশ্চয় গুণধর পন্রদের সংসারে দিতে হতো, তা 
না হলে TRA হয়ত তাঁরও অন্নসমস্যা ও গৃহসংকট দেখা দিত। তব; তার WH 
থেকেই সামান্য অর্থ সাহায্য, যখন যা সম্ভব হতো, তিনি কন্যাকে করতেন তাতে কিছুই 
হতো না। সুতো fats করেও ছয়টি ছেলেমেয়ের দৃ'বেলা অন্ন জোটানো সব সময় সম্ভব 
হতো না। অনেকাঁদন অনাহারে কাটাতে হতো | তবু দুর্গা দেবী নিজের ভাইদের কাছে 
হাত পাতেন TA, অথবা ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত বোঝার মতো অপমান সহ্য করতে 
{ফিরে যানান। শ্বশুরবাড়ি বনমালীপুরেও অন্তত আর একবার feta fect যেতে 
পারতেন। MOEA TRATÈ সহ্য করতে না পেরে, কত জননীই তো দিনের পর দিন 
কত অপমান, কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেন, কত ভাই ও SHLAA সংসারে মুখ বুজে 
থাকেন। দুর্গা দেবীও স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। কিন্তু নার হয়েও, এবং মধ্যবিত্ত 
পরিবারের "সেকালের পরানর্ভর অসহায় বধূ হয়েও, তান আত্মসদ্মানের বিনিময়ে 
সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে চানান। ঈশ্বরচল্দের পিতামহ তিনি, রামজয় তক ভূষণের 
val ভগবতী দেবী এই দুৰ্গা দেবীর জ্যেষ্ঠা AAT 

সাধারণ Feeney একান্নবতর্ণ পাঁরবারে যত রকমের মাঁলন্য থাকা সম্ভব, ঈশ্বর- 


পুরের ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁরবার, বারাঁসংহের উমাপাঁতি তর্কাসদ্ধাল্তের 
পাঁরবার, কোথাও সং্থ পাঁরবেশের কোনো চিহও ছিল না। বল্ময়কর হল, পর, 
পুরুষদের এই সংকীর্ণ পাঁরবারক পাঁরবেশের মধ্যেও এমন দু:একজন মানুষের মতো 
মানুষ জন্মোছলেন, যাঁদের প্রত্যক্ষ AAAS ধারাতেই ঈশ্বরচন্দ্ের মতো বংশ 
ধরের জন্ম হয়োছিল। তুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠ প্র নাসংহরাম বা মধ্যম গণ্গাধরের ধারাতে 
ঈশবরচন্ডের জন্ম হয়নি তৃতীয় পনর রামজয়ের ধারাতেই বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল | 
মানবচাঁরৱের রূপোয়ণে camara ফাঁদ কোনো প্রভাব থাকে, তাহলে CTS পো 
ঈশ্বরচন্দের চিনে পিতামহ রমজয় সেই প্রভাব যে সবচেয়ে বৌশ বিস্তার করোঁছলেন, 


যেরকম প্রভাব বিস্তার করোঁছিল, গে রকম আর কোনো পাঁরবার করেনি। একমান্র এই 
একা পাঁরবারকে seers প্রশংসা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র নিজে। স্বরাচত জীবনচারতে 
জননীর এই মাতুল-পাঁরবার সম্বন্ধে তান লিখেছেন : 
আঁতাঁথর সেবা ও অভ্যাগতের পারচর্য্যা, এই পাঁরবারে, যের যত্ন ও শ্রদ্ধা সরকারে 
যান সতত অল কো 
পাঁরবার এ বিষয়ে এই পাঁরবারের ন্যায় প্রাতপাত্তিলাভ কাঁরতে পারেন নাই। 


পরিবার ১৫ 


প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল বিদ্যাসমাজের অন্তর্গত ছিল পাতুল। ভগবতা দেবীর মাতামহ 
পঞ্চানন বিদ্যাবাগণীশের ধারায় অনেক সুপাণ্ডত জন্মেছেন, এবং শাস্ত্র অধ্যাপনা কারে 
জশবন কাটিয়েছেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগর ও তার পাশাপাশি গ্রামগলির পাঁরবেশই ছিল 
অন্যরকম ৷ 'বিদ্যাচ্চা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের কপমণ্ডুকতা ও 
সংকীর্ণতা তেমন দানা বাঁধতে পারেনি এখানে । এরকম পাঁণ্ডতবহুল সমাজ দাক্ষিণ- 
পাশ্চম রাঢ়ে একাধিক feat রাড়'য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক সময় কন্যাদেরও উচ্চশিক্ষা 
দিতে কুষ্ঠিত হতেন না। মনে হয়, নীতির দিক থেকে না হলেও, কুলীন ব্রাহ্মণকন্যারা 
অকাল-বৈধব্যের জন্য কোনো কোনো উদার পণ্ডিত পিতার কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা 
পেতেন। apia সমাজের বিখ্যাত মাহলা পণ্ডিত হট বিদ্যালতকার বের্ধমান জেলার 
সোঞাই গ্রামনিবাসী) এইভাবেই শিক্ষা পেয়োছলেন এবং কাশীতে টোল খুলে অধ্যাপনা 
ক'রে জীবনধারণ করতেন। ১ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি বেড়াবোঁড় গ্রামের দ্রবময়ী 
mate বাঁলকা-বয়সে বিধবা হয়ে এইভাবে পিতা চণ্ডীচরণ তক্ণালঙ্কারের টোলে 
শিক্ষালাত কারে বিখ্যাত পণ্ডিত বলে গণ্য হন এবং অধ্যাপনা কারে জীবন কাটান। ** 
পাতুলের বিদ্যাবাগশ পরিবারও উচ্চাশীক্ষিত পাঁরবার। ভগবতী দেবীর মাতুলদের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও মধ্যম রামধন areas পিতার মৃত্যুর পরেও 
শাস্ান:শশলনে বিরত হনানি। চার ভাই একানবতাঁঁ পাঁরবারে একরে বসরা করে 
সুখে শান্তিতে ছিলেন। অগ্রজকে সকলে 'পতৃতুল্য মনে করতেন এবং কোনোদিন 
তাঁর বুবহারে কেউ অসন্তোষের কোনো কারণ খুজে পানানি।গ্রামাসমাজে ভগবত 


হয় য় 

হেটে যাতায়াতের পথও তিনি একদিন কারে পাল অন রাতে 
ঈশ্বরচলে সবচেয়ে মনোরম 

রে (চলা দু ন ছুই নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন : 


z ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে 
এ হাজারি দে arate উদার eras, সা পন 


আকর্ষণ। 


= ; কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস 


ঈশ্বরচন্দ্র জশবনে শক্তির ও প্রেরণার নির্বারণী ছিলেন মা। কতাঁদন কত অভাব, কত 


লাগত না। তান আপনার মাকে ছেলেবেলা হইতে যে ‘তুই’ সম্বোধন কাঁরতেন, 
মত্যুকাল পর্যন্ত তাহার পাঁরবর্ত্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মে 
শদানয়াছ r 


মা'র চেয়ে আপনার জন যে আর কেউ নেই, একথা তো সব মা, সব সন্তানই জানেন 


সমস্ত আঘাতের বেদনা তান ভুলে যেতেন। মা'য়ের উৎসাহের ঝারণাধারায় অবগাহন 
করে, নতুন শান্ত প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তিনি ফিরে আসতেন কর্মক্ষেত্রে | STATICS 
শেষ প্রান্তে খৰ্বাকৃতি পত্র অদশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, মা ভগবতা দেবা পিছন থেকে 


মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র জীবনে 'ডাইনামো”। Foret ঠাকুরদাস ছিলেন তাঁর “টিচার! ও 
Rare | মধ্যে মধ্যে সামঞ্জস্যের বরাত ছাড়া জীবন যে নিরবাঁচছন্ন সংগ্রাম ভিন্ন আর 
Tea নয়, এ সত্য উম্বরচনদ্ তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিখোঁছলেন। দারদ্র পিতা তাঁর 
দাঁরদু সন্তানকে কেবল হাঁট-হাঁটি-পা-পা ক'রে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে হাঁটতে শেখানান। 
খানা ডোবা নদী সাঁকো ‘ডাঁঙয়ে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর অরণ্য পার হয়ে, ক্রোশের পর ক্রোশ 
পথ ?ক করে আঁতক্রম ক'রে গন্তব্য স্থানে পেণঁছতে হয়, বাল্যকাল থেকে সে-শিক্ষা 


বিদ্যাসাগর-জননী 


ভগবতী দেবী 


ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস P 


ঈশ্বরচন্্ তাঁর পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সম্পূণ* স্বাবলম্বী হয়ে, নিজের 
দু'খানা হাত ও দুটি পা সম্বল করে, মেরুদণ্ড না tiara, জীবনের প্রাতিটি ছোটবড় 
চ্যালেঞ্জের সঙ্গে কিভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করতে হয়, ঠাকুরদাস নিজে তা বিলক্ষণ জানতেন 
বলে পুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁর কোনো অস্যাবধা হয়ান। রামমোহন রায়, দবারকানাথ 
ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজের পুবরথীদের মতো, অথবা প্যার" চাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্ললাল মিত্র, মাইকেল মধুসমদন দত্ত প্রসদখ স্বনামধন্য সমসামায়কদের 
মতো, ঈশ্বরচন্দ্র রাজার পত্র বা ধনীর দুলাল ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার 
সামাজিক আন্দোলনে পুরোগামণ ছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রায় সকলেই সংগতিপন্ন পরি- 
বারের সন্তান ছিলেন৷ কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তার ব্যতিরুম। তিনি দারিদ্র 
মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ব্যাতক্রম হলেও, তাঁর শ্রেণীগত আঁবর্ভাবের মধ্যে হীত- 
হাসের কোনো অসংগাঁত নেই। কারণ ধাঁনকের যুগে নতুন মধ্যবিত্তের স:দিন আসাছল, 
ইয়োরোপের মতো বাংলাদেশেও | 

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র চেয়ে প্রায় ছ'বছরের বড় 
ছলেন। 'দূ'জনেই কলকাতার বিত্তবান পারবারের সন্তান। প্যারীচাঁদের পিতা রাম- 
নারায়ণ মিঃ কোম্পানির কাগজ ও হ্যান্ড ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থ উপাজনি করেন। 
প্যারীচাঁদ নিজেও সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন। রামগোপাল ঘোষের পিতামহ জগমোহন 
কলকাতায় হ্যামিলটন কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং পিতা গোবিন্দচন্্র ঘোষ চীনা- 
বাজারের ‘খ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। গোবিন্দচন্দ কোচাবহার-রাজের এজেণ্ট বা 
মোস্তারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ AGT করেন। কলকাতা-নিবাসী দেওয়ান রামপ্রসাদ 
pecan কন্যাকে বিবাহ ক'রে তান ঠন্ঠনিয়া পল্লীর বাঁড়াট (OY l> CRT 


করেন। ২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় ছিলেন। কল- 
র ধানিক ও সম্দ্রান্ত ঠাকুর-পাঁরবারের সন্তান “তানি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
তারানা চা্বশ পরগনার কলেট ও নিমক এজেণ্টের দেওয়ান ছিলেন | রান 
গঞ্জে “বারবার খনি ছল, রামনগরে Potaa কল ছল, নালকাঠিও ছিল Fase 
‘কার, ট্যাগোর UNG কোম্পানি’ ও ‘ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন তান।* 


প্যারীচরণের [তা ভৈরবচন্দর সরকার কলকাতার বিখ্যাত পনস্তক ব্যবসায়ী থ্যাকার 
কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং জাহাজের রসদ সরবরাহ করতেন মধু 
সদন বহলে বরন ছেয়ে প্রায় চার বছরের ছোট দিলেন । মদনের পতা রাজ 
সদন বয়ে তখনকার সদর দেওয়ান, আদালতের বিখ্যাত উকল ছিলেন এবং 
ধ্যই তান খাঁদরপনুরে দোতলা বাঁড় কনে সেখানকার 


ওকালাতির অর্থে অল্পকালের মং 
একার meres afar গণ্য হন। ইয়োরোপের রেনেসাঁসের হীতহাসে দেখা যায়, 
{বকাশ 


ধনতান্্রক যুগের নতুন বিস্তবানশ্রেণীর মধ্যেই নবযুগের প্রীতভাবানদের 
হয়েছিল। fag বিদ্যা ও প্রতিভার বার মিলন হয়েছিল নবজাগরণের যুগে * 
আমাদের বাংলাদেশের নবযুগের হাত ও তার পরিচয় পাওয়া AA অর্থাৎ ধন- 
তান্মিক যুগের প্রাথামক উন্মেষপর্বের লক্ষণ এদেশেও Toe, পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে। 


R 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮ 


ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালীন যাঁরা পোঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত ছোট বড়) কেবল তাঁদের কথাই 
বললাম প্যারাচাঁদের পিতা রামনারায়ণ যখন কোম্পানির কাগজ ও হ্যাণ্ডির ব্যবসা 
করছেন, রামগোপাল ঘোষের পিতা যখন চীনাবাজারে দোকানদার ও কোচাবহার-রাজের 
মোন্তাঁর করছেন, দেবেন্দ্রনাথের তা দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংরেজ বাঁণকদের অনন- 
করণ ক'রে বাণভ্যক্ষেত্রে স্বাধীন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং স্বয়ং রামমোহন 
রায় তেজারাঁত কারবার ক'রে কলকাতা শহরে ও গ্রামে প্রচুর ধনসম্পান্ত ক্রয় করছেন, 
তখন ঈশ্বরচন্দ্র পিতা ঠাকুরদাস সেই কলকাতা শহরেই আত্মীয়-পারচিতের দরজায় 
দরজায় ঘরে বেড়াচ্ছেন, অন্নসংস্থানের জন্য, আশ্রয়ের জন্য । ঠিক একই সময়ে, অর্থাৎ 
১৮০৪-৫ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা । সেকালের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে 
দেগলে, কলকাতা শহরের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ কিশোর বালক ঠাকুরদাসের এই দৃশ্যই 
নজরে পড়ে। চলচ্চিত্রের চেয়েও ইতিহাসের গাঁত তখন অনেক বেশি চমকপ্রদ মনে হয়। 

ঠাকুরদাস জন্মেছিলেন বনমালীপর্র গ্রামে | বনমালশপুরেই তিনি প্রায় দশ বছর বয়স 
পর্যন্ত ছিলেন এবং গররুমশারের কাছে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়েছিলেন। বনমালীপ,র 
ছেড়ে বারাসংহে চলে আসার পর, ঠাকুরদাস ও কনিষ্ঠ কাঁলদাস, উভয় দৌহিরের 
শিক্ষার জন্য তকাঁসদ্ধান্ত মহাশয় বারাসংহ-ীনবাসী গ্রহাচার্য পাঁণ্ডিত কেনারাম 
বাচস্পতিকে fae করেন। অল্পদিনের মধ্যে পশ্ডিতমশাই দুই ভাইকে বাংলা ভাষা, 
“LOT ও জাঁমদারী সেরেস্তার কাগজপন্র লেখা শিক্ষা দিয়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ 
পড়াতে আরম্ভ করেন। এদিকে wat দেবীর পক্ষে টাকু ও চরকায় সুতো কেটে, দুই 
পত্র চার কন্যাসহ নিজের অন্নসংস্থান করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে GIS! ঠাকুরদাস 
দেখলেন, বাঁরসিংহে বসে গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আর চলে না। তখন কিশোর 
বালক তিনি, বয়স চোদ্দ-পনের বছর। পিতা তীর্ঘযান্রী, কোনো খোঁজখবর নেই তাঁর। 
মা'র কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, ঠাকুরদাস একদিন মা'র কাছে বললেন : ‘মা, আমাকে 
TANS দাও, আমি কলকাতায় যাই ৷ 

নতুন যুগের কলকাতা শহর তখন শিশক্ষাকেন্দ্রু ও জশীবিকাকেন্দ্র হয়ে উঠছে। ভাগ্যের 
অন্বেষণে উদ্‌ৃযোগারা গ্রাম থেকে নতুন শহর আঁভমুখে যাত্রা করছেন। তাই দেখা যায় 
কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম থেকে, বিশেষ ক'রে এদিকে নদীয়া, চব্বিশ পরগনা এবং 
ওাঁদকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের হাওড়া-হুগাঁল প্রভাত অণ্টল থেকে, নবযুগের 
প্রথম পর্বের ভাগ্যবান বিত্তবান ও প্রাতভাবানদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিলেন নতুন 
শহরে। তাঁদের নিয়েই তখনকার কলকাতার প্রভাব-প্রাতপাত্তশালী আভিজাত সমাজ 
গঠিত হয়োছল। নতুন কলকাতা শহরের আকর্ষণশান্ত তখন কাছাকাছি গ্রাণ্যসমাজের 
উপর সব চেয়ে প্রবল ছিল বলা যায়। যে-সব গ্রাম্যসমাজ ভেঙে ATA, কলকাতা 
শহরের নতুন ধাঁনক ও মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে 
অন্তত উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, তা কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে পণ্টাশ-যাট 
মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবতঁ গ্রাম্যসমাজ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামাজিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অজন ও পথনিদেশ করেছিলেন, 
SIM প্রায় সকলেই এই সীমাবদ্ধ অণ্টলের লোক। কলকাতার ও বাংলার সামাজিক 
ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ 

ঘারাসংহ গ্রাম এই জীমাবদ্ধ অন্টলেরই অন্তর্ভূন্ত ছিল। নতুন শহরের মাহাত্ম্য 
কথা সেখানেও পেশীছেছিল। ঠাকুরদাস যে সময় কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করোছিলেন, 
সেই সময় থেকে ঘাটাল ও আরামবাগ অণ্চলের ধীবর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা কলকাতায় 


কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস SS 


আসতে আরম্ভ করেন। এই অণ্চলের ধীবর ও মংস্যব্যবসায়শরাই প্রধানত কলকাতার 
ধমতিলার পাশে খালের ধারে (বর্তমান ব্রীক রো) এসে বসতি স্থাপন করেন। এই 
খালের সঙ্গে গঙ্গার তখন যোগাযোগ ছিল এবং নৌকা চলাচল করত খালের পথে। 
খালের নাম ছিল "ডঙ্গাভাঙা' খাল। মৎসাব্যবসায়ী যাঁরা তাঁদের পক্ষে খালে নৌকা 
রেখে পাশে বসাঁত স্থাপন করার সুবিধা ছিল বলে, ক্রমে এইখানে কলকাতার বিখ্যাত 
'জেলিয়াপাড়া' গড়ে ওঠে ।» কলকাতার প্রাচীন বাসন-ব্যবসায়শ ও লোহ-ব্যবসায়ীদের 
মধ্যেও অনেকে এই সময় ঘাটাল-আরামবাগ AVA থেকে নতুন শহরে আসেন। ক্ষণরপাই 
গ্রামে ইংরেজদের ও ফরাসিদের বাণিজ্যকৃঠি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া 
থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।৭ ক্ষীরপাই থেকে বারাসিংহ গ্রাম বোশ দূর নয় । ঈশ্বর- 
চন্দ্রের পিতামহ? দুর্গা দেবী যখন টাকু-চরকায় সুতো কেটে পা্রকন্যাদের প্রতিপালন 
করছিলেন, তখন স্থানীয় বণিকরা ইংরেজ ও ফরাসি কৃঠিয়ালদের কাছ থেকে দাদন 
নিয়ে, তন্তুবায়দের দিয়ে কাপড় ঝুনিয়ে তাঁদের সরবরাহ করতেন। ANGT সুতোর 
ঢাহিদা ছিল তখন, এবং ঘরে ঘরে HAT দেবীর মতো অনেক দরিদ্র নিরুপায় স্ত্রীলোক, 
সুতো কেটে জশীবকা অর্জন করতেন। ক্ষীরপাইএর কুঠিয়াল সাহেবদের মুখে এবং 
স্থানীয় তন্তুবায় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মুখে মুখে নতুন কলকাতা শহরের বার্তা যে 
বাঁরসিংহ পর্যন্তও পেশছেছিল, তা পাঁরচ্কার বোঝা যায়। ক্ষীরপাই প্রধান বাণিজ্য 
কেন্দ্র, কতকটা টাউনের মতো ছিল তখন । বহু সমৃদ্ধ তন্তুবায়-পাঁরবারের বাস ছিল 
ক্ষীরপাইএ। ঠাকুরদাসের পক্ষে মায়ের চরকায়-কাটা সুতো বিক্রির জন্য মধ্যে মধ্যে 
ক্ষীরপাই আসাও অসম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক প্রয়োজনে বীরাঁসংহ থেকে ক্ষীরপাইএ 
আসতে হতো, এখনও আসতে Bl কলকাতার কথা ঠাকুরদাসের পক্ষে শোনা তাই 
আদৌ আশ্চর্য নয়। 

অবশেষে কলকাতায় আসা স্থির করলেন ঠাকুরদাস। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ-পনের 
বছর মান্ন। ঈম্বরচন্দ্রের প্রথম কলকাতায় আসার বিবরণ আমরা জানি। কিন্তু কিভাবে, 
কার সঙ্গে পায়ে হে+টে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা শহরে এসোঁছলেন, তার কোনো বিবরণ 
কোথাও পাওয়া যায় না৷ ক্ষীরপাই-ঘাটাল অঞ্চলের তন্তুবায়, বাণক ও ধাঁবররা তখন 
কলকাতায় প্রায় নিয়ামত যাতায়াত করতেন। তাঁদের সঙ্গে নৌকাপথে ও হাঁটাপথে 
হয়ত ঠাকুরদাস প্রথমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে এসে অবতরণ করেছিলেন। ১৮০৪-৫ 
সালের কথা । তার প্রায় দশ বছর পরে তাঁর বিবাহ হয়, পনের বছর পরে ১৮২০ সালে 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়, এবং পণশচশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথম 


কলকাতা শহরে আসেন। 


গ্রাম থেকে কলকাতা তখন দ্রুত শহর হয়ে উঠছে। উইলিয়াম হজেস্‌ সাহেব অষ্টাদশ 

শতাব্দীর শেষ দিকে যখন কলকাতায় এসোছলেন, তখন গার্ডেনরিচ Uva ছিল সব 

চেয়ে অভিজাত wat! গার্ডেনরিচের উদ্যান-সংলগ্ন বাড়িঘর দেখে তিনি বিস্মিত 

হয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারে নতুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তখন তৈরি হয়েছে এবং 

তার পাশে এসপ্লানেডের বিস্তৃত CALS স্থানের প্রান্তে সারবন্দী গৃহশ্রেণী গড়ে Me | 

উঠেছে। নগরের মধ্যে কোনো SAE ভ্রমশোপযোগা স্থানকে 'এসপ্লানেড' বলে। দু রী 
জায় 


ছিল, তার নাম এসপ্লানেড'। এসগ্লানেডের প্রান্তে যে-সব বাঁড়ঘর তখন 
cates, তা হল কক শহরভালর দাড়ির মতো। অন, 


+ 
টির. T 
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জায়গা জুড়ে এক-একটা AG, সামনে বাগান বা খোলা জায়গা । এক ATG থেকে অন্য 
বাড়ির ব্যবধান OAS | কলকাতার কেন্দ্রস্থলের এই রূপ দেখেছিলেন চিত্রকর উইলিয়াম 
হজেস্‌, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ।* এসপ্লানেডের আশে-পাশে, দক্ষিণে চৌরাঙ্গ 
উত্তরে চিৎপুর এবং পুবে একেবারে ধাপা পর্যন্ত, কলকাতা শহরের রূপ অনেকটা 
গ্রামের মতোই Tet! মাঁটর ও খড়ের ঘরবাঁড়ই ছিল বেশ। মধ্যে মধ্যে সেকালের 
ইংরেজ আমলের প্রথম বাঙাল বণিক-পারবারের দুচারখানা বড় বড় বাঁড় ছিল। 
খড় ও মাটির ঘরের আধক্যের জন্য কলকাতা শহরে ঘন ঘন ঘরে আগুন লাগত এবং 
এক-একটা পাড়া আগুনে ALY CAS | FH রকম ভয়াবহ আঁগ্নকাণ্ড হতো, তা কলকাতার 
তখনকার দু-একটি প্যীলশ-নোটিশ দেখলে বোঝা যায়। ১৮০০ সালের ১৩ মে'র এক 
বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা পুলিশের ফাস্ট ক্লার্ক জানান বে, কলকাতা টাউনের মধ্যে কোনো 
বসতবাড়ি, দোকানঘর, ATTA, আস্তানা বা অন্য কিছু কেউ খড় হোগলা গোলপাতা 
ইত্যাদি কোনো অশ্নিদাহ্য জিনিস দিয়ে তার করতে পারবেন AT! শুধ তাই নয়, 
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে টাউনের মধ্যে বাঁশ খড় গরাণকাঠ ইত্যাদি বেশি 
পরিমাণে মজুত করা নিষেধ। যাঁদের বাঁশের বা খড়ের বা কাঠের গোলা আছে, তাঁরা 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের দিনের মধ্যে অন্যত্র সব স্থানান্তারত করবেন।৯ পর্দালশের 
এই বিজ্ঞাপ্ত দেখেই বোঝা যায়, নতুন alee, কলকাতা শহরের কেন্দ্রপ্থলে পর্যন্ত 
মাটির ও খড়ের wate ১৮০০ সালেও fe ভয়ানক আতঙ্কের AIG করোছল 
সাহেবদের মনে। কলকাতা টাউনের সীমানা তখন ছোট ছিল । এই সময় থেকেই কল- 
কাতার নাগাঁরক উন্নাতসাধন আরম্ভ হয়, ওয়েলেসালির প্রচেষ্টায়। ঠাকুরদাস ঠিক এই 
সময় কলকাতা শহরে আসেন। কলকাতা টাউন বেষ্টন করে প্রায় ষাট ফট চওড়া একা 
আট মাইল রাস্তা সোর্কুলার রোড) ওয়েলেসাল তৈরি করেন। হাক সাহেব বলেছেন 
যে, এই রাস্তা তোঁরর ফলে কলকাতার পাঁরবেশ অনেক স্বাস্থ্যকর হয় এবং সাহেবদেরও 
সকাল-সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সুবিধা হয়। রাস্তাঘাট তৌরর সঙ্গে ওরে 
নতুন জমকাল 'গবর্নমেন্ট হাউস’ তৈরির পাঁরকজ্পনা করেন। তার জন্য পুরোনো গবর্ন- 
মেন্ট হাউস, এবং প্রায় যোলাঁট বাড়ি (পাঁচ বছরের বেশি তোর নয়) ভেঙে ফেলে 
জায়গা দখল করা হয়। গঙ্গার ধারে বড় বড় গুদোগঘর, কাস্টমস হাউস ও অন্যান্য 
আঁফস তোর করা এবং ঘাট বাঁধানোর পাঁরকল্পনাও [তানি করেন। বারাকপনরে বাগান" 
বাড়ি রঙ্গমণ্ট ইত্যাদও তান তোর করতে আরম্ভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেরও 
প্রতিষ্ঠাতা [তানি এবং কলেজের জন্য গার্ডেনারচে উইলিয়াম বাকে'র বাড়িসহ পাঁচখান 
বাগানবাড়ি কেনেন। লটার ক'রে টাকা তুলে কলকাতা শহরের দ্রুত উন্নতির পল্থাও 
তিনি উদ্ভাবন করেন। ৯০ 

১৮০৯ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে িকল্‌স সাহেব কলকাতা শহরের একটা 
অংশের “ফিল্ড সার্ভে” করেন। হাতে-লেখা তাঁর এই সার্ভের একটি কপি আছে। 
তারই শেষে “পকচার অফ ক্যালকাটা’ বলে তাঁর সংক্ষপ্ত মন্তব্য আছে। পোঁন্সলে 
লেখা, প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে তানি বলেছেন যে, কলকাতার বাগাণ- 
সংলগ্ন AIA দেখলে মনে হয় যেন গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা তাতে বাস করেন না, 
... রাজা-মহারাজারা বাস করেন। প্রধানত মধ্য-কলকাতা, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক স্কয়ার থেকে 
চৌরাঁঙ্গ পর্যন্ত অণ্টলের বাঁড়গীলর কথা তান বলেছেন। নিকল্‌সের এই বর্ণনা 
থেকেই ঠাকুরদাসের কালের কলকাতার বাইরের র-পটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


— 
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{বকাশ হয়ান। বাগানবাঁড় নিয়ে শোঁখন শহরতলীর যে রূপ হয়, কলকাতার বাইরের 
রূপও তাই ছিল। ছেলেমেয়ে পুরুষ নিয়ে খাঁটি ইয়োরোপায় বাসিন্দার সংখ্যা তখন 
তন হাজারের বোশ ছল না। ধর্মতলা থেকে PLLA ধাপা পর্যন্ত কলকাতার রুপ ছিল 
গ্রাম্য। ধাপার পাশে বড় বড় নুনের গোলা ছিল এবং নুন তোরর ঘাঁটি feat নুন 
তোর করত যারা, সেই মলাঙ্গাদের অনেকে তখন বর্তমান 'মলাঙগা লেন’ অঞ্চলে বসবাস 


কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস 


গোঁখানা কা রাস্তা’ সোপেন্টাইন লেন), 'নাচঘর কা উত্তর রাস্তা’ ধেথয়েটার রোড) 
ইত্যাঁদ। ১৮০১ সালের ১ জুন তাঁরখের একটি জামাবলির NR দেখা যায়, সেকালের 


র a aie Ù র র 
রাস্তা দক্ষিণে মিসেস হাওয়া্ডের বাড়ি ও জাম এবং উত্তরে মিটার হার meata V 
পারায় বলা হয়েছে যে এই জমির মধ্যে আস্তাবল, দোকানঘর, গনদামঘর, 
ম্যাথ সাহেব ভোগ করতে পারবেন। ১২ এই 
দেড়শতাধক বছর আগে, ঠাকুরদাসের 


ই্বরচন্দের পিতা যখন কলকাতা শহরে আসেন, তখন কলকাতার ইংরেজ-সমাজে 
foal িমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম (rear) 


খ্যাত বাঙালণ বেনিয়ানরা তখনো জীবিত ছলেন। 


শহদারাম ব্যানার্জ ও AA ন্‌ 3 
হারাম ব্যান বায়ান উভরের কাছেই দায়ে পড়লে হিকি সাহেব বণ্ড দিয়ে টাকা 
হাক সাহেবের ভাবে দই ভাই দিলে হকির কাছে একবার এত টাকা পাওনা হসেবে 
মা বরের যে হাক Zoos হয়ে যান। তিনি তাঁর স্মাতকথায় লিখেছেন যে, এত 
টাকা খণ কোনোদিন তিনি বণ্ড দিয়ে গ্রহণ করেনান এবং এর অনেকটাই হল দুই 
কঠোর ভাষায় হাঁক দুই ভাইকে FO fe AAT ৭-৪. 
{হাক যাই বলুন না কেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেউই তখন APES. ছিলেন না। ২ 
ঘোষ, নিমাই /- ২ 
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সকলেই কলকাতার অবস্থাপন্ন সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত IFA দত্ত ও 'হিদারাম 
ব্যানাজ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, উভয় পাঁরবারের বংশধরদের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন বিশেষভাবে জাড়িত। IRA দত্তের বংশের রাজেন্দ্র দত্ত 
(হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক এদেশে) বিদ্যাসাগরের শুভাথা* aa, ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 
অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত বেনিয়ান হিদারাম বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের cite | কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর বহ:বাজারে হিদারাম ব্যানার বাড়ির 
বৈঠকখানা ঘর ভাড়া করে বাসও করেছিলেন। "বিদ্যাসাগরের আমলে বড় বড় জাঁদরেল 
বেনিয়ানদের যুগ প্রায় শেষ হয়ে গিয়োছল। কলকাতার সমাজে প্রাচীন কয়েকটি 
ধনিক পারবারের প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন। 
ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে তাঁর এক পরিচিত জ্ঞাতির বাড়িতে উঠলেন। সভারাম 
বাচস্পতি নামে তাঁদের এক নিকটজ্ঞাতি আগেই কলকাতায় এসে বসবাস করাছলেন। 
সভারামের পুর জগন্মোহন ন্যায়ালঙকার ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চতুরূরজ ন্যায়রয়ের 
প্রিয় ছাত্। তারিই অনুগ্রহে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় বেশ প্রাতষ্টা লাভ করেন। 
কলকাতায় এদের পেশা কি ছিল সে-কথা চাঁরতকাররা কেউ, অথবা বিদ্যাসাগর তাঁর 
স্বরচিত ত কোথাও উল্লেখ করেননি ৷ মনে হয়, সভারাম বাচস্পাত ও তাঁর 
পদত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কলকাতায় টোল স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা করতেন। ১৭৭৪ 
সালে সুপ্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভূক পণ্ডিত FAT হবার পর থেকে, নতুন কলকাতা 
শহরের মধ্যে ধীরে ধারে একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠতে থাকে । পাশাপাশি অঞ্চলের 
থেকে অনেক পণ্ডিত কলকাতা শহরে এসে টোল স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা 
আরম্ভ করেন। সামান্য ইংরেজ শিখলে সদাগর হোসে চাকার পাওয়া যেত বটে, 
কিন্তু সংস্কৃতচর্চায় তখনও একেবারে ভাটা পড়নি। সভারাম বাচস্পতি ও তাঁর পনের 
মতো অনেক পণ্ডিত গ্রামাণ্টল থেকে এসে কলকাতা শহরে টোল চতুষ্পাঠঁ স্থাপন ক'রে 
অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে কলকাতায় তখন 
অনেকে যশস্বী হয়োছলেন। 
ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে এই জ্ঞাতর গৃহে উপস্থিত হলেন। কি করে চোদ্দ-পনের 
a একাট পাড়াগে'য়ে বালক সোঁদনকার কলকাতার পথে পথে ঘুরে জ্ঞাতিগূহে 
উপস্থিত হয়োছিলেন, সে-কথা এখন ভাবা যায় না। তখনকার কলকাতার অধিকাংশ 
নামগো্রহীন পথঘাট ক রকম ছিল, তার কিছুটা আভাস আগে দিরেছি। যানবাহনের 
অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ঠিকা বেয়ারা ছিল, তাতে চড়া যায় না, চাকরের কাজের 
জন্য ঠিকা হারে ভাড়া পাওয়া যায়। ঠিকা বেয়ারা 'দল বেধে এক-এক' জায়গায় দাঁড়িয়ে 
থাকত, কোনো সাহেব বিবি কখন তাদের ডাক 'দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ভরসায়। ১৮০০ 
সালেও এই ঠিকা বেয়ারাদের মজুরির হার নিয়ে একবার ‘ধর্মঘট’ হয়েছিল কলকাতায়। 
পুলিশ ঠিকা বেয়ারাদের মজুর নিয়ন্ত্রণ করোছিল, তাই বেয়ারারা কয়েকদিন ঘর থেকে 


কাজও করিয়ে নিতেন। তাঁদের খুব অস্াবধা হয়েছিল ধর্মঘটের ফলে।১« পাতিক 
ছিল এবং পাল্কির ince ছিল কলকাতায়। পাল্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের ভাড়া যখন 
বেধে দেওয়া হয়, তখন সারাদিনের জন্য (১৪ ঘণ্টা) APA ভাড়া ছিল কলকাতায় 
চার আনা, আধবেলার জন্য (এক ঘণ্টার বেশি এবং পাঁচ ঘণ্টার কম) দু’ আনা। এক 
WOR অল্প সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া দিতে হত।৯* পাল্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের 


কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস ২৩ 


হার একই 'ছিল। ঠাকুরদাসের পক্ষে পাল্কি চড়ে কলকাতা শহরে ঘরে বেড়ানো সম্ভব 
{ছল না। দু আনা ঘা চার আনা পয়সার তখন মূল্য ছিল অনেক, যখন কাঁড় দিয়ে 


নতুন বাজারের দোকানে fate করবেন স্থির করেছেন, তাঁর পক্ষে পাল্ক ক'রে শহরে 
গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কল্পনার মতো SIA ছাড়া কিছ নয়। সেকালের 
পাকিকর বিলাসিতা একালের ব্যুইকের বিলাসিতার চেয়েও আভজাত ছল বললে 
অত্যান্ত হয় না। 

পালক ছাড়া ঘোড়া ছিল, এক ঘোড়ার ও দুই ঘোড়ার নানারকমের গাঁড় ছিল, 
এমন কি হাতিও ছিল। কলকাতা শহরে তখন হাতিও চলে বেড়াত। ঠাকুরদাস যখন 
এসেছিলেন তখনও হাতির যুগ একেবারে শেষ হয়ান। হাতি নিলামে 'বাক্রি হতো। 
হাতির পিঠে হাওদায় বসে ধনবানেরা নতুন কলকাতা শহরে ঘরে বেড়াতেন। ঘোড়ার 
সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। হাতি দেখে ভয় পেত ঘোড়ার গাঁড়র ঘোড়া, রাইডার 
সাহেবদের ঘোড়া। হঠাৎ ভয় পেয়ে তারা যে কি ভয়ংকর কাণ্ড করত কলকাতার পথে 
তা কল্পনা করা কঠিন নয়। আতঙ্কিত ঘোড়ার এরকম অনেক উৎপাতের ও আ্যাক্‌সি- 


্র্যাফকের যুগে অধিকাংশ ‘রোড আযাকৃসিডেন্ট'ই ঘোড়ার উৎপাত-জানত ছিল। 

ঠাকুরদাস যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ইংরেজি শিক্ষার বেশ স্কুল 
ছল না। ফিরিঞ্গিদের কয়েকটি স্কুল ছিল, যেমন চিৎপন্রে শেরবোন সাহেবের স্কুল, 
ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, শিয়ালদহ-বৈঠকখানা অঞ্চলের হাট্ম্যান সাহেবের 
স্কুল ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি স্কুল ছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 'দয়ে ফারাজ 
সাহেবরা ইংরেজি শিক্ষার স্কুল খোলার কথা সকলকে জানাতেন। ১৮০৭ সালে 
এডওয়ার্ড হল: নামে কোনো সাহেব বহরবাজার অঞ্চলে এই রকম এক আ্যাকাডোম 
খুলে বিজ্ঞাপন দিয়োছিলেন। ** এরকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই সেকালের পত্রিকায় প্রকাঁশত 
হতো। সব স্কুল যে ভালভাবে চলত, তা নয়। মেমসাহেবরাও মাহলাদের শিক্ষার জন্য 
এরকম স্কুল খ্ুলতেন। কিছুঁদন চলে ছান্রাভাবে আঁধকাংশ স্কুল উঠে যেত। 
সংপ্রাতষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ন সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের 
স্কুলের খ্যাতি ছিল খুব। সাধারণত এসব স্কুলে তখনকার ধানক সম্ভ্রান্ত পরিবারের 
ছেলেরাই ইংরোঁজ শিক্ষা করত। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রম্খ অনেক 
{খ্যাত Big বাল্যকালে শেরবোর্নের স্কুলে পড়েছেন। ড্রামণ্ডের স্কুলেও অনেক 
ধনক বাঙালী বোনিয়ান-নন্দন লেখাপড়া শখেছেন। 'ফারাঙ্গি সাহেব শিক্ষকদের 
উপর কিছুটা টোলের গুরুমশায়দের প্রভাবও পড়োছিল। কেউ কেউ টোলের পাণ্ডতদের 
মতো ছাত্রদের কাছ থেকে বার্ক বিদায় আদায় করতেন। শেরবোর্ন সাহেব, শোনা যায়, 
দুর্গাপূজার সময় বেশ মোটা টাকা বার্ধক আদায় করতেন ধাঁনক বাঙালী ছাত্রদের 
কাছ থেকে। ঠাকুরদাসের পক্ষে এই সব 'ফারাঞ্গি স্কুলে পড়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং 
কোথাকার কাছে “তান ইংরোজ শিখবেন, তাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ন্যাযালঙকার 
মহাশয়ের পারাচিত এক TiS কাজ চলার মতো ইংরেজি জানতেন। তখনকার আঁধকাংশ 
ইংরোঁজ-জানা লোক তাই জানত এবং তাতেই যথেষ্ট টাকা রোজগার করা সম্ভব হতো। 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৪ 


যাই হোক, তানই ঠাকুরদাসকে ইংরেজি শেখাবেন, এই স্থির হল। ন্যায়ালঙ্কারের 
অনুরোধে তিনিও রাজী হলেন। কিন্তু তাঁর শেখাবার সময় কোথায় ? যেটুকু ইংরোজ 
তান জানেন, তাই সম্বল ক'রে তিনি নানা উপায়ে অর্থোপাজনের ধান্ধায় ঘুরে 
বেড়ান। দিনের বেলা তাঁর পড়াবার অবকাশ ছিল না। তাই সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাসকে 
তিনি আসতে বললেন। প্রতিবেশী হলেও তখনকার প্রতিবেশীরা পাশাপাশি সংলগ্ন 
বাড়িতে বাস করতেন না। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি শিখতে যাওয়া, এবং পাঠ শেষ ক'রে 
রাতে একা-একা আবার ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে ফিরে আসা, ঠাকুরদাসের পক্ষে খুব 
সহজ ছিল না। উপায় নেই, ইংরেজি শিখতেই হবে। বিদ্যার দায় নয়, প্রাণের দায় 
ঠাকুরদাস রোজ তাই যেতেন। শেরবোর্ন সাহেবের কাছে নয়, জনৈক [শপৃসরকারের 
কাছে। ফিরতে তাঁর বেশ রাত হতো। সন্ধ্যার পরেই বাড়তি লোকের, অর্থাৎ স্কন্ধারূঢ 
পোষ্যদের ও আশ্রতদের আহারের পালা শেষ হয়ে যেত। কে বাকি রইল না রইল, তার 
কোনো খোঁজ রাখত না কেউ। ন্যায়ালঙ্কারও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন। জ্ঞাতির খবর 
নিতেন না। শিপৃসরকারের বাঁড় থেকে ইরোজর পাঠ সাঙ্গ ক'রে ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস 
সুপণ্ডিত জ্ঞাতির গৃহে ফিরে রাত্রিতে উপবাসেই কাটাতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। 

অনাহারে রাত্রি কাটিয়ে ঠাকুরদাস ক্রমেই শশর্ণ ও দুর্বল হতে লাগলেন । ইংরেজি- 
শিক্ষক একাঁদন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : Gin দিন দিন এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ 
কেন? কাঁদ-কাঁদ হয়ে ঠাকুরদাস সব কথা তাঁকে বললেন। যখন কথা হচ্ছিল তখন 
শিপ্সরকারের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি 
ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন : Gin নিজে রে'ধে খেতে পারবে? যদি পার, তাহলে 
আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি! প্রস্তাব শুনে ঠাকুরদাস আহনাদিত 
হলেন। পরদিনই থালা ও ঘাঁটটা নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
সদাশয় জ্ঞাত ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হল না। 

নতুন আশ্রয়দাতার উদারতা যতটা ছিল, সামর্থ্য ততটা ছিল না। দালালি ক'রে সামান্য 
পয়সা তান রোজগার করতেন। কলকাতা শহরে দালালির কাজে তখন বেশ দঃ’ পয়সা 
feet দালালির অর্থে অনেকেই সে সময় জন্ভ্রান্ত ও ধনক বলে গণ্য হয়েছেন। 'িল্তু 
সব দালাল সমান ভাগ্যবান ছিলেন না। ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতার অবস্থা ক্রমেই 
খারাপ হতে লাগল । প্রাতাদন সকালে alo থেকে বেরিয়ে কোনোদিন দেড় প্রহরে, 
কোনোদিন দুই প্রহরে, কোনোদিন আড়াই প্রহরে, কিছু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তিনি বাঁড় 
ফিরতেন। তাই নিয়ে কোনোদিন বেশ সচ্ছলভাবে, কোনোদিন টানাটানিতে দু'জনের 
আহার চলে যেত। কোনোদিন দিনের বেলা তাঁর ফেরা হতো না। সেদিন ঠাকুরদাস 
উদ্বাস কারে থাকতেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা, উভয়েরই এইভাবে কষ্টের মধ্যে দিন 

TI তার মধ্যেই ঠাকুরদাসের ইংরেজি পড়া চলতে লাগল । 

ঠাকুরদাসের সম্বল ছিল একখানি ভাত খাবার থালা ও একটি ছোট ঘটি। আশ্রয়- 
দাতার অবস্থা দেখে তান ভাবলেন, থালাখানা fate ক'রে কিছু পয়সা হাতে রাখা 
ভাল। এক পয়সার শালপাতা কনে রাখলে, তাতে দশ-বারো দিন ভাত খাওয়া চলবে। 
থালা না থাকলেও কাজ চলে যাবে, কেবল সকল কাজের সহায় ঘাঁটটা থাকলেই হল। 
থালা বিক্রির পয়সা হাতে থাকলে তাই "দিয়ে, দিনের বেলা যোঁদন কিছু আহার জ্‌টবে 
না, সেদিন কিছু Teer খাওয়া যেতে পারে | এত কথা গভীরভাবে চিন্তা ক'রে ঠাকরদাস 
একদিন থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারের কাঁসারদের দোকানে বক্র জন্য উপস্থিত 
হলেন। কাঁসাররা বলল, অচেনা লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তারা কিনতে 


কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস ২৫ 


পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কনে তারা বড় ফ্যাসাদে পড়েছে। 
ঠাকুরদাস দোকানে দোকানে ঘুরলেন | কোনো দোকানদার থালা [কিনতে রাজণ হল না। 


অবশেষে সামান্য মূলধন সণয়ের স-চিন্তিত পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রে তাঁকে বাসায় 
[িরতে হল। 


{ক fiba কলকাতা শহরে এসেছেন তান, ঠাকুরদাস মনে মনে ভাবলেন। কোনো 
দয়া নেই, সায়া-মমতা নেই, বিচার-ীববেচনা নেই! অথচ এখনকার মতো শানবাঁধানো 
পাথরের কলকাতা শহর তখনো গড়ে ওঠোঁন। GL, শহর শহর, গ্রাম নয় শহর! 


নিষ্ঠুরতাই শহরের ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাতার 


চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ দেওয়ানর ও z 
জ্রোত বরে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়িতে যেমন, তাঁদের কৃপাশ্রিত 


বাঙাল রাজা-মহারাজাদের বাড়িতেও তেমান ভোজ চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে। 


কেবল আতসবাজশীর উৎসবেই হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। কলকাতার যে TA 
ঠকুরদাস বাস করতেন বেড়বাজার), তার কাছাকাছি SUCH কেবল HALAL A 
য় ঠাকুর হাজারাট দুঃস্থ পারবারকে 


জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়িতে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়তে, ঠাকুরবাঁড়তে, বৌনয়ান 
বারা ঘোষের বাড়িতে, দর্গাপজোর সময় নিমান্রিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম AD 
গ্রামের ছেলে ঠাকুরদাস নিশ্চয় তখন 


তান পরবর্তীকালে কাউকেই বলে 


আছে।১ এই সব উৎসবপ্রাঙ্খণের আশে 
ছেন, তার ঠিক নেই। ; 
তারিক নেই শহর কলকাতায় কখনো অক্কুরিত হয়ানি। TH ANN 
rg Fay হচ্ছিল, মধ্যের মানবপ্রেমের বোধকে দাঁলত কারে। দাসব্রধার 
হয়নি৷ দাস কেনাবেচা কলকাতা শহরেও চলত এবং 


আট-দশ বছর আগেকার 
আশ বহরাছিল। জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকা দাসীকে, অসুস্থ বলে, কসাইভলার 
(বোঁণ্টঙ্ক স্ট্রিট) একটি বাঁড় থেকে মালিকরা তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাঁতসে'তে একাঁট 
ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাঁড়র মালিকরা এবং আশপাশের 
ঘোড়ার পা অধ মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতেন। 
িছ্যাদনের মধ্যে অসুস্থ বাঁলকাট qi ছোট্ট একটি ঘটনা। ১৭৯২ 
dae ee তার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ একই সময়ে বাবুদের বাড়ির 

প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা শহরের অন্তরের খবর 


উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে 
পাওয়া যায় এই সব ঘটনা ও সংবাদ থেকে। ঠাকুরদাস যখন কলকাতার পাথে ACY খবরে 
UEC, SAT শহরে এই রকমের রটনা ঘটত! য়ে কলকাতা শহরে দাসী 


বালিকা অসংস্থতার জন্য গৃহ থেকে MAGS হয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে থেকে, প্রাত- 


{বদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬ 


ঠাকুরদাস এসোছলেন, নিজে বাঁচার জন্য এবং মা-ভাই-বোনদের বাঁচাবার জন্য। প্রায় 
arto বছর পরে এই পিতার সঙ্গেই যে-কলকাতা শহরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন, 
তার সঙ্গেও এই কলকাতার পার্থক্য অনেক! 
একদিন মধ্যাহ্নের WAT ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, দালালবাকুর বাসা থেকে বোঁরয়ে 
পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যদি শহর দেখতে দেখতে, অন্যমনস্ক 
হয়ে, খিদের কথা ভোলা যায় | বনেজঙ্গলে খিদের কথা ভোলা যায়, শহরে কখনো ভোলা 
যায় না। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাকুরদাস ক্ষুধার TANA 
ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে 
দেখতে লাগলেন। দেখলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক দোকানে মাঁড়মুড়াকি বিক্রি 
করছেন। ATT ব্রাহ্মণের ছেলে, গ্রামের ছেলে, মৃড়িমুড়াকর দোকানের সঙ্গে খুবই 
পাঁরাচত। ঠাকুরদাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ব্রীলোকি জিজ্ঞাসা করলেন, দাঁড়য়ে 
আছ কেন বাবা? ঠাকুরদাস CRIT কথা বলে জল চাইলেন। দোকানের স্বীলোকটি 
ঠিক শহুরে নন, তাই শুধু জল না দিয়ে, কিছ মুড়াক ও জল দিলেন। ক্ষুধার্ত 
ঠাকুরদাস কি রকম ব্যস্ত হয়ে ম.ড়ীকগ্াল খেলেন তা  স্বরলোকাটর দৃষ্টি এড়াল 
না। তান জিজ্ঞাসা করলেন : ‘আজ aca তুমি fees খাওনি বাবা?” ‘না, মা, এখনও 
কিছ; খাইনি’, ঠাকুরদাস বললেন। “দাঁড়াও বাবা, একট দাঁড়াও, জল খেও না’ বলে 
পাশের এক খাবারের দোকান থেকে কিছ দই কিনে এনে আরও কিছ মুড়াকি 
দিয়ে, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলার করালেন। পরে ঠাকুরদাসের মুখে সব কথা 
শুনে তিনি বেশ জোর দিয়েই বলে দিলেন যে, যেদিন আহার হবে না, সেদিন যেন 
দোকানে এসে নিঃসঙ্কোচে পেট ভরে তিনি ফলার ক'রে যান। 
ঘটনাটি পিতার মুখে শুনে ঈশ্বরচন্দরের কি মনে হয়েছিল তা [তিনি স্বরচিত জীবন- 
চারিতে লিখে গিয়েছেন : 


পিতৃদেবের মুখে এই হত্দয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ 
দ-ঃখানল প্রজৰালত হইয়াছিল, weiter উপর তেমনই প্রগাঢ় ভান্তি জন্মিয়াছিল। এই 
দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরুপ দরাপ্রকাশ ও বাংসল্য 
প্রদর্শন করিতেন না। 


মানবসভ্যতার কলঙ্ক, শৃঙ্খলিত স্বজাতির বহু বন্ধন ও বেদনা, দুর করার জন্য যান 
সংগ্রাম করেছেন, তাঁর এই উক্তি কেবল ভাবপ্রবণ Gis বলে মনে হয় AT! 
রদাস মধ্যে মধ্যে তাঁর আশ্রয়দাতাকে বলতেন, এবারে আমাকে সামান্য মাসিক 
বেতনে যে কোনো একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিন। কলকাতা শহরে থেকে সব সময় তাঁর 
মনে হতো বাঁরাসংহ গ্রামের কথা, মা দুর্গ দেবী ও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা। 
িছনাদন পরে মাসিক দু’ টাকা বেতনে তান এক-জায়গায় কাজে যুক্ত হলেন। 
নিজে অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও তিনি বেতনের দুটি টাকা মা'কে পাঠিয়ে দিতেন। 
এইভাবে দঃ টাকা মাইনের চাকার ক'রে Wy {তন বছর কেটে গেল। তার মধ্যে কলকাতা 
শহরের কত শ্রীবাঁদ্ধ হল, কত খানাঁপনা ভোজ হল, কত বাইনাচ' হল, বাজী পুড়ল, 
আদালতের মামলা মোকদ্দমায় কত দেওয়ান-বোনয়ানের উপাঁজত অর্থের অপব্যয় 
হতে থাকল, কত বাবুদের বংশধররা খেউড় আর হাফ-আখড়াই শুনে, যাত্রায় নোট প্যালা 
দিয়ে, মদ্যপান ক'রে, বুলব্যীলর লড়াই দেখে, উচ্ছন্নে যেতে লাগলেন, তার ঠিক নেই! 
ঠাকুরদাস দন’ টাকা মাইনের চাকার নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন এবং তাঁর সততায় 
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সন্তুষ্ট হয়ে মালক বেতন বৃদ্ধি ক'রে দিলেন! দু’ টাকা থেকে মাসিক পাঁচ টাকা তাঁর 
বেতন হল। 

এমন সময় সংসারত্যাগী রামজয় তকভূষণ তীর্ঘভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন দেশে । এর 
মধ্যে যে এত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তা কিছুই তান জানতেন না। প্রথমে বনমালীপনর 
গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বীরাঁসংহে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন জ্যেষ্ঠ পাত্র ঠাকুর- 
দাস কলকাতায় গিয়েছে শুনে, তিনি কলকাতায় তাকে দেখতে এলেন। পিতাপনত্রের 
মিলন হল কলকাতার বড়বাজারে। পুত্রের মূখে তার কম্টসহিষ্কুতার কাহিনী শুনে, 
তিনি প্রাণভরে আশীবাদ ক'রে বললেন, 'বেচে থাক বাবা!’ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের 
কর্ণধার হবার মতো যোগ্য ale যে তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। 

বড়বাজারের দয়েহাটা DOA ভাগবতচরণ সিংহ নামে একজন অবস্থাপনন উত্তররাঢীয় 
কায়স্থ বাস করতেন। OF VAT মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে 
দেখা কারে একদিন তিনি ঠাকুরদাস সম্বন্ধে সব কথা তাঁকে বললেন। সিংহ মহাশয় 
শ্মনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং বললেন যে এখন থেকে ঠাকুরদাস তাঁর বাড়তেই 
থাকবেন। ভাগবতচরণের আশ্রয়ে থেকে ঠাকুরদাসের আহার-নিদ্রার কষ্টের অবসান হল। 
“যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি প:্নজন্মি জ্ঞান কারলেন। 
[সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাকা বেতনে তিনি এক স্থানে কাজে ARE 
হলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাইনে হয়েছে শুনে, 'তদীয় জননী দরগগাদেবীর 
Brera সামা রাহল AT ঠাকুরদাসের বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ বছর। চোদ্দ-পনের 
বছর বয়সে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন । দীর্ঘ আট-নয় বছর কঠোর সংগ্রামের পর 
মাসিক আট টাকা উপার্জনের যখন ক্ষমতা হল ঠাকুরদাসের, তখন OP WAT মহাশয় 
পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। 

১৮১৪-১৫ সালের কথা । এই সময় থেকে রামমোহন রায় স্থায়িভাবে কলকাতাবাসী 
হলেন। অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বাংলা ভাষায় প্রথম তাঁর বেদান্তগ্রল্থ প্রকাশিত হয়। 
“আত্মীয় সভা’ স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য বন্ধদের সঙ্গে রামমোহন 
পোঁত্তালকতা ও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের 
জন্য মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়। হেয়ার সাহেবই সেই প্রস্তাব করেন। 
‘আত্মীয় সভা'র সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই প্রস্তাব নিয়ে সপ্রীম-কোর্টের 
[িচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গৃহে যান। নবযুগের বাংলার মহাপাঠশালা 
“হিন্দ: কলেজ’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। বালক ডিরোজিও তখন ড্রামণ্ডের ধমতিলা 
আযাকাডেমিতে লেখাপড়া শিখছেন। ঠনঠানয়ার ঘোষ-পাঁরবারে রামগোপাল ঘোষ জন্ম- 
গ্রহণ করেন (১৮১৪ সালে)। নিমতলার মিত্র-পাঁরবারে প্যারীচাঁদ মিত্রেরও জন্ম হয় 
(১৮১৪ সালে)। এমন সময় ঠাকুরদাস গোঘাটানবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা 


ভগবত’ দেবীকে বিবাহ করেন। 
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শিকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মল্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরাসিংহ গ্রামে 
আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান ৷’ শকাব্দা ১৭৪২, ১২ আশ্বিন, 
ইংরেজ ১৮২০ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর। বাংলা ১২২৭ সন। 

ঈশ্বরচন্দ্র যখন পাশ্চমবাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তখন গ্রামে গ্রামে 
অশিক্ষিত ধা্রীরা ছিল, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধান্রীবিদ্যার বিকাশ হয়নি। 
গভণবস্থায় ভগবত দেবী খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন, তাও AA! ঠাকুরদাস 
তখন পুরো দশ টাকাও মাইনে পান না। তখনকার টাকার ক্রয়শন্তি অনেক বেশ 
থাকলেও, আট টাকায় অতবড় পাঁরবারের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চালানো সম্ভব হতো না। 
পরিবারের সকলের দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থান সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। সংসারে 
চিরদিন সমস্ত দুঃখকচ্টের প্রধান ভারটা মেয়েরাই মূখ বুজে সহ্য করেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে 
গর্ভে ধারণ ক'রে এরকম অনেক কষ্ট ভগবতা দেবীকে হাসিমুখে ও নীরবে সহ্য 
করতে হয়েছে। শাশব্ড়ী দুর্গা দেবীর সজাগ wi এড়িয়েও, দরিদ্র পরিবারের অনেক 
বাঙালী বধূর মতো তিনি অনাহারে ও অল্পাহারে হয়ত আত্মপীড়ন করেছেন 
গ্ভাবস্থায়। পরিমিত খাদ্যই যাঁর অদৃষ্টে জুটত না, তাঁর পক্ষে পৃষ্টিকর খাদ্য যে 
কত Tare ছিল তা সহজেই ভাবা যায়। বিশ্রাম বা আরাম কোনোটাই তিনি ভোগ 
করার অবকাশ পাননি। তাই গর্ভাবস্থায় ভগবতা দেবী স্বভাবতই খুব অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন। নানারকম রোগের উপসগ* দেখা দিয়েছিল এবং তিনি প্রায় উল্মাদের 
মতো হয়ে গিয়েছিলেন। 

গ্রামে তখন হাসপাতালও ছল না, আধ্যানিক ধাত্রীবদ্যাবশারদ চিাকৎসকরাও ছিলেন 
না। ভাগ্যাবধাতা জ্যোতিীরা ছিলেন, আঁশাক্ষিত ধান্রী ও কবিরাজরা ছিলেন। M- 
বুদ্ধদের মতামতই বিশেষজ্ঞদের মতামতের মতো পালনীয় । দুর্গা দেবী সাধ্যমতো 
টোটকা করেছিলেন। তাতে যখন কোনো ফল হল না, তখন গ্রামবৃদ্ধারা যথারণতি রায় 
দিলেন যে, তাঁর পরব: ভগবতা দেবীকে হয় ভূতে পেয়েছে, না হয় ডাইনীতে পেয়েছে । 
বাঁরসিংহ গ্রামে কেন, তখন কলকাতা শহরেও যথেষ্ট ভূতপ্রেত-ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছল! 
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ধীরে ধীরে গ্যাসের আলোয়, বিদ্যযতের আলোয় ও লোকবসাতির চাপে তারা অন্তর্ধান 
করেছে। তার সঙ্গে পেশাদার ওঝারাও বিদায় নিয়েছেন। ঈশবরচন্দ্রের জন্মকালে বাংলা- 
দেশের গ্রামে ভূতপ্রেত-ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছিল খুব বেশ এবং গ্রাম্য ওঝাদেরও যথেষ্ট 
প্রাতিপাত্ত ছিল। ভগবত দেবীর ভূত ঝাড়াবার জন্য ওঝাদের ডাকা হল। কিন্তু ভূত 
কিছুতেই নামল না। বাঁরসিংহের কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ 
{শরোমাণ বাস করতেন। রোগনির্ণয়ের জন্য তানও এলেন এবং তার জন্য কোষ্ঠীবচার 
ক'রে বললেন যে রোগও নেই, ভূতপ্রেতও কিছু নেই, মাতৃগর্ভে এক মহাপন্রষ আছেন, 
তাঁরই বিভূতির প্রকাশ হচ্ছে। 

ভগবত দেবীর গর্ভে ভূত আছে, কি মহাপুরুষ আছে, তাই নিয়ে বিচার _ গণনা, 
ঝাড়ফপুক, তৃকৃতাকের পালা _ক্রমে শেষ হল। অবশেষে ১২২৭ সনের ১২ আশ্বিন, 
মঙ্গলবার, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ভূমিষ্ঠ হলেন যান, তিনি ভূতও নন, মহাপদ্রদ্ষও 
নন, আতিদরিপ্র ব্রাহ্মণপারবারের সন্তান, শীর্ণকায় এক মানবাশশ্‌। 


সমাজে যখন কোনো অসাধারণ ব্যান্তর জন্ম হয়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তাই 
নিয়ে, অবশ্যই পরবতাঁকালে, অলৌকিক কাহনী-রচনার প্রবণতা দেখা যায়। মধ্য- 
যুগের মানসভূগিতে এই প্রবণতা প্রবল থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম নিয়ে তাই বহু 
আঁবশ্বাস্য লোককাহিনশ রচিত হয়েছে। কাহিনী হিসেবেই তা গ্রহণ করা উাঁচত। 

মাতৃগর্ভ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়োছলেন তখন তাঁর পিতা ঠাক্রদাস গৃহে 
ছিলেন না, বীরাসংহের আধ ক্রোশ দুরে কোমরগঞ্জ গ্রামের হাটে গিয়োছলেন। শানি- 
: মঙ্গলবারে কোমরগঞ্জের হাট বসত। রামজয় হাটের দিকে যাচ্ছিলেন ঠারুরদাসকে 
ঈশ্বরের জন্মসংবাদ দেবার জন্য। যাবার পথে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদাসের দেখা হতে তান 
বললেন : ‘আমাদের একটি এ'ড়ে বাছুর হয়েছে" সেই সময় তাঁদের বাড়িতে একাট 
গাই গর feat ছিল। তারও প্রসব হবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য রামজয়ের কথা 
শুনে ঠাকুরদাস ভাবলেন, গাই গরঁটর বোধ হয় এ'ড়ে বাছ নর হয়েছে! বাহুর দেখার 
জন্য ঠাকুরদাস যখন গোয়ালঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন রামজয় একাল হেসে বললেন ; 
আম তোমাকে এ'ড়ে বাছুর দেখিয়ে দিচ্ছি’ এই বলে তানি 


‘ওদিকে নয়, এদিকে এস, 
র দনয়ে গিয়ে নবজাত শিশ: ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে দিলেন। স্বরচিত জীবন- 


চাঁরতে এই কাহিনীর উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 
উল্লেখের তাৎপর্য এই S , মধ্যে মধ্যে ইডি 
অবাধ্য হইতাম। প্রহার SET iaoa PRÒ, পিতামহের পাবো পারহাস 


পারতেন না। এই সময় TS 
বাকোর করিয়া বালতেন-ইনি সেই এ'ড়ে বাছুর; বাবা পারিহাস রঃ 
EE সাক্ষাৎ খাঁষ ছিলেন; তাঁহার পারিহাস্বাক্যও বিফল হইবার নহে; 


অন্রসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে, কায দ্বারাও এ'ডে 

গা ধন লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত। 

সত্য, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনে তা প্রমাণ করে- 
তাঁর চারত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পদে পদে 

তাঁর পদক্ষেপ TH থেকে দড়তর হয়ে উঠত। 


পতামহের কথা যে বর্ণে বর্ণে 
ছিলেন। এ'ড়ে গরুর একগ বয়ে 
প্রাতটি কাজে যত তানি বাধা পেতেন, তত 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩০ 


১৮৫৫ সালে, ৩৫ বছর বয়সে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, 
তখন এদেশের শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তানি বর্ণপাঁরচয় প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগ রচনা করেন। শিশুদের নীতিশিক্ষা দেবার জনা তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের 
মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাঠ রচনা ক'রে সংযোজন করেন। বর্ণপারচয় প্রথম ভাগের 
একটি পাঠে (১৯ পাঠ) গোপালের, আর একটি পাঠে (২০ পাঠ) রাখালের গল্প আছে। 
বাঙালী মাত্রেই গল্প দুশট জানেন। 


গোপাল বড় সুবোধ । তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, 
যা পায় তাই পরে, ভাল খাব ভাল পারব বলিয়া উৎপাত করে না।...গোপাল যখন 
পড়তে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া 
আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বাঁসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন AA 
মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে । 

খেলিবার ছুটি হইলে, যখন সকল বালক খোঁলতে থাকে, গোপালও খেলা করে। 
আর আর বালকেরা খোলবার সময় ঝগড়া করে, মারামাঁর করে। গোপাল তেমন নয়। 
সে একাঁদনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না। 


গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প আছে | গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন 
TAI গোপাল যা করে না, রাখাল ঠিক তাই করে। গোপাল সুবোধ, রাখাল দুষ্টু l 
তাই, 'রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। 
যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না! 
বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই । শুধু গোপাল নয়, এদেশ নাড়ুগোপালের দেশ। 
এদেশের লোকের ধারণা, বসে বসে হাত ঘঃরুলেই নাড়ু পাওয়া যায়, নইলে নাড়ু 
পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাড়্‌গোপাল পথে-ঘাটে অনেক দেখা ATT | স্কুল-কলেজের 
গোপাল, বিশ্বাবদ্যালয়ের গোপাল, কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল, নানারকমের 
গোপাল আছে বাংলাদেশে | রাখালেরও অভাব নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজ গোপালদের 
যতটা নয়, রাখালদের উপযোগী তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই বোধ হয় রাখালের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বোঁশ কথা ঈশ্বরচন্দ্র বলেননি। কেবল এইট; কু বলেছেন : ‘যে রাখালের 
মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না। কিন্তু রাখালেরা আর fare, 'করিতে 
পারবে, কি না পারিবে’, সে-সম্বন্ধে তানি কিছু বলেনান। 
এদেশের দুরন্ত রাখালদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনের গোপন কোণে কোথায় যেন 
গভীর সহানুভূতি লুকান ছিল, যা বাইরে সহজে প্রকাশ পেত না। গোপালের চেয়ে 
রাখালের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কিছুটা amen ছিল। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
গর-প্রসঙ্গে বলেছেন : “বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপারিচয় প্রথম ভাগে গোপাল 
নামক একাট সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে 
তাহাই wal কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন 
গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদশ্য 
দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দুরে থাক, পিতা যাহা ঘলিতেন, [তান ঠিক 
তাহার উল্টা করিয়া বাঁসতেন। 
fret যাঁদ বলতেন, স্নান কর, তান বলতেন, স্নান করব ATI যাঁদ বলতেন, খাও, 
‘তানি বলতেন, খাব না। যাঁদ বলতেন, পাঁরঙ্কার কাপড় পর, তান বলতেন, ময়লা 
কাপড় পরব। প্রচণ্ড গোঁ ছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই। তাই পতা ঠাকুরদাস তাঁর 
TO আতিষ্ঠ হয়ে মধ্যে মধ্যে অন্যদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে দৌখয়ে বলতেন; 


বাল্যকাল os 


‘এই যে দেখছেন, ইনিই সেই এ'ড়ে বাছুর! আমার পিতা ATAA হয়ত 
এই বলে ডেকোঁছিলেন, কিন্তু তাঁর পারহাস খাঁষিবাক্যের মতো সত্য হয়েছে৷ 

গোপালের তুলনায় রাখালের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ 
করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : “নিরাঁহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের 
অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জাবনীলেখক ঈশবরচন্দ্রে মতো 
TATU ছেলের প্রাদুভণব হইলে বাঙালীজাতির শীণচিরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে 
পারে। সুবোধ CANSA পাস করিয়া ভালো চাকারবাকার ও বিবাহকালে, প্রচুর পণ 
লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দু্ট-অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগ্‌লির কাছে স্বদেশের জন্য 
অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল 
দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন ।” 

বহুকাল পরে বীরাসংহের ভগবতা দেবীর আর এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা 
আবার নতুন ক'রে পূর্ণ করোছিলেন। 

গোপালের মতো সুবোধ বালকদের চেয়ে রাখালের মতো দুরন্ত বালকদের প্রাত 
ঈশ্বরচন্দ্রের মমতা ও আস্থা বেশি ছাড়া যে কম ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর নিজের কর্ম- 
জীবন থেকেও পাওয়া যায়। তিনি নিজে যখন অধ্যাপনা করতেন এবং সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন ছাত্রদের অপরাধপ্রবণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেও, তাদের 
দুরন্তপনাকে কোনোদিন তিনি সেকালের গ্রুমশায়দের মতো কঠোর দণ্ড দিয়ে দমন 
করতেন না। এ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদশ্দের দু-একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি। 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৮৫১-৫৮ সাল) তখন হিন্দ; 
কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগড়া মারামারি হতো | মারা- 
মারির সময় ইট-পাটকেলও ছোঁড়া হতো। সেকালের ছাত্রদের সঙ্গে তুলনা ক'রে যাঁরা 
কথায় কথায় একালের ছাত্রদের অনেক বেশি দর্বনীত ও উচ্ছঙ্খল বলে আভযোগ 
করেন, এই এঁতিহাসিক দণ্টোন্তটি তাঁদের কৌতুহল জাগাবে। হিন্দ: কলেজ ও সংস্কৃত 
কলেজ তখন একই প্রাঙ্গণে, সংলগ্ন গৃহে ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছাদের উপর 
ইটপাটকেল সংগ্রহ ক'রে রাখত এবং মারামারির সময় সেগুলি উপর থেকে হিন্দ স্কুল 
ও কলেজের ছাত্রদের মাথা লক্ষ্য ক'রে ST! মারামারির ফলে অনেক ছাত্রের দেহ 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। এক-এক সময় এত AOA মারামারি হতো যে থানা থেকে 
পঢ়লিশ এসে হাজির হতো। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, যানি 
‘সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত’ লিখেছেন, তান তখন কি করতেন? 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত্‌ হয়, কোন্‌ 
পক্ষের হার হয়। গোপাল ও রাখালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ বিস্ময়কর 
নয় fa? ছাত্রদের ইট-পাটকেল ছোঁড়াছ'াঁড়তেও [তানি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য হারাতেন না। 
যখন এমন গুরুতর মারামারি পর্যন্ত হতো যে গোপালের মতো সুবোধ ছেলেরা, বিকেল 
চারটায় ছুটির পরেও, WY যেতে পারত না, ক্লাসে জড়সড় হয়ে বসে থাকত ভয়ে 
এবং পুশ এসে তাদের মাথা আগলে বাইরে পথে বা'র করে দিত, তখনও অধ্যক্ষ 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এতটুকু বিচলিত হতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে তানি ইট-পাটকেল 
সহযোগে ছাত্রদের ACI দেখতেন ৷ SUSAN বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগণ ও 
অন্তরঙ্গ বন্ধ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারক্ের পাত্র হারিশচন্দ্র কাঁবরত্ব (সংস্কৃত কলেজে ÎI- 
সাগরের অধ্যক্ষতাকালে ছান্ন ছিলেন) তাঁর ছান্রজীবনের স্মাতকথায় লিখে গেছেন।> 
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হ'রশচন্দ্র লিখেছেন : “বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত হয় এবং কোন 
পক্ষের হার হয়।” বিজয়ী রাখালদের তানি পুরস্কার দিতেন ক না, সেকথা তাঁর 
aco ও প্রিয় ছাত্র হরিশচন্দ্র উল্লেখ করেনান। কিন্তু তিরস্কার যে করতেন না 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

ক্লাসের Wk, ছেলেদের সকলের সামনে শাস্তি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন 
ধবদ্যাসাগর। যে কোনো অপরাধের জন্যই হোক, ক্লাসের অন্যান্য সহপাঠীদের সামনে 
কোনো ছাতকে শাস্তি দেওয়া তান একেবারে পছন্দ করতেন না। তাতে কিশোর বালক- 
দের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে এবং ক্রমাগত আঘাত লাগার ফলে বালকের সেই 
বোধশন্তিও ধীরে ধাঁরে নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে সেই বালকের OTA TTS মানব- 
চারনের পূর্ণাবকাশ হয় না। আধ্বানক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের যনগে, একালের 
শিক্ষা্দূরা এসব কথা জানেন।' কিন্তু আধুনিক শিক্ষার জন্মকালে বিদ্যাসাগর 
সর্বপ্রথম এই নীতি আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ‘যে রাখালের মত 
হইবে, সে লেখাপড়া Pia পারবে না'-_ একথা বর্ণপাঁরচয়ের পাঠকদের কাছে 


দিয়ে দিতেন, ছেলেদের যেন কখনো এইভাবে শান্ত দেওয়া না হয়। তখনকার দিনে 
শিক্ষকরা ছাত্রদের এই ধরনের শাস্তি দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। ঘালকরা 
যে ভাবিষাতের সব ছোট ছোট মানুষ, তাদের মধ্যেও যে মানাবক মান-অপমানবোচ! 
আছে, সে সম্বন্ধে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই ছিল না শিক্ষকদের। তখনকার কথা তো কহ 
দূরের কথা, কুড়ি-পণীচশ বছর আগে একালে আমাদের ছানুজীবনেও দেখোছ, শিক্ষকরা 
A ছাদের দণ্ড দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। 'বিদ্যাসাগরই প্রথম এদেশের রাখালের 
মানুষ বলে বিবেচনা করেন এবং শিক্ষকদেরও বিবেচনা করতে উপদেশ দেন। কিন্তু 
ত ৬ Serie creel কারে একবার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মেররোপালিটন। ইনি 


ডেকে প Ce চড়ে যাবারও সময় হয়ান তাঁর। স্কুলে পেশছে তিনি প্রধান শিক্ষককে 
ডেকে পাঠান এরং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁকে তখনই পদচ্যুত করেন। ET 
অন্যান্য শিক্ষকরা, এমন পক প্রতিবেশীরা পর্যন্ত, তাঁকে বিশেষ অননেয়-বিনয় করেন? 


সত ছয়ে অমল, এপ পতনা্ববেচনা করার জন্য অনযুরোধ করেন। ভান অটল 


করেন। ২ 

সামান্য ঘটনা! fang এরকম সামান্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই TROT ACA 
অসামান্য দিক উদ্জল হযে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একজন দন্ত রাখাল 
অপমানের জন্য শবদ্যাসাগর আঁবচাঁলত Tors এতদূর পর্যন্ত করোছিলেন, এবং তা 
যৌবনে নয়, শেষজণবনে। মানব, তা সে যত ক্র যত নগণ্য মানুষই হোক, বিদ্যা 
সাগরের কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল মানুষ | সেই মানুষকে যখন কেউ অপমান 
ও অবহেলা করত, তখন রাগে তিনি দিশাহারা হয়ে যেতেন। রাখালদের মতো দুরন্ত 
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বালকদেরও যে আত্মসম্মানবোধ আছে এবং তাদের সেই বোধ যে সস্নেহে জাগিয়ে 
তোলা উচিত, নির্দয়ের মতো দমন করা উচিত নয়, একথা বিদ্যাসাগর বুঝতেন এবং 
অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিশেষ ক'রে শিক্ষকদের । শিক্ষার ক্ষেত্রে সারাজীবন 
তিনি এই নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। ALNA গোপালদের নয় শুধু, দুরন্ত 
রাখালদের মানঢষ ক'রে তোলাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। er ihe 


ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতো সুবোধ ছেলে ছিলেন না, রাখালের মতো 
দুরন্ত ছিলেন। তা সত্তেও অবশ্য তানি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং বিদ্যার সাগর 
উপাধিও পেয়োছলেন। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ ছিল খূব। এই একটি' বিষয়ে ছাড়া, 
আর কোনো [বিষয়ে গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে 
তাঁকে পাঠশালায় ভার্তি করা হল। বীরাসিংহে সনাতন সরকার নামে এক গনরূমহাশয়ের 
পাঠশালা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পাততাঁড় বগলে কারে সনাতনের পাঠশালায় যাতায়াত 
করতে লাগলেন । সনাতন মাস্টার খুব প্রহারপট ছিলেন। সেকালের গরুমশায়রা 
সকলেই প্রায় তাই ছিলেন। তাঁর প্রহারের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরদাস পাত্রের জন্য 
অন্য একজন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন 
ara বশরাঁসংহে বাস করতেন। তান স্বকৃত ভঙ্গকুলীন ছিলেন এবং কোলীন্যের 
কল্যাণে বহুবিবাহ ক'রে পালাক্রমে *বশুরালয়ে বাস করতেন, গ্রামে থাকতেন AT! 
বোঁশ সহজ বলে, তানি পাঠশালার দিকে মন দেননি । ঠাকুরদাস অনুসন্ধান ক'রে তাঁকে 
বশরাঁসংহে নিয়ে আসেন। পাঠশালা স্থাপন কারে কালীকান্ত গরূমশায় হন। ঈশ্বরচন্দ্র 
কালণকাল্তের পাঠশালায় ভার্ত হন। 

“গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না, সকলের আগে পাঠশালায় যায়৷’ 
গোপালের মতো গোপালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু কখনই তা যেতেন AT! 
পাঠশালায় যাবার পথে তিনি খেলা করতেন এবং 
: তুলতেন। প্রতিবেশী মথুরামোহন মণ্ডলের মা পার্বতী ও A সমভদ্রাকে বিরত করবার 
যেতেন। মণ্ডলের জননণ ও গিন্নী উভয়েই খুব বিরন্ত হতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা ভয় 
দেখাতেন এই বলে যে দুর্গা দেবী ও কালীকান্তের কাছে ঈশ্বরের এই আচরণের কথা 
জানাবেন। একগ-ুয়ে ঈশ্বরচন্দের জিদ বাড়ত এবং বিরক্ত করার বাসনা তাতে আরও 
উদ্দশীপত হতো । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'প্রাতবেশী মথ্র মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া 
দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যাবগাহ্ত উপদ্রব fola করতেন, বর্ণপারচয়ের সর্বজন- 
নন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ কার এমন কাজ কখনও করে নাই” 

বাস্তবিকই তাই। গররেমশায় বা পিতামহাীর কাছে নালিশের ভয়ে তান একটুও 
{বচালত হতেন না. বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আরও বোঁশ উপদ্রব করতেন। 

গ্রামের প্রতিবেশীরা নয় শুধু, নিরীহ গাছপালারাও A বুজে বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
omg সহ্য করত। পাঠশালার পথে ধানের ক্ষেতে ও যবের ক্ষেতেও ঈশ্বরচন্দ্র বিচরণ 
করতে যেতেন। পাকা ধানের ছড়া ও যবের ছড়া তুলে তলে Toa OT! একবার ধানের 
সুঙা আটকে প্রায় মরণাপন্ন হয়োছলেন। পিতামহ চিৎ করে কোলে ফেলে অনেক 
কণ্টে সেই সুঙা বার করে দিয়ে প্রাণ বাঁচান। এত দুরন্ত ছিলেন তিনি যে রাখাল 


বেচারার গুরু হবার যোগ্য! 
৩ 
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ধানগাছও যাঁর কাছে রেহাই পেত না, আম জাম কাঁঠাল গাছের যে কি অবস্থা হতো, 
তা কল্পনা করাই STA বারসিংহ গ্রামের গাছপালা দেখে আজও সেই কথা বার-বার 
মনে হয়। গ্রামের মধ্যে ও আশ-পাশে কত সব প্রাচীন গাছপালা যে আছে, তার 
ঠিকানা নেই৷ দেখে বয়স বোঝা যায় না, কিন্তু কত বয়স্ক তারা! তালগাছে তাল 
ফলতেই তো তিনপুরূষ লাগে । পাঁচ-ছয় পুরুষের আম-জাম-কঠাল গাছ, কতই তো 
আছে গ্রামে । বীরসিংহেও আছে। ঈশ্বরচন্দ্রের বালাজীবনের দুরল্তপনার নীরব সাক্ষী 
তারা। যদি তারা কথা বলতে পারত, তাহলে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমির সমস্ত 
ভৃত্তান্ত শ:নে এখানে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম । সেই সব গাছতলায় আম 
AM বসেছি, ঘুরে বোঁড়য়েছি বীরাসিংহ গ্রামে, forge ঈশবরচন্দ্রের ছেলেবেলার 
কোনো স্মৃতিকথা শুনিনি । কেবল অনুভব করেছি তাঁর ছেলেবেলার চণ্চলতা। বীর- 
সিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাটে, গাছের ডালে ডালে মনে হয় যেন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের 
পায়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। 

গ্রাম প্রায় সেই গ্রামই আছে, বাংলার অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতো। পাঁর- 
বতনের ঝড় বয়ে গেছে অনেক, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পাঁরবেশের বিশেষ কোনো ATA- 
বতন হয়নি। মণ্ডলরা, গুটিরা, সকলেই আছেন। অনেক পাঁরবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 
দরিদ্র গ্রাম, মেহনতা মানুষের বাস বেশি। ধাঁনক জমিদারের কোনো প্রাসাদের চিহ্ন 
নেই কোথাও বাঁরসিংহ গ্রামে। আভিজাত্যের ভগ্নস্তূপ বা অস্তাঁমত জৌলুস কোথাও 
কৌতূহলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। “বাঁকুড়া রায়’ ধর্মঠ্ডাকুরের আর শীতলানন্দ 
শিবের প্রাচীন দেবালয় আছে। আর আছে মাটির ঘর, মাটির গৃহ, যে-ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র 
জন্মেছিলেন, যে-গৃহে তিনি মানব হরেছিলেন। বাংলার নিজস্ব ঘর, নিজস্ব গৃহ, 
বাংলার প্রকৃতির উপাদানে তৈরি। কৃত্রিমতা নেই তার মধ্যে। গ্রামবাসীরা প্রধানত সেই 
শ্রেণীর মানুষ, মাটির সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ যাঁদের প্রত্যক্ষ ও গভীর। তাঁরা 
কৃষক, তাঁরা জেলে, তাঁরা বাগদাী। বাঁরসিংহে তাঁদের বাসই cater | মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্য 
কারস্থ-প্রধান গ্রাম নয় বীরাসংহ। অধিকাংশ গ্রামবাসী দাঁরদ্র হলেও, খাঁটি ALA 
তাঁরা ৷ দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় এই দারিদ্র খাঁটি waar feta মধ্যে 
মানুষ হয়েছিলেন। কৃষক জেলে বাগদীর ছেলেরাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার খেলার 
সঙ্গী, দৌরাজ্মের সহচর। কোনো ধনপর দুলাল তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী ছিল না। 
মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যবোধে ছেলেবেলা থেকে তাই তাঁর মনে কোনো YA- 
হানতার আত্মগ্লানকর ভাবের উদয় হয়নি। 

নাগরিক পারবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য যেমন বিকটভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে, গ্রাম্য পরিবেশে তা সাধারণত করে AT! তার কারণ. সামাজিক স্তরে ওঠা-নামার 
TMC TA শহরের মধ্যে, গ্রামের তুলনায়, অনেক বোঁশ সক্রিয়! 
যাকে সামাজিক 'এালভেটার (social elevators) বলেন, শহরেই তার প্রাধান্য 
বোশ। তাই শহুরে সমাজে উচ্চ থেকে নিম্ন স্তরে ওঠা-নামার গত (vertical 
mobility) অনেক বেশি তাঁৱ। উত্থানের ও পতনের বেগও বেশি৷ শহরের বৈশিষ্ট্যই . 
তাই বৈষম্য, আধ্বানক শহরের ।০ এই বৈষম্যের মধ্যে কোনো বালকচারত্রের সুস্থ ও 
স্বাভাবিক বিকাশ হয় না, হতে পারে না। মনষ্যকের পূর্ণ বিকাশ পদে-পদে ব্যাহত 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে সামাজিক পাঁরবেশে জন্মেছিলেন ও AA হয়েছিলেন, বৈষম্যের 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত সাম্যই ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎকট নাগারক বৈষম্যের মধ্যে 
তার ব্যন্তিত্ববোধ, আত্মমর্বাদাবোধ ও মন্হ্যস্থবোধ ক্ষ হয়ানি। বিশেষ কারে, বাঁর- 


বাল্যকাল ৩৫ 


সিংহের অনাড়ম্বর পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ অনেকটা পারিচ্কার ক'রে 
'দিয়োছল। 


লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াটা ছিল নকল । অর্থাৎ আবৃত্তি, eset 
পাঠাভ্যাস। অক্ষরের উপর দাগা বুলিয়ে লেখা অভ্যাস করতে হতো, আর আবৃত্তি ক'রে 
মুখস্থ করতে হতো পাথর পাঠ। প্রথমে তালপাতে লেখা আরম্ভ করতে হতো, তার পর 
লেখার উন্নাতি হলে কলাপাতে। ছোট একটি বসবার আসনে বা মাদ রে, তালপাতা 
জাঁড়য়ে নিয়ে গুরুমশায়ের পাঠশালায় যেতে হতো । তাকে পাততাড় বলত ৷ পাঠশালায় 
যেমন, বাঁড়তেও তেমনি, MONG বগলে কারে পড়তে বসতে হতো। 

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখবার প্রথা ছিল। কিশোর ও Way ছেলেদের 
মাথায় মেয়েদের মতো দীর্ঘ কেশ শোভা পেত। ছেলেরা অনেক বয়স পর্যন্ত হাতে 
রুপোর বালা পরত | ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার কোনো ছাঁব নেই, থাকা সম্ভবও নয়।, 
থাকলে হয়ত দেখা যেত, তখনকার সামাজিক প্রথা মতো, তাঁর মাথাতেও বড় বড় চুল 
ছিল এবং পিতামহ দূর্গা দেবী সেই চুল চুড়ো ক'রে AB বেধে দিতেন। কোনো 
কোনো ছেলের মাথায় MACS রূপোর বকুল-ফুল বেধে দেওয়া হতো এবং হাতে থাকত 
রুপোর 'বালা। তখনকার প্রায় সকল স্তরের মধ্যবিত্ত পারবারের ছেলেদের এই ছিল 
বাল্যকালের বেশ। রামজয় ও দুর্গা দেবী তাঁদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে যে এ 
ছাড়া অন্য কোনো আধুনিক বেশে সাজিয়ে রাখতেন তা মনে হয় না। বিশেষ কারে, 
গ্রাম্যসমাজে বালকদের এ বেশ ছাড়া অন্য বেশ তখন দেখা যেত AT! 

মাথায় aie বেধে; পাতৃতাড়ি বগলে কারে, ছোট একখানি aie পরে বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র যাতায়াত করতেন কালাকান্তের পাঠশালায়। যাতায়াতের পথে, যত প্রকারে 
সম্ভব, প্রাতবেশীদের উপদ্রব করতেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাট খেলতেন, ডাণ্ডা- 
গুলি খেলতেন, কুস্তী করতেন। আম জাম পেয়ারা 'িচুগাছ থেকে ইচ্ছা মতো ছি'ড়ে 
খেতেন ৷ এ সব প্রায় তাঁর দৈনন্দিন কণীর্ত ছিল বাল্যকালের। ভয়ডর বলে বিশেষ কিছ 
ছিল না। জীবন্ত বা মৃত কোনো ভূতের ভয়েই তিনি আভভূত হননি কোনোদন। 


ইতিহাস কোনো একটি স্থানের সীমানার মধ্যে, অথবা কোনো একজন ব্যান্তর জীবনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেতিহাসও AT! কালের যাত্রাই হল হীতহাস। 
একই সময়ে, একই কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ales জীবনের উপর দিয়ে ইতিহাসের 
স্রোত বয়ে যায় _কালম্রোত ও ঘটনাস্রোত। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালেও গেছে। সেই 
সোতের তরঙ্গের তারতম্য থাকে, দেশভেদে স্থানভেদে ও পান্রভেদে AM MIS থাকে। 
সেইসব তারতম্য ও সাদৃশ্য বিচার করে, সব কিছ; নিয়ে সমগ্র হীতহাসের যান্রাপথ 
আঁকা-বাঁকা উ্চু-নিচু গতিরেখায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, কেবল বীরাঁসংহে সীমাবদ্ধ 
ছিল না। তাঁর সমসাময়িক আরও অনেক ব্যান্তর বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ 
সালের মধ্যে আরম্ভ অথবা শেষ হয়েছিল। সকলেই তাঁরা বারাঁসংহে জন্মানীনি। 
বীরাঁসংহ থেকে দূরে অন্যান্য গ্রামে তাঁরা জন্মেছেন, অথবা কলকাতা শহরে। ঘটনা- 
স্রোতও কেবল বারাঁসংহে আবদ্ধ হয়ে ছিল না. অন্যান্য স্থানের উপর দিয়েও বয়ে 
গিয়েছিল। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল কেবল বারাঁসংহের বালক ঈশবরচন্দ্রের জীবনে 
MAN, আরও অনেকের জীবনে এসোঁছল। তাঁদের সকলের কথা ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৬ 


জানবার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনের ধারাকে 
শহরে এসে যাঁরা কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁদের কথা না 
জানলে যেন তাঁকেও সম্পূর্ণ জানা হয় না। 


কাঁরাসংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রতিবেশীদের উপদ্রব করছেন, কালীকাল্তের পাঠ- 


শালায় পড়ছেন, তখন দ্বারকানাথের AA দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রায় তাই করাছলেন 
কলকাতা শহরে। তবে বারাঁসংহের সঙ্গে কলকাতা শহরের যেমন পার্থক্য ছিল, 
ঈশ্বরচন্দরের উপদ্রবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের উপদ্রবেরও তেমানি পার্থক্য ছিল। দেবেন 
নাথ বসে ঈম্বরচন্দের দেয়ে প্রায় বছর তিনেকের বড় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালী: 
কান্তের পাঠশালায় ভার্ত হন, দেবেন্দ্রনাথ তখন রামমোহন রায়ের 'আযাংলোশীহন্দ 
পরলে GIS হন। রামমোহনের স্কলাট ছিল হেদ:য়া পচ্কোরণীর ধারে। রামমোহন 
রায়ের পত্র রমাপ্রসাদ রায় দেবেন্দ্রনাথের ACA ছিলেন। প্রাত শনিবার বেলা দ?টোর 
তলার বাগানে। সেখানে গয়ে তান খুব উপদ্রব করতেন। বাগানের গাছ থেকে লিচু 
ছিড়ে, কড়াইশপুটি ভেঙে. তান মনের ATA খেতেন। বীরাঁসংহের মণ্ডলদের বাগান 
নয় রামমোহন রায়ের কলকাতার বাঁড়র বাগান। মনের সঃখে খেতে বাধা নেই। 
একাঁদন রামমোহন বললেন দেবেন্দ্রনাথকে, 'রাদার! রোদ্রে হুটোপাঁটি কারে বেড়াও 
কেন, এখানে বসো । যত লিচু খেতে পার' এখানে বসে খাও ৷' মালিকে ডেকে 
fam পেড়ে দিতে বললেন। থালা-ভরা লিচু এল, দেবেন্দনাথ মহানান্দে খেলেন! 
সামনে লোভনীয় লিচুর থালা, পাশে রামমোহন রায়। এই বালাম র 


দেবেন্্নাথকে অন:প্রাণত করেছে। কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দের অনুরাগী ও শাভান ered 


FO মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর প্রাতাষ্ঠত ‘তত্ত্ববোধিনী রর 
CORAT পাঁরকা'র acon ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট দছিলেন। কিন্তু নং a 
বালাজীবনের অভিজ্ঞতা ও পারবেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল! গ্াম্যসমাজের কঃ 


বারাঁসংহ থেকে দরে বর্ধমান জেলার পূ্বস্থলণী থানার RAT গ্রামে ১৮২০ সালেই 
ঈপ্বরুন্দের আর একজন সহকরাঁণ বন্ধ জন্মগ্রহণ করোঁছিলেন। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার 
দেও সদ দই বধ কারক মাসের ছোট বড় ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠা 
লি নে পরমার কাছে৷ FATS কারে AIT 
মুনশীর কাছ ফাঁর্স ?শখছেন এবং গোপীনাথ তর্কালওকারের টোলে সংস্কৃত 
পড়ছেন। দণজনের প্রা্থামক ক্ষার মধ্যে পার্থকা আছে। সেকালের সংগাঁতপন্ন 
মধ্যাবত্ত ঘরের ছেলেদের ফার্সি শিখতে হতো চাকরির জন্য। অক্ষয়কুমার সংগাঁতপার 
পাঁরবারের সন্তান 'ছলেন। তাঁর পিতামহ বর্ধমান রাজবাড়িতে কর্মচারী ছিলেন এনা 
fore টার aera খাজানিগারি ও দারোগাগিরি করতেন। ফার্সি তাঁকে সেইজনা 
Tararo হয়েছিল । ঈশ্বরচন্দ্র সে সমস্যা ছিল না। তান ছিলেন অতি দরদ রাজা 
পরিবারের সন্তান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা কারে জীবনযাপন করাই ছি 
তাঁদের পারবারের আদর্শ। তাই ফার্সি শিক্ষার তাঁর প্রয়োজন হয়ান। অক্ষয়কুমার © 


বাল্যকাল 


ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় এক বয়সে একই সময়ে কলকাতা শহরে এসোঁছলেন। তার অনেক পরে 
দুজনে কর্মজীবনে মিলিত হয়োছিলেন, কলকাতা শহরেই। বারাসংহ ও চুপা গ্রামের 
এই দুই বালকই AAAS জীবনে বাংলা গদ্যভাষাকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষার 
গড়ে তুলোছলেন। 

কলকাতা শহরের দাঁক্ষণে AAAS, হারনাভি, চাংাড়পোতা ইত্যাদি গ্রামে সেকালে 
বেশ প্রসিদ্ধ একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠোঁছল, স্থানীয় জমিদারদের পোষকতায়। এই 
বিদ্যাসমাজের পরিবেশে ১৮২০ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র অন্যতম Trost বাধ S 
সহকর্মী“, শিবনাথ শাম্ত্রীর মাতুল দবারকানাথ 'বদ্যাভৃষণ চাধাড়পোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করোছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়ছেন, দ্বারকানাথও তখন 
গ:রুমশার়ের পাঠশালায় ও আত্মীয়ের চতুদ্পাঠীতে পড়ছেন। তাঁর আর একজন সপ 
গগাঁরশচন্দ্র বিদ্যারত্র পাশে রাজপনর গ্রামে ১৮২২ সালে জন্মোছলেন। মাথায় ঝ'াট 
বেধে, পাততাঁড় বগলে কারে তিনিও পাঠশালায় যেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের মতো। Term 
বন্ধ: মদনমোহন SHAT বয়সে ঈশ্বরচন্দের চেয়ে [তিন-চার বছরের বড় TECA I 
নদীয়া জেলার বিজ্বগ্রামে তারও বাল্যকাল পাঠশালায় ও টোলে পড়ে কেটোছিল। 
বিদ্যাভূষণ, TINAA, SHAT ও ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এসে fates হয়ে- 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন বছর তিনেকের শিশু, নবযুগমন্ত্ের OFA {শিক্ষক ডিরোজও তখন 
| টের বছরের কিশোর SCAG ধর্মতলা আ্কাডোমতে পাঠ শেষ করে (তানি 
স্কুল ছেড়েছেন চৌদ্দ বছর বয়সে। দু-তিন বছর চাকার করে, ১৮২৬ সালে হিন্দ 
কলেজের শিক্ষকর্‌ূপে যোগ দিয়েছেন। * পাততাঁড় বগলে ক'রে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তখন 


মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ 
. শিকদার, রামতনু লাহড়ী, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মির, সকলেই তখন 
হিন্দ কলেজের fafon শ্রেণীর ছাত্র {ছলেন। ইয়ং বেঙ্গল দল নবজীবনের মন্রে 


| ag aA, নামৃতা মুখস্থ করছেন। কালীকাল্তের সস্নেহ তত্বাবধানে বাংলা 
ক লিখছেন, বোন । বারসহ গ্রামে করাকে erg যা এই সা 
ন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজও ইয়ং বেংগল দলের 
carers কালীকান্ত তাঁর ছাত্র ঈশবরচনদ্রকে শিক্ষা 
{ডরোজিও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা 
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হয়েছে, একথা গুরুমহাশয় কালীকান্ত বা ত 


+ af র মধ্যে, “ 
উবার এস বশ ছেড়ে আঁতাত আধ 
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বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৮ 


রূপ ধারণ করছিল। কলকাতায় গ্রাম্য পথঘাট জলা-জঙ্গল খাল-পুদ্কীরণী তখনো 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। জলা-পদুজ্করিণী বুজিয়ে, নতুন নতুন ‘ট্যাঙ্ক’ কেটে, ড্রেন ও 
ব্রিজ তৈরি ক'রে, কাঁচা গ্রাম্য পথের বদলে পাকা রাস্তার পাঁরকল্পনা ক'রে লটারি 
কমিটি বাংলার নবযুগের মহানগরের ভিত্‌ পত্তন করাছলেন। শহুরে সমাজ ATA- 
বর্তনশীল ও প্রবহমান ৷ তার ধনৈশ্বর্য ও তার নিঃস্বতা দুইই নির্মম | কলকাতা শহরে . 
মাটির মূল্য ও মানুষের মূল্য দুইই একসঙ্গে বদলাতে লাগল। পঁতত জিতে টাকার 
ফসল ফলতে লাগল। যেসব জমির বিঘা হিসেবেও বাজারদর গণনা করা হতো না, কাঠায় 
কাঠায় তার টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব হতে আরম্ভ হল। লটারি কমিটির অপ্রকাশিত 
রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে, সিমলা অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গি পর্যন্ত, 
১৮২০ সালে গড়ে ১০০১০, টাকা কাঠা-দরে তাঁরা জাম কিনেছেন। জমির মালিকরা 
প্রচুর উদ্‌বৃত্ত টাকা বিনা মেহনতে পেয়ে নতুন ধাঁনক হয়েছেন। উন্নত জাঁম পরে 
লটারি কাঁমাটি আবার গড়ে ৩০০. টাকা কাঠা-দরে পুনরায় fale করেছেন। একই জমি 
বারংবার হস্তান্তারত হয়ে “বনা আবাদে' সোনা ফলিয়েছে। শহরের পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে মানূষেরও ভাগ্যের পাঁরবর্তন হয়েছে।* নতুন পেশা ও ধান্ধা নিয়ে ধনতান্নক 
APC নতুন শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠেছে কলকাতা শহরে | 


কলকাতা শহরের এই সমাজ তখন কোন্‌ পথে চলেছে ? বাঙালী .সমাজ ? 

বাংলার সমাজবিন্যাসে একটা বড় ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে এবং তখনো 
হচ্ছে। ভবানণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ ও ১৮২৫ সালে ‘কলিকাতা কমলালয়' ও 
‘নববাবঢু-বিলাস’ নামে HATA বই লেখেন। ব্যঙ্গরচনা হলেও, বাঙালী সমাজের নতুন 
শ্রেণণীবিন্যাসের যে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে তাঁর রচনার মধ্যে, তা লক্ষণীয় 
‘কলিকাতা কমলালয়ে'র মধ্যে বিষয় ভদ্রলোকদের তিনটি ধারাতে ভাগ করা হয়েছে, 
প্রথম, যাঁরা বড় বড় কাজ করেন, ‘অর্থাৎ দেওয়ান বা AVE lenis কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 
এবং He পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পাঁরধান করিয়া পালক বা অপব্বে 
শকটারোহণে কম্মস্থানে গমন করেন! দ্বিতীয় মধ্যাবত্ত লোক, ‘অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য 
নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন'। রশীতনপীত প্রথম ও. দ্বিতীয় ধারার প্রায় এর 
চরণ "দারিদ্র অথচ ভদ্রলোক’ বলেছেন এবং চারান্রক ধারা এদেরও প্রায় একরকম বলে 
ব্যাখ্যা করেছেন। ‘কেবল আহার ও দানাঁদ কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমাবষয়ে প্রাবল্য 
বড় কারণ কেহ meta কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাঁদ কর্ম্ম করিয়া থাকেন ! 
এ ছাড়া, ‘অসাধারণ ভাগ্যবান’ বলে আর একটি স্বতন্রশ্রেণীর কথা ভবানীচরণ 
উল্লেখ করেছেন, ‘ভগবানের কৃপাতে যাহারাঁদগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের 
ay অর্থাৎ aR হইতে কাহার বা জামদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও 
OLAS হয়’। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কলকাতা শহরে, বাঙালণ সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত 
ভদ্রুলোকশ্রেণীর বিকাশ হাঁচ্ছল ?কভাবে, তার মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়, “ 
কমলালয়ের এই বিশ্লেষণ থেকে। প্রধানত এখানে বিষয় ভদ্রলোকদের কথা বলা 
হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা চাকারবাকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে বিত্তবান ও ভদ্রলোক দুই 
হয়েছেন, তাঁদের কথা। এ এক নতুন ধরনের সমাজবিন্যাস। এরকম সামাজিক শ্রে i 
বিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। বিষয়কর্মে aoa করলে সামাজিক উচ্চশ্রেণ রি 


বাল্যকাল ৩৯ 


অন্তভূন্ত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তখন। যেমন আমাদের দেশে ATTA, 
গন্ধবাঁণক, তন্তুবায়, কি অন্যান্য বণিকশ্রেণী কোনোদিনই ব্রাহ্মণবৈদ্যের মতো সামাজিক 
মযণদা পানানি। সামাজিক শ্রেণীমর্যাদা মধ্যযুগে ছল কুলগত বা বংশগত, স্বোপাঁজত 
বিভ্তগত নয়। নবযূগের শ্রেণীমর্যাদা যখন ACNE হল, তখন আমাদের শ্রেণীবিন্যাসের 
ধারারও পাঁরবর্তন হল।৯* পাঁরহাসছলে হলেও, এই নতুন সমাজবিন্যাসের ধারার 
ইঙ্গিত করেছেন ভবানীচরণ, তাঁর 'নববাবূবিলাস' গ্রন্থে : *২ 


ধন্য ধন্য ধার্মিক ধর্ম্মাবতার ধম্মপ্রবন্তকি দষ্টানবারক সংপ্রজাপালক সাঁদবিবেচক ইংরাজ 


কোম্পানি বাহাদুর আঁধক ধনী হওনের অনেক পৃল্থা করিয়াছেন এই কলকাতা নামক 


মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবদগের form Te জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার 


সঙ্গাঁত করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদার ক্য়াধীন বহ তর দিবসাবসানে অধিকতর 
ধনাঢ্য হইয়াছেন... 

এই ধনাঢ্যদের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণ মন্তব্য করেছেন, ‘ইহারা অখণ্ড দোদ্দণ্ড 
প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসৌবত।" একশ বছর আগেও অল্টাদশ শতাব্দীতে, 
এই শ্রেণীর ধাঁনকদের সামাজিক প্রাতপা্তর কথা কল্পনা করা যেত না! 

অণ্টাদশ শতাব্দীর দ্বতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজাবন্যাসে ভাঙন ধরোঁছল। 
বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের যুগের BRAS TA হয়েছিল। নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক 
উঁচ্ছণ্টভোগণ ছিলেন তাঁরা । এমনকি, প্রথমযুগের ইংরেজ শাসক ও বাঁণকরা পর্যন্ত 
ইতিহাসে ‘নবাব’ বলে পাঁরচিত হয়ে আছেন। মুসলমান নবাবদের আমল পলাশীর 
যুদ্ধের পর শেষ হয়ে গিয়োছল। কিন্তু নতুন ইংরেজ ও বাঙালী নবাবদের আমল 
তারপর আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে 
এই ইংরেজ-বাঙালী হঠাৎ-নবাবদের আ'মরণর যুগ অস্তাচলে গেল। বলীয়মান 
নবাবদের বংশবৃক্ষে ভদ্রলোক ও TAA বিভিন্ন স্তরের মধ্যাব্তশ্রেণী পল্লাবত হয়ে 
উঠল। এই ভদ্রলোকরাও প্রধানত ইংরেজ শাসকদের প্রসাদজীবী। 

তব: ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বালাজীবনে, কলকাতার বাঙালী সমাজে, একেবারেই যে 
সেই অস্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের কোনো জের ছিল না তা নয়। তার ভক্মাবশেষ 
যথেষ্ট ছিল। ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংসর কলকাতা 
শহরের বিখ্যাত ধনী রামদলাল দে'র দুই প্রসিদ্ধ পত্র ATA, ও লাট:বাবর বিবাহ 


হয়। গবনমেন্ট গেজেটে ,ইশৃতেহার দিয়ে রামদলাল সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। 
ইংঞ্লণ্ডীয় সাহেবদের" জন্য দান নির্ধারত হয় এবং জানানো হয় যেন “এ দুই দিনে 


তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া" সাহেবরা ATH প্রভাতি দেখেন ও খানা করেন’ ৷ চারাদন 
ঠিক হয় ‘আরব ও মোগল ও হিন্দ; ভাগ্যবান লোকেরদের' জন্য এবং 'তাঁহারাও GELS 


‘এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। বিবাহে যে রকম সমারোহ হয় 
তাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে 
পারে ATI লোকের মূখে মুখে কেবল বিবাহের কথাই শোনা যেত। ‘সকল লোকেই 
এশববাহের প্রশংসা কারতেছে ও কাহতেছে যে এমন বিবাহ আমরা CATS নাই ১২ 
হিন্দ; উৎসব-পার্বণেরও একটা নতুন .ইঞ্গবঙ্গ রুপ তৈরি হয়োছল। TUÉ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪০ 


সাহেবরা যেতেন, বাইজীর নাচ ও খানাপিনা হতো তাঁদের জন্য। নবাবী আমলের 
বংশান;ক্রামক আভিজাত্য যাঁরা তখনো ছাড়তে পারেননি, এবং নতুন সামাজিক মর্যাদার 
দিনেও সেই বনেদী আভিজাত্য কিছুটা বজায় রাখার 'প্রয়োজন ছিল, তখন বাঙালশী 
সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেকেই খানাপিনা ও বাইজা নত্যসহ সাহেবদের আপ্যায়িত 
করতেন। অতিথি-আপ্যায়নের সামাজিক রাঁতি ছিল তাই, বিশেষ ক'রে উচ্শ্রেণীর 
বাঙালী সমাজে। একালের ধানকরা হোটেলে খানাপিনা নৃত্যসহ 'আমান্তিতদের 
আপ্যায়ন ক'রে থাকেন। সেকালে যখন হোটেলের তেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়নি, তখন 

শক ও সম্ভ্রান্ত ব্যন্তিরা নিজেদের গৃহে বা বাগানবাড়িতে এ একই প্রথায় আতাঁথদের 
অভ্যর্থনা করতেন। 

১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উৎসব করেন। তাতে 
[তান অনেক ‘ভাগ্যবান সাহেব ও বিবারাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ 
ভোজনায় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত" করেছিলেন এবং 'ভোজনাবসানে È ভবনে 
উত্তম গানে ও ইংগ্ল্ডায় বাদাশ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে" সাহেবরা যথেষ্ট আমোদ FA- 

| পরে ভাঁড়েরা নানারকম সং সেজেছিল এবং ‘তাহার মধ্যে একজন গোবেশ 
ধারণপুব্বকি ঘাস চব্বণাদি করিল'। ১০ 

১৮২২ সালে ফ্যান পাকস (Fanny Parkes) নামে একজন মাহলা কলকাতা 
শহরে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং তখনকার ইংরেজ ও বাঙালশ অভিজাত মহলে 
মেলামেশা করোছিলেন। তখনকার কলকাতার পরিবেশ সম্বন্ধে তানি লিখেছেন _ 
‘Calcutta was gay in those days’ — গবনমেন্ট হাউসে প্রচুর পার্ট হতো-_ 
‘Parties numerous at the Government house’ _ এবং এদেশী ধাঁনকদের 
“গৃহে ভোজসভা ও বল্‌নাচও হতো যথেষ্ট — ‘Fancy and dinner balls amongst 
the inhabitants’ ১৮২৩ সালের মে মাসে রামমোহন রায়ের বাড়তে একটি ভোজ- 
সভা হয়োছিল। সেই সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন ফ্যানি তার মর্ম এই : 'সোঁদন সন্ধ্যাবেলা 
আমরা একজন ধনী বাঙালী বাবু রামমোহন রায়ের বাড়িতে ভোজসভায় গিয়েছিলাম | 
প্রচুর আলো 'দিয়ে বাড়ি ও বাগান সাজানো হয়েছিল, বাজিও যথেষ্ট পোড়ানো হয়েছিল। 
গুহের বিভন্ন কক্ষে নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। ভোজ শেষ হবার পর ভারতীয় 
সাদকররা নানারকম মজার খেলা দেখাল; কেউ তরবারি গিলে ফেললে, কেউ বা মুখ 
দিয়ে আগন ও ধোঁয়া বার করলে। একজন ভানপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাঁ পা পিছন 
দিক থেকে ঘুরিয়ে কাঁধে আটকে দিল 
আর একজন ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ির দুগেনৎসব প্রসঙ্গে ফ্যানি লিখেছেন যে 
উৎসবে বহন সাহেব আমান্তত হয়োছিলেন এবং গ্যাণ্টার ত্যাণ্ড ANR কোম্পানি 
তাঁদের খাদ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন। বরফের সঙ্গে ফরাসি মদ্য তাঁদের পান 
করতে দেওয়া হয়েছিল। দলে দলে নর্তকীরা বিভিন্ন কক্ষে নাচগান করছিল, হিন্দ- 
স্থানী গান। ১৪ 

কলকাতা শহরের প্রকাশ্য উৎসবেও নর্তকীরা তখন নেচে বেড়াত বলে মনে হয়। 
৯৮২২ সালে কলকাতা শহরের একটি চড়ক উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পাকস। 
স্বচক্ষে তান উৎসবটি দেখে লিখেছেন :৯ ‘সন্ধ্যার দিকে কালীঘাটের পথে বগি 
গাঁড়তে চড়ে রওয়ানা হলাম। দেখলাম, পথের দুধারে হাজার হাজার লোক জমা 
হয়েছে। বার সাজগোজ করে সব চড়ক পার্বণ দেখতে এসেছে। পিঠে হুক বিশধয়ে 
TATR সব পাক খাবে, তার তোড়জোড় চলেছে। বৈরাগী ANG] ছিল অনেক। 


বাল্যকাল ৪১ 


সাধারণত নিম্নশ্রেণীর [হিন্দুদের মধ্যেই উৎসবাট খুব প্রিয় দেখা যায়। কেরাণ্ি 
গাঁড়তে চড়ে দলে দলে AS SIA এসেছে, গহনাগাটি ও ঝলমলে রঙিন সাজপোশাক 
পরে। তাদের সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক AMG এসেছেন। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, 
চড়কের এই দৃশ্য দেখার জন্য। কলকাতার সৈন্যবিভাগ থেকে চারিদিকে সৌন্ট্রি 
১৮২২-২৩ সালের কথা। ঈশ্বরচন্দ্র তখন দু-তিন বছরের শিশু গ্রামের গুটি ও 
মণ্ডলদের কোলেপিঠে চড়ে বেড়াচ্ছেন। বারাঁসংহে ধমঠাকুরের গাজন তিনিও ছেলে- 
বেলায় দেখেছেন, কিন্তু ফ্যানি পার্স কালীঘাটে যে গাজন দেখেছিলেন, সে রকম 
গাজন নয়। কলকাতার AAS ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে, উৎসব পার্বণের যে 'ইয়ো- 
রোপাঁয়' রূপান্তর হচ্ছিল, মাললকদের বাঁড় রাসলীলায় যে সাহেব-বাবদের নাচ হতো, 
তা তাঁর কলকাতাবাসী অন্যান্য সহকমাঁ ও বন্ধুদের ছেলেবেলায় দেখবার সুযোগ 
হলেও, তাঁর হয়নি৷ দরিদ্র ধীবর ও চাষী প্রধান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল, ছেলেবেলাও 
কেটেছিল তাদেরই সাহচর্যে। দুর্গোৎসব তিনিও দেখোছলেন, কিন্তু গামছা ও চিড়ে- 
মুড়ির ফলার সহযোগে | 'গ্যাণ্টার BIG হুপার' কোম্পানির ফরাসি মদ্য বেরফসহ) 
পরিবেশন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। নিকী বা নান্নিজান নর্তকীদের হন্দস্থানী 
রগাঁতির নাচ দেখারও তাঁর সুযোগ হয়ান। হাজার টাকা “ফ' ছিল তাদের | দরিদ্র গ্রামের 
সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করেও ‘Catalani of the East’-caq নাচানো সম্ভব ছিল না। 
গ্রামের AT ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট নতুন আনকোরা safe শাড়ি পরে, উৎসব- 
প্রাঙ্গণে হাত ধরাধার ক'রে নাচত এবং পুজান্তে ইক্ষুখণ্ড প্রসাদ পেয়েই প্রচুর আনন্দ 
পেত। দষ্টব্দাদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র তাতেই aL her হতেন। রামদুলাল দে ও রূপলাল মাল্লকরা 
তখন গ্রামে বাস করতেন না। গ্রাম ছেড়ে তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে নতুন শহরে এসেছেন এবং 
ধনোপাজ্নের সমস্ত অভিনব সুযোগ গ্রহণ ক'রে ধনকুবের হয়েছেন। API, ও 
লাটুবাবুূদের বিবাহ তাই আর গ্রামে হওয়া সম্ভব নয় এবং হলেও তাতে হাতির fares 
হাওদায় চড়ে শোভাযাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজি আর্ব মোগলাই ও হিন্দু রীতিতে 
অভ্যর্থনা করা বা এশ্বর্যে'র খেলা দেখানো সম্ভব নয়। এসব কিছুই দেখেননি ঈশ্বর- 
চন্দ্র ছেলেবেলায়। ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়ে, পাঁিক চড়ে, বরযান্রা তিনি দেখেছেন, 
কিন্তু তার আর্বমোগলাই বা ইয়োরোপায় রূপ কি রকম হতে পারে, তা দেখার 
সুযোগ তাঁর হয়ানি। 

বারাঁসংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহর বেশ দূর নয়। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল, 
আট বছর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ছেলেবেলা | নতুন শহরের গল্প গ্রামের 
লোকের মূখে, বিশেষ ক'রে পিতা। ঠাকুরদাসের মুখে, তিনি নিশ্চয় বহুবার 
শুনেছেন। ঠাকুরদাস যখন মধ্যে মধ্যে কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরতেন, তখন তাঁর 
মুখ থেকে তিনি রূপকথার মতো কলকাতার কথা শ*নতেন। নতুন যুগের, নতুন 


শহরের রূপকথা। 


গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলকাতার যে সামাজিক চিত্র এর মধ্যে ফুটে উঠেছে, 
তা আংশিক চিত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ফ্যানি পাকস-বর্ণিত নাচ-গান-পান-মশগল কল- 
কাতার অন্তরালে আর একটি কলকাতাও সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠাঁছল। নবযদ্গের নতুন 


শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্র, নতুন ভাবসংঘাতকেন্দ্র কলকাতা | 
ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালকে CMGI 'রামমোহনের Ty বলা যায়। কলকাতা শহরে 
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রামমোহনের স্থায়শ বসবাসের পর থেকে এই যুগের অভ্যুদয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের 
কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের এীতিহাঁসক দক্যানর্ণয়ের কাজে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । বাংলা ভাষায় প্রথম 'বেদান্তগ্রল্থ' (১৮১৫) তিনি প্রকাশ 
করেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে, 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের 
সহিত 'বিচার' (১৮১৬-১৭), 'ভট্টচার্যেটর সহিত বিচার’ (১৮১৭), "গোস্বামীর সাহত 
চার" (১৮১৮), 'সহমরণাবষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সন্বাদ' (১৮১৮ ও ১৮১৯), 
'কাঁবতাকারের সহিত বিচার" (১৮২০), aaa শাস্তীর সহিত বিচার' (১৮২০) 
ইত্যাদ। কেবল ভোজসভা নয়, তার সঙ্গে এই সব বিচার-বিতকেরি সভাও শুর, 
হয়েছে। GANAS রামমোহন নতুন যুগের পথানিদেশি করতে আরম্ভ করেছেন। 

নতুন মহাবিদ্যালয় “হন্দু কলেজ: প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিরোজও ১৮২৬ সাল থেকে 
তার একজন শিক্ষক free হয়েছেন। ইয়ং বেংগল দল তাঁর কাছে নবয-গের নতুন 
ataca দীক্ষা নিচ্ছেন। ভোজসভার নাচ-গান-হল্লা থেকে দুরে, পটলডাঙ্গার 
কলেজগ্‌হে, ভিরোজওর বৈঠকখানায়, বেকন্‌-লক্‌-হিউমের জীবনদর্শন ও সমাজ- 
দর্শন নিয়ে বিতক্সভা বসছে। বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে Teles তরঙগ- 
গুবক্ষোভের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 

পাশ্চাত্তয ও প্রাচ্য পদ্ধাতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে তর্কাবতর্ক হচ্ছে। ১৮২৯ সালে 
কলকাতা শহরে একটি “সংস্কৃত কলেজ: প্রাতষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। ৯৮২৪ সালের 
১ জানুয়ারি থেকে বহুবাজারের ভাড়া বাঁড়তে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়! 
কোম্পানির ভিরেন্টররা এদেশবাসীর শিক্ষার জন্য সামান্য যে অর্থ মঞ্জনর করেছেন, তা 
সেকালের সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যয় করা হবে এবং যুগোপযোগণী নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান 
শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা হবে না, এই আশঙকা ক'রে রামমোহন, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের 
RALA তীর প্রতিবাদ ক'রে, ১৮২৩ সালের ১১ ডসেম্বর, বড়লাট লর্ড 
একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। ৯১ ইংরেজরা তাঁদের শাসন ও শোষণের স্বার্থে চেয়ে- 
ছিলেন, এদেশের লোকের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত না দিতে । সেই স্বাথ' 
তাঁরা সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্ঠায় উদ্‌যোগণ হয়োছিলেন। রামমোহনের সেরকম কোনো 
স্বার্থ ছল না। তাঁর একমাত্র স্বার্থ ছিল, পশ্চিমের দ্বার খুলে দেওয়া | নতুন পাশ্চাতা 
জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যদর্শনের যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সকলের সহজলভ্য হয়োছল, এদেশের 
শিক্ষার্থীদের তার মাঁণরত্ব আহরণের সুযোগ ক'রে দেওয়া। ইংরেজরা চেয়োছলেন, 
ঘুমন্ত জাতির ঘুম না ভাঙিয়ে যাতে কার্য উদ্ধার করা যায় তাই FACS | রামমোহন 
চেয়েছিলেন, প্রথমে ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙাতে, নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোক- 
স্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলতে | তাই [তান প্রাতবাদ করোঁছলেন। 

তা সত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১ মে সংস্কৃত 
বিন টোল ননামিতি গুহ পরবেন করে, হিল; কলেজ ও. সরল সহ ই 
চন্দ্রের তখন ছ'বছর বয়স _ বারাঁসংহে কালণকান্তের পাঠশালায় তিনি পড়ছেন! 


এর মধ্যে অন্তঃপ্রবাঁসনী অসনর্যম্পশ্যারাও প্রথম সূর্যের আলোক দেখেছেন! 
স্তীশক্ষার কথাও আলোচনা হচ্ছে কলকাতা AACA! কলকাতার M 
সোসাইটি fen, কন্যাদের ক্ষার জন্য ১৮১১ সালে “ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি 
নামে একটি মাঁহলা সাঁমাত স্থাপন করেন। মিস্‌ কুক ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসার 
পর ১৮২১ সালে ‘Ladies Society for Native Female Education in 
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Calcutta and its Vicinity’, এই নামে একটি সাঁমতি স্থাপিত হয়। কুমারী কুক 
প্রথম একজন বাঙালী শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন।১৭ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির 
তত্ত্বাবধানে নন্দনবাগান, গৌরাবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর Gere বালিকা বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সব স্কুলের নাম ছিল, জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্কুল, সালেম 
স্কুল ও বামিত্হাম স্কুল, ‘named after the place in which the Ladies 
reside’... | ১৮ 

স্বরশীশক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য, জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে 
করশীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে। ইাঁতহাস থেকে 
অনেক হিন্দু বিদুধী মহিলার wore উদ্ধার ক'রে, স্বীশিক্ষা যে সামাজিক রীতি- 
বিরুদ্ধ নয়, লেখক তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। লেখক কোনো বিদেশী পুরুষ বা 
মহিলা নন। ড্রামণ্ড বা শেরবোনে'র স্কুলে বা হিন্দু কলেজে শিক্ষিতও নন। এদেশেরই 
একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙকারের ভ্রাতুষ্পত্র। ৯ : 

এদিকে বীরাসংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে ঈশবরচন্দ্রের। 
গুরুমহাশয় কালপকান্ত 'সাতিশয় পারিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও 
সবিশেষ যত্রবান ছিলৈন।" তাঁর পাঠশালায় ছাত্রেরা ‘অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে 
পারিত।' এজন্য তান Core শিক্ষক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন 
ঈশবরচন্দ্রও অল্প সময়ে উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পেরোছলেন। 

পাঠশালার পাঠ শেষ হয়ে গেল। কালীকান্ত একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন — ‘আমার 
পাঠশালায় যা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তা হয়েছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা আত 
স্ন্দর। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষা দিলে ভাল হয়।" 


S | মহানগরে পদক্ষেপ 


নতুন যুগের শিক্ষানগর কলকাতা। নব্যবঞ্গের নতুন সংস্কাতনগর। প্রাচীন ও নবীন 
জীবনাদর্শের ঘাতপ্রীতঘাতে কলরব-মুখর মহান্গ্র। কোনো শিক্ষারই শুরু ও শেষ 
হয় না সেখানে না গেলে । এ যুগের ব্যান্তিত্বেরও যেন পূর্ণাবকাশ হয় না, তার প্রতাক্ষ 
স্পৰ্শ ছাড়া। এই নগরপ্রধান মনের বিকাশ ধনতান্তিক যুগের এতিহাসিক বিশেষত্ব! 
এত সব কথা চিন্তা করে বারাসিংহের গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্্রকে কলকাতায় নিয়ে 
যাবার প্রস্তাব করেননি। তান শুধু বলেছিলেন, আমার পাঠশালায় ঈশ্বরের যা শিক্ষা 
করা আবশ্যক তা হয়েছে। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষা দিলেই 
ভাল হয়। 

ইংরেজ যোব চার্নকের প্রাতঞ্ঠিত কলকাতা শহরে না গেলে যে ইংরেজ শিক্ষা করা 
সম্ভব নয়, একথা তখন কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই জানতেন। কালী- 
কান্তও জানতেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন হল কেন? তখন পর্যন্ত ফাঁস" 
শিক্ষা করতেন। যাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা করতেন, তাঁরা প্রধানত টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন 
ক'রে অধ্যাপনা করতেন, অথবা রাজসভায় সভাপাণ্ডিতের কাজ করতেন। 

শহরে ও তার আশেপাশে ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন হলেও, তার প্রচলন তেমন 
হয়ান। ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক AL দেওয়ান কার্তকেয়চন্দ্র রায় এ-সম্বন্ধে তাঁর 
“'আত্মজীবনচারতে' যা লিখে গেছেন, তা তাঁর সমকালীন অবস্থার প্রামাণ্য বর্ণনি। 
হিসেবে উল্লেখযোগ্য :৯ ‘তৎকালে কাঁলকাতা ও তৎসান্নহিত আট-দশ ক্লোশের 

ইংরেজ] শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না৷ সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও কেরানীর পদ ব্যতীত 
ইংরেজীতে আর কোনো কৰ্ম্ম মফঃস্বলে TAG হইত না; এবং এই সকল পদের বেতন 
বা মান আঁধক ছল না। দেশের সমস্ত জেলার রাজকার্য্য পারস্য ভাষায় নির্বাহ হইত! 
সে সকল পদের বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত এবং পদেরও গৌরব 
বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পাঁরবারেরা আপন আপন 

ইংরেজ' বিদ্যা Perey না দিয়া পারস্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন” 


মহানগরে পদক্ষেপ a 


দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা আভিধানের ভূমিকায় ইংরেজি শিক্ষার 
সূচনাপর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার মর্ম এই :২ "১৭৭৪ 
সালে আমাদের দেশে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে ইংরেজি ভাষা 
শিক্ষার ইচ্ছা জাগে ও আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই সূচনাপর্বে শোনা যায়, রামরাম 
মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ প্রথম ইংরেজি ভাষা বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেন, কিন্তু তান 
£ক ভাবে শেখেন তা সঠিক জানা যায় না। তাঁর কাছে ASA অনেকে ইংরেজ ভাষা 
শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্র অন্যতম ৷ রামনারায়ণ মিশ্র সংপ্রীম কোর্টের 
আযাটার্নর মূহ্যীর ছিলেন। তাঁকে লোকে একজন পাণ্ডিত Te বলে মনে করত। RR 
তাই নয়, তিনি নিজেও একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন, কারণ আইনের ঘোর- 
পাঁচ তানি বিশেষজ্ঞের মতো জানতেন এবং সেই বিষয়ে লোকদের পরামর্শ দিতেন। 
এই আইন আর আদালতের পাল্লায় পড়ে কলকাতা শহরের অনেক বিখ্যাত পাঁরবার 
ধংস হয়ে গেছে। রামনারায়ণ এই কাজ করে প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন, কারণ আইনের 
' ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ নাক কেউ ছিলেন না তখন। পরে তান নিজে একটি স্কুলও 
খোলেন এবং সেই স্কুলে হিন্দু ছেলেদের তানি ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। তার জন্য 
ছেলেদের কাছ থেকে তিনি ৪ টাকা থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন নিতেন। 
রামনারায়ণের আগে আনন্দীরাম দাস নামে আর একজন ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন, শোনা 
যায় রামনারায়ণের চেয়ে অনেক বেশি ইংরোঁজ শব্দ তাঁর জানা ছিল। এই ব্যান্তাট 
নাকি এত ইংরোঁজ শব্দ জানতেন যে লোকে তাঁকে ইংরৌজর অফুরন্ত ভাণ্ডারস্বরংপ 
মনে করত এবং ছেলেরা তাঁর কাছে যেত ইংরেজি শিখতে ৷ তার জন্য তারা ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা অপেক্ষা করত এবং আনন্দীরাম তাঁর মেজাজ মতো তাদের পাঠ 'দিতেন। প্রাতাঁদন 
ছেলেরা তাঁর কাছ থেকে পাঁচ-ছণট ক'রে ইংরেজি শব্দ শিখে আসত ৷ ইংরেজি ও বাংলা 


শব্দ উদ্ধৃত কারে তার AAT দিচ্ছি : 


লাড (Lord) ইস্বর। (ঈশ্বর ৷ ) 
গাড (God) ইস্বর। (ঈশ্বর ৷) 
কম (To Come) আইশ। (আইসন।) 
গো (To Go) জাও। (যাওন।) 
গোইন (Going) জাইতেছি। (যাওয়া |) 


7 ফ্র্যাত্কো প্যোণ্টিকো বলে পাঁরাচিত) নামে একজন 
এই সময় একটি স্কুল খোলেন এবং তাঁর পরে আরাতুন পিন্বসও একটি স্কুল খুলে 
ইংরোজ শিক্ষা দিতে থাকেন। aud ছাত্ররা আজও অনেকে জাঁবিত আছেন। 
Thomas Dyche-44 Spelling Book ও School-master ছাড়া তখন পাঠ্য- 
পুস্তকও আর কিছ ছিল ar) Arabian Nights ও Tooteenamah তার কয়েক 
বছর পরে পাঠ্য হয়। এই বইগুলি যাঁরা পড়তে পারতেন তাঁরাই তখন পণ্ডিত Tie 
বলে গণ্য হতেন এবং Spelling 73০01-এর শেষে ব্যাকরণের সাধারণ কয়েকাঁট সূত্র 
তাঁদেরই বলা হত ইংরেজির মস্তবড় জাঁদরেল পণ্ডিত 


যাঁরা মুখস্থ করতে পারতেন ত 
রামবমল সেনের এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে ইংরোঁজ শিক্ষার গোড়ার কথা জানা 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 7:৪৬ 


যায়। বেশ বোঝা যায়, নতুন জীবিকা ও পেশার তাঁগদে ইংরোজ শিক্ষার শুরু 
হয়েছিল এবং খুব দ্রুত তার অগ্রগতি হয়নি। কলকাতার বাইরে তখন ইংরোজ 
ভাষা'ভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্র গণনা ক'রে তাঁদের নাম 
বলেছেন : AMAT রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, FRAN কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হারনারায়ণ 
পাল, প্রতাপচন্দ্র পাল. এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোক 
ছিলেন নবদ্বীপে ও কৃ্নগরেই ale এই অবস্থা হয়, তাহলে বারাসংহ ও তার 
আশপাশের অবস্থা {ক হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন aT! আট বছর বয়সে 
ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা শেষ হবার পর, যখন তাঁর গুরুমহাশয় তাঁকে ইংরোজ 
শিক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন কার্তিকেয়চন্দ্র এক 
হিন্দস্থানী লালার কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করেন। fe ভাবে তাঁর এই ফাঁস 
শিক্ষা চলতে থাকে, এখানে তার সামান্য একটু আভাস “দিচ্ছি :* 'অষ্টম বর্ষে আমার 
পারস্য বিদযারম্ভ হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দুদ্থানী লালা নিষন্ত হন, তিনি তিন 
টাকা বেতন পাইতেন ও বাটীতে আহারাদি কারতেন। আম ও আমার ETA 
মধ্স্‌দেন রায় তাঁহার নিকট পাঠারম্ভ কারি। mC আমি মধ্যমদাদা বায় 
ডাকতাম, এবং এক্ষণেও বলিয়া থাঁক। 'িয়ৎকালানন্তর শিক্ষকের সংরাসান্ত দোষ 
প্রকাশ হইল। তৎকালে আমনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোন স্থানে মাঁদরা 
প্রস্তুত বা fate হইত না। তান প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ও বাজার হইতে মদ্যপান কাঁরয়া 
যাইতেন এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন কারিতেন। এ কারণে গনরুজলেরা 
তাঁহাকে বিদায় কাঁরয়া এক মুসলমানকে তাঁহার স্থানে নিত কারলেন। এ SPOTS 
আহা দোষ ছিল না বটে কিন্তু বিষম দোষান্তর প্রকাশ হইল। তিনি আহারাঁ় সামগ্রী 
arate মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন 
হা আমাদের দ্বারা চার করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে 
খাদ আমাদের হযাকুতেন a কারণে তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা 
কাঁরতাম ৷...’ 

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করার কারণ হল, একই সময়ে বাংলাদেশের একটি আট 
বছরের বালককে যখন ইংরোজি "শক্ষা দেবার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার কণ 
হচ্ছে, তখন আর একটি আট বছরের বালককে পাঁরবারের তত্বাবধানে রেখে, ১ ৭ 
শিক্ষক ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে FÉ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই বালকের 
জন্য দুই পাঁরবারের এই দ:'রকম দুষ্টিভাঞ্গর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে 
ঈশ্বরচন্দ্র ও কার্তিকেয়চ্দর' দুজন সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের মে 
কেও হরেছিল বলে কেবল তাঁদের কথা উল্লেখ করলাম। আসলে LAAT দর 
সামাজিক দণ্টান্ত বলেই ধরা Siow ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার এক Mise পরিবারের সন্তান! 
কাঁ্তকেয়চন্দ্র নবদ্বীপের (কৃষ্ণনগর) রাজবংশের দেওয়ান-পাঁরিবারের 55559 
ব্রাহ্মণ পাঁরবারের সন্তানরা বাল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং পাঁরণত 
বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপাণ্ডতের কাজ করতেন, অথবা অনেকে স্বাধীনভাবে 
চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা ক'রে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন। সেইজন্য তাঁদের 
রাজভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হতো ATI দেওয়ান-পাঁরবারের সন্তানদের অথবা রাজ 
ie SE EEE £তা'করলে চলত AT! APSA সরকার; চাকরির 
যোগ্যতা যাতে তাঁরা অর্জন করেন, তার জন্য তাঁদের ফার্সি” শিক্ষা দেওয়া হতো! 
TES চাকারজণবী "হিন্দু মধ্যাবত্ত পাঁরবারের সন্তানেরাও তাই সকলেই প্রায় তখন 


মহানগরে পদক্ষেপ ; ৪৭ 


আর্বি-ফাঁ্স শিক্ষা করতেন, বেশি মনোষে'গ far! সংস্কৃতও তাঁরা শিখতেন না যে 
তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বোশ যত্ন ও পরিশ্রম করে ফার্সি: শখতেন। রামমোহন 


বংশের শখেছেন। কাশীতে থেকে পরে রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষা করোছলেন। 
উল্লেখযোগ্য হল, বাইশ-তেইশ বছর বয়সের আগে তান ইংরোঁজ ভাষা শিক্ষা আরম্ভ 
করেছিলেন ক না সন্দেহ সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে তানি ভাল করে ইংরোজ 
শিক্ষা করেন। বেশ বোঝা যায়, ধ্শাক্ষতদের কাছেও ইংরোজ তখনো রাজকীয় মর্যাদা 
কষা aera রাজার সিংহাসন বা রাজনীতি যত দত বদলায়, প্রচালত সামাজিক 
পাতা প্রথা তত দূত বদলায় না। তার মধ্যে আবার শিক্ষার রীতিনীতি বে সময়ের 
মধ্যে বদলায়, সামাজক রীতিনীতি বদলাতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। 
কারণ শিক্ষার ধারা ও রীতি সাধারণত সমাজের শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নির্ধারণ 
ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন। যেমন এদেশে ইংরোজ শিক্ষার প্রবর্তন বোণ্টিখক-মেকলে 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সবাথ্থেই করোছিলেন। বাংলার মধ্যবিত্ত ইংরেজি- 
দশাক্ষিতশ্রেণী এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চারতার্থতার জন্যই প্রধানত গড়ে উঠোঁছল। 

তেন macs পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইংরেজরা রাজকা্যীদ ANY ST 


রশীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন। আর্বিফা্সর সমাদর ত 


{রা আর্বি-ফার্স শিক্ষা করোছলেন, তাঁদের সব শিক্ষাই প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন 

ক'রে তাঁদের মনোযোগ fara ইংরোঁজ' শিখতে হল। এই প্রসত্গে কার্তকেয়চন্দ্ 
{লিখেছেন : * 

বহু বন্ধের ও পাঁরগ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপাজ্জনিক্ষম AA হারাইলে যেরূপ 

দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল অনেক পাঁরশ্রম- 

* দশাখয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের 

নির্মল হইয়া গেল। পূৰ্ব্বে আমার FASE ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আম 

+ তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতে 1 fare এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার 

ছল না। এক্ষণে পারস্যাবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়। 


ইংরেজশ বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ কাঁরলাম। 


রাজকার্যের যোগ্যতা অজন করতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতেরাও IAS- 
ত ছিলেন ইত ERO el ee 
শবদ্বান' কথার সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাগল। সামান্য ইংরেজি শিখে যাঁরা ইংরোঁজ বাল 
কপূচাতে শিখলেন, তাঁরাও বিদ্বান বলে গণ্য হতে লাগলেন এবং আর্বফার্পীবদ্‌ 


আরম্ভ ACERT | শিক্ষার ও বিদ্যার ধারা পারব CA ফলে, কলকাতা শহরে নতুন যে 
দু ংসমাজ গড়ে উঠতে লাগল, তার মধ্যে সেকালের পাঁণ্ডতেরা নিজেদের খাপ 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 8৮ 


খাওয়াতে না পেরে ক্রমে যেন একঘরে হয়ে গেলেন | বিদ্বংসমাজের মধ্যেই তাঁরা রইলেন, 
শকল্তু কতকটা যেন বিচ্ছিন্ন ও একঘরে হয়ে রইলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত, নতুন কলকাতা 
মহানগরে যে বিদ্যাসাজ গড়ে উঠোছল, তা প্রধানত সেকালের পণ্ডিত ও মূনশী- 
মৌলবাদের নিয়ে৷ এ ছাড়া ইংরেজদের যে বিদ্যাসমাজ ছিল তখন তার সঙ্গে এদেশীয় 
বিদ্যাসমাজের কোনো যোগাযোগ ছল atl ‘এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রথম যুগের 
ইতিহাসেই তার প্রমাণ রয়েছে।» সংস্কৃত ও ফাঁস“ বিদ্যার চর্চা তখন কলকাতা শহরে 
পুর্ণোদ্যমে হতো এবং মৌলবা ও পাণ্ডিতেরা শিক্ষকতা ক'রে অর্থও উপার্জন করতেন 
স্বচ্ছন্দে। কলকাতার আশেপাশে, নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর কাণ্চননগর হালিশহর ভাটপাড়া 
হারনাভি চাংড়িপোতা জয়নগর-মজিলপুর হাওড়া হুগলি বর্ধমান প্রভাতি নানাস্থানে 
যে সব পাণ্ডতবংশের বাস ছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে টোল-চতুঙ্পাঠী প্রাতিষ্ঠা ক'রে 
অধ্যাপনার দ্বারা জীবিকা অন করবার জন্য কলকাতা শহরে এসোছিলেন। কলকাতার 
নতুন ধনিকবংশের কুলপুরোহিত ও সভাপাণ্ডিত হয়েও অনেকে এসেছিলেন। পা 
ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থের অধ্যাপকদের তালিকায় কলকাতার আটাশজন পণ্ডিতের 
কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন।৭ এই তালিকা অবশ্য 
সম্পূর্ণ নয়। অনেক বিখ্যাত পাঁণ্ডত সে-সময় কলকাতাতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। চিৎপুর-নবাব দেলওয়ার জঙ্গের অনুমতিক্রমে Ter অণ্চলে অধ্যাপক 
রঘুমণি বিদ্যাভৃষণ এক চতুষ্পাঠণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । নারণটের (হাওড়া) ভট্টাচার্য 
বংশীয় ঠাকুরদাস চুড়ামণির বিখ্যাত টোল ছিল হাতশবাগানে। স্বনামধন্য মহেশচন্দ্ 
ন্যায়রত্ন ঠাকুরদাসের ভ্রাতুষ্পন্র। হাতাবাগানে হরচন্দ্র তর্ক ভূষণের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। 
হারিনাভির (২৪-পরগনা) ভ্াচার্যবংশগয় রামগোপাল ন্যায়ালঙকারের আড়পদালতে 
একাটি চতুষ্পাঠী fet alanis গ্রামের রামদাস SPAA টোল ছিল 'এতন্নগরের 
শিমূল্যগ্রামে' (শমলেয়)। বহুবাজারানিবাসণ বিশ্বনাথ মাঁতলালের পোষকতায় পণ্ডিত 
শ্রীধর শিরোমাঁণ 'মলঙ্গাধামে' মেলাঙ্গা) এক চতুষ্পাঠণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সোম- 
প্রকাশ-সম্পাদক, ঈশবরচন্দ্রের সহকমণ্” বন্ধু পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভবণের পতা 
হরচন্দ্র array (শবনাথ শাস্ত্র মাতামহ) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কল- 
কাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর টোল ছল। ঈশবরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী ও বন্ধু 
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পাত রাজপঃর গ্রাম (হারনাভি ও রাজ- 
পুর পাশাপাশি গ্রাম) ছেড়ে কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়ায় একটি চতুম্পাঠী স্থাপন করেন। 
গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :* “আমার ?পতা রাজপুরের অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় 
আসিয়া ঠন্ঠানয়া সিম্ধেশবরী-গ্যহের পশ্চাৎভাগে দেবী ঘোষের ভূমিতে কর্ণ ওয়ালিস 
রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে পুদ্করিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, কলিকাতার 
অধ্যাপক (অর্থাৎ ছাত্রশূন্য অধ্যাপক) হইলেন ৷ মাসিক ॥০ আট আনা করিয়া এ জায়গার 
খাজনা দিতে হইত। তখন 'কিন্চিদাধক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই È বৃহৎ গোষ্ঠীর 
ভরণপোষণ অতিকল্টে নব্বাহ হইত ৷” 

ঈশ্বরচন্দ্র নিকট-জ্ঞাত সভারাম বাচস্পাঁত ও তাঁর পূত্র জগন্যোহন ন্যায়ালঙ্কারও 
সম্ভবত কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন। ঈশবরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস 
এই ন্যায়ালঙ্কারের গৃহে প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

এরকম আরও অনেক পাঁণ্ডতের টোল-চতুষ্পাঠশ কলকাতার বাভিন্ন অণ্চলে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। কলকাতা শহরের নতুন ধাঁনকবংশেও অনেক পণ্ডিত সভাপাশ্ডিতরূপে প্রাত- 


লস ডয়িলি থেকে (১৮৪৮) গৃহীত 
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পালত হতেন। শোভাবাজারের রাজপাঁরবারে, ঠাকুর-পারবারে, মাল্লক-পারবারে, সিংহ- 
পাঁরবারে (যা সব পাঁণ্ডতদের সমাবেশ হতো। মহারাজা নবকৃষের সভায় সংপ্রসিদ্ধ 
পাণ্ডিত জগন্নাথ SPAVA, বাণেশ্বর দবদ্যালকার প্রমুখ পণ্ডিতেরা উপাস্থত 
থাকতেন। ১৮১৭ সালের ২০ জান;ুয়ার কলকাতায় (চৎপ*্রে) যখন হিন্দ; কলেজের 
প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধন-সভায় শহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যান্তরা ছাড়াও 
কয়েকজন বিখ্যাত পাঁণ্ডত উপস্থিত ছিলেন৷ ‘ক্যালকাটা মাল্থাল জার্নালে’ তাঁদের 
নাম প্রকাঁশত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, aaia বিদ্যাভূষণ, চতুভূর্জ 
aaay, শোভাশাস্ত্রী, রামদ-লাল তক্চুড়ামাণ, মৃত্যুঞ্জয় বদ্যালঙকার, তারাপ্রসাদ 
ন্যায়ভূষণ, শোভানন্দ ধবদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ।৯ বোঝা যায়, এ'রা সেকালের কলকাতার 
গবদ্বৎসমাজে অগ্রগণ্য ব্যান্ড ছিলেন। এই সব সভাপণ্ডিত, কুলপন্রোহিত, টোল- 

ò য়ম কলেজের পণ্ডিতেরা এবং সংস্কৃত 
থাকতেন। কলকাতার তদানীন্তন বদ্বৎসমাজ 


Balas শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে। 

চ প্রলোভন দৌখয়ে ইংরেজরা ইংরোজ ব্যবহারিক প্রয়োজনের 
কথা বিয়ে দিতে লাগলেন। ইংরোঁজ না জানে ংরেজদের সান্নিধ্যে আসা যায় না এবং 
দের সালিখো না এলে কলকাতা শহরের TR তোরা 


বহাল খণ্ড ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করলেন © য়কার 
z 'বাবূর উপাখ্যান' ও 'নববাবাবলাসে'র মধ্যে 


যায়। ব্যগাঁচত্রে fogti আঁতরঞ্জন থাকলেও, amia 


aa জর হতে লাগল। বে থেকে A 
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যাত্রার পথে ‘বাবুর উপাখ্যান’ মূল এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যবতর্ণ ইন্টারলযড' ছাড়া 
শহরে এসেছিলেন জীবিকার অন্বেষণে। পিতার শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাই 
স্বরচিত জীবনচারতে লিখেছেন : 


এই সময়ে মোটামুটি ইত্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হোসে, অনায়াসে কর্ম্ম 
e এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজণী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামশীসদ্ধ স্থির 
I 


ঈশ্বরচন্দ্রের যখন কলকাতায় আসার কথা হল, তখন ইংরেজি শিক্ষার অবস্থারও 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দশ বছরের বোশ হিন্দ: কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Ri 
হিন্দ; কলেজ নয়, রামমোহন রায়-প্রাতষ্ঠিত coma ইংরেজি স্কুল, CAAA LAA 
জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে, যাঁরা ইংরোজাবিদ্যা শিক্ষা করে- 
ছিলেন, তাঁরাই হয়েছিলেন নবযুগের শিক্ষকশ্রেণণ । তাঁরা “গো-টেহেল বেরিগুডে'র 
যুগের ইংরোজবিদ্‌ ছিলেন না, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিভ্ঞানে কিছুটা পারদর্শী“ ছিলেন। 
ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রদের পরাণক্ষাপ্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' পান্রিকায় এই সময় 
(১৮২৯ সালে) যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তাতে শিক্ষার এই ধারাবদলের স:স্পল্ট 
ইঙ্গিত ছিল। তার ভাষা এই : 


গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাবা ও বিদ্যা শিক্ষমাকরণার্থে যে 
উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চ্যা। ইহার A আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লন্ডায় ভাষার 
ঢাৱরেরা যংকিণ্যিৎ পড়াশ্যনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত 
কিন্তু আমরা এখন eBay দেখিতেছি যে এতন্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় 
কঠিন পৃস্তক ও গুড় বিদ্যা আক্ৰমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধো 
যাহা অতিশয় দ্‌ঃশিক্ষণায় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্পদিনের মধো 
হন্দ, কালেজের বিদ্যার্থরা ও Mass রামমোহন রায় ও শ্রীঘৃত জগমোহন বস বর পাঠ- 
শালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদের নিকটে ইংগ্লণ্ডায় ভাষায় উত্তম পরণগ্ষা দিয়াছে।... 
সেমাচার দর্পণ, ৭ মার্চ ১৮২৯)। 


এই সব বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা পাচ্ছিলেন, তাঁরাই কলকাতা শহরে নবযুগের নতুন 
বিদ্বৎসমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইংরেজিশিক্ষার এক নতুন পর্বের সূত্রপাত হাচ্ছিল 
তখন। সেই সময় ঈশ্বরচন্দরের পাঠশালার পাঠও সাঙ্গ হল। বয়স হল তাঁর আট বছর। 
WARD কালীকান্ত কলকাতায় যাবার কথা প্রস্তাব করলেন। 

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহ রামজয় তকভষণ আতিসার রোগে কিছুদিন ভুগে, 
ছিয়ান্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। পুর ঠাকুরদাসকে দেখতে রামজয় একবার 
কলকাতা শহরে এসোছিলেন। নতুন মহানগরের নির্মম পাঁরবেশে কিশোর পরের জীবন- 
সংগ্রামের করুণ কাহিনী শুনে, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ছনা ও উৎসাহ 
AURCAT | বড়বাজারের দয়েহাটানিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় 
ছিল। তাঁর আশ্রয়ে তিনি ঠাকুরদাসকে রেখে বারাসিংহে ফিরে গিয়েছিলেন। বড়বাজারের 
দয়েহাটার সেই সিংহমহাশয়ের বাড়িতে cole ঈশ্বরচন্দরের ছান্রজীবনের এতিহাসিক 
কাহিনী শোনার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হরোছিল। 
পিতৃকুতা সমাপনের জন্য ঠাকরদাস কলকাতা থেকে বাঁরাসিংহে যান। কলকাতাই ছিল 
কমপ্থিল, তাই বারসিংহে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। পিতৃরুত্য শেষ কারে [তিনি 
কলকাতার ফিরে আসবার সময় ঈশ্বরচন্্রকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন স্থির করেন। 


| 
| 
| 
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ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : “SHIA, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি 
কলিকাতায় আনীত হইলাম ৷' ইংরেজি ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হন। 

বারাসংহ গ্রাম থেকে কলকাতা যাত্রা করা তখন দূর দেশান্তরে যাত্রা করার মতো 
ছিল। দযীশ্ন্তায় ভগবত দেবী ও দগর্ণ দেবী কত বিনিদ্ রাত্রি যে কাটিয়েছেন তার 
ঠিক নেই। তখন রেলপথ হয়নি. বাম্পণয় যানের শব্দ শোনা যায়নি বাংলাদেশে | চলার 
পথ একমান্র হাটাপথ, অথবা নদীপথ | নৌকায় নদীপথে যাওয়া যায়। বীরাসংহ থেকে 
ঘাটাল এসে. নদপথে নৌকায় রূপনারায়ণ দিয়ে গত্গায় পড়ে কলকাতার ঘাটে এসে 
ওঠা যায়। কিন্তু নদীপথে তখন [িপদ-আপদের ভয় বোশ। নোকাড়াবর ভয় নয়, 
ডাকাতের হাতে লঃঠপাটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই সব সময় নদীপথে 
দল বেধে, একাধিক নৌকার বহর নিয়ে, যাত্রা করতেন। যাত্রা বলতে অবশ্য তখন ছিল 
বাণিজাযাত্রা আর তাথযান্রা। তাঁ্থযাত্রা যাঁরা করতেন তাঁরা ইহলোক থেকে পরলোকে 
যান্রা করছেন, এই মনে করেই বাড়ি থেকে বেরূতেন। ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতের হাতে 
প্রাণ যাবে কি না-যাবে, সেই চিন্তায় তাঁরা কাতর হতেন না। তীর্থের টানে প্রাণের টান 
ও সংসারের টান সব ছিন্ন ক'রে দিয়ে, জোয়ারের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিতেন | বাণিজ্য- 
যাত্রা যাঁরা করতেন. সঙ্গে তাঁদের রক্ষীদল থাকত। ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের আজ্ডা-আস্তানা 
তাঁরা সব জানতেন। তাদের হাতে রাখার কৌশলও তাঁরা জানতেন। হয় ভেট দিতেন, 
না হয় রাতের অন্ধকারে সেই সব আড্ডামুখো নৌকা ভেড়াতেন না। এইভাবে তাঁদের 
বাণজাযান্রা চলত | 

ডাকাতির GAI তখন বাংলাদেশে খ্যব প্রবল হয়েছিল। ইংরেজরা প্রাচীন গ্রাম্য- 
সমাজের গড়নাঁটকে ভেঙে দিয়ে যখন নতুন কোনো সমাজবাবস্থার প্রবর্তন করতে 
পারলেন না এবং সমাজের নাদর্ট বংশানক্রামক পেশাগত স্তর থেকে উৎখাত লোক- 
ACE যখন অন্য কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের মধ্যে আত্মসাৎ করতে অক্ষম 
হলেন, তখন সমাজ ও পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষ কতকটা যাযাবর জীবন 
যাপন করতে লাগল। কিন্ত কেবল যাযাবর-বৃত্তিতেও জীবনধারণ করা যায় না। তাই 
তাদের নতুন সামাজিক পেশা হল অসামাজিক AAAS | বড় বড় ডাকাতের দল গড়ে 
উঠল বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় জেলায় । মোঁদনীপুর হাওড়া হুগাল বর্ধমান নদীয়া 
সব জায়গায়। নদপথে তাদের দৌরাত্ম্য বাড়ল সবচেয়ে বেশি । নদীর তাঁরবতাঁ” নানা 
স্থানে ডাকাতের সব আড্ডা গড়ে উঠল এবং বিখ্যাত সব ডাকাতে কালার প্রাতষ্ঠা হল। 
অবাধ্য আসামগদের নরবালি দিয়ে ডাকাতেরা শান্তর উৎসব করত বাঁভৎসভাবে | দামোদর, 


রুপনারায়ণ ও ভাগশরথীর Claw বহ; গ্রামে আজও এরকম আনেক-ভাকাত্র.. 


আস্তানার কথা ও ডাকাতে কালীর নরবালির রোমাণ্টকর কাহিনী শোনা বায় OF E 
. ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালের এই যাত্রাপথ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ।.এই পথের সমকাল+নন 
একটি বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রে। বিবরণাঁট এই ৫৯১৫ 
কলিকাতা এবং we উত্তরোত্তরাণ্ডল হইতে জলপথে তমলুক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর 
এবং মোঁদিনীপাংর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে উলবৌড়যার বাসপাঁতির খাল অথবা 
তেমোয়ানি প্রভাত দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষণ ভিন্ন 
অন্য কএক মাস বারর সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবাধ প্রায় আষাঢ় পর্য্যন্ত 


i 


দ্বিতাঁয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তত্ঘটনায় লোক সকলে অত্যন্ত -ভীত্‌--১ 


হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে Chen বিলম্বেরও সম্ভাবনা, 
সেমাচার দর্পণ, ৪ জুলাই ১৮২৯)। > 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ 6২ 

উলুবোঁড়িরা থেকে MONCTON পযন্ত খাল-কাটা উপলক্ষে এই পথের বর্ণনা দেওয়া 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতা যাত্রা করেন, উল্‌বোঁড়িয়ার এই খাল 'দিয়ে তখন নোঁকা 
যাতায়াত করত এবং প্রাত নৌকায় একদণ্ডে দু'আনা কর আদায় করা হতো। তাতে 
তেমোহনার ভয়াবহতা হয়ত দুর হয়েছিল, wala নতুন খালপথে যাতায়াত করতে 
পারতেন। কিন্তু কোম্পানির কাটা খালের জন্য ডাকাতের উপদ্রব কমেনি। বরং নতুন 
খালেও পথে আর দুচারটে ডাকাতে আস্তানা গজিয়ে উঠোছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যাত্রার 
Re তাই অনেক ভেবেচিন্তে পথ বেছে নিতে হয়েছিল, নদীপথ ও হাঁটাপথের মধ্যে 
মহানগর আভমুখী একটি কোনো পথ। 

Slmat বা বাণিজ্যযাত্রী কোনোটাই ঈশ্বরচন্দ্র নন। মহানগরও'নবযুগের তীর্থ বটে, 
কিন্তু ধার্মকদের তাঁর নয়। নতুন বাণিজ্যের Cia’, টাকার তীর্থ, জবনাদর্শের তীর্থ 
জ্ঞানবিদ্যার Slat কলকাতা । সেদিক দিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দও viaaa) কিন্তু তাঁরা 
পণ্য বা অন্নাফা-লোভাতুর নন বলে ঠাকুরদাস হাঁটাপথই বেছে নিলেন। সাধারণ 
WAT হাটাপথেই যাতায়াত করত বেশি। হাঁটাপথও তেমনি দুর্গম পথ । বীরাসংহ 
চপাডাঙ্গা শিয়াখালার উপর দিয়ে সালিখার ঘাট পযন্ত পথ। পথের উপর নদশীনালার 
অন্ত নেই ৷ শিলাই, দ্বারকেশ্বর, কানা দ্বারকেশ্বর, মুশ্ডেশ্বরণী, দামোদর সব পার হয়ে, 
অবশেষে IST ভাগণীরথীর বক্ষস্পর্শ ক'রে মহানগরতীর্ কলকাতায় পেশছতে 
হয়। যাতায়াতের পথে আশ্রয়স্থল হল আত্মীয়স্বজনের বাড়ি অথবা চট বা সরাইখানা। 
পথের উপর পাতুলগ্রামে ঠাকুরদাসের মামা*্বশুর বাড়ি, সন্ধিপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের 
বাড়ি, একট; উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক ভাগনী বাড়ি। সুতরাং পথে 
বিশ্রাম নেবার সমাবধা ছিল। আট বছরের বালককে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রায় 
চল্লিশ মাইল পথ, বিশ্রামের ভাল স্থান থাকার দরকারও পথের উপর। সব দিক চিন্তা 
ক'রে এই হাঁটাপথেই কলকাতা যাত্রা করা হবে স্থির হল। 
cu ee el লখকান্ত ন্দরাগ 51,10 | 

হলেন পতা ঠাকুরদাস, গ্রূমহাশয় কালীকান্ত ও ভৃত্য আনন্দরাম গঢ় 
দীর্ঘ পথ চলতে যাঁদ আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র ক্লান্তি আসে, যদি ছোট ছোট 
পা দখখানা আর কিছুতেই না চলতে চায়, তাহলে গুটির কাঁধে চড়ে তানি কলকাতায় 
যাবেন। আনন্দরামকে তাই সঙ্গে নিলেন ঠাকুরদাস। 

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন পথের উপর দিয়ে। মহানগরের 
পথ। জীবনের চলার পথে প্রথম পদধ্দান। কত পথ. আরো কত দুর্গম ভয়াবহ পথ 
তাঁকে চলতে হবে! তখন সঞ্গীঁ থাকবে না কেউ। পিতা ঠাকুরদাস, গ্রুমহাশয় 
কাল কান্ত. ভৃত্য আনন্দরাম, কেউই meaty থাকবে না তখন। অনেক পথ একাকীই 
চলতে হবে। 

Stadtluft mach freit ! খুব প্রাচীন একটি জার্মান AMT ইয়োরোপের লোকের 
YEA মুখে শোনা যায়। অর্থ হল : Town air makes a man free! “নগরের 
হাওয়ায় মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়।' কথাটা ঠিক। কেবল ঠিক নয়, খুব বড় কথা। 
ইাতহাসেও তাই দেখা যায়৷ নাগরিক পারবেশে মানুষ প্রথম তার ব্যান্ত-জবনের মুক্তির 
আস্বাদ পেয়েছে। 
কলকাতা যাত্রা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রা AT! FLSA গোবিন্দপুরের সংলগ্ন 
একট নগণ্য গ্রামও নয় কলকাতা । কলকাতা এখন নতুন শহর, নবযূগের P 


মহানগরে পদক্ষেপ ৬৩ 


মহানগর তার পরিবেশ ভিন্ন। গ্রাম্য পারবেশের সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। গ্রামের 
সীমানা আছে, শহরেরও আছে, কিন্তু সেটা ভৌগোলিক সামানা। শহরের আর কোনো 
সীমানা নেই। জীবনের সীমানা, মনের সীমানা, আকাঙ্ক্ষার সীমানা, ভোগের সীমানা, 
(কিছুই নেই সেখানে। গ্রাম্যসমাজে স্বাতন্ত্য সীমাবদ্ধ, নাগরিক সমাজে স্বাতন্ত্য 
সীমাহীন। 

একালের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি যাঁদ সেকালে প্রচলিত থাকত, তাহলে বড় বড় 
বৈদন্মাতক অক্ষরে ভাগীরথাীর AOWA কোথাও লেখা থাকত হয়ত : 


কলকাতা শহরে এস, স্বাধীন হও! 


গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রা তাই এতিহাসিক sar! পরাতনকে 
ছেড়ে নতুনের পথে AAT! সংকীর্ণতা ছেড়ে প্রশস্ত উদারতার পথে যাত্রা। নামগোন্র- 
কুলপাঁরচয় ছেড়ে অজ্ঞাতকুলশীলদের দিকে যাত্রা | 

কিন্তু সেই বহকালের পুরাতন বারাণসী পথ "দিয়ে যাত্রা +A, | অহল্যাবাই রোড, 
পুরাতন বারাণসী তাঁথবযান্রার পথ! সেই পথ ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চলেছেন 
জীবনের নতুন পথে, কলকাতা শহর অভিমুখে | 

পথের উপর খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে পাতুল গ্রাম। জননীর মাতুলালয়। ভগবত 
দেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ঈশবরচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন | অসহখ- 
বিসখ করলে তিনি নিজে বাঁরসিংহ গিয়ে নাতিটিকে নিয়ে আসতেন পাতুলে। পাতুলে 
একদিন অবস্থান ক'রে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভিন্ন গ্রামে অন্য এক আত্মীয়ের ঘাড় 
ঠাকুরদাস তাঁর পত্র ও সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে পরদিন শিয়াখালা- 
সালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। বাঁধা পথে এক মাইল 
অন্তর পাথরের মাইলস্টোন পোঁতা থাকে | পথের ধারে ধারে মাইলস্টোনের এরকম দৃশ্য 
ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের মেঠো পথে কোনোদিন দেখেনানি। কৌতূহলী মনে তাঁর প্রশ্ন জাগল, 
পথের ধারে এগুলো কি বস্তু ঃ দেখিনি তো কোনোদিন? পিতাপ;ত্রে প্রশ্নোত্তর চলতে 
লাগল । TATRA কালীকান্ত উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন সব কথা। মাইলস্টোনে খোঁদত 
ইংরেজি নম্বর ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে শিখে নিলেন। ঈশবরচন্দ্রের ইংরেজি শিক্ষা শুর 
হল, বিনা গুরু-সাহায্ে, শিয়াখালা-সালখের বাঁধারাস্তায়। 

ঠাকুরদাস বললেন, ‘পরাক্ষা করব, কেমন শিখেছ।” গুরুমহাশয়ও প্রস্তুত হলেন 
AITE করবার TA | ভৃত্য আনন্দরাম উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল । যতক্ষণ 
একের পিঠের উপর অন্য অঙ্কগ্াল ছিল, ততক্ষণ আঠারর পর সতের হবে, সতেরর 
পর ষোল হবে, এইভাবে হিসেব ক'রে যে ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষরগুলে না চিনেও আন্দাজে 
বলতে পারেন, এ কথা ঠাকুরদাসের ও গদুরুমহাশয়ের মনে AT | তাই যখন একের পঠাঁট 
সরে গেল, কেবল অক্ষরগুলি পষ্ঠাশ্রয়হীন হয়ে সামনে দাঁড়াল একে-একে, তখন মধ্যের 
ষষ্ঠ মাইলের অক্ষর ইচ্ছা ক'রে বাদ দিয়ে, পণম মাইলের অক্ষরাট দেখিয়ে, ঠাকুরদাস 
জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি অক্ষর বল?’ 

মধ্যের ছয় অক্ষরাঁট ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে পানানি। পিতা তাঁকে ফাঁক দিয়েছেন। একে 
তো একের পঠাঁট নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে মধ্যের পাথরাটকে। 
ডবল পরাক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : এটা ছয় হবে, কিন্তু ভুল ক'রে পাঁচ লিখেছে কেন?’ 
পরীক্ষায় পাশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষা, গ্রাম্য বালকের 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৪ 


পক্ষে কঠিন পরীক্ষা প্রথম পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। উত্তর শুনে সকলেই 
a খুশি হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন : 


এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা আতিশয় আহনাদিত হইয়াছেন, 
ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বারাসিংহের গুরুমহাশয় কালণকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়ও এ সমাভব্যাহারে ছিলেন; [তান আমার চিবুক ধাঁরয়া, ‘বেশ বাবা বেশ’ 
এই কথা বলিয়া, অনেক আশীব্ববাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, 
'দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে aR করিবেন। যদ বাঁচিয়া থাকে, মানুষ 
হইত্যে পারিবেক e 
আনন্দরাম fot আনন্দের কথা কেউ বলেননি | পিতাও নয়, গুরুমহাশয়ও নয়। 
গামাভৃত্য আনন্দরাম। পথের এই কঠিন পরাক্ষায় পাশ করাতে আনন্দে উৎফুল্ল আনন্দ- 
রাম। প্রথমে সে বাঁরসিংহ গ্রামে ফিরে ঈশ্বরের মা-ঠাকুমার কাছে এই 'বাটনাবাটা শিলে'র 
গলপ বলবে। তারপর ধর্মতলার মণ্ডপটিতে জাঁকিয়ে বসে গ্রামের বারোজনের কাছে 
ঈশ্বরের প্রতিভার কথা সগর্বে শোনাবে। 


১২৩৫ সনের কার্তিক মাসের শেষাঁদকে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা শহরে এসে পেশছলেন। 
৯৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের দ্বিত৭য় সপ্তাহে । চাঁদপাল ও অন্যান্য গঙ্গার ঘাটে 
তখন পাজ্কি-বেহারারা antes নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নবাগতরা নৌকা ক'রে কলকাতার 
ঘাটে অবতরণ করলে তারা দল বে'ধে ঘিরে ধরত তাদের । বিদেশণ সাহেব ও HAF 
বাঝদের দিকেই তাদের নজর থাকত বেশি। উড়িয়া বেহারাদের কাঁধে চড়ে, নানারকমের 
খালর ও ঘেরাটোপ দিয়ে ঘেরা পাজ্কির ভিতরে বসে, নবাগতরা কলকাতা মহানগরের 
প্রথম মঃখদর্শন করতেন। 

TI বড়বাজারের দয়েহাটা অণ্যল। ব্যবসায়ীর অমরাবতণর পিংহদ্বার দিয়ে 
শহরে প্রবেশ। একেবারে দয়েহাটায়, বাজারের কেন্দ্রপ্থলে। উত্তররাঢয় কায়স্থ ভাগবত- 
চরণ সিংহের বাড়ি দয়েহাটায়। মারোয়াড়ী বাঁণকদের গাঁদতে তখনও কলকাতার প্রধান 
বাঁণজাকেন্দ ছেয়ে যায়নি। বড়বাজার ও সূতান[ুটির আদি প্রতিষ্ঠাতা বাঙালণ ব্যবসায়ী 
শেঠ বসাক মল্লিক শাল বড়াল প্রভৃতি পারবারদের আধিপত্য তখনও অঙ্গ ছিল 
TOG তন্তুবাঁণক গন্ধবণিক তাম্বূলিবণিক সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি বাঙাল বণিক- 
TEM তখনও কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বাঁণজাক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতেন। স্থাপত্য- 
কলার স্পর্শশিল্য স্তপাকার পোড়া-ইটের বিসদূশ ইমারতশ্রেণণীও তখন বড়বাজারকে 
কুংসিত ক'রে তোলোনি। বাঙাল" sian মল্লিকদের বিশাল-বিখাল চৌহাঁ্দ- 
জোড়া তিনচার-মহলা সব বাড়ি ছিল বড়বাজারে। পুজাগণ্ডপ ও দালান ছিল, ঘাগান- 
সবই ছল। গণ্গাতারের ঘাট orcs তাঁদের নিজেদের তৈরি সব পথ ছিল, 
“গানের ঘাটও ছিল। অন্তঃপুরের মহিলারা ঝালরঢাকা পাল্কিতে চড়ে গঙ্গাস্নান করতে 
মেতেন। পাঁজ্ক-বেহারারা ঘাটে নেমে, পাঁ্কসহ তাঁদের গণ্গায় চুবিয়ে নিয়ে ফিরে 
আসত। তখন বড়বাজার অঞ্চলে বাঁশবন ও বাঁশঝাড় ছিল অনেক ৷ বাঁশতলাভিমনখী 
গাঁলরও অন্ত ছিল না। ছোট অলিগলির একমুঠো মাটিও আজ যেখানে সোনা এবং 
একখণ্ড মাটির হু নেই আজ যেখানে, সেখানে পায়ে-হাঁটা সব মেঠোপথ ছিল। সেই 
সব মেঠোপথ দিয়ে বাঁশবনে পেশছে ডোমকানা হয়ে যেতে হতো। আজও তাই হতে 
হয় বড়বাজারের অলিগালিতে, কিন্তু শানবাঁধানো গলিতে এবং ব্যবসায়ীর গাঁদতে, 
বাশিবনে নয়। 


ক 


মহানগরে পদক্ষেপ ৫৫ 


ঠাকুরদাসকে নিয়ে রামজয় তকর্ভূষণ যখন দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহে 
উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বড়বাজার ছিল বাঙালী ব্যবসায়ীদের বাজার। তার প্রায় 
কুড়ি বছর পরে বিদেশ মহিলা ফ্যানি পাক'স, ১৮২৫ সালে যখন বড়বাজার দেখতে 
এসোছিলেন, তখনও বড়বাজার কলকাতার সব চেয়ে বড় বাজার ছিল বটে, কিন্তু তার 
চেহারা এ রকম ছিল না। বড়বাজারকে ফ্যানি পার্স শাল-আলোয়ান কেনাকাটার 
বাজার বলেছেন, কিন্তু একবার বেড়িয়ে যাবার মতো জায়গা বলেও উল্লেখ করেছেন — 
‘The Bara Bazar, the great mart where Shawls are bought, is worth 
visiting’ ১২ ঈম্বরচন্দ্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস যখন বড়বাজারে এলেন, তখনো বড়- 
বাজার অবাঙালশ বাঁণকের বড়বাজার হয়নি, বাঙালীরই বড়বাজার feet! শেঠ-বসাক- 
মালিকদের সৌভাগ্য-রাৰ তখন অস্তাচলে যায়নি। তারপর সুপ্রীম কোচের মামলা- 
মোকদ্দমায় ও ব্যান্তগত বিলাসিতায় বাণিজ্যলব্ধ সমস্ত ALS মূলধন তাঁরা খোলাম- 
gia মতো উড়িয়ে দিয়েছেন। বাণিজ্যলব্ধ মূলধন উতৎপাদনাশিজ্পে নিয়োগ ক'রে 
বাঙালণরা বাণকশ্রেণী থেকে শিল্পপতিশ্রেণীতে রুপান্তারত হতে পারেনানি। কেন হতে 
পারেননি, সে কাহিনী বড়বাজারের শানবাঁধানো গলিতে ও শেঠ-মলিক-বসাকদের প্রাচীন 
অট্রালিকার ইটের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। লেনদেনের বাণিজ্য থেকেও প্রতিযোগিতার 
চাপে ক্রমে গশ্চাদপসরণ কারে এখন তাঁরা অনেকে চাকারজীবীর নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় 
faced | আর তাঁদেরই alos ধন আইন-আদালতের নালা দিয়ে বন্যার বেগে বয়ে 
এসে SÈTA আডভোকেট উাঁকল মোন্ার দালালদের নিয়ে বাক্যব্যবসায়৷ এক বাঙালী 
মধ্যশ্রেণণ গড়ে তুলেছে কলকাতা শহরে। 


ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহেই আশ্রয় Facer 
ভাগবতচরণ তখন জণাবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গৃহটি ছল বড়বাজারে এবং দয়ে- 
হাটার বাড়িতে তাঁর পরিবারের সকলে তখন বসবাসও করতেন। দয়েহাটা এখনো 
rane বিরাজ করছে বড়বাজারে। দ্‌-একটি জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার দিকে চেয়ে 
উত্তররাঢ়গয় কায়স্থ সিংহমহাশয়দের গৃহের কথা মনে হয়। তার চেয়েও AP মনে 
হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্জীবনের ও ছান্রজশীবনের সব চেয়ে কঠোর সংগ্রামের MANA 
যে-পাড়ায় ও যে-গৃহে কেটেছে, তার কথা । তার এীতিহাসকতার কথা। কিন্তু গু 
সঠিকভাবে নির্দেশ করার কোনো প্রমাণ নেই কোথাও আজ। রেকর্ড থেকেও দয়েহাটার 
হের কায়স্থ মালিকের অস্তিত্ব পর্যন্ত AS হয়ে গেছে। ভবিতব্যবাদী জন্ম- 


গণ 


দাশশীনকের দেশে ঞাঁতহাসক Bris এইভাবেই অবজ্ঞার আড়ালে পথের ধবলোয় দিশে 


'যায়। যেমন সম্প্রাত কলকাতা শহরের সব প্রাচীন এঁতিহাসক রাস্তাঘাটের নাম 


‘রাজনৈতিক’ উত্তেজনায় Aro হয়ে যাচ্ছে। 

ভাগবতচরণ 'সংহের গৃহটির আজ কোনো হাঁদশ পাওয়া আর সম্ভব নয়। দয়েহাটার 
যে দ;-একটি প্রাচীন ভগ্নগ্‌হ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়, তাও অবলঘাদ্তর পথে। 
অদূর ভবিষ্যতে তার ভগ্নস্তূপের উপর কুৎসিত কু'জের মতো কোনো ব্যবসায়ীর ইমারত 
ঠেলে উঠবে। তব: দয়েহাটা নামটি যাঁদ কোনো ব্যবসায়ীর বা রাজনোতিক নেতার স্মাত- 
রক্ষা্থে লুপ্ত হয়ে না যায়, তাহলে এঁতহাসিক স্মাতিসচেতন বাঙালী মাত্রই বড়- 
বাজারের এই পথটিতে ঢুকলে অবশ্যই ATG বোধ করবেন। দয়েহাটারই এক NRA 
কোণে প্রদণপ জেবলে রানে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করতেন। দয়েহাটা থেকেই হেটে 
গোলাদাঁঘর সংস্কৃত কলেজে তান যাতায়াত করতেন। দয়েহাটারই এক গহকোণ থেকে 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ Gù 


রাইমাঁণর স্নেহমধদুর কণ্ঠের ‘ঈশ্বর’ ডাক শোনা যেত। দেনাপাওনার দৈনন্দিন SHAT 
নিদয়তার মধ্যে, বড়বাজারের এই দয়েহাটা অঞ্চলেই, দয়ামায়ামমতা ও মাতৃস্নেহের 
নর্বীরণী রাইমাঁণ বাস করতেন। ভগবতী দেবীর স্নেহাশ্রয় থেকে দূরে থেকেও, 
ভাগবতচরণের বিধবা কন্যা রাইমাণর এই মাতৃস্নেহের নিঝণীরণীধারায় অবগাহন ক'রে, 
বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাণিজ্যিক পাঁরবেশে মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে 
ওঠার সুযোগ পেয়োছলেন। 
ভাগবতচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগন্দুলভ সিংহ সংসারের কর্তা হয়েছেন | তখন 
তাঁর বয়স বছর পণচশ। গহণা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর স্বামী ও দুই ong, এক বিধবা 
কনিষ্ঠা ভাগনী ও তার এক পঢ়, এই নিয়ে জগন্দুল'ভবাবুর পাঁরবার। ঠাকুরদাসকে 
তিনি ore বলে ডাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাই জগদ্দুলভবাবকে দাদা এবং তাঁর 
বড় বোন ও ছোট বোনকে বড়াঁদাঁদ ও ছোড়াঁদাঁদ বলে ডাকতেন। রাইমাঁণ ছিলেন তাঁর 
ছোড়াদাঁদ। 
গ্রাম থেকে প্রথম শহরে এলে, গ্রাম্য বালকের মানাঁসক অবস্থা fe রকম হয় তা 
বোঝা যায়। গ্রাম্য পাঁরবেশের সঙ্গে বালকটিন্তের যে নিবিড় আত্মীয়তা হয়, 
শহরের কৃত্রিম পরিবেশে তা হয় না। মনটা পড়ে থাকে গ্রামের মাঠে-প্রান্তরে। ধীরাসংহ 
গ্রামের একান্ত পাঁরাচত আনাচে-কানাচে, মথুর মণ্ডলদের বাঁড়ঘরের আশেপাশে, 
খেলার নিত্যসত্গীদের Prec পিছনে ঈশ্বরচন্দ্রের মনটি ঘুরে বেড়াত। তার উপর মা 
নেই কাছে, ঠাকুমাও নেই। দয়েহাটার অপ্পারচিত পরিবেশে প্রথমটা নিশ্চয় তানি 
তর মতো অসহায় বোধ করতেন। কিন্তু ?িসংহ-পাঁরিবারের আদরযত্কে ক্রমে তানি 
বেদনা ভুলে যেতে লাগলেন। মনের ভার অনেকটা হালকা হয়ে গেল। সবার 
উপরে, রাইমাণ যেন মাতৃমার্ততে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন। রাইমাঁণ বিধবা । একমান্র 
"RE গোপালকে নিয়ে তিনি বিধবা হয়েছেন। গোপালের প্রতি তিনি স্নেহান্ধ। কিন্তু 
গোপালের সমবয়স্ক ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি রাইমাণর স্নেহ ও আদরযত্ন আরও বোঁশ ছাড়া 
কম ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সম্নেহ TIÒ সজাগ থাকত সব সময়। মা-ঠাকুমার 
কোল ছেড়ে দূরে এসে বালক ঈশ্বরের মনে কোনো কষ্ট না হয় যাতে, এতটুকু অনাদরে 


পারবেশ কিরে পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র দয়েহা টার নস 

র হাটার সংহ-পারিবারে। 

বাল্যজীবনের সংহ-পাঁরবারের এই তি ঈশ্বরচন্দ্র মনে তাঁর জীবনের শেষ দিন 
i তে আরম্ভ করোছিলেন, তাতে রাইমাঁণর কথা যে রকম আন্তাঁরক 

আবেগ fre তিনি লিখে গিয়েছেন, তাতে বোকা arn. fen কা যা 

্ বানি প্রভা লতার করেছিলেন তাঁর নিজের ভাষাতেই রাইমণির এই 


নিত রাইমাণর অদ্ভুত স্নেহ ও ay আমি কাঁস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে 
উপর জননীর + SONG পুত্ৰ গোপালচন্দ্ৰ ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুনের 
ত জপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোগালচন্দের উপর রাইমণির 


মহানগরে পদক্ষেপ ৫৭ 


স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা আঁধকতর ছল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তারক দডঢ় 
{শ্বাস এই, স্নেহ ও aR বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির Coe বিভিন্ন ভাব 
{ছল all ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সাঁদ্ববেচনা প্রভাতি সদ্‌গুণ 
বিষয়ে, রাইমাঁণর সমকক্ষ স্বীলোক এ-পর্যান্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দুয়াময়ীর 
সৌম্যমূ্ক্তি, আমার Grain, দেবাঁমুত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। 
প্রসগগক্লমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রাতম গুণের কীর্তন কাঁরতে কারতে, 
অশ্রঃপাত না করিয়া থাকিতে পার না। আমি স্ত্রীজতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে 
নি্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নিদ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যান্ত রাইমাণর 
স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ সমস্ত AC. ফলভোগী 
হইয়াছে, সে যাঁদ স্রীজাতর পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ/ পামর 
ভূমণ্ডলে নাই। 


বার্ধক্যে পেশছেও রাইমাঁণর জন্য যাঁর এতখানি আবেগ সত ছিল, সংসারের ও 
সমাজের সমস্ত মালন্যের মধ্যেও fala নিজ হূদয়ে প্রাতিষ্ঠিত রাইমাণর সোম্যমার্ত 


ভাবা যায় না। প্রভাব যে ছিল, তিনি নিজেই পরিভ্কার স্পষ্ট ভাষায় তার আভাস 
দয়েছেন। তাঁর কর্মজীবনে স্বজাতির প্রাত তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা স্বাঁকার কারে 
fara, রাইমাঁণকেই তিনি তাঁর প্রেরণার উৎস বলে ইঙ্গিত করতে ভোলেনান। এই 
ইীঙ্গতের তাৎপর্যও গভণর। বাল্যবয়সের স্মৃতির প্রতি বার্ধক্যে যান নিজেই এই 
ইঙ্গিত করতে দ্বিধাবোধ করেনান, তাঁর কাছেও তার তাৎপর্য সামান্য নয়। 

{বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে, কেমন কারে, 
তাই নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচালিত আছে। সঙ্জন ব্যান্তরা বিদ্যাসাগর-চাত্রে মাতৃভান্ত 
ও দয়ার চরম বিকাশ দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। সাধারণ AMMA মানুষের মনেও 
শবদ্যাসাগরের এই acto আঙ্কত হয়েছে। তাই তাঁর প্রত্যেকটি মহৎ কাজের উৎস- 
সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মনের মতো সব কাহিনী ও কিংবদন্তী রচনা 
করেছেন। িধবাববাহ সম্বন্ধেও এরকম অনেক কাহিনী আছে। তার মধ্যে AIA 
প্রচালত কাঁহনী হল, বিদ্যাসাগর তাঁর মায়ের কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়োছলেন। 
বালবৈধব্যের দঃখকণ্টে কাতর হয়ে একবার নাকি ভগবত’ দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে বলে- 
ছিলেন, ‘তোদের ,শাস্ত্ে কি এমন বিধান নেই কোথাও, যাতে এই দুঃসহ জীবনের 
অবসান ঘটানো যায় ?’ এবং মায়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র ঘে'টে বিধবা- 
বিবাহ অশাস্ব্ীয় নয় প্রমাণ করবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এরকম আরও অনেক 
কাহিনী আছে। এগ্ীলকে কাঁহনী ছাড়া আর Fee, বলা যায় AT! 

ভগবত’ দেবী উদারহূদয় নারী ছিলেন। যে মাতুল পাঁরবারে তানি আশৈশব মানুষ 
হয়োছলেন, শিক্ষাদণক্ষায় ও 'দ্যাচর্চায় তাঁদের সমতুল্য পরিবার খুব অল্পই ছিল। 
সাধারণ আঁশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মতো সংস্কার বা সামাজিক সংকীর্ণতা তাঁর না থাকা 
আশ্চর্য নয়। কিন্তু তান বিধবাবিবাহের শাস্তীয় ব্যাখ্যার জন্য ছেলেকে অননরোধ 
করেছিলেন বলে মনে হয় না। বৈধব্যের দুঃখ যদ ঈশ্বরচন্দ্র কারও ব্যান্তগত জীবন 
থেকে বোধ ক'রে থাকেন, তাহলে তা রাইমাঁণর জীবন থেকেই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। 
কল্তু তা সম্ভব হলেও, বিধবাবিবাহ্‌ আন্দোলনের প্রেরণা কেবল সেই ব্যান্তগত বোধ 
বা বেদনা থেকে তিনি পাননি ৷ সামাজিক ইতিহাসে এইজাতীয় আকাস্মকতার বিশেষ 
কোনো স্থান নেই। বিধবাবিবাহ "আন্দোলনে, পাঁরণত না হলেও, তাই য়ে রীতিমতো 
আলাপ-আলোচনা সমাজে তার আগে থেকেই চলাঁছল। বিদ্যাসাগর তাই থেকেই তাঁর 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৮ 


সামাঁজক কর্তব্যের আসল প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তখনকার প্রগতিশীল সংস্কার- 
পল্থী সমাজের বিশেষ তাগিদকেই তিনি বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করোঁছলেন। * 


পণ্ডিত সভারাম বাচস্পাতি কিশোর ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন কলকাতায়। 
তারও পরিবার ছিল। অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল। সবই ছিল, কিন্তু রাইমাঁণ ছিলেন না। 
তাই সব থেকেও, কিছুই ছিল না। কিশোর বালককে জ্ঞাতির আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে 
হয়েছিল।, সে-সব কথা ঠাকুরদাস ভুলে যানানি। তান জানতেন, GTA SA 
পাঁরবার ন; থাকলে এবং সেই পরিবারের মধ্যমাঁণ রাইমণি না থাকলে, তাঁর পক্ষে পাত্রকে 
নিয়ে কলকাতায় চাকরি ক'রে বাস করা সম্ভব হতো না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও লিখেছেন: 
‘এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অণ্টমবষাঁয় বালকের পক্ষে, 
কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারত না।" 
কলকাতায় আসার পর পাঁচ-সাতাদিন সুস্থির হতেই কেটে গেল। তারপর পড়া- 
শুনার প্রশ্ন উঠল। জগদ্দূলভবাবুর বাড়ির কাছে শিবচরণ মল্লিক নামে এক ধনী 
সংবর্ণবাঁণক বাস করতেন। সংবর্ণবাঁণক সমাজের বহু সংগাতপন্ন Ble তখন বড়বাজার 
অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসা করতেন। শিবচরণবাবুর বাড়িতেই একটি পাঠশালা ছিল। 
ধনী ব্যন্তিদের অনেকের বাড়িতেই তখন পাঠশালা ছিল। বাড়িতে গুরুমহাশয়ের কাছে 
বিদ্যাশক্ষার বয়স পর্যন্ত সাধারণত ধনীর দুলালদের বাইরের কোনো বিদ্যালয়ে পাঠানো 
হতো না। গনরুমহাশয় ধনক পাঁরবারের সন্তানদের বাড়তেই পড়াতেন | তাদের সঙ্গে 
পাড়া-প্রাতিবেশীর আরও দ:-চারজন ছেলে এসে যোগ iO | বৈঠকখানাটাই পাঠশাল। 
হয়ে যেত। [শবচরণ মাল্পকের বাড়তে যে পাঠশালা ছিল, তাতে তাঁর নিজের পত্র, 
ভাগনে, জগদ্দ*্লভবাবুর ভাগনেরা এবং আরও তিন-চারটি বালক পড়াশুনা করত। 
কথা হল, COMA SAA ভাগনেদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র foarte এ পাঠশালাতেই 
যাতায়াত করবেন। অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ এই তিন মাস তিনি এ পাঠশালাতেই লেখাপড়া 
করলেন। পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন স্বরুপচন্দ্র দাস। মাত্র তন মাসের জন্য তাঁর 
পাঠশালাতে পড়লেও, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কথা শেষ জণবন পর্যন্ত ভোলেনাঁন। স্বরূপ- 
চন্দ্রের শক্ষাপদ্ধাত তাঁকে যে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল, তা তাঁর পরবতর্ণকালের 
উ্তি থেকে বোঝা যায়। বীরাঁসংহের গুরঃমশায় কালনকান্তের তুলনায় স্বুরূপচন্দ্রকে 
তিন আরও বোশ কৃতী শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। 'পাঠশালার শিক্ষক স্বরুপচন্দু 
দাস, বারাসংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ 
হয়, আধকতর নিপুণ fee ; 
তিন মাস পরে তাঁর কঠিন অসুখ হল। রন্তাঁতসার রোগে felt ভুগতে লাগলেন। 
তখন MANGA থেকে যাঁরা কলকাতা শহরে আসতেন, তাঁরা প্রায়ই অজীর্ণ ও উদরাময় 
রোগে ভুগতেন। কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে-না-যেতেই তাঁদের অসুখ সেরে 
যেত এবং তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠতেন। কলের জল, ড্রেন, পারচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, এসব 
কিছুই তখন ছল না। তার মধ্যে ale অঞ্চলে লোকের বসত ক্রমেই বাড়াছল। মশা- 
র্‌ উপদ্রবে কলকাতা শহরে টেকা যেত না। ঈশ্বরচন্দ্র ছয়-সাত বছর আগে, 
কাঁব ঈশ্বরচন্দ্র ope কাঁচরাপাড়া থেকে কলকাতা শহরে এসে, জোড়াসাঁকোয় তাঁর 
মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়োছিলেন। কবিয়ালদের দলে মিশে কাঁব-গান ও ছড়া রচনা করতে 


ক ০ 


* 'সমাজসংস্কার : বিধব্যাববাহ' অধ্যায় দুষ্টব্য। 


মহানগরে পদক্ষেপ ৫৯ 


{তান ভালবাসতেন! দয়েহাটা থেকে জোড়াসাঁকো খুব বেশি দুরে AT! কলকাতা 
সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত ছড়া বেধেছিলেন, তা প্রধানত জোড়াসাঁকো ও তার 
আশপাশের অবস্থা দেখে। ছড়াটি অনেকেই জানেন, 
রেতে মশা দিনে মাছি, 
এই তাড়য়ে কলকেতায় আছ। 

মশার উপদ্রব যে কত প্রবল ছিল তখন কলকাতায়, তা প্রায় তখনকার প্রত্যেক শহর- 
বাসর তিন্ত আভজ্ঞতাপ্রসূত বিবরণ থেকে বোঝা যায়। বিদেশী মহিলা ফ্যানি পাকি 
কলকাতা শহরে এসে মাসে ৩২৫ টাকা ATG ভাড়া দিয়ে চৌরঙ্গি অঞ্চলে বাস করতেন। 
১৮২২-২৪ সালের কথা । অনেক রকম নাগাঁরক অভাব-অভিযোগের কথা তান তাঁর 
ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তার মধ্যে মশার কথা অত্যন্ত foe 
ভাষায় we করতে তিনি ভোলেনান। মশা প্রসঙ্গে ফ্যান বলেছেন :১৪ “The 
greatest annoyance are the mosquito-bites ; it is almost impossible 
not to scratch them..” তাও তো বড়বাজার জোড়াসাঁকোর্‌ তুলনায় তখন 
platens লোকবসাঁত খুবই বিরল ছিল। whai প্রায় গ্রামই ছিল বলা চলে। 
বড়বাজারের fancier বসতির মধ্যে মশামাছির উপদ্রব আরও বেশি ছিল। এ-রকম 
অধিকাংশ অণ্চলেরই অবস্থা ছিল কলকাতায়। z 

১৮২৮-২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, তখন কলকাতা শহরে 
ম্যালোরয়ার দৌরাত্মযও খুব ছিল। ম্যালোরয়ার কারণ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
‘বেঙ্গল হরকরা' পত্রে মন্তব্য করা হয় এই মর্মে :** 'বদ্ধ ডোবা APATITE হল 
ম্যালোরয়া রোগের প্রধান উৎস। কলকাতায় তার অভাব নেই। তার জন্য মারাঠা খাল 
ছাড়িয়ে ওাঁদকে যাবার দরকার নেই ৷ কলকাতার মধ্যেই যেখানে এদেশী লোকের বসাঁত 
খুব বোশি, সেখানে বদ্ধ ডোবা পঢ়কুরের প্রাচুর্য দেখলে যে কেউ বিস্মিত হবেন। 
ঝোপঝাড়-জঙ্গলেরও অভাব নেই কলকাতায়। লটারি কমিটি পথঘাট তোর ক'রে, 
জলা-জঙ্গল সাফ ক'রে, কলকাতার শোভা ও শ্রীবর্ধনের প্রশংসনীয় চেস্টা করছেন 
বটে, কিন্তু এখনো অনেক কাজ করা বাকি আছে। সার্কুলার রোড থেকে, গার্ডেনারচ 
পর্যন্ত অনেক জায়গায় এখনো ঝোপঝাড়-জঙ্গল অনেক দেখা যায়। এ-সব AITA 
না করলে, কলকাতার পাঁরবেশ স্বাস্থ্যকর হবে বলে মনে হয় না।' 

বেঙ্গল হরকরা' পত্রের মন্তব্য থেকে কলকাতার যে চিন্র পাওয়া যায়, তাতে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের মতো নবাগত গ্রাম্য বালকের পক্ষে কলকাতায় এসে IALA ভোগাই স্বাভাবক। 

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র এর কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসোঁছলেন 
ওঁ একই উদ্দেশ্যে, লেখাপড়া করার জন্য। কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পারবেষ্টনের মধ্যে, 
শহরে এসে তাঁর দৈহিক অবস্থা বি রকম হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্ম- 
জশবনচারতে' যা লিখে গেছেন, তা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অগ্রাসাঙ্গক হবে না। 
কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :৯ “এ কালে কাঁলকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে 
সময় সেরূপ ছিল না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগরবাসীদগের বাসস্থানের অংশ HOT 
অস্বাস্থাজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের* প্রায় সমস্ত বর্ত্মের পার্্বস্থ 

*.‘এই ভাগের" বলতে লেখক ঠনঠানয়া অঞ্চলের কথা বলছেন, যেখানে তান, রামতন 
লাহিড়ী, মদনমোহন SHG প্রমূখ আরও অনেকে থাকতেন। কলকাতার অন্যান্য অণ্টলের 
ক্ষেত্রেও এ-উীন্তি প্রযোজ্য। এ 
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প্রণালীর TRS জল হইতে দুগন্ধি বাম্প সর্বদা Slaw হইত। অভ্যাসবশতঃ আঁধ- 
বাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না, কিন্তু বাঁহরের লোকের এ সকল 
পথে গমনাগমন কাঁরতেও আতিশয় wan বোধ হইত। এমন ক নাঁসকাদ্বার বন্ধ 
কাঁরয়া চালতে হইত ।...জাহ্বীতীরস্থ স্থানসমূহ আতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের 
স্থলের বহুলোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণোন্দ্রয়ের 
ও দর্শনোন্দ্রয়ের যাতনার সীমা থাকত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপাঁরচ্কার 
ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভান্তি থাকলেও, তাহাতে প্রফুল্ল চিন্তে অবগাহন 
করা যাইত না। আমি কলিকাতায় যাইয়া অবাধ পুহকারণীতে স্নান কারতাম। একদা 
কোন যোগে আত্মীয়গণের সাহত জগন্নাথের ঘাটে স্নান কাঁরতে গগিয়াঁছলাম; কিন্তু 
জলের অবস্থা দোখয়া আমার স্নান করতে কোনরুপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন 
আমাকে অস্নাত থাকিতে হইল। 

‘তৎকালে মফস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে 
অনেকেরই Bele রোগ হইত। এ পাঁড়াকে 'লোণালাগা' কাঁহত। যাঁহারা তথায় 
অল্পকাল থাঁকয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আঁসয়া লোণা কাটাইবার 
নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘেল ও কল্মির ঝোল পান কাঁরতেন এবং গান্রে কাঁচা 
হারদ্রা মাতেন। অত্যল্প গরুপাক MAL আমার অসুখ হইত। এ কারণ আমি 
আহারের বিষয় অত্যন্ত সাবধান থাঁকতাম। তথাঁপ দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি 
জাল্মল, এবং ক্রমশঃ বল একেবারে গেল। ম্‌ৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকলে যেমন 
তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরণীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘ।তেই আমার 
গানের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরণরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। BIH সেবনে কোন 
উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা কারলাম। পরদিন হইতেই শরীর 
সংস্থ হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্থ দিবসে বাট উপনীত হইলাম এবং বিনা গুষধে 
এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কলিকাতায় পুনর্গমন কারিলাম।” 

কলকাতার জলের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন কার্তকেয়চন্দ্র তা বাস্তাবকই 
ভয়াবহ। পরবতাঁকালে কলকাতা শহরের AA হয়েছে প্রধানত পারস্রাত কলের 
জলের জন্য। কাব ঈশ্বর গডপ্ত বা ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনে তা হয়ানি। ঈশ্বর গুপ্তের 
মতো আর একজন কবিয়াল (বহুবাজার জেলিয়াপাড়াবাসন) পরে কলকাতাবাসের সখ 
প্রসঙ্গে এই কলের জলের কথা 'দিয়ে ছড়া বে'ধেছেন। ছড়াঁটি এই : 


(শহরে ) সুখ বলতে একটি আছে 
হাত বাড়ালেই জলাঁট কাছে। 


শহরের এই সুখ তখন ছিল না। হাত বাড়ালে জলটি কাছে পাওয়া যেত না যখন, 
তখনই অসুখবিসুখের প্রাদুর্ভাব ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন যে, কলকাতা থেকে 
গহাভিমুখে যাত্রা করার পরদিন থেকেই তাঁর শরণীর সুস্থ হতে আরম্ভ করল। 

র “EIS প্রায় তাই হয়োছল। তাঁর অসুখটা আরো একটু কঠিন হয়োছল বলে 
প্রথমে দর্গাদাস নামে স্থানীয় এক কাবরাজ তাঁর চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন। 
তখনো কলকাতায় কবিরাজদের রাজত্ব ছল, এবং পাড়ায় পাড়ায় তাঁরাই পসার জগিয়ে 
HOP কাঁবরাজের চাঁকৎসায় ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাধির কোনো উপশম হল না। 
ই মে অসংখ বাড়তেই লাগল। রাইমাণর সেবাযরেরও কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু 
TRAM বুঝোছলেন, শহর না ছাড়লে অসুখ সারবে না। তাই তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর 


মহানগরে পদক্ষেপ ৬১ 


মাকে সংবাদ পাঠালেন | দুর্গা দেবা তাঁর নাতির অসুখের সংবাদ পাওয়া maz নিজেই 
কলকাতায় চলে এলেন। দ:-একাঁদন কলকাতায় থেকে তান ঈশবরচন্দ্রকে নিয়ে বীরাসংহ 
গ্রামে ফিরে গেলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চাকৎসায়, সাত আট দিনেই, 
আম সম্পূর্ণরূপে TAGS হইলাম।' কলকাতা ছেড়ে নৌকা করে যেতে-যেতেই 
কাতিকেয়চন্দ্র অনেকটা AA হয়ে গিয়োছিলেন। বিনা ওষধে একমাসের মধ্যেই তানি 
সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসোঁছলেন। ঈশ্বরচন্দ্রেও ঠিক তাই হয়োছল। সাত- 
আট দিনের মধ্যেই বিনা চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়োছিলেন। তবে একমাসের মধ্যে 
“তান কলকাতায় ফিরে আসেনান। প্রায় মাস দুই-আড়াই গ্রামে থেকে, জ্যৈষ্ঠ মাসের 
গোড়ার দিকে, তান কলকাতায় {ফরে এসোছলেন। ১৮২৯ সালের মে মাসের 


তৃতীয় সপ্তাহে | 


ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা যাত্রা করেছিলেন গ্রীক্ম-বর্ষার শেষে কাঁত কি 
মাসে। পথচলার কণ্ট তখন তেমন ছিল না। দ্বিতীয়বার তান প্রকে নিয়ে কলকাতা 
যাত্রা করলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে, একটু বেলা বাড়লেই, 
পথচলা কঠিন। পথ সেই একই পথ। চলতে চলতে মনে হয় যে, পথের কোনো শো 
নেই। বাঁধাপথে এক মাইল. অন্তর মাইলস্টোন আছে। দেখতে দেখতে চলা যায়, বোঝা 
যায়, কতর্টা পথ চলা হয়েছে। কিন্তু বাঁধাপথে পেশীছবার আগে যে-পথ আঁতক্রম 
করতে হয়, সেখানে মাইলের কোনো নিশানা নেই। 


হলে মহানন্দে সে ঈশ্বরকে কাঁধে নিয়ে জোরে জোরে পথ চলত। দ্বিতীয়বার যাত্রার 
সময় ঠাকুরদাস তাই প্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁটতে পারবে, না লোক সঙ্চে 
নেব? বালক মান্রেরই এসব ব্যাপারে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছা থাকে। পিতার কথায় পনর 
ama কারে উত্তর দেয় : 'হাঁ পারব, আম একলাই পথ চলতে'পারব।' MIAA 
কথা feta নিজেই স্বীকার করেছেন, ‘আম বাহাদুর কাঁরয়া বাললাম, লোক লইতে 
হইবে না, আম অনায়াসে চলিয়া যাইতে পাঁরব।' তার জন্য এবার আর কোনো লোক 
সপ্পো নেওয়া হল না। প্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস পথে বৌরয়ে পড়লেন। কলকাতার পথে। 
সেই একঘেয়ে পথ। পথের উপর চাঁট আর সরাইখানা, আর দ7-একজন আত্মীয়- 
স্বজন, জ্ঞাঁতকুটঃম্বের বাঁড়। দশর্ঘপথযান্রীদের তাছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, 
বিশ্রামের স্থান নেই। বীরাসংহ থেকে ঘাটাল হয়ে, আরামবাগের ভিতর য়ে পদরাতন 
অহল্যাবাই রোডে পেশীছবার পথের উপর সেই পাতুল গ্রাম। ভগবতা দেবীর মাতুলালয়। 
পাতুলের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র টান খুব বোঁশ। বারাসংহ থেকে পাতুল ছয় ক্রোশ দুর! 
জননীর মাতুলালয়ের টানে ঈশ্বরচন্দ্র এই ছয় ক্লোশ পথ সহজেই চলে এলেন। CAFTA 
মতো পাতুলেই বিশ্রাম করলেন তাঁরা পরাদিন সকালে পাতুল থেকে ঠাকুরদাস রামনগর 
যাত্রা করলেন | তারকেশ্বরের কাছে রামনগর গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র এক সমা, অন্নপূর্ণা 
দেবীর *বশুরবাঁড় সেই গ্রামে ৷ তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ঠাকুরদাস আগেই স্থির 
করলেন, কলকাতায় যাবার পথে রামনগর ঘুরে যাবেন। বারাঁসংহ থেকে পাতুল যতদুর, 
পাতুল থেকে রামনগর DONA, প্রায় ছয় ক্রোশ। অর্ধেক পথ, ETON ক্লোশ, ঈশ্বরচন্দ 
অনায়াসে চলে এলেন। আগের দিন ছা'ক্রোশ হে'টেছেন। আবার তার পরাঁদন ভোর 
থেকেই হাঁটা আরম্ভ হয়েছে। MTOM ক্লোশ পথ চলার পরে তাঁর ছোট-ছোট MT TT 


‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬২ 


০০0: হল, যে আর একপাও তাঁর চলবার Mie রইল 


না। পথচলার এই বিষম সংকট ও তার সমাধানের করুণ কাহিনী ঈশ্বরচন্দ্র নজেই 
বর্ণনা করেছেন : ৯৭ 


শেষ তিন ক্লোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন cam চাঁলয়া, আমার পা এত 
টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আমার চলিবার ক্ষমতা 
Fegan রাহল না। অনেক কষ্টে চাঁর পাঁচ দণ্ডে আধ ক্লোশের অধিক চলিতে পারিলাম 
না। বেলা দই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্লোশের অধিক পথ বাকণ রাহল। 
আমার এই অবস্থা দেখিয়া Pera বিপদগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লেন। আগের মাঠে ভাল 
তরযুজ পাওয়া বায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, এখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বাঁলয়া 
[তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন; এবং আনেক, কষ্টে এ স্থানে উপস্থিত হইলে. তরমুজ 
কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পা'র টাটান কিছুই কমিল না। 
বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রাঁহল না। ফলতঃ আর এক পা 
চলিতে পারি, আমার সেরুপ ক্ষমতা রাহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তাবে 
তই এই মাঠে একলা থাক, এই stam, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিকদ;র 
চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন কাঁরতে লাগিলাম। গিতৃদেব সাতিশয় বিরন্ত 


হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিল না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই- 
একটা থাবড়াও দিলেন । 


অরশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ?িতুদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চাঁললেন। 
তিনি স্বভাবতঃ দুব্ব'ল ছিলেন, অঞ্টমবধায় বালককে স্কন্ধে লইয়া আঁধক দূর যাওয়া 
তাঁহার ক্ষমতার ates ci সতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং 
বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে কারব। আম চালবার চেষ্টা 
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চালতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আগি চলিতে পারব, 
সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগলেন, খানিক 
পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরুপে দই ক্লোশ পথ 
যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাঁগল। সায়ংকালের fale ATRE আমরা রামনগরে উপস্থিত 
হইলাম. এবং তথায় সে aie বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন 
কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। 

Pepe লিখেছেন যে রামনগরে যাবার পথে রাজবলহাটে এসে পিতাপূত্র দুজনে 
একটি দোকানে ফলাহার করেন। আহারাল্তে ওঠবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বলেন : “বাবা, 
আমি আর চলতে পারব না, আগার পা ফুলে গেছে. পা ফেলতে পারছি না৷’ পিতা 
সাল্দবনা দিয়ে বলেন : ‘খানিকটা চল. আর একট: গিয়ে একটা তরমুজ কনে দেব, 
খেও ৷ কিন্ত তরম.জের প্রলোভনেও ঈশ্বরচন্দ্র চলবার শান্ত পেলেন না। তখন ঠাকরদাস 
বুধ হয়ে, তাঁকে প্রহার ক'রে বললেন : চলতে পারাঁব না তো. বাহাদুর ক'রে বলোছালি 
কেন? আমি লোক সঙ্গে কারে আনতাম।' অবশেষে, নিরুপায় হয়ে ঠাকুরদাস পান্রকে 
কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন | ১% 

এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলেন। প্রথমবার আনন্দরাম 
গার কাঁধে, শ্বিতায়বার পতা ঠাকরদাসের কাঁধে চড়ে, অনেকটা পথ তাঁকে আসতে 
হল। দয়েহাটায় এসে রাইমণির স্নেহাশ্রয়ে তাঁর পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। 


কিন্তু তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্যা দেখা শদল। 


TAM পাঠশালায় যতদুর TE হওয়া সম্ভব, কালশকাল্ত ও স্বরূপচন্দের 
কাছে ঈশ্বরচন্দ্র ` ‘ we 7 


সে-শিক্ষা পেয়েছেন। অতঃপর fa faret তাঁকে দেওয়া উচিত এবং fe 


পদ্ধাঁততে দিলে ভাল হয়, তাই নিয়ে হতারথথদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল। 


J 


2 


মহানগরে পদক্ষেপ > ৬৩ 


আত্মীয়স্বজনরা শহরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা নানা বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যন্ত ক'রে 
ঠাকুরদাসকে যথাকতব্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ দিলেন। 

পরামর্শদাতারা মতামতের দিক থেকে প্রধানত দু'টি দলে ভাগ হয়ে গেলেন | একদল 
ইংরেজিশিক্ষার পক্ষপাতী, দ্বিতীয় দল সংস্কৃতাশিক্ষার পক্ষপাতী । ঘরোয়া পরামর্শ 
সভায় ঠাকুরদাস আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমবার কলকাতা আসার পথে তাঁর পত্রের 
মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি অত্কাশক্ষার কাঁহনীটি বলেন। কাহনীটি শুনে প্রথগ 
দলের পরামর্শদাতারা আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে বলেন, ‘তবে তো ঈশ্বরকে রীতিমতো 
ভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ-সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত করো না ঠাকুরদাস 1 
ছেলেকে ভাল ক'রে ইংরোজ শিক্ষা দাও, হাতে-নাতে ফল পাবে’ ফলাফলের কথাটাও 
তাঁরা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। অর্থাৎ টাকা রোজগার হবে। 

কলকাতা শহরের পল্লীতে পল্লীতে তখন সেকালের ধরনের পাঠশালা ছিল অনেক | 
পল্লাগগ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালার মতো। তাছাড়া আরো অনেক নতুন ধরণের 
পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করোছিলেন ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'। এই সব পাঠশালার মধ্যে 
কোনো-কোনো পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হতো। এ ছাড়া, 
'ফাঁরাঙগদের প্রাতষ্ঠিত কয়েকটি স্কলও ছিল. ইংরোজ শিক্ষার জন্য সেগুলির খ্যাতও 
ছল aga স্কল সোসাইটির প্রাতষ্ঠিত পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছল আর- 
পল ও পটলডাঙ্গার পাঠশালা । আরপ্হীল-পাঠশালাট ছিল ঠনঠানিয়া কালীবাড়ি 
কাছে কন“ওয়ালিস স্ট্রিটের পবাঁদকে। ডেভিড হেয়ার সাহেব নিজেই এই পাঠশালার 
তত্্বাবধান করতেন | পাঠশালাটি ছিল অবৈতনিক, কেবল দাঁরদ্র সংগাঁতহীন বালকদেরই 
এখানে পড়ানো হতো। পাঠাশালার যে ইংরেজি বিভাগ ছিল, তাতে আট বছর বয়সের 
কম বালকদের ভার্ত করা হতো AT! কারণ মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান হবার আগে. ইংরোজ 
{শক্ষা দেওয়া হতো না। ১৮২৮ সালে দেখা যায়, কেবল এই পাঠশালাটর ছাত্রসংখ্যা 
ছল ২১০ GA! কলকাতার লোক এই পাঠশালাটকে হেয়ার সাহেবের স্কুল AT | 
এত Aas ছিল এই স্কুলের যে, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পারবারের ছেলেদের এই স্কুলে 
পাঁল্কর forest পিছন দৌড়ত। স্কুলের ভাল ছাত্রদের পরে উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু 
কলেজে পড়বার সুযোগ দেওয়া হতো। 

পরামশণ্দাতারা ঠাকুরদাসকে হেয়ার সাহেবের এই স্কুলের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 
ঈশ্বরকে ভার্ত ক'রে দিতে। প্রথমত. তাঁরা বললেন. স্কুলে পড়ার জন্য তাঁকে কোনো 
বেতন THES হবে না। দ্বিতীয়ত, যাঁদ ঈশবর লেখাপড়ায় কাতত্বের পরিচয় দেয় তাহলে 
fear বেতনে হিন্দ: কলেজেও পড়তে পারবে। আর হিন্দ; কলেজে যাঁদ পড়ে. তাহলে 
ইংরেজ শিক্ষারও চূড়ান্ত হবে। আর তাও যাঁদ না হয়. তাঁরা বললেন, ঈশ্বর যাঁদ 
মোটামুটি চলনসই Beate শিখতে পারে. হাতের লেখাটি ভাল হয়, এবং জমাখরচ 
রাখার মতো অঙ্ক শেখে, তাহলেও সওদাগর সাহেবদের হৌসে বা বড় বড় দোকানে 
সহজেই একটা কাজকর্ম জুটে যাবে | ঈশ্বরচন্দ্র তাঁরা একদল এইভাবে ইংরোজ 
শিক্ষার স্র্ণকাল্তি ভবিষ্যতের চিত্র একে দিয়ে ঠাকুরদাসকে বললেন, সংস্কৃতের বাতিক 
মন থেকে মুছে ফেলে দাও ঠাকুরদাস, ওসব শিখে এখন আর কিছ হবে না। 
দ্বিতীয় দলের িতাকাজ্জীরা সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক। ইংরেজ ও তাদের ইংরোঁজ 
ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা তখনো ধোঁয়াটে। ভাবষ্যংও তাঁদের কাছে তেমন পাঁরছ্কার 
নয়। স্বজাতির সনাতন পেশা ছাড়া আর কোনো পেশা বা চাকারিবাকারর প্রাত তাঁদের 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬৪ 


তেমন আস্থাও নেই। তাঁরা পুরুযানুক্রমে এই কথাই: জেনে এসেছেন যে, ব্রাহ্মণের 
ঘরের ছেলে, ঢোলে সংস্কৃত শিক্ষা করবে এবং শিক্ষাল্তে নিজে টোলচতুজ্পাঠী খুলে 
সেই আর্তি বিদ্যা আরো পাঁচজনকে দান করে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে। তাঁরা 
তাই একবাক্যে বললেন, সংস্কৃত শিক্ষা দিতে। ঠাকুরদাস নিজেও এই সংস্কৃতপন্থীদের 
forge ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর নিজের একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি সংস্কৃত শিক্ষা 
কারে, নিজে টোলচতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা ক'রে জশবন কাটাবেন। কিন্তু দারিদ্র্য ও 
করতে BA! জনৈক শিপ্‌-সরকারের কাছে চলনসই ইংরোজ [শিখে তান কলকাতা 
বহরে কয়েকটি টাকা উপার্জনের যোগ্যতা অজন করেন। এ কথা তান ভুলে যাননি। 
‘পিতা তাঁর নিজের জীবনের অতৃপ্ত বাসনা-কামনা তাঁর পরের জীবনে চরিতার্থ হোক 
দেখতে চান। ঠাকুরদাস তাই ইংরেজিপল্থীদের মতামত সমর্থন করলেন না। তিনি 
বললেন : ঈশ্বর লেখাপড়া শিখে, উপাজনক্ষম হয়ে, আমার দুঃখ ঘোচাবে, তার জন্য 
আমি তাকে কলকাতায় আনিনি। আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর সংস্কৃতশাস্দ্রে কৃতবিদ্য হয়ে, 


দেশে গিয়ে চতুঙ্পাঠী স্থাপন করে, স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করবে। তাহলেই আমার 
নব আকাশক্ষা মিটবে ৷” 


3 এই মনোভাবে সংস্কৃতপন্থণরা খুশি হলেও, ইংরেজিপল্থগ পরামর্শ- 


“তারা Ramee হলেন। সহজে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাসমস্যার মামাংসা হল না। তাই নিয়ে 
ঘরোয়া বৈঠকে তক চলতে থাকল | 
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E | coer সংস্কৃত কলেজ 


শিপৃ-সরকারের কাছে ইংরোজ শিখে, ব্রাহ্মণের ছেলে ঠাকুরদাস বড়বাজারের বিল- 
বালেউরে পাঁরণত হয়েছেন। ভাল সাহেব শিক্ষকদের কাছে ইংরোজ শিখে তাঁর ছেলে 
ae কোনো সদাগরী হোঁসের কেরানণী হবে, দশ টাকার বদলে বিশ টাকা উপার্জন 
করবে মাসে। কেবল টাকার সঙ্গে যাঁদ বিদ্যার সম্পর্ক হয়, তাহলে দাঁরদ্র হলেও, 


দা পণ্য, বলে ভাবতে শেখেনান। তান জানেন, বিদ্যা দান করাই বিদ্বানের রা 
দারিদ্রের জনা বিদ্যার সেই মহান্‌ আদর্শ তান ত্যাগ করতে রাজ নন। নিজের জীবনে 
ত্যাগ করেছেন, কিন্তু পুত্রের জীবনে কেন করবেন? 

ঠাকুরদাস জানতেন না, সেকালের এই আদর্শেরও পাঁরবর্তন হচ্ছে। এযংগে fame 
পণ্য, কেনাবেচার সামগ্রী ছাড়া faa, নয়। তার বাজারদর ও বানময়মূল্যই সর্বাগ্রে 
faran, আসল বিদ্যা কদাচ নয়! 


ঠাকুরদাসের মতো অনেক {পতা তখন শিক্ষার কথা নিয়ে চিন্তা করাছিলেন। ইংরোঁজ- 


পন্থী (Anglicists) ও সংস্কৃতপন্থী (Orientalists) দুই দলে তাঁরাও ভাগ।হয়ে 
দগয়োছলেন। সাহেবদের মধ্যেও এ বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। ইংরেজ শাসকরা শিক্ষা 


সম্বন্ধে তখনো মনস্থির করতে পারেনান। এদেশী ATER, আচার-ব্যবহার, শশক্ষা- 


ক, ইংরোজশিক্ষার প্রধান বিদ্যালর fom কলেজ’ প্রধানত 
এদেশশ লোকের উদ্‌যোগেই প্রাতাণ্ঠত হয়োছল। ইংরেজরা সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা 


ঠার পরিকল্পনা হয় যখন, তখন বাঙালী রামমোহন রায়ই তার 


'বরুদ্ধে, পাশ্চাত্তাশক্ষার সমর্থনে, আবেদন করেছিলেন (১৮২৩ সালে)। বোঁণ্টঙ্কের 
বরে পাশচাপথাসকদের শিক্ষা ও অমাজসংসকারনীত রুমে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬৬ 


বিতকেরিও অবসান হল এই সময়। মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী উইলিয়ম বোণ্টিও্ক 
১৮৩৫ সালে তাঁর এতিহাসিক ঘোষণায়, এই বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা ক'রে দিলেন। 
ইংরেজি ও পাশ্চাত্তাবিদ্যাপল্থীদেরই জয় হল। 

বেণ্টিঙ্কের এই এতিহাসিক ঘোষণার প্রায় ছ'বছর আগে ঠাকুরদাস সিদ্ধান্ত করেন 
যে ঈশ্বরচন্্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন। সেকালের প্রায় প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পাঁরবারে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ates বিদায় আদায় করতে যেতেন। ?সংহ-পারিবারেও এই কারণে 
অনেক পণ্ডিতের যাতায়াত ছিল। সেই সুযোগে ঠাকুরদাসের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত তান 
তাঁর সঙ্গোও ঈশ্বরের শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর মতামত জানতে 
চান। তকবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে cle ক'রে দিতে বলেন lt 
পাতুলগ্রামানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্রের জননীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভ্বণ নিজে সমপণ্ডিত 
ছিলেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্যাসমাজে পাতুলের এই পরিবারের খ্যাতিও ছল 
তখন। রাধামোহনের পিতৃব্যপ্ত্র মধুসুদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করতেন 
এবং বৃত্তিও পেতেন।* ঠাকুরদাস তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করেন। তানও ঈশ্বরকে 
ACPO কলেজে পড়াতে অনুরোধ করেন। মধুসূদন বলেন, সংস্কৃত কলেজে পড়ালে 
তাঁর সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। ঈশ্বরকে যাঁদ তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত করতে চান, তাতে 
কোনো বাধা তো নেই-ই, এমন Te চাকারবাকার করাও যাঁদ তার আভিপ্রেত হয় কোনো- 

তাতেও কোনো অসুবিধা হবে AT সংস্কৃত কলেজে পড়ে যারা 'ল' কাঁমাঁটর পরাক্ষায় 
Sete হয়, তারা আদালতের জজ-পাণ্ডিত fae হয়। জজ-পশ্ডিতের চাকরির 
OTS ভাল, সম্মানও আছে। EAR সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতের জন্য 
বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। স্বাধীন অধ্যাপনাবৃত্তি বা চাকার, যা ইচ্ছা ও প্রয়োজন 
হবে, ঈশ্বর তাই করতে পারবে । অবশেষে অনেক বিচার-বিবেচনার পর তাই বাচস্পাঁত 
শহাশয়ের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল। ঠিক হল, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজেই পড়বেন। 
১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বরচন্দ্র ংস্কৃত কলেজে ভার্ত হন। তখন তাঁর বয়স নয় 


১৮২৯ IOIA শকে, জুন মাসের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ে বিদ্যা রুপে পাঁরগৃহীত হই। তৎকালে আমার বয়স নয় বংসর। ইহার পর্বে 
সামার সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, 
এ শ্রেণীতে তিন বংসর ছয় মাস অধ্যয়ন কাঁর। 


Lae ` 
রর সহোদর চন ferna তার fanom জণবনচরিত' oraa মধ্যে তক 
বা 


মহাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তকণবাগীশের নামোল্লেখে 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বরচিত জাবনচারতের মধ্যে কেবল 
SRW tories নাম .করেছেন। এব সংগত বলে মনে হয়৷ না, কারণ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 
চির e অনেক wut লিখে যাননি, এবং ফটক লিখে দিয়েছেন তাও লামানা। 
টিভির পর amp কিভাৱে ভার পা'ডুলপি প্রকাপ করেছেন তাও কেউ অর 
সন এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাসভাজন সহোদর শন্ভুচন্দ্রের উত্তি অনেক বোশ বিশ্বাসযোগ্য 
বলে মনে হয়। 
* মধদেন 


বাচস্পাতি “বসল্তসেনা', 'ছন্দোমালা* ও 'মাধবীলতা" নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। « 


খসন্তসেনা' মূচ্ছকটিকের অনুবাদ । মেহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির SR EST) | 


—— - 


গোলাদঘির সংস্কৃত কলেজ ৬৭ 


সংস্কৃত কলেজ তার তিন বছর আগে গোলাঁদঘিতে (কলেজ স্কয়ার) উঠে এসেছে। 
১৮২১ সালে, গবনমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি হোরেস হেম্যান উইলসন কলকাতায় 
একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর আগে লর্ড মিন্টো নবদ্বীপ ও 
LLO IÈ সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা বলোছলেন। উইলসন বলেন যে কলকাতা 
হল প্রধান মহানগর। বাইরে থেকে সকলের পক্ষে এখানে এসে বিদ্যালয়ে পড়াশবনা 
করার সুযোগ-সুবিধা অনেক বোশ। কর্তৃপক্ষের {দক থেকেও কলেজের কাজকর্ম 
তত্ত্বাবধান করা অনেক সহজ | সুতরাং নবদ্বীপ ও ত্রিহনত দুজায়গায় কলেজ স্থাপন 
না ক'রে কেন্দ্রীয় মহানগর কলকাতাতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করাই 
সমশচীন। বড়লাট লর্ড হেস্টংস বা ময়রা, উইলসনের প্রস্তাব অন;সারে, সংস্কৃত 
কলেজের জন্য বার্ষিক পণচশ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ক'রে, তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
ঘোষণা করেন (২১ অগস্ট, ১৮২১) যে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা কলেজ-প্রাতষ্ঠার 
আশ উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশ এই শিক্ষায়তনের ভিতর দিয়েই হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্তা- 
বিদ্যা ও ইংরোঁজাশক্ষার প্রসার হবে বলে তাঁরা মনে করেন। 

তারপর প্রায় দু'বছর প্রস্তাব কাগজের পচ্ঠাতেই বন্দী থাকে। ১৮২৩ সালে নব- 
গঠিত ‘জেনারেল কাঁমাট অফ্‌ পাবাঁলক ইনস্টরাকশন’ এবং সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্টা 
কল্পে যে কাঁমাট গঠিত হয় সেই কাঁমটি সাম্মালত হয়ে প্রস্তাব কার্ষে পাঁরণত করার 
সংকল্প করেন। সরকার জানান যে আর 'বলম্ব না কারে, একাট বাঁড় ভাড়া কারে 
সংস্কৃত কলেজের কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া উচিত। কলেজের জন্য গৃহের সন্ধান করা 
এবং তার জন্য APTS নিয়োগ করার ভার পড়ে উইলসন সাহেব ও ক্যাপটেন প্রাইসের 
উপর। ১৮২৪ সালের ১ জান[য়ার থেকে ৬৬নং seated স্ট্রিটের একাঁট ভাড়া 
বাড়তে সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন চার বছরের Pah, এবং 
গ্রামের গরুমশায়ের পাঠশালায় তখনও তিনি পাঠারম্ভ করেননি। কলেজের পাঠারম্ভের 
কয়েক সপ্তাহ পরে যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে TERY ৪৯ জন বলে উল্লেখ 
বরা হয়।২ 

কলেজগহ নির্মাণের জন্য গোলাদার উত্তরের অনেকটা জাম (৫ বিঘা ৭ কাঠা) 
কেনা হয় ৷. তার.মধ্যে দূশবঘা জাম কেনা হয় ডোঁভড হেয়ারের কাছ থেকে, কাঠা-পিছু 
«00 হারে। এই সময় হিন্দ? কলেজ ও স্কুলও সয়কারা তত্বাবধানে আসায়, তার জন্য 
নতুন গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। এক সপ্পোই উভয় বিদ্যালয়ের গ নির্মাণ করা 
হবে স্থির হয়। নতুন গৃহের জন্য প্রায় এক লক্ষ কুঁড় হাজার টাকা মঞ্জর করা হয়। 
১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে কলেজগহের 'ভাততপ্রস্তর স্থাঁপত হয়। 
বান" কোম্পানি গৃহ নির্মাণের কন্টাক্ট পান। গৃহ নির্মাণ শেষ হতে প্রায় আড়াই বছর 
সময়. লাগে SU RY সালের > মে; হিন্দ; কলেজ-ও IATA SALTS নুন 
গৃহে প্রবেশ করে। ) 
সংস্কৃত কলেজের জন্য শিক্ষিত ইংরেজরা প্রথম যেসব TANT খসড়া করেন ভা 
অনেকাঁদক থেকে আঁভনব। কোনোরকম দৈহিক দণ্ড কলেজের ছাত্রদের দেওয়া হবে না 
বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য বংশের ছেলেরা সংস্কৃত কলেজের PTET 
এবং তাদের গায়ে বেত বা অন্য কিছ স্পর্শ করলে তাদের ধর্মনাশের সম্ভাবনা থাকতে 
পারে। আভিভাবকরা সেই কারণে ছাত্রদের হয়ত কলেজ ছাড়য়ে দিতে পারেন। সুতরাং 
দৈহিক দণ্ডদান ধর্সের ভয়ে নিবদ্ধ ছিল। দেশীয় সংস্কার ও প্রথা যে ইংরেজাশক্ষা- 
বিদূরাও কতখানি ভয়ে-ভয়ে মেনে চলতেন, এটা তার একটা দণষ্টান্ত ME | 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬৮ 


কেবল এই ব্যবস্থা করেই তাঁরা অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকেনানি। হিন্দু কলেজ-সহ যখন 
সংস্কৃত কলেজের গৃহ নির্মাণ করা হয়, তখন দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ব্যবধান 
রচনার যে পাঁরকম্পনা করা হয়, তাও 'বাচিত্র ও আভনব। সংলগ্ন গৃহ দুটিকে মধ্যে 
প্রাচীর ও লোহার রেলিং তুলে দিয়ে স্বতন্ ক'রে দেওয়া হয়। কের সাহেব বলেছেন 
যে বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য কেবল একটি ‘common entrance’ বা সাধারণ ফটক 


তলায়, একই বায়; সেবন ক'রে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু তার বোঁশ ঘানষ্ঠ 
সংস্পশেরি' ব্যবস্থা উচ্চসমাজ সহ্য করবে না। ‘Out-office’ পর্যন্ত স্বতন্ত রাখা 
উচিত। তাই রাখাও হয়েছিল এবং গৃহের মধ্যে প্রাচীরও তুলে দেওয়া হয়েছিল।* 
115 ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেকালের বাংলার সামাজিক গড়ন 
AEP কলেজের ও হিন্দ; কলেজের গৃহের স্থাপত্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। 


বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনে এ এক এঁতিহাসিক গৃহপ্রবেশ। দুই পাশের দুই একতলা 
বাড়িতে হিন্দর কলেজ ও স্কুল (অর্থাৎ সিনিয়র ও জুনিয়র ডিপার্টগৈন্ট), মধ্যে 
সংস্কৃত কলেজ। কত গ্‌হাঁবপ্লবেরই না সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশে এই দুটি একতলা 
গহ! বাংলার ব্যাদ্ধাবস্লব, য্যা্তাবস্লব, আদরশীবস্লব, সবই গোলাঁদাঘর এই বিদ্যা- 
লয়ের গৃহে নিঃশব্দে ঘটে গেছে। গোলাঁদাঁঘর বাইরে, বাংলার সমাজে, তার সশব্দ 
প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া হয়েছে। 

বার্ন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা কলেজগহের পাঁরকম্পনা করেছিলেন যখন, তখন 

সের ধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা .করার কথা নিশ্চয় তাঁরা ভাবেননি | 
সরকার! শিক্ষাবিদূরাও তখন অত কথা চিন্তা করেননি। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত 
কলেজ নিয়ে পরবতাঁকালে যারা অনেক কথা লিখেছেন ও বলেছেন, তাঁরাও কেউ 
আজ পর্যন্ত গৃহবিন্যাসের এই EA SARA কথা ভেবে দেখেনানি। অথচ গোল- 
দিঘির এই (বিদ্যালয়গ্‌হের কেষল পরিকল্পনার কথা ভাবলে অবাক হরে যেতে হয়! 
মনে হয়, বাস্তব-রাজোর নয়, ভাবরাজ্যের কোনো আঁকর্টেক্ট যেন কলেজগৃহটির পরি- 
কল্পনা করেছিলেন। 

দই পাশে দুই বাহ বিস্তার ক'রে রয়েছে হিন্দ: কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র 
বিভাগ, মধ্যে সংস্কৃত কলেজের [বপন দেহ। নবানকে আঁভনন্দন জানাচ্ছে দুই পাশের 
দুই বিস্তৃত বাহন, মধ্যে অচল স্তম্ভের উপর স্থির হয়ে রয়েছে দেহটি, পুরাতন 
তহ্যের 


TOT আঘাতে 'পুরাতনে'র আত্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার হচ্ছিল যেমন, তেমাঁন 
পণরাতনের টানে ‘নৃতন’ শিক্ষা করাছিল আত্মসংযম। 


গোলাদাঘর কলেজগৃহ এই আদর্শের ঘাতপ্রাতিঘাতের ইটপাথরের প্রাতমূর্তি এবং 
তার মানবিক প্রতিমঘর্ত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র ববদ্যাসাগর। 


টানার বের SGT দয়েহাটা aena গ্রাম AAO ঠা 
একা যাতায়াত করা সম্ভব নয়। পথ নিরাপদ নয়। 

বি ডো হবার oe ons তালা 
গার I তের মতো: একেবারে নিিবিরও নল না। শহরের নতুন হি 
S STRUT লানারকমের ঘোড়ার গাঁড় ও পালক ছিল। সাহেবদের তো ছিলই। 


গোলদিঘির সংস্কৃত কলেজ ৬৯ 


অনেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহরের পথে খোশমেজাজে টহলও দিতেন। কলকাতার 
রাস্তায় তখন প্রায়ই ঘোড়া ক্ষেপে যেত। সাহসের চাবুকেই হোক, বা পাজিক-বেহারাদের 
পথ চলার গান শুনেই হোক, গাড়ির ঘোড়া যখন ক্ষেপত, তখন চারিদিকে ধুলো 
উড়িয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, পথের উপর দিয়ে ছুটতে থাকত | 'সাহেবের ঘোড়া 
ক্ষেপেছে', ‘বাবুদের ঘোড়া COCR’ বলে কলকাতার পথের লোকজন সেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার 
পিছনে পিছনে Zbl তাতে ক্ষিপ্ত ঘোড়া আরও উল্মত্ত হয়ে উঠত। তখন ট্র্যাফক 
পুলিশ ছিল না, থাকলেও পাগলা ঘোড়া তার নিষেধের ইঙ্গিত মানত AT! কারণ ঘোড়া 
AG নয়। গাঁড়র যাত্রীরা পথের পাশে খানাডোবার মধ্যে ছিটকে পড়ত ৷ সবচেয়ে বিপন্ন 
হতো পাজিক-বেহারারা ও অসহায় পাথকরা। আত্মরক্ষা করার তাদের কোনো উপায় 
থাকত না। ঘোড়ার পদাঘাতে পািক ভাঙত, যাত্রীরা আহত হতো, পাঁথকও মারা যেত 
অনেক | সেকালের সংবাদপত্রে এরকম অনেক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হতো। গাঁড় 
চাপায় মৃত্যু’, ‘গাঁড় চাপায় আঘাতী', ‘অশ্ব পদাঘাতে আঘাতী" ইত্যাঁদ শিরোনামে 
সংবাদ ছাপা হতো। সুতরাং কলকাতার পথের বিপদ ও উপদ্রব তখনো কম ছিল না। 
ন'বছরের বালকের পক্ষে এতটা পথ একা হেটে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। ঠাকুরদাস 
রোজ সকালে ন'টার মধ্যে ঈশ্বরকে খাইয়ে নিয়ে, সঙ্গে ক'রে কলেজে পেশীছে "দিয়ে 
আসতেন। একেবারে গোলাঁদাঘ পর্যন্ত গিয়ে, কলেজে ঢুকে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর 
ছাত্রদের ঘরে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা 
ক'রে, বড়বাজারের বাসায় ফিরে আসতেন বাসায় ফিরে আহারাদি শেষ ক'রে, মাল্লকদের 
দোকানে কাজে বেরূতেন। সারাদিন দোকানের কাজকর্ম ক'রে, বিকেলে চারটার সময় 
একবার কাজের ফাঁকে আবার গোলাদঘিতে আসতেন। কলেজের ছাট হতো তখন। 
ছুটির পর ঈশ্বরকে সঙ্গে ক'রে তান দয়েহাটার বাসায় ফিরে যেতেন। তারপর 
আবার তাঁকে কাজে বেরুতে হতো। দোকানের কাজ, TA কাজের সময় বলে 
কিছ; ছিল না। 

যে সময়টুকু ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে থাকতেন, প্রথম-প্রথম তাঁর খুব অসুবিধা হতো 
নিশ্চয়। এ তো আর গুরুমহাশয় কালীকান্তের পাঠশালা নয়? বাঁরসিংহ গ্রামও নয়। 
serena বাচস্পতি তাঁকে দেখাশুনা করতেন। কলকাতা শহর, তার উপর গোলাদাঁঘর 
সংস্কৃত কলেজ। পাঁরাচত মুখ কোথাও নেই, পারবেশও পরিচিত নয়। সংলগ্ন হিন্দ; 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধনীর সন্তানদের সংখ্যা CATT | সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ 
ও বৈদ্য-সন্তানদের পড়বার আঁধকার ছিল তখন এবং তাদের মধ্যে ধনীর সংখ্যা অল্প | 
হিন্দু কলেজে জাতিগত অধিকার ছিল না। ধনীর দলালরাবাচন্র সাজপোশাক কারে, 
কেউ পালিকতে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কলেজে আসতেন। 

সংলগ্ন গৃহে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দ; কলেজ শুধু যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের 
ভাবাদর্শের সংঘাতক্ষেত্র ছিল তা নয়, নবরুপায়িত বাংলার শ্রেণীসমাজের প্রাতচ্ছাবও 
fea সংস্কৃত কলেজ ছিল প্রধানত সেকালের হিন্দু মধ্যবিত্ত পারিবারের সন্তানদের 
{শক্ষাপ্রাতজ্ঠান এবং হিন্দ; ছাত্ররা ছিলেন উচ্চবর্ণের সংকীর্ণ সীমানাভুন্ত। হিন্দু 
কলেজ ছিল প্রধানত উচ্চবিত্ত হিন্দু পাঁরবারের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এবং যদিও 
উচ্চবর্ণের হিন্দ: ছেলেদেরই প্রাধান্য ছিল সেখানে, তাহলেও বর্ণাভীত্তক আধকার - 
সেখানে স্বীকার করা হতো না! অর্থাৎ একদিকে সংস্কৃত কলেজ ছিল পুরাতন কুলগত 
মর্যাদার প্রতীক, অন্যাদকে হিন্দ; কলেজ ছিল নতুন বিত্তগত মর্যাদার প্রতীক। 


বিস্তের সঙ্গে বিদ্যারও মিলন হচ্ছিল হিন্দ; কলেজে। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৭০ 


সমাজের এ-চিত্র ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দেখেননি । গুরুমশায়ের পাঠশালার পাঁরবেশে 
সমাজের এই শ্রেণীগত ব্যবধানের ছবি ফুটে ওঠোঁন। গোলাঁদাঘির সংস্কৃত কলেজের 
সীমানার মধ্যে, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের সামনে, TIINA 
বাংলার সমাজের বৈপ্লাবক পারিবর্তনের প্রথম ছবি ফুটে উঠল। তানি দেখলেন, সংস্কৃত 
কলেজে শিক্ষার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য জাতির , 
সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার নেই। শিক্ষার সঙ্গে কুলগত মর্যাদার সম্পর্ক এবং শিক্ষা 
তাই বিশেষ বর্ণের কুক্ষিগত। তার পাশে, এই সনাতন সংস্কার ধুলিসাং করে হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদার নতুন মানদণ্ড তোর হচ্ছে সেখানে | 
পে-মানদণ্ড বংশগত নয়, ধনগত। বিদ্যার ও 'বিত্তের নতুন মানদণ্ড । জাঁতভেদে শিক্ষার 
ভেদাভেদ নেই সেখানে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বাণক, সকল জাতির সন্তানেরা সেখানে 
শিক্ষা পাচ্ছেন। শিক্ষার সুযোগ পেলে অন্রাহ্মণরাও বে প্রাতভাবান বলে সমাজে স্বীকৃতি ৰ 
পেতে পারেন, হিন্দ কলেজের ছাত্ররা তার এঁতিহাসিক প্রমাণ । বিত্ত ও বিদ্যা মিলিয়ে, 
তাঁদের নিয়ে সমাজে নতুন প্রাতপত্তিশালী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছে। তার নতুন জীবনী- 
শন্তির প্রাচুর্য কর্মক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে। কুলকৌলীন্যের প্রভাব ম্লান হয়ে যাচ্ছে। 
এ দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের পরিবেশে, চোখের সামনে স্পষ্টই রোজ দেখতে 
লাগলেন। সমাজাবজ্ঞানের বই পড়ে তাঁকে শিখতে হল না। প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা অর্জনের 
জন্য তাঁকে দুরেও যেতে হল না, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষাও করতে হল না। সংস্কৃত কলেজ 
ও হিন্দ; কলেজের একই Bane প্রাঙ্গণে তিনি নবযূগের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী 
ভাঙাগড়া দেখতে লাগলেন। 
নতুন, যুগের সামাজিক পারবর্তনের কোনো বৈশিষ্ট্য ate তাঁর মনে ছাত্রজীবনে 
প্রভাব বস্তার করে থাকে, তাহলে মানবিক অধিকারের এই বৈশিষ্টাই সবপ্রধান। 
AVRO কলেজের MITE ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের কুলগত বিদ্যাচর্চার অধিকারে তাঁর মন 
তেমন সাড়া দত না। মানবচিত্তের এই সংকীর্ণতার কোনো aie, কোনো অর্থ তিনি 
খখজে পেতেন না। পশ্ডিতমশায়দের প্রশ্ন করতেও সাহস হতো না। 
সংস্কৃত কলেজ ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনে আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ করোছল। কেবল 
ন সাগর নয়, প্রকৃত মানুষ হবার সুযোগ পেয়োছলেন তান সংস্কৃত কলেজের 
পাঁরবেশে। হিন্দু কলেজের পাশে দাঁড়িয়ে তান তার উদারতাট্‌কু গ্রহণ করে, 
RAI আতিশয্যজানত উচ্ছঙ্খলতাট;কু বর্জন করতে পেরেছিলেন। নতুন ও 
পরাতন আদরের দুই বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে দ্বাদশ বছর এরকম শিক্ষার সুযোগ 
ঈশ্বরচন্দ্রের DEA পর্ণাবকাশের অনুকূল হয়োছল। 


পিতার সঞ্গ প্রায় ছ'মাস বডবাজার থেকে গোলাঁদাঁঘ যাতায়াত করার পর ঈশ্বরচন্দ্র 
পথঘাট ও পারপার্বের সঙ্গে পারচিত হলেন। তারপর একলাই তান কলেজে 
বাতায়াত করতেন। পথঘাটের চেহারা তখন এরকম ছিল না। প্রশস্ত হ্যারসন রোড 
তখনো কলেজ স্কয়ারের সঙ্গে বড়বাজারের যোগাযোগ স্থাপন করোনি। রাজপথের 
দু'পাশে বিস্তৃত ফুটপাথও তখন ছিল না। অনেক অলিগাঁলর ভিতর দিয়ে এ'কে- 
বেকে গোলাঁদাঁঘর দিকে আসতে হতো। ঈশ্বরচন্দ্র দয়েহাটা থেকে বোরয়ে একাই হে+টে 
= টেন দেখতে তানি বটল acer | আলালের ঘরের দ:লালের মতো লাবণ্যোজ্জবল 
LOGS চেহারাও তর ছিল ati ছোট একাট ছেলে, ছাঁত মাথায় দিয়ে হনহন 
০ যেত, গ'থ পাততাঁড় বগলে করে। পথের ধারের দোকানদার ও লোক- 


গোলদিির সংস্কৃত কলেজ as 


জনদের লক্ষ্য করবার মতো fee, ছিল না তাঁর চেহারায় বা পথচলায়। কেবল HA 
থেকে মনে হতো যেন একটি খোলা ছাঁত গোলাঁদাঁঘর দিকে গাঁড়য়ে যাচ্ছে। ছোট্র 
দেহটিকে দেখা যেত না ছাঁতর আড়ালে ৷ 

ক্ষুদ্র অপারিপষ্ট দেহের উপর ছিল প্রকাণ্ড একটি বড় মাথা। ক্ষীণ দেহের তুলনায় 
অনেক বড় বলে একট বেমানান দেখাত। HG, বালকেরা, বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সহ- 
পাঠীরা বিদ্রুপ ক'রে বলত PRA কই'। বিদ্রপাটকে বিকৃত কারে কেউ কেউ তাঁকে 
ডাকত PA জৈ' বলে। বিদ্রুপ বা অশোভন তামাশা সহ্য করার মতো ধৈর্য ঈশ্বর- 
চন্দ্রের ছিল না। বাল্যকালে তো ছিলই না, পাঁরণত বয়সে যথেষ্ট হাস্যকৌতুকাপ্রয় 
হয়েও, কোনোদিন তানি কোনো অশোভন ব্যবহার বরদাস্ত করতে পারেনানি। সামান্য 
একট; বেয়াড়া কথাবার্তা শুনলেই তাঁর CHS ঘটত, এবং অশোভন ব্যবহারের LP 
উত্তর দিতে তানি একটুও দ্বিধাবোধ করতেন AT! 

ছেলেবেলা থেকেই feta একট তোত্‌লা ছিলেন। স্বাভাবিক কথাবার্তার সময় 
*বশেষ নজর না করলে তা বোঝা যেত AT! কিন্তু আবেগ ও উত্তেজনার বশে যখনই 
কথা বলতেন, তখনই তাঁর তোত্লামি প্রকাশ পেত বৌশ। ছেলেদের অশোভন রাঁসকতায় 
[তানি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হতেন। উত্তেজনার বশে প্রাতবাদ ক'রে যা বলতেন, তার 
অধিকাংশই বোঝা যেত না। ছেলৈরা তার জন্য বোধ হয় আরো GSE করত। 


সেকালের সব (STA মতো ঠাকুরদাসও কড়া শাসন করতেন পুত্রকে | লেখাপড়ার 
ব্যাপারে এতটুকু অবহেলা বা ওদাসীন্য তান সহ্য করতেন AT! পণ্টাশ বছর আগেও 


' কোনো পতা করতেন কি না সন্দেহ! ঈশ্বরের অবশ্য লেখাপড়ায় কোনোদিনই অবহেলা 


প্রকাশ পায়ান। তা সত্বেও, সতর্ক প্রহরীর মতো ঠাকুরদাস তাঁর পত্রের উপর দৃষ্টি 
রাখতেন। কি পড়ছে, কি শিখছে ক্লাসে, প্রাতদিন তার খোঁজ করতেন। সাধারণত তাঁর 
বাইরের সব কাজকর্ম শেষ ক'রে বাসায় ফিরতে রাত্রি একপ্রহর হয়ে যেত। বাসায় ফিরে 
তিনি স্বহস্তে পাক করে নিজে খেতেন ও MACH খাওয়াতেন। সুতরাং ais এক- 
প্রহরের আগে ঈশ্বরের চোখের পাতা STAT কোনো উপায়ই ছিল না। প্রদীপ জেবলে 
{নজন ঘরে তানি ব্যাকরণ পড়তেন। 

বড়বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাবক্রেতাদের কোলাহল তার অনেক আগেই স্তব্ধ 
হয়ে AS | দয়েহাটার গলিতে সকলেই প্রায় ঘিয়ে পড়ত তখন। জগন্দ্ল'ভ সিংহের 
গৃহের নির্জন একি কক্ষে, যোগাসনে বসে, তেলের প্রদীপের সামনে, ঈশ্বরচন্দ্র 
ব্যাকরণ মুখস্থ করতেন। ভাষার ভিত্তি ব্যাকরণ, বিশাল সংস্কৃতসৌধের কঠোর বনিয়াদ। 
সাধারণ সহজ ব্যাকরণ নয়, 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ। নাম OATS, {কিন্তু পড়ে কেউ 
Meee তো হতোই না, কারও বিশেষ কিছু বোধগম্যও হতো না। কেবল অনর্গল গোড়া 
থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করতে হতো। বোপদেবের এই সংস্কৃত অক্ষরে লেখা নীরেট 
ব্যাকরণ সামনে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে জেগে বসে থাকতে হতো। পিতা ক্লান্ত হয়ে বাসায় 
ফিরবেন, তাঁর কাছে ব্যাকরণের পাঠ ব্যাঝয়ে দতে হবে, MARIAT হবে, খাওয়া হরে, 
তারপর "তান ঘুমোতে যাবেন। তার আগে, যত রাতই হোক, কেবল ব্যাকরণ পড়া আর 
দয়েহাটার নির্জন গালতে পিতার পায়ের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকা। আর 
কোনো কাজ নেই। 

মাল্লিকদের দোকানের বিল-কলেকশন্‌ ও হিসেবপত্তরের কাজ শেষ করে, ঠাকুরদাস 
বাসায় ফিরে, স্বপাকের বাবস্থা করতে করতে, ALAA মুখে ব্যাকরণের পাঠ ATOM | 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৭২ 


সংস্কৃত শিক্ষার তাঁর সুযোগ হয়নি৷ শিপ্‌-সরকারের কাছে তাড়াতাড়ি চলনসই ইংরোজ 
[শিখোঁছলেন চাকরির আশায়। পুত্রের কল্যাণে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল। 
ব্যাকরণের পাঠ শুনতে শুনতে তিনি বৈয়াকরণ না হলেও, ব্যাকরণে বেশ জ্ঞানলাভ 
করলেন। OKNI ব্যাকরণ বোধগম্য হতো না বলে, প্রাণপণে মুখস্থ করার পরেও 
ছাত্রদের a foarte সাহায্যে তা দীর্ঘাদন ধারণ ক'রে রাখা সম্ভব হতো না। কয়েকদিন 
পরেই ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই, পুরাতন পাঠ ভুলে যেতেন। তার জন্য ঠাকুরদাস প্রহার 
করতেন এবং নিজের স্মৃতি থেকে পাঠগহুলি তাঁকে বলে দিতেন। দোকানের [হিসেবের 
চাপেও তিনি পঢত্ৰের মুখে শোনা ব্যাকরণের নীরস পাঠ সরস কাবিতার মতো মনে 
রাখতেন। বোঝা যায়, সুযোগ পেলে ঠাকুরদাসও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে 
পারতেন স্বচ্ছন্দে। 

কোনোদিন রাতে বাসায় ফিরে ale তানি দেখতেন যে মৃগ্ধবোধের ATA খোলা 
রয়েছে, সামনে প্রদীপ জবলছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলে আর রাগ 
গামলাতে পারতেন না। সারাদিনের খাটুনির পর, রাগের বশে, প্রচণ্ড প্রহার করতেন 
পদ্রকে। বিজন রাতে দয়েহাটার প্রতিবেশরা সন্্স্ত হয়ে উঠতেন। জগদ্দুলভবাবুর 
স্ৰী ও ভাগনী রাইমাণি মধ্যে মধ্যে ঠাকুরদাসকে বলতে বাধ্য হতেন : 'ছোট ছেলেকে 
এরকম মারধোর করলে মরে যাবে যে! এরকম যাঁদ ফরেন, তাহলে ওকে নিয়ে অন্য 
কোথাও না হয় চলে যান, চোখের সামনে এসব আম দেখতে পারব না।” 

ঠাকুরদাস ল্িত হয়ে, কিছুদিনের জন্য ক্রোধ সংবরণ ক'রে চলতেন। কিন্তু কয়েক- 
দিন মাত্র। ম.গ্ধবোধের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই ক'রে, ক্লান্ত সৈনিকের মতো ঈশ্বরচন্দ্র 
আবার হয়ত একদিন ঘডমিয়ে পড়তেন। জলন্ত প্রদাীপশিখার সামনে, প্রাণান্তকর 
TACT ব্যাকরণের পাশে, ঘুমন্ত পান্রকে দেখে, রাইমণির সব কথা ভুলে গিয়ে, 

পাস তেলেবেগদনে জবলে উঠতেন এবং উত্তম-মধাম প্রহার করতেন। মধ্যে মধ্যে 
প্রাণের দায়ে চোখে সরষের তেল দিয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করতেন জেগে থাকতে | চোখ 
জালা করত, ঝরঝর কারে জল পড়ত চোখ THEA! জলভরা চোখ মেলে তানি মৃগ্ধ- 
নেত্রে চেয়ে থাকতেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দিকে | 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন এই 'গ্ধবোধ' ব্যাকরণ 
পড়ানো বন্ধ ক'রে দেন। তার বদলে তিনি নিজে সহজবোধ্য ব্যাকরণ লেখেন, 'উপ- 
ক্রমাণকা' ও 'ব্যাকরণ iy | ছান্রজীবনে spec আয়ত্ত করার few অভিজ্ঞতার 
কথা বোধ হয় তিনি কোনোদন ভুলতে পারেনানি। 


ব্যাকরণশ্রেণীতে ভাত হবার দেড় বছর পরে, ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষ'ক পরাক্ষায়, 
দ্র মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান (১৮৩৯ সালের মার্চ মাস থেকে)। কল- 
তাতায় বাসাখরচ চালাবার জন্য কৃতা ছাত্রদের এই বৃত্তি দেওয়া হতো ৷ যারা AAG পেতো, 
তাদের বলা হতো 'পেস্টুভেপ্ট' (Pay Student), এবং যারা বৃত্ত পেতো না, তাদের 
বলা হৃতো 'আউট-স্টুডেন্ট" (Out Student) ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন 
বছর তান পড়োছলেন। “প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত কারিয়া, শেষ ছয় 
মাসে অমরকোষের Tare ও ভাঁটকাব্যের পণ্ঠম সর্গ পর্যান্ত পাঠ করিয়াছিলাম।৪ 
Vor বছরই বিকা রক্ষায় বিশেষ স্থান আকার করে নানা tees নাতিক 
পেয়োছলেন। ১৮৩০-৩ সালের TS পরীক্ষায় "আউট-স্টডেন্ট'-রূপে একখানি 
ব্যাকরণ ও নগদ আটাট টাকা পান। ১৮৩১-৩২ সালের TWAS পরীক্ষায় পান অমর- 


y 


গোলাদঘির সংস্কৃত কলেজ ao 


কোষ, উত্তররামচরিত ও মাদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ সালে 'পে-স্টুডেন্ট-রুপে নগদ দ:' 
টাকা পান।* মধ্যে একবছর ভাল পাঁরতোষক পাননি বলে তিনি মনে মনে খুবই, 
ক্ষ হন। ঠিক করেন যে সংস্কৃত কলেজে আর তিনি পড়বেন না। দেশে ফিরে যাবেন 
এবং সেখানে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশায়ের ঢোলে পড়াশুনা করবেন। 

মনে-মনে কিছ; ঠিক ক'রে ফেললে তাঁকে টলানো মুশকিল হতো । সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 
িরজীবনই তিনি অটল ছিলেন। বাল্যকালে তার সঙ্গে ছিল রাগ ও গোঁয়াতম। আরো 
একটি তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৌশণ্ট্য ছেলেবেলা থেকেই পরর্ণমান্রায় ফুটে উঠোছল। 
কারো কাছে কোনো ব্যাপারে তিনি পরাজয় স্বীকার করতে পারতেন AT! বেদনায় ও 
গ্লানিতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত তাঁর নতুন 
সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকাশ CAG | যা ভেবেছেন তা করেছেন এবং যা করেছেন তা শেষ 
পর্যন্ত করেছেন। স্টিম-রোলারের মতো পথের সব বাধা ঠেলে এাঁগয়ে গেছেন। 
মণ্ড্‌কদের গ্যাত্গোর-গ্যাঙ কলরবে অথবা স্বশ্রেণী মধ্যবিত্তের হিংসাশীনন্দার RAAT 
কর্ণপাত করেনানি। 

জয়-পরাজয়ের সমস্যা নিয়ে পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গেও সামান্য খ'াটনাট ব্যাপারে 
তাঁর সংঘাত হতো। এমনিতে ঠাকুরদাস পত্রের একগ'ুয়েমি সম্বন্ধে খুবই সচেতন 
ছিলেন, এবং 'থাড়কে'দো' বলে ডাকতেন। যা তাঁকে করতে বলা হতো, ঠিক তার 
উল্টোটি তিনি করতেন। কলেজে যাবার সময় হলে, টাঁকশালের ঘাটে ঠাকুরদাস তাঁকে 
গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যেতেন। হঠাৎ যদি তিনি আগে বলে ফেলতেন, ডুব দিয়ে 
স্নান করো, তাহলে সেদিন স্নান করানো কঠিন হয়ে উঠত। ঘাটের Priya উপর ঘাড় 
বেশকয়ে ঈশ্বরচন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং রাগে তোতূলার মতো কথা বলতেন। কার 
সাধ্য তাঁকে স্নান করায় সোঁদন। ঠাকুরদাস চড়চাপড় দিতে কার্পণ্য করতেন AT তাতে 
যে সবসময় সমস্যার সমাধান হতো, তাও AT! ঘাটের প্নানাথ'রা অবাক হয়ে তাকিয়ে 
দেখতেন, বাঁটনল বালকের ভয়ংকর জিদ। 

ঠাকুরদাস বলতেন, আজ ফর্সা কাপড় পরে কলেজে নাও | 
ময়লা কাপড় পরে যাব। TIN 

বিস্ময়কর ‘problem’ এই বালক! 

A হলেও, দুর্বোধ্য রহস্য AT! কেবল অন্য ধাতু 


সংকল্প অবশ্য তাঁকে ত্যাগ করতে হল শেষ PAT! ব্যাকরণ- 
SPANI মহাশয় নিজে এবং মধস,দন বাচস্পাত তাঁকে 
পাঁরতোষিক পানান বলে, অথবা পরীক্ষায় 
fapteto হবার কিছু নেই। 


ঈশ্বরচন্দ্র বলতেন, যাব না, 


দিয়ে গড়া। 


সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার 
শ্রেণীর শিক্ষক গঙ্গাধর 
ART ও উৎসাহ দিলেন। একবছর ভাল 
অন্য বালকের কাছে পরাজয় হয়েছে বলে, এত 
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বড়বাজারে বসে ম্‌গ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা হিমালয়শৃঙ্গ লঙ্ঘন করার মতো দুরূহ 
ব্যাপার। যাঁকে করতে হয়েছে FOS একমাত্র তা বুঝতে পেরোঁছলেন। তব NANCE 
প্রাচীন ভারতের বিদ্যার্থীদের যে-ভাবে কষ্ট ক'রে বিদ্যাশক্ষা করতে হতো, এ কষ্ট 
তার তুলনায় কিছ; নয়। সাঁমধ কুশ SS আহরণ করা, গর MART ও গ্রদকন্যার 
আদেশ পালন করা, কৃষিকর্ম ও গোপালন করা, এই ছিল TAAL বিদ্যার 
নত্যকর্ম। 'শিষ্যের কর্তব্যপালনে ও সেবাযরে সন্তুষ্ট হয়ে গুরু যখন বর দিতেন, 
তখন বিদ্যালাভ হতো গুরুগৃহের যুগে যা হতো, গোলাঁদাঁঘর যুগে তা হতো না! 

ACIS ও গুরুসেবা যুগে যুগে বদলায়। কারণ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই ANA- 
বর্তন হয়। ALAA aa TMT আর গোলাঁদাঘর GATT মধ্যে ব্যবধান বিরাট | 
AANA আচার্য ধোম্য বা দৈত্যগ্রু শক্রাচার্যের সঙ্গে গোলাদাঘর সংস্কৃত fam- 
লয়ের গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙকার, প্রেমচাঁদ CSA AA 
আচার্যদের তুলনা হয় না। 

Sit ও উপমনযর মতো গঢ়ুরুভান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়ান ঈশ্বরচন্দ্রের। 
সে-রকম উৎকট গ:রুভন্তি তাঁর ছিল না। তব; ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাঁর 'শক্ষাগন্র/দের 
চারের প্রভাব অস্বাঁকার করা যায় না। বোধ হয় কারো জীবনেই তা যায় না। শিক্ষকরা 
ছাত্রদের কেবল বিদ্যাশিক্ষা দেন না, তাদের চাঁর্ও গড়ে তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র চাঁরতও 
তাঁর AAT যে অনেকখানি গড়ে তুলোছলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সেই গণ্রদ্দের কথা না 
বললে তাই শিষ্যের কথাও বলা হয় AT শিষ্যকে বুঝতে হলে, গুরুকে জানা দরকার। 


নী তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহট নিবাসী ছিলেন। 
mae -হালিশহরে সেকালে বহু পণ্ডিতের বাস ছল এবং স্থানীয় জমিদারদের 
পোষকতায় সোবর্ণ-চৌধুরী, নদীয়া রাজবংশ প্রভৃতি) সেখানে একটি বিখ্যাত Taa- 
সমাজও গড়ে উঠোঁছল। কলকাতা শহরের চাঁরাঁদকে, পুবে পশ্চিমে, উত্তরে দাক্ষণে, 
এরকম আরো অনেক 'বদ্যাসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়োছল। ভাগণরথীর পশ্চিম তারবতাঁ 


SS — — — 


গুরু-শিষ্য সংবাদ on 


অঞ্চলে বর্ধমানে হুগাঁলতে, পৃবে নদীয়ায় কুমারহট্র-হালিশহরে, দক্ষিণে হারনাভি- 
রাজপুর-চাংাড়িপোতা-মাজলপদুরে যে সব বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠোঁছল, নতুন কলকাতা 
শহরের চাকরির আকর্ষণে ক্রমে তার ভাঙন আরম্ভ হয়। এই সব অঞ্চলের বিখ্যাত 
পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে কলকাতায় এসে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে জীবিকা 
অজননের চেষ্টা করেন। অনেকে নতুন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজেও যোগ দেন। সংস্কৃত 
কলেজের আঁধকাংশ পণ্ডিত এই সব অণ্চল থেকে শহরে এসে অধ্যাপনার কাজে যোগ- 
দান করোছিলেন। গঙ্গাধর তক্ববাগীশ এসেছিলেন কুমারহট্র-হালিশহর থেকে। 

শহরে এসে তকরবাগীশ মহাশয় কিছুদিন এম. এন্‌সলি ও অন্যান্য সাবলিয়ান 
সাহেবদের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে মদগধবোধ 
ব্যাকরণের WOT শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এই শ্রেণীর অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন, মাসিক ৩০. বেতনে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা যশস্বী হন, 
তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তকালঙকার, TTA 'বিদ্যাবাগণীশ 
প্রভাত অন্যতম। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন 
ও মঢন্তারাম | 

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম গ*র« হলেন গঙ্গাধর SPRATT | অধ্যাপনায় 
তাঁর অসাধারণ নৈপণণ্য ছিল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠও ছাত্ররা তাঁর কাছে ALLA 
মতো শুনত। ছান্ৰদের গ্রহণক্ষমতার দিকে সতর্ক Tie রেখে তানি শিক্ষা দিতেন। 
তার ফলে তাঁর শ্রেণীর ছাত্ররা যে-ভাবে শিক্ষা পেত, অন্যান্য দুই শ্রেণীর ছাত্ররা তা 
পেত না। আদর্শ শিক্ষক বলে তাঁর সুনাম ছিল LA! 

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র {তন বছর ছ'মাস পড়েছিলেন। প্রথম তিন 
বছরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত করে, শেষ ছ মাসে তান অমরকোষের TAIT ও STY- 
কাব্যের AGT সর্গ পযন্ত পাঠ করোছলেন। এই সময় তককবাগীশ মহাশয় দৈনান্দন 
অধ্যাপনার কাজ শেষ ক'রে, প্রত্যেকাঁদন ছাত্রদের দিয়ে এক-একাঁট উদ্ভটশ্লোক, লা খয়ে, 
তার ব্যাখ্যা ক'রে দিতেন! সেই শ্লোকাট কণ্ঠস্থ কারে ছাত্রদের তার পরদিন তাঁর সামনে 
earache ও ব্যাখ্যা করতে হতো। যাঁদ আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোনো ভুল হতো, ভান 
আবার সেটি সংশোধন কারে বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে ছ'মাস ধরে প্রাতাঁদন ছাত্ররা 
একটি ক'রে উদ্ভটম্লোক শিখোঁছল। ঈশবরচন্দ্রও শিখেছিলেন। 

উদ্ভটশেলোক শিক্ষার দিকে ঈশ্বরচন্দের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেইজন্য OP ATTY 
মহাশয়ের «ca প্রিয় ছাত্র ছিলেন 'তানি। ব্যাকরণশ্রেণী ছেড়ে সাহিতাশ্রেপাতে প্রবেশ 
করার পরেও গঞ্গাধর তাঁর ছান্লটিকে রেহাই দেননি ৷ [তিনি বলেছিলেন — 'ঈশবর, তুমি 
প্রত্যহ না পার মধ্যে আমার কাছে এসে 
তাই বিতর সোহতাশ্রেণীতে পড়বার সময় তান তকা্বাগাশের কাছে মধ্যে মধ্যে 
উদ্ভটক্লে ক শিখতে যেতেন। এইভাবে প্রায় দুই শতাধিক শ্লোক তিনি সংগ্রহ করে” 
ছিলেন হলদে E কে তা 
থেকেও তানি অনেক শিখোঁছলেন। এই শ্লোকগযুলি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 


aiee open সংকলিত কারে গেছেন। সংকলনের প্রয়োজন প্রস্যে তানি 


আমাদের পঠন্দশায় উদ্ভটশেলোকের যেরূপ আদর ও আলোচনা লাক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে 
ডে SLES SL ESD উজান TIENT এর 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালগ সমাজ ৭৬ 


কালে লরপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা আঁবদ্যমান হইলে, আমাদের কণ্ঠদ্থ উদ্ভট- 
শ্লোকগাল আবিদ্যমান হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু, এ শ্লোকগুলি, চিরাঁদনের নিমিত্ত, 
SUA প্রান্ত হওয়া উচিত নহে। এজন্য, শ্লোকগণ্ল মুদ্রিত কাঁরলাম। 


শ্লোকমঞ্জরার ‘বিজ্ঞাপনে’ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পূজনীয় শিক্ষার; গঞ্গাধর তকর্বাগীশ 
সম্বন্ধে লিখেছেন : 


শিক্ষাদান বিষয়ে “ুজ্যপাদ তক্বাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপ্‌ণ্য ছিল। তৎকালে 
সকলে HH বাক্যে স্বাকার কারিতেন, ব্যাকরণের FEN শ্রেণীর ছাৱেরা শিক্ষা বিষয়ে 
যেরূপ কৃতকার্য 8229 
AOA তকবা' মহাশয় ।শক্ষাদান PG বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় ARIA, ও 
সাঁবশেষ পরিশ্রমশাল? বালিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। 


ছারদের উদ্ভটখ্লোক শিক্ষা দিতেই হবে অধ্যাপকদের, এমন কোনো নিয়ম ছিল না। 
গংগাধর এই শ্লোক শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন :১ 


প্রাত্যহক পাঠ সমাপ্তির পর উদ্ভট খে র আলোচনা বিদ্যালয়ের নিময়াবলশর 
অনন্যায়িনী না হওয়াতে, ব্যাকরণের প্রথম ওয় শ্রেণীতে, উচদ্ভটশ্লোক শিক্ষার প্রথা 
AW পজ্যপাদ তর্কবাগণশ মহাশয়, ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবন্ত হইয়া, তৃতীয় 
শ্রেণীতে উদ্ভট শ্লোকশিক্ষা-প্রণালী ofa কারয়াছলেন। এই উদ্ভটশ্লোক শিক্ষণ 
"বারা, আমরা সবিশেষ উপকারলাভ করিয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই। 
গঙ্গাধরের যে-চারত্রাট তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র এই স্বীকারোন্তির মধ্যে পাঁরচ্কার ফুটে 
উঠেছে, সেটি হল আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র | মাসিক বেতনের পাঁরবতে*. বিদ্যালয়ের 
ধধাকতব্যি পালন করেই ছাত্রদের প্রাত তাঁর সব কর্তব্যপালন শেষ হয়ে গেল বলে 
রন মনে করতেন না। কিভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের ভাল হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ 
TID ছিল। গুরুশিষ্যের, শিক্ষক-ছা্রের ব্যন্তিগত সম্পর্কও ছিল মধুর। ঈশ্বরচন্দ্র 
আগ্রহ দেখে তানি অবসর সময়ে তাঁকে উদ্ভটশ্লোক শিক্ষা দিতে FIY হতেন না। 
IMG চারিত্রিক উদারতার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। দষ্টান্তাট 
তার অন্য একজন ছাবের স্মতিথা থেকে গৃহণত। তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র বিদ্যার 
কলকাতার দাক্ষিণে রাজপন্র হারনাভির যে বিদ্যাসমাজের কথা বলেছি, গিরিশচন্দ্র 
সেখানকার এক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের সন্তান। ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় তিনি 
বছরের ছোট 1ছিলেন। আট বছর বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ele হন, 
এ S ATRA পরে। রাজপঢুর গ্রামে তাঁর পিতার টোল ছিল। টোলের অবস্থা 
বাপ হওয়ায় তিনি কলকাতায় এসে ঠনঠানয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পিছনে কর্ন- 
Suter সিটের পশ্চিম দিকে এক পডকুরপাড়ে টোলঘর বেধে অধ্যাপনা করতেন। 
টোলঘরের দানহান অবস্থার এই বর্ণনা দিয়েছেন দিক 


টৌলঘরের অবস্থা নিতান্ত হান ছিল। প্রথমতঃ একটি বাহিরের PH, তাহাতে ভগ্ন 
জা coat আত” মৌরি bem উপৰি দিনরাত অবস্থাত হত 
র এ বহুকালান ছিন্নমশারি ছিল, স্থান সংস্কার 
নো কাটি কৰিতাম; উল G ই 
এত যে শয়নকালে A র মধ্যস্থানে ধয়া রি 
আড়াতে বন্ধন করিতাম।* 78 
SS ee 
রশ বিদ্যারজের টোলের এই বিবরণ প্রসশ্গে হযামিলটন, ওআর্ড ও আভামের বর্ণনার 
থা মনে হয়। উইলিয় Ter তাঁর বাংলাদেশের শিক্ষাবস্থার রিপোর্টে (১৮৩৫, ১৮৩৮) 


আশপাশের গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে যেসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত টোল স্থাপন ক'রে 
অধ্যাপনা করতেন, তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা এইরকম ছিল। নিদারুণ দারদ্বোর 
মধ্যে ৱাহ্মণ AOON তখন কায়র্লেশে জবনধারণ করেছেন এবং নিজেদের সন্তানদের 
বিদ্যাশক্ষা দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্য 'কলকাতায় 
এলেন, তখন তাঁর আহারের চিন্তায় তাঁর পিতা বিব্রত হয়ে পড়লেন। গতগাধর তর্ক: 
বাগীশ থাকতেন [সিমলেতে. শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ছোট বাড়ি Fee 
তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্রে গোবিন্দও বাস করতেন। গোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ 
কারে, বার বছর পরে শিরোমাঁণ উপাধি পেয়ে হঃগাঁল কলেজের পাণ্ডিত নিযুক্ত হন। 
তকর্বাগীশ মশায় কলেজের ছুটির পরে বাড়ি ফিরে, জামা-কাপড় ছেড়ে, কিনি 
জলযোগ ক'রে, প্রায়ই গিরিশচন্দ্ের পিতার কাছে বেড়াতে আসতেন এবং তাঁর টোল- 
ঘরের দাওয়ায় বসে রাস্তার লোক দেখতেন, আর নানারকম গল্প করতেন। একাঁদন 
[তিনিই গাঁরশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভার্তি ক'রে দেবার কথা বলেন। উত্তরে তাঁর 
পিতা বলেন _ “বেলা দশটার মধ্যে গিরিশকে খাইয়ে দেব কি ক'রে? টোল চালাব, না 
WAT করব ?' তাতে তক্কবাগীশ মশায় বলেন : ‘আপনার কিছু করতে হবে না। গিরিশ 
দশটার মধ্যে আমার বাঁডাতে খেয়ে কলেজে যাবে।' গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : 'তদবাধি 
আমি ২ বংসর কাল তাঁহার abe সকালে খাইয়া পাঁড়তে যাইতাম: তার পর 
ম্‌গ্ধাবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কালেজের নিয়মানুসারে পরাক্ষা দয়া মাঁসক ৫, 
পাঁচটি টাকা বেতন পাইতে লাগলাম। এবং fates বয়োহাধক হওয়াতে কোনরূপে 
স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে শিখিলাম।' তখন তর্কবাগীশ মশায় বললেন, ‘এখন তুমি 
নিজে পাক কারে খেও এবং ১০টার মধ্যে কলেজে যেও? | 

গঙ্গাধর তকববাগীশের স্নেহস্পর্শ থেকে দরিদ্র ও অসহায় ছাত্ররা কখনও বাত 
হতেন না। সংস্কৃত কলেজের ছান্রজীবনের প্রথম থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র এই মহানচভব 
পিতৃতুল্য অধ্যাপকের সাল্লিধা লাভ করেছিলেন। কেবল মহানুভবতা নয়, শিক্ষক- 


নানাস্থানে বাংলাদেশের টোল প্রতিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা উল্লেখ করাছ : 


‘The Hindoo Colleges or Schools in which the higher branches of Hindoo 
learning are taught are generally built of clay. Sometimes three or five 
rooms are erected, and in others nine or eleven, with a reading room which 
is also of clav. These huts are frequently erected at the expense of the 
teacher, who not only solicits alms to raise the building, but also to feed 
his pupils. In some cases rent is paid for the ground; but the ground is 
Commonly, and in particular instances both the ground and the expenses of 
the building are a gift. After a School-room and lodging-rooms have been 
thus built, to secure the success of the School, the teacher invites a few 


Brahmans and respectable inhabitants to an entertainment. -* 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৭৮ 


ছাত্রের সম্পর্ক যে কত 'নাবিড় নির্মল হতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনের গোড়াতেই 


তাঁর সংস্কৃত কলেজের প্রথম গুরু গঙ্গাধর তর্কবাগশের কাছ থেকে তা শিক্ষা 
করোছলেন। 


সংস্কৃত কলেজে কেবল যে সংস্কৃতই পড়ানো হতো তা নয়। কলেজের ছাত্রদের ইংরোজ 
শিক্ষার সবধার জন্য ১৮২৭ সালের ১ মে গলাস্টন নামে (M. W. Wollaston) 
একজন সাহেবকে মাসিক ২০০. টাকা বেতনে E করা হয়। ইংরোজ অবশ্যপাঠ্য 
বিষয় ছিল না। ব্যাকরণশ্রেণী থেকেই প্রথমে ইংরোজিশ্রেণীতে প্রবেশ করতে হতো। 
ঈশ্বরচন্দুও গঙ্গাধরের কাছে মূগ্ধবোধ পড়তে পড়তে ইংরোঁজশ্রেণীতে যোগ 'দয়ে- 
ছিলেন। ১৮৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক পরাক্ষায়, ইংরোজ Ud শ্রেণীর ছাত্ররূপে তান 
&॥০ মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক পান -- History of Greece এবং Reader ete. | 
১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরাক্ষায় ৫ম শ্রেণীর ছান্ররূপে তান Poetical Reader 
No. 3 এবং English Reader No. 2 পাঁরতোষক পান। ১৮৩৫ সালের নভেম্বর 
মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরোঁজশ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয়। 

‘মাস্টার’ বলতে ওলাস্টন সাহেব ছাড়া ইংরেজিশ্রেণীর ছান্রসংখ্যা বাঁদ্ধর জন্য আরও 
দু'জন বাঙালী শিক্ষক Trae হয়োছলেন। ১৮৩৫ সালে ইংরেজিশ্রেণী এইভাবে তুলে 
দেবার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরোজশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের বহ 
ছাত্র মিলে নামসই ক'রে ইংরোঁজ বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারি মার্শালের কাছে 
একখানি আবেদনপত্র পাঠান। তাঁরা লেখেন : ° 

ন্যায়শান্ত্াধ্যায়নাং ছাত্রাণাং 

আমারাদগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজি-ভাষাধ্যয়নের রীতি 
উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে Be ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমার- 
দিগেরই দুর্ভাগ্য বালিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবধ্যের্থে T- 
ARAE বহুতর ধন ব্যয় stam বিদ্যালয় সংস্থাপন কাঁরতেছেন তাঁহার যে কেবল 
এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদগের BE ভাষাভ্যাসাবষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে 
ইহা কোনরুপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অন্যগ্রহপু্বক রাত্যনহসারে 
AER ee cae DEE 

ন ত q—| গয় 

জ্যৈন্ঠস্যাষ্টাদবসীয়া- a 


এই আবেদনপন্রে ঈশ্বরচন্দ্রেও স্বাক্ষর ছিল। ছাত্রদের আবেদন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর 
করেনানি। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজিশিক্ষাও আর সংস্কৃত কলেজে সম্ভব হয়নি। ১৮৪১ 


সালে তাঁর কলেজের শিক্ষা শেষ হবার পর, ১৮৪২ সাল থেকে আবার ইংরোঁজশ্রেণী 
খোলা হয় সংস্কৃত কলেজে | 


্যাকরণশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৩ সালের SATIS পর্যন্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের 
কাছে TMA পাঠ করেন। ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ার থেকে ১৮৩৫ সালের MARTTA 
মাস পর্যন্ত দু'বছর তান সাহত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক 


তখন প্রাসদ্ধ পাঁণ্ডত জয়গোপাল তর্কাল্কার। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে জয়গোপালের 
digg ও সাাহত্য-প্রাতভার প্রভাব গভীর | 
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জয়গোপালের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে । তাঁর পিতার নাম কেবল- 
রাম তকর্পিণ্ঠানন। জাতিতে তান বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন৷ জয়গোপাল নিজে তাঁর 
পারিচয় প্রসঙ্গে [লিখেছেন :* 


চারি সমাজের পাত কৃষ্ণচন্দ্র মহামাতি ভূমিপাতি ভূমিসরপাতি। 
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপৃজিত গ্রাম বজরাপুরেতে নিবসাঁত ॥ 
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভন্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙকার। 
ভন্তবৃন্দমধারবি শ্রীবিজ্বমত্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার N 


বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙকার জয়গোপালের ভ্রাতুষ্পুত্র। জয়গোপালের 
পাত্র তারক বিদ্যানিধি। তারকের তিন পত্র এক কন্যা । জয়গোপালের সহোদরদের মধ্যে 
রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশব Seay, বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পাঁত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 
সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতার পাণ্ডিতসমাজে জয়গোপাল নিজের প্রাতভাবলে বিশেষ 
প্রাতিপাত্ত অজন করোছিলেন। 

প্রথমে প্রায় তিন বছর তিনি কোলরুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৫ থেকে 
১৮২৩ সাল পযন্ত প্রায় ১৮ বছর তান পাদার কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকার 
করেন। শ্রীরামপুর মিশন স্কুলে এই সময় কিছ্যাদন তানি শিক্ষকতাও করেন। ১৮১৮ 
সালে যখন মার্শম্যানের সম্পাদকতে বাংলা সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হয়, 
তখন জয়গোপাল SHAT গোড়া থেকেই তার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যত 
ছিলেন। ‘সমাচার দর্পণ" সম্পাদক লেখেন, QE জয়গোপাল তর্কালঙকার...অনেক 
কালাবাধ দর্পণ সম্পাদনানকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন... (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই 
১৮৩৬)। 

১৮২৪ সালের জানুয়ার মাসে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রাতাষ্ঠত হলে জয়- 
গোপাল মাসিক ৬০. বেতনে সাহিতাশাস্বের অধ্যাপকের পদে TAS হন। দীর্ঘ বাইশ 
বছরে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিতাশ্রেণীর অধ্যাপনা করেন। 

জয়গোপালের মতো AAS সুলেখক ভাবগ্রাহী ও ALKA Wis সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপকদের মধ্যে তখন আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
তাঁর স্মৃতিকথায় জয়গোপালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক উপভোগ্য PN 
বলেছেন।৬ তিনি বলেছেন যে যদিও জয়গোপাল সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তাহলেও 
তাঁর ক্লাসে পড়াশ না বড় একটা হতো AT! কোনো কাব্য পড়াবার সময় হয়ত তিনি 
একটি. শ্লোক আবৃত্তি করতেন। আবৃত্তি ক'রে যথারীতি ছাত্রদের কাছে তার ব্যাখ্যাও 
আরম্ভ করতেন Fare ব্যাখ্যা করবেন [কি ? শেলাকের অন্তাঁনণহত ভাবের ক্রিয়া আরম্ভ 
হতো তাঁর মনে। তিনি ভাবাচ্ছল্ন হয়ে পড়তেন। ব্যাখ্যা মধ্যপথেই শেষ হয়ে যেত। 
অর্থাৎ শেলাকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা আর হতো AT! OH HT তাঁর বাম্পাকুল হয়ে 
_ 'আহা-হা দেখ দেখি কেমন লিখেছে, আহা-হা!' কয়েকবার তাঁর প্রায়রদ্ধ কণ্ঠে 
কৈবল 'আহা-হা, আহা-হা" শব্দ শোনা যেত। তারপর দেখা যেত, নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে 
তকালঙকার মশায় বসে আছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর একেবারে THY হয়ে গেছে, গণ্ডস্থল 
বেয়ে অনর্গল অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে।« সেদিনকার মতো পড়াও এখানে শেষ হয়ে 
যেত। সাহিত্যের অধ্যাপক SARLA হয়ে বসে থাকতেন, ছাত্ররা তাঁর মুখের দিকে 
অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৮০ 


এইভাবে সংস্কৃত কলেজে তর্কালংকার মশায় সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। দু'বছর 
ধরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত করাতার্জৃনীয় শশপালবধ 
নৈষধচারত শকুন্তলা বিক্রমোরশী বেণীসংহার রক্াবলী STAM উত্তররামচাঁরত দশ- 
কুমারচারত ও কাদম্বর পাঠ করোছিলেন। এই রকম একজন গুরুর কাছে সাহতোর 
রসোপলান্ধতে দাঁক্ষা পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিতোর 
আঁদ শিল্পীদের মধ্যে পরবর্তীকালে তানি তাঁর গুরুর যোগ্য PERA সহজেই 


ছন্দমধূুর শ্লোক রচনা করতে পারতেন। যে-কোনো ate ও বিষয় নয়ে রচিত এরকম 
উপভোগ্য অনেক শ্লোক তাঁর একেবারে লুস্ত হয়ে গেছে। দ:ট শেলোকের কথা তাঁর 
ছাত্র কৃষ্ণকমল স্মৃতকথায় উল্লেখ করেছেন। একট শ্লোক {তান সংস্কৃত কলেজ 
প্রসঙ্গে লিখোঁছলেন। একবার যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার কথা হয়, তখন 


কলেজের অন্যতম FO হোরেস হেম্যান উইলসনকে fein ইংলশ্ডে একাঁট কাঁবতা 
রচনা ক'রে পাঠিয়ৌছলেন। কাবতাট এই : 


আঁস্মন্‌ সংস্কতপাঠসপ্মসরাস ত্ৎস্থাপিতা যে সুধী 
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরাহতা দৃরং গতে তে ক্বায়। 
তত্তীরে fears সংহতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছত্তয়ে 
তেভাপ্বং যাঁদ পাস পালক তদা বণীর্তীশ্চরং স্থাস্যাঁত ৷ 


'এই সংস্কৃত পাঠশালা একটি সরোবরতুল্য। এর মধ্যে যে সর, বিদ্বান ব্যান্তদের 
আপান অধ্যাপক নিষান্ত কারে আশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন. তাঁরা হংসতুল্য। এখন সে 
বিদ্যার সরোবরের কাছে কয়েকজন ব্যাধ এসে সেই হংসবংশ ধরংস করতে উদ্যত হয়েছে | 
সেই ব্যাধের কবল থেকে আপাঁন যাঁদ তাঁদের পাঁরন্রাণ করেন, তবেই আপনার রাত 
চিরস্থায়ী হবে l” 

এই ধরনের শ্লোক রচনা করা ছাড়াও, তর্কালগ্কার মশায় গল্প করতে, ‘সমস্যা’ 
Fane এবং ছারদের দরে সেই সব সমস্যা পূরণ করাতে ভালবাসতেন। [তানি মুখে 
মুখে যে সব গল্প বলতেন তা সাহিত্যরসোল্তীর্ণ হতো । গল্পের সময় বা সমস্যা প-রণের 
সময় যাঁদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগণীশ (অলংকারশ্রেণর অধ্যাপক) উপ্পাস্থত থাকতেন. তাহলে 
মণকাণ্টন যোগ হতো। সমস্যাপ-রণে প্রেমচন্দ্রের খুবই আগ্রহ faa তান তর্কা- 
লঙকারের সমস্যা AA জন্য কাঁবতা রচনা করতেন। কাঁবতাগহাঁল AMORA লেখা 
থাকত এবং তার লাম দেওয়া হয়েছিল 'সমস্যকল্পলতা'। পরে এই পরস্তক ছাপিয়ে 


প্রকাশ করা হয়। 'সমস্যাকলপলতা'র মঙ্গলাচরণে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ জয়গোপালের 
মাহমা বর্ণনা ক'রে লেখেন : 


গোবদ্ধনোদ্ধরণ দবশ্বজনীন কর্ম 
বস্মাণপতীর্ববুধবান্দীভরুচ্চগীতং। 
মায়াগুণৈরনাভভূতমনন্তশান্তং 
গোপালমেকমনঘং শরশং ব্রজামঃ ॥ 
কাবিতা ভাবতা কস্মাদস্মাকামাত ভাঁবতঃ। 
TAs সমস্যামেকৈকামারেভে ATA OTS? ॥ 
নিতাং তৎপুরণাদেষা জায়তে শ্লোকাঁবস্তাতিঃ। 


সা সমস্যাকহ্পলতা নাম্না খ্যাতা স্তু ভূতলে N 


স্পা... হাহ 


গুরু-শিষ্য সংবাদ ৮১ 


তক্বালঙকার মশায় মধ্যে মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কবিতা রচনা করতে দিতেন ছাত্ররা 
হতে চাইতেন না, বোধ হয় সংকোচবোধ করতেন। সাহিত্যের বার্ধক পরীক্ষায় রচনার 
জন্য পারিতোধিক পাবার পর জয়গোপাল একাঁদন ঈশবরচন্দ্রকে বললেন : "আর আমি 
তোমার কোনো ওজর-আপাতন্ত শুনব না, আজ তোমায় পদ্য রচনা করতেই হবে।" 
ঈশ্বরচন্দ্র মহা সংকটে পড়লেন। এ সম্বন্ধে তানি লিখেছেন :৯ 


হইল। গোপালায় নমোহস্তু মে, এই 75 


' তান শ্লোক পাঁচাট দষ্টিগোচর করিয়া, সাতিশয় সন্তোবপ্রকাশ কারলেন। তন্দর্শনে, 
আমার যার পর নাই, আহাদ ও উৎসাহবদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই : 

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলা শ্রয়ে। 

নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্তু মে॥ 

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালন্দীকূলচারণে। 

বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্তু মে॥ 

ধৃতপণীতদুকুলায় বনমালাবলাসনে । 

গোপস্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্তু মে॥ 

বৃঁফিবংশাবতংসায় কংসধবংসাবিধায়নে। 

দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোহস্তু মে॥ 


নবনণনৈকচৌরায় চতুব্বর্গৈকদায়নে। 

LS য় গোপালায় নমোহস্তু মে॥ ৮০ 

জগদ্‌ভাণ্ডকুলালায় গো হস্ত সর 
ছাত্রের রাচত এরকম সুলালত ছন্দের AHA সংস্কৃত শ্লোক শননলে । 5 ‘ 


না খুশি হবেন! জয়গোপালের মতো সাহিত্যরাঁসক ভাবুক TE AT এ 
'সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ' করবেন তাতে {বাস্মত হবার Tre, AR | গর 


তক্ণলঙকার মশায় প্রত্যেক বছর জাঁকজমক ক'রে 


তাঁর কাছে একদা অধ্যয়ন করেছেন, অথবা এ | 91405 
ছকে তান তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। সাহিত্য অলংকার তাবে 


এই পাঁচশ্রেণীর ছাত্ররা কেউ বাদ যেত AT! প-জোর রা, বাড়তে পট 
ভরে আহার করত এবং বিকেলে ও রাতে গান শত। সরদ্বতী ane টার 
TA কাটাত। 


বাড়িতে ছাত্ররা সকাল থেকে রানি পর্যন্ত বেশ আমোদ আহাদ ক 

আমোদ-আহমাদে তর্কালঙকার মশায় নিজে প্রাণ খুলে যোগ দিলেও, ছাত্রদের দিয়ে 
তারই মধ্যে কাব্যরচনা কাঁরয়ে নেবার কথা তিনি ভুলতেন না। পুজোর আগের দন 
ছাত্রদের [তিনি বলতেন, পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা লিখে আনতে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই 
v 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৮২ 


সম্মত হতেন Al তাঁর পাঁড়াপীড়তে একবার মাত্র একটি শ্লোকে তিনি সরস্বতীর 
বর্ণনা করোছলেন। শ্লোকাঁটি এই__ fl 


apt তচুর শোভিতং 
নিস পি 
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ 
সরস্বতী সা জয়তান্িরন্তরমূ। 

বিদ্যার দেবী সরস্বতী সম্বন্ধে যে-ছাত্র এরকম সরস কাঁবতা রচনা করেছিলেন, 'তানিই 
পরে নীরস “বদ্যাসাগর' হয়োছলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'শ্লোকটি দেখিয়া পূজ্যপাদ 
CPT মহাশয় SIRI পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, 
স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন 

AMPS হবারই কথা। গুরু যখন দেখেন যে শিষ্য তাঁরই প্রাতভার সুযোগ্য 
উত্তরাধিকারা হয়ে উঠেছে, তখন তাঁর আর আনন্দের সামা থাকে না। ছান্রজশবন থেকেই 
ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও রসবোধ যে কত তাঁর ছিল, গুরু-শিষ্যের এই সব সংবাদ 
থেকে তা পারষ্কার বোঝা যায়। 

THRE, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেবল যে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করতেন 
তা নয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আন্তাঁরক দরদ ছিল। আগেই বলেছি, জয়গোপাল 
বাংলা ‘সমাচার দর্পণ" সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল নিষ্যন্ত ছিলেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে ‘সমাচার দর্পণ’ 
পত্রিকার বিশেষ দান ছিল। এই দানের কৃতিত্ব কেবল মার্শম্যান প্রমুখ ব্যাপটিস্ট মিশন্যার 
সাহেবদের প্রাপ্য নয়, বাঙালণ পাণ্ডতদেরও প্রাপ্য, এবং এই বাঙাল? পাণ্ডতদের মধ্যে 
জয়গোপাল তক্কালওকারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তিনি 
সেকালের অনড় অচল বাংলা লেখ্যভাষাকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী সহজ সরল 
ভাষা ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। জয়গোপালের এ কণীর্ত আঁবিস্মরণীয়। 

জয়গোপালের দ্বিতীয় অসামান্য কীর্তি হল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশশরাম দাসের 
মহাভারতের সংস্কারসাধন। কৃত্তিবাস ও কাশশরাম দাসের নামে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে 
AT মহাকাব্য পঠিত ও গীত হচ্ছে, শতবর্ষেরও উধর্নকাল ধরে, তার সহজ ও 
সললিত ভাষা যে অনেকটা পাণ্ডত জয়গোপাল তক্ণালঙ্কারের, এ কথা আজ আমরা 
প্রায় ভুলে গোঁছ বলা চলে। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি 
এই গভার মমন্ববোধ, জয়গোপালের সমসামায়ক আর কোনো পাণ্ডতের ছিল দিনা 
সন্দেহ। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর এই মহাপণ্ডিত সাহিত্যগ্যরূর কাছ থেকে কেবল যে 
সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে 'শিখোঁছলেন তা নয়, নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসবার এবং 
সেই মাতৃভাষাকে সাহিত্যের যোগ্য বাহন ক'রে তুলবার প্রেরণাও পেয়োছিলেন। 


পাণ্ডিত জয়গোপাল ত্কালৎ্কারের কাছে সাহিত্যপাঠ শেষ করে, ১৮৩৫ সালের 

AUS মাসে ঈশ্বরচন্দ্র অলংকারশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলংকারশ্রেণীর অধ্যাপক 
প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ সাহিত্যগ্‌রু জয়গোপালেরই ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর হলেন 
জয়গোপালের ছান্রের BIT 

সাহিত্যের রসবোধ উদ্বুদ্ধ হবার পর অলংকারশাস্তে জ্ঞানসণয় করা প্রয়োজন। 
অলংকার সাহত্যের Tesh বৃদ্ধি করে, তার TAT আরও মনোহারী ক'রে তোলে, 
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প্রাকৃত সৌন্দর্যকে অপ্রাকৃত WA! অলংকারের সম্যক জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যবোধও 
সম্পূর্ণ সজাগ হয় AT সাহিত্যের পর ঈশবরচন্দ্রের অলংকারশাস্ত্রে শিক্ষা আরম্ভ হল। 
শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও তাঁর গুরু জয়গোপাল SPAT মতো সাহিত্য- 
রাঁসক ছিলেন। সাহিত্যগ্ুরু জয়গোপালের অন্যতম শিষ্য প্রেমচন্দ্র এবার ঈশ্বরচন্দ্রকে 
অলংকারশাস্ত্ে দীক্ষা দেবার ভার গ্রহণ SCAT | 
বর্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত শাকরাট়া (শাকনাড়া) গ্রাম প্রেমচন্দ্রের জন্ম- 
ভূমি। রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের নিজকৃত টাকার শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে" প্রেমচন্দ্ 
লিখেছেন : 
i ৪ কিল 
নন 
গ্রামো 
রাষ্ট্রান্তরালামলিতঃ সারতঃ প্রতীচ্যাম্‌ ॥ 


'স্‌খবর্ধন বর্ধমানরাজ্যের মধ্যে দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢ়া গ্রাম যাঁর জন্মভূমি | 
অনেক গুণী লোকের বাস থাকায় এই গ্রাম রাঢ়দেশের মধ্যে বিশেষ গৌরবের স্থান 
প্রেমচন্দ্রের সাহত্যপ্রীত ছেলেবেলা থেকেই পাঁরস্ফুট হয়ে উঠোঁছল। ছাত্রজীবনে 
তানি গ্রামের কবি ও তজর্াগানের দলে গান বেধে দিতেন। একবার গ্রামের চাষীদের 
কবির দলের সঙ্গে অন্য দলের কাঁব-লড়াই হয়। সেই দলের কাঁবরা বিদ্রুপ ক'রে বলে 
যে চাষীরা হালচাষ করে, ক্ষেতে-মাঠে মজুর খেটে খায়, হারিনামের মাহাত্ম্য তারা কি 
বুঝবে? প্রেমচন্দ্র তখন বালক। অনরুদ্ধ হয়ে, চাষীর দলের পক্ষে তান এই গানাঁট 
বেধে দিয়ে তাদের সম্মান রক্ষা করেন : 
চাষা আঁত খাসা জাতি, নিন্দা কি তাহার 
কত fra RNT I 
প্রেমভরে হাররে ডাকতে চাষার পূর্ণ অধিকার ৷৷ 


মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে 
রস চতুরালি নাহি তাহার। 
কুটিল সমাজ A করে পাঁরহার ॥ 


স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ 
ভাবে ধর্ম এই তাহার । 


বাল্যকাল থেকে প্রেমচন্দ্র এইভাবে কবির দলে গান বেধে দিতেন এবং গ্রাম্য কবিগান 
ও তজ্গানের প্রতি তাঁর গভপর উৎসাহ ছিল। শোনা যায়, তাঁর কাব্যরচনার শান্ত দেখে 
মুগ্ধ হয়ে, উইলসন সাহেব তাঁকে সংস্কৃত কলেজে সরাসার সাত্যশ্রেণীতে ভার্ত 
হবার অনুমাত 'দিয়োছিলেন। গ্রামের টোলের পাঠ শেষ ক'রে তানি যখন কলকাতায় 
সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসেন, তখন Sto করবার আগে উইলসন সাহেব তাঁর 
সংস্কতজ্ঞান পরীক্ষার্থে শ্লোক রচনা করতে বলেন। প্রেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উইলসন 
সাহেবকে নিয়েই শ্লোক রচনা করেন : 
ভবান ale শ্রীহোরেস উইলসন সরস্বাতি। 
লক্ষীবাণী চিরদ্বল্ং ভবতৈব নিরাকৃতং॥ 
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‘ধন্য তুমি হোরেস উইলসন, সাক্ষাৎ সরস্বতী তুমি | লক্ষ্ী-সরস্বতী HA বারোমাস 
শন্রুতা বলে জানি, কিন্তু তোমার গুণে তাঁরা একত্রে বসবাস করছেন’ 

ares কলেজস্য Tefen শ্রীউইলসন 
শ্রীগোপাল নিমাই শম্ভুনাথ শম্ভু চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
গঙ্গাধর যোগধ্যান হরনাথা ইমেঃ TAZ 

ছাদাঃ alate নিত্যং চতুঃ স্তম্ভোপাঁর স্থিতাঃ ॥ 

‘সংস্কৃত কলেজের Tele উইলসন, তার উপর সর্বক্ষণ চারাঁট স্তম্ভ বিরাজমান _ 
শ্রীজয়গোপাল (wets), নিমাইচন্দ্র (শরোমাণ), নাথুরাম (শাস্ত্রী) ও শ্ভুচন্দ্ 
(বোচস্পাতি)। এই চার স্তম্ভের উপর তিনটি ছাদের মতো আছেন যোগধ্যান (মিশ্র), 
হরনাথ (SF Bat) ও গঙ্গাধর (TPN) ৷? 

কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভূতঃ সম্মানিতো বশ্রুতঃ 
ae জগতাঁতলে বিজয়তামুইলসনঃ সাহেবঃ। 
যস্যানন্তগণাবলীবলাসিতং প্রেক্ষাবতাং প্রাঁতিদম্‌ 
মন্যে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভাণতুং বাচোহাঁপ বাচস্পতেঃ ॥ 

'দশ্যমান খিল ধরণ যার অধিপাঁত, সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁন সর্বদা উইলসন 
সাহেবকে সম্মান করেন। তাঁর গুণ অনন্ত, স্বয়ং বৃহস্পাঁতও বর্ণনা করতে থতমত 
খেয়ে যান। আম আর fe বলব!” 

উইলসন সাহেব এই শ্লোক রচনায় মুগ্ধ হয়ে প্রেমচন্দ্রকে সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করতে বলেন। সেই সময় কাছেই উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালৎকার। 
“আগে কোথায় কোন্‌ অধ্যাপকের কাছে পড়েছ’ _ জিজ্ঞাসা করাতে প্রেমচন্দ্র চমৎকার 
উত্তর দেন। গ্রাম্য টোলে তান যে অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলেন, তাঁর নামও ছিল জয়- 
গোপাল । দই গোপালের বিষয় বর্ণনা ক'রে তানি একটি শ্লোক রচনা করেন : 

গোপালো দ্বৌ জয়োঁ দ্বোঁ চ দ্বাবেব তর্কমণ্ডনৌ। 
মথ্ররাঁধপ একোঁহ বৃন্দাবনাধপোহপরঃ | 

‘দু'জনেই গোপাল এবং দু'জনেই CHAE দুজনকেই 'তর্কমণ্ডন' বলে জানি। 
একজন গোপাল আমার মথুরায়, অন্য জন বৃন্দাবনে ” 

Careers মশায় শ্লোক পাঠ করে খুশি হন। পরে একবার ঈশ্বরচন্দ্রকেও তন 
'গোপালায় নমোইস্তু মে’ এই চতুর্থ চরণ নির্দক্ট ক'রে যখন শেলাক রচনা করতে বলে- 
ছিলেন, তখন 'তাঁনও তাঁকে কতকটা এইভাবে দুই গোপালের কথা বলোঁছলেন। 

১৮৩৫-৩৬ সালে মেকলের প্রস্তাব ARĂ যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার 
প্রশ্ন ওঠে, তখন জয়গোপাল তক্কালঙকারের মতো প্রেমচন্দ তর্কবাগীশও শ্লোক রচনা 
ক'রে উইলসন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন। জয়গোপালের রাঁচিত শ্লোকের কথা আগে 


বলোঁছ। প্রেমচন্দ্রের রাঁচত খ্লোকাঁটরও উত্তর পাঠিয়েছিলেন উইলসন সাহেব। তাঁর 
ম্লোকাট এই : 


গোলপ্রীদশীর্ঘকায়া বহ্যাবটাপতটে কালিকাতানগর্যযাম্‌ 
নিঃসঙ্গো বর্ততে সংস্কৃতপঠনগহাখ্ঃ কুরঙগঃ কৃশাঙ্গঃ | 
হন্তুং তং ভীতাঁচত্তং বধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ 
ATE, TLS A ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥ 
কলিকাতা নগরীতে গোলাদাঁঘর বহাবটাঁপ-শোভত তটে সংস্কৃতপঠনগৃহ নামে 
একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গভাবে বর্তমান রয়েছে। সম্প্রীতি মেকলে নামে ব্যাধরাজ 
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তীক্ষ/শর ধারণ ক'রে, ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। তাই দেখে 
সেই কুরঙ্গ সাশ্র নয়নে বলছে -ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমকে রক্ষা করুন, 
রক্ষা করুন 

এর উত্তরে উইলসন সাহেব একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়োছলেন। তান লিখেছিলেন : 

নিঘ্পিষ্টাঁপ পরং পদাহাতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহরপ্রাণনাম্‌ 
সন্তপ্তাঁপকরৈঃ সহত্রীকরণে নাপ্নিস্ফালঙ্গোপমৈঃ। 
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচ্বিতাপি সততং মন্টাঁপ কুদ্দালকৈ 

দূব্বা ন মিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুদ্দ'য়া দুব্বলে॥ 

শনরন্তর বহ: প্রাণীর পদাঘাতে fates হয়, সূর্যের আপ্নস্ফীলঙ্গসদৃশ করণে 
FOS হয়, সতত ছাগাঁদ পশদুদ্বারা চার্বত হয়, কোদাল দ্বারা উচ্ছেদিত হয়, তব; 
কৃশকায় WAT মরে না। কারণ দুঝলের প্রাত বিধাতার কৃপাদযাস্ট থাকে ২০ 

পাঁণ্ডত জয়গোপাল UPA ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা দিয়ে- 
{ছলেন | তাঁর রচনাশন্তির বিকাশেও তিনি কম সাহায্য করেননি | কিন্তু প্রেমচন্দ্রের কাছে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমতো কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে রচনাশক্ষা করতে হয়োছিল। নিজে 
একজন Aare রচায়তা বলে তান তাঁর যোগ্য ছাত্রদেরও রচনাকুশলী করতে চাইতেন। 
ছান্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সংস্কৃত রচনা লিখতে চাইতেন না। তানি লিখেছেন: 
‘সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার, কোনও মতে, সাহস হইত না; এজন্য, এ রচনার 
সময় উপাঁস্থত হইলে, আমি পলায়ন কাঁরতাম ৷! ৯৯ 

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় কিছ রচনা করা অত্যন্ত কঠিন, এবং 
তাঁদের মতো ছাত্রদের সে-ক্ষমতা একেবারে নেই। যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখতেন, 
তাঁদের সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত নয় বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই তান কখনো সংস্কৃত 
ভাষায় কিছু রচনা করতে সম্মত হতেন না। অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আগ্রহের 
জন্যই তাঁর এই জড়তা ও সংকোচ কেটে যায়। ছাত্রজীবনেই সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রে তান 
আশ্চর্য রচনাশন্তির পারচয় দেন। 

১৮৩৮ সাল থেকে নিয়ম হয় যে, সংস্কৃত কলেজের স্মাঁত ন্যায় ও বেদান্ত, এই [তন 
উচ্চশ্ৰেণীর ছাত্রদের Tas পরীক্ষার সময়, গদ্যে ও পদ্যে, সংস্কৃত রচনা লিখতে হবে। 
যার রচনা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, সে গদ্যরচনার জন্য একশ টাকা এবং পদ্যরচনার জন্য 
একশ টাকা পুরস্কার পাবে। একদিনেই TPH রচনার পরীক্ষা হবে, বেলা দশটা থেকে 
একটা পর্যন্ত গদ্যরচনা, একটা থেকে চারটা পর্যন্ত পদ্যরচনা। প্রথম পরীক্ষার দিন, 
বেলা দশটার সময় ছাত্ররা সকলে পরাক্ষাস্থলে উপস্থিত হয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। 
কেবল ঈশ্বরচন্দ্র আসেননি, তান কলেজের অন্য ঘরে চুপ ক'রে বসৌছলেন। প্রেমচনদ্ 
জানতেন, ঈশ্বর এরকম করতে পারে। তিনি পরীক্ষার ঘরে তাঁকে খনজে না পেয়ে 
বুঝতে পারলেন, তাঁর ছাত্রটির অন:পাঁস্থাতর কারণ Fe ঈশ্বরচন্দ্র তখন কিন্তু স্মাঁত- 
শ্রেণীর ছাত্র, অলংকারশ্রেণীর ছাত্র ন'ন। প্রেমচন্দ্র তাঁকে এত স্নেহ করতেন যে, তাঁর 
প্রত্যক্ষ ছাত্র না হওয়া সত্বেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুপস্থিত দেখে তাঁকে খ'ুজে বার 
করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই পরাক্ষার ঘরে যেতে চান না। প্রেমচন্দের প্রাতজ্ঞাও টলবার 
নয়। তানি কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে চ্যাংদোলা ক'রে 
ঈশ্বরকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষার ঘরে বাঁসয়ে দেন। রচনা তাঁকে িখতেই হবে, তর্ক 
বাগীশ মহাশয় নাছোড়বান্দা 

ঈশ্বরচন্দ্র fetus বিরন্ত হয়েই বললেন : ‘আপনি তো জানেন, সংস্কৃত ভাষায় কিছ 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৮৬ 


রচনা করতে আমার সাহস হয় না, আমি Base নই। অতএব, ক জন্যে অনর্থক 
আপাঁন আমাকে এখানে এনে বসিয়ে দিলেন?’ 

তককবাগীশ বললেন : A পারো, তাই লেখ তা না হলে সাহেব খুব অসন্তুষ্ট হবেন 

সাহেব ন'ন, আসলে অসন্তুষ্ট হবেন তিনি নিজে । ঈশবরচন্দরের প্রতিভার কথা তান 
জানতেন। তাঁর প্রাণের ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর রচনা লেখে, এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল, লিখলেই 
তার রচনা উৎকৃষ্ট হবে। তাই সাহেবের নাম ক'রে তান নিজের ইচ্ছাই ব্যন্ত করলেন। 

বললেন : ‘সকলে দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। এখন এগারটা 

বেজেছে॥ এত অল্প সময়ের মধ্যে ক লিখব বলুন 2 

“তোমার যা ইচ্ছে তাই কর, আমি জানি না tHe’ _ বলে ঈশ্বরের তর্কাতা্কতে বিরন্ত 
হয়ে প্রেমচন্দ্র ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। 

গদ্যরচনার বিষয় ছিল, 'সত্যকথনের মাহমা'।' 

তকর্বাগীশ মহাশয় চলে যাবার পর ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে রইলেন। বেলা 
বারোটা বেজে গেল। তিনি কিছুই লিখতে পারলেন না, লেখবার চেষ্টাও করলেন না। 
কিছুক্ষণ পরে তর্কবাগীশ মহাশয় দেখতে এলেন, তান কি করছেন। চুপ ক'রে বিষম 
TLA তিনি বসে আছেন দেখে, তাঁর রাগ হল। ঈশ্বরচন্দ্র অজুহাত দিয়ে বললেন, fF 
লিখব কিছুই স্থির করতে পারাছ না। প্রেমচন্দ্র বললেন, ‘সত্যং হি নাম’ এই বলে 
আরম্ভ কর। ঈশ্বরচন্দ্র তাই ?দয়ে আরম্ভ করলেন এবং লিখলেন :* 


সত্যং হি নাম মানবানাং সাব্বজনীয়ায়া বিশ্বসনায়তায়া হেতুঃ। তথাঁবধায়াশ্চ বিশবসনীয়- 
তায়ারঃ ফলামহ বহুলমুপলভ্যতে। তথাহি যাঁদ নাম কশ্চি সত্যবাদিতয়া বানিশ্চিতো 
ভবতি সৰ্ব্ব এব নিয়তং তদ্‌বচাঁস সম্যগ্‌ বিশ্বসন্তি। সত্যবাদী হি সততং সক্জনসংসাঁদ 
সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ SATS | 
যো হি মিথ্যাবাদী wats ন কোহ'পি কদাচিদাপ তাঁস্মিন্‌ বিশ্বাসাতি। স aay নিঃসংশয়ং 
য়ং নিন্দনীয়ো Bale ভবতি চ RAA সব্বথা সব্বেষাং জনানামবজ্ঞভাজনম্‌।- 
| 


ত 


মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি লিখোঁছলেন। তান ভেবোঁছলেন, 
পরাক্ষকরা তাঁর রচনা দেখে নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় হল, 
গদ্যরচনায় তানিই পুরস্কার পেয়োছলেন। 

রতোষক বিতরণের পর, তর্কবাগশ মশায় তাঁকে ডেকে বললেন : THA, তুমি 

তো কিছুতেই রচনার পরাক্ষা দিতে রাজশ হচ্ছিলে না। আমিই তোমাকে পাঁড়াপীড় 
ক'রে পরাক্ষা দিতে বাঁসয়োছলাম। তাতেই তুমি একশ টাকা পুরস্কার পেলে | তোমার 
রচনা পড়ে সকলেই A RM হয়েছেন। এবার থেকে রচনার বিষয়ে আর কোনো 
জড়তা প্রকাশ করো না $ 

এই সব কথা শুনে এবং এই ঘটনার পর থেকে, রচনার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র জড়তা 
অনেকটা কেটে যায়। তিনি খুবই উৎসাহিত হন। “দ্বিতীয় বছরে “বিদ্যার প্রশংসা’ ছিল 
পদ্যরচনার বিষয়। তান আটটি শ্লোক “বিদ্যা” সম্বন্ধে রচনা ক'রে পুরস্কার পেয়ে- 
ছিলেন। তার দুটি মাত উদ্ধৃত করাঁছ :১২ 


* সংস্কৃত কলেজের পদ্রাতন দপ্তরে এই রচনাঁটর যে পাঠ আছে, তার সঙ্গে APS রচনা’ 
OSCE ARS এই পাঠের পার্থক্য দেখা যায় [ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর, সাহিত্যসাধক চাঁরতমালা, ১৫ পচ্ঠো দুষ্টব্য]। 


as 


গুরু-শিষ্য সংবাদ ৮৭ 


বিদ্যা দদাতি বিনয়ং farce বিত্তং 
বিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি। 
সত্যামৃতং বচাঁস সিঞ্চাত fey বিদ্যা 
বিদ্যা নণাং সুরতরুদ্ধরণীতলস্থঃ॥ 
বিদ্যা বিকাশয়তি বাাদ্ধাববেকবীর্্যং 
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহূদাঁদবতীয়ঃ। 
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পাঁথব্যাং 
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ॥ 


অলংকারশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র এক বছর পড়োছিলেন। এক বছরের মধ্যেই গরু 
শিষ্যের সম্পর্ক এত মধুর ও গভীর হয়েছিল যে পরবতার্শ জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র 
অধ্যক্ষতাকালেও তা অটুট ছিল। এক বছরের মধ্যে অলংকারশ্রেণীতে ঈশবরচন্দ্রকে 
'সাহিত্যদর্পণ' 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'রসগঙ্গাধর" পড়তে হয়েছিল। 'সাহত্যদর্পণ' গ্রন্থের 
রামচরণকৃত টীকা তখনও মদাদ্রত হয়নি। তক্কবাগীশের নিজের একখানি হাতেলেখা 
aie ছিল, তাই দেখে তিনি পড়াতেন এবং ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য কলেজেই রেখে 
দিতেন। অধ্যাপনার সময় মধ্যে মধ্যে দেখতেন। ছাত্ররা প্রয়োজন মতো পণুথির এক- 
একটি পাতা খুলে বাড়ি নিয়ে যেত। একদিন অধ্যাপনার সময় পাথর পাতা মেলাতে 
গিয়ে তিনি দেখেন যে পাতা মিলছে না। পদুথর অনেক পাতা নেই। ছাত্ররা যে যার 
দরকার মতো খুলে নিয়ে গিয়েছে, ঠিক ক'রে আর রেখে দেয়নি। তখন তান পাথর 
পাতা কেউ বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না বলে সকলকে নিষেধ ক'রে দেন। 

নিষেধাজ্ঞার কয়েকাদন পরে চমৎকার একট ঘটনা ঘটে। একাঁদন অপরাহে নিয়ামত 
সময়ের কিছ: আগে তক্কবাগীশ কলেজ থেকে কোনো কাজে বাইরে চলে যান। সেই 
সময় ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যদর্পণের টীকার প:থর কয়েকটি পাতা নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন । 
তার আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পথে কাদা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পথ 
চলতে পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁর নিজের কাপড়চোপড়সহ aces পাতাগ্ীলও 
জলে ভিজে যায়। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে তিনি এক ভুূজোওয়ালার দোকানে উত্তপ্ত 
চুলার পাশে নিজের ভিজে চাদরখানা বিছিয়ে, তার উপর AAAA পাতাগুলো শুকোতে 
দেন। এমন সময় তর্কবাগীশ মশায় সেই পথ দিয়ে বাঁড় ফিরছিলেন। ঈশ্বরকে এই 
অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন : ‘এ কি ঈশ্বর? fe হয়েছে 
তোমার?’ 

ঈশ্বরচন্দ্র তটস্থ। এমন কিছুই হয়নি, কিন্তু তব্দ তিনি যেন এর জন্য প্রস্তুত 
ছিলেন না। অপ্রস্তুত হয়ে তিনি কিছক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। 
অন্দতাপ প্রকাশ করেন এই বলে : গুরুর আজ্ঞা পালন করান বলে এই দুর্ভোগ 
ভুগতে হল 

তকর্বাগীশ মশায় নিজের গায়ের চাদরখানি ঈশ্বরকে দিয়ে বললেন : ‘ভিজে কাপড়ে 


_ বয়েছ। আগে কাপড় বদলাও, তারপর দুঃখ প্রকাশ করো 


ঈশ্বরচন্দ্র ইতস্তত করছেন দেখে, তানি একখানি ঘোড়ার গাড়ি ডেকে, তাঁকে সঙ্গে 
ক'রে নিজের বাসায় নিয়ে যান। 

গিয়ে, তাঁর কাজ শেষ ক'রে, আবার ঠিকভাবে যথাস্থানে পরদিন রেখে দিতে পারবেন, 
তিকবাগীশ মশায় টের পাবেন না। কিন্তু হাতেনাতে যে এইভাবে ধরা পড়বেন, তা 
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৮৮ 
তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।১০ 
এই ব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর যে উদার সরল চরিত্রের পরিচয় পেয়োছিলেন, 
তা জাঁবনে কোনোদিন তিনি ভুলতে পারেননি। 


j কৃত কলেজ হলেন। প্রতাদন তাঁরা একসপ্যো মিলে ঠন্ঠনে কালাবাড় 
থেকে IFRS কলেজ পৰ্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আসা-যাওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন। 
ন, অভ্যাস করতে করতে রে তাঁরা B's প্রায় পাঁচ মানট নিঃশ্বাস 
বন্ধ Sae ত করতে পরে তাঁরা ছ'মাসে প্রায় 


কোনোদিন তারই Rome বলে মনে হয়। Gea লেজের আসার 
আচল তার ব্রেন বাহার দার পা 
তবিরূদ্ধ ন্ত রঃ 

তাঁর চারের অনাতম বৈ l কিন্তু পারহাস-পরয়তা ও নির্দোষ দুষ্ট করা ছিল 


Ne s gT 
পর্যন্ত SITE জন্য কখন ঠন্ঠনে কালীবাড়ি থেকে গোলা 
১৮৮৮৮৮৮৯৮ 


কাব্যপ্রীতির তা ম্লান হয়ানি। কলকাতায় আসার পর এই 
ই হু আনার পদ এই 
সেও তিন নিজের বাড়তে © খাব থেতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হবার 
রো মল যাহা es টব পাবি উপলক্ষে কাব গানের area eae 
বর দন আনি বা কেপে উঠত তখন তান গোপনে ee a কতেন। 
ভর মার ব্যবস্থা করতেন। y 
: পাত না। একাট নিজ ₹ তা তখন বাড়িতে প্রকাশ্য স্থানে তাঁকে কেউ 
দলের ক য় কোণে তানি ক = ং দুই 
গান লিবে ভুলের ডেকে গান রানা লাগ আয কারে বসতেন এবং দই 
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oat ছিল। ঘাটাল-বীরাসংহ অণ্চলে, যেখানে তিনি বাল্যকালে মানুষ হয়েছেন, 
সেখানে সব বিখ্যাত কাঁবর দল ছিল একসময়। কলকাতাতেও যখন তিনি লেখাপড়া 
করতে আসেন, তখন কবি-আখড়াই গানই ছিল শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমোদ- 
প্রমোদের GAS | এইসব গানের আসরে ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে যেতেন | বিদ্যাসাগরের 
এই কাবগানপ্রীতি সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত লিখেছেন : ৯ “যখন বিদ্যাসাগরের নিকটে 
‘সংস্কৃত উদ্ভট কাঁবতা' সংগ্রহ করিতে যাইতাম, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে ভোলানাথের 
গল্প বলিতেন। বিদ্যাসাগরের মুখে ভোলানাথের প্রশংসা afte না। একদিন *নবীন 
চন্দ্র বিদ্যার, রামগতি ন্যায়রত্ন ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন! আম পূর্বেই সেখানে গিয়া বসিয়াছিলাম। সে আজ 
5৭ বৎসরের কথা | রাজকৃষ্ণবাব্‌ ভোলা ময়রার কথা তুলিলেন। বিদ্যাসাগর স্প্টাক্ষরেই 
বাঁললেন, ‘ভোলার মতো তেজস্বী, বুদ্ধিমান ও উপস্থিত কাব আম দেখি নাই। 
ভোলার জুড়ি মেলা ভার। আসরে দাঁড়াইয়া সে যে কি করিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত জবাব 
দিত, তাহা এখন ভাবিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।' তিনি তৎকালে আরও বলিলেন, 
'বাঙ্গালা দেশে সমাজের অবস্থা দিন দিন কলুষিত হইয়া যাইতেছে । এখন ভোলা 
ময়রা নাই যে, দকথা কয়'।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ভোলানাথের ৮। ১০টি 
গান সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হারাইয়া “গিয়াছে। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 


` দৌহিত্র *সঃরেশচন্দ্র সাজপাতির মুখেও Ge গানগ:লির ২। ৩টি শরানয়াছিলাম, কিন্তু 


ময়রার কাঁব-গাওনা «Glace আম বড়ই ভালবাঁসিতাম। একাদিন হাল্‌সিবাগানে তাহার 
কবিগান শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম ভোলা ও এপ্টনি সাহেবের লড়াই হইবে। 
সেই আসরে লোকের এত ভিড় হইয়াছিল যে তাহা প্রকাশ কাঁরয়া বালতে পাঁর না। 
ভোলা এণ্টান সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বালল : 


‘ওরে সাহেবের পো এন্টনি! 
তোর কটা বাপ বল শনি’ 


ন্দ ৩১ বছর ৯ মাস কাল সংস্কৃত কলেজে অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। 
যে উৰ নচন্ডকে তিনি জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে একাদিন পরাক্ষার ঘরে রচনা লিখতে 
বসিয়ে দিয়োছিলেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের অধ্যক্ষ হন, তখনো তিনি অধ্যাপনা 
করেছেন এবং তার পরেও দীর্ঘকাল কাজ ক'রে ১৮৬৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষতাকালেও TAA মধুর শ্রদ্ধার সম্পর্ক কোনোদিন ক্ষতপ্ন হয়নি। 
প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে এই সময়কার একটি ছোট্র কাহিনী উল্লেখ করাছ। ১, 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধু গিরিশ বিদ্যারক্নের wa হরিশচন্দ্র কাবরক্ও প্রেমচন্দ্রের ছাত্র 
ছলেন। ক্লাসে একবার অলংকারের কোনো প্রশ্নের উত্তরে হাঁরিশচন্দ্র লেখেন 'কাশী- 
স্থিতগবাম-।” তক্কবাগীশ মশায় খুব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন এবং AMT- 
সাগর মশায়ের কাছে গিয়ে (তখন কলেজের অধ্যক্ষ) অভিযোগ করেন — ‘ঈশ্বর, তুমি 
বাপ; এই সব ছেলেপিলের মাথা খাচ্ছ। বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরুমাঁণিকা লিখে 
যে fe সর্বনাশ করেছ তা বুঝবে না। এরা কিছুই শিখছে না! 
বিদ্যাসাগর মশায় গুরুকে শান্ত ক'রে, হাসতে হাসতে বলেন : "আর ভাবনা নেই, 
পণ্ডিত মশাই! আম এবার ব্যাকরণকৌমদুদী লিখোঁছ, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে 
প্রেমচন্দ্র ‘ছাই হবে’ বলে সেদিন চলে গিয়েছিলেন | বিদ্যাসাগর একট;ও fae হননি | 
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সহনীয়। আসলে এটা ঠিক গোঁড়ামিও নয়, শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কঠোরতা | 

ব্যাকরণ-অশুদ্ধ বললে বা লিখলে যে-প্রেমচন্দ্রের মুহুতের মধ্যে ধৈর্যচ্যাত 
ঘটত, কারও মধ্যে কবিত্বশত্তির আভাস পেলে সেই প্রেমচন্দরই আবার আনন্দে অর 
হয়ে যেতেন হরিশচন্দ্রের জাবনেই তার প্রমাণ আছে। হরিশচন্দে কবির উপাধি 
পচন <Gi হয়ে দিয়োছিলেন, অথচ  হরিশচন্দ্রকে নিয়েই একাদিন তিনি শিলা 
সাগরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। জয়গোপালের মতো প্রেমচন্দরও ছাত্রদের 
শা RAT করতে দিতেন। একবার তিনি 'কথমডদ্যমন্তে' বলে একটি সমস্য দেন 
বারে সমস্যা দিতেন, সোমবারে পরণ করে এনে দিতে হযে এ শি দন। 
এই সমস্যাটি দেন, সেই শানবারে সন্ধ্যার সময় হরিশচন্দ্রের বাসার কাছে একটি বড় 


খদ্যোত তে দন্যৃতিরিয়ং তামিরে প্রগাঢ়ে, 
যদ্দ্যোততে তদপি তে বহুমাননীয়মৃ। 
মা্তপ্ডন্ডকিরণপ্রাতিসারণীয় 
ঘোরান্ধকারদমনে কথমুদ্যমস্তে॥ 


হর তখন বারো বছরের বালক। তাঁর এই রচনাটি পাঠ কারে TAROTA এত খাশ i 


উর উপল উল্লেখবোগ্য হল, ered neato এই 
কবিরত্ন উপাধিই ব্যবহার , সংস্কৃত কলেজের উপাধি বিশেষ ব্যবহার PRATA | 

১৮৬৭ লালে CONDE কাশীতে মৃত্যু হয়। হারশচন্দ তাঁর মৃত্যুতে “বিলাপ-যট্‌কম' 
লামা করেন। প্রেমচন্ের ছাদের মধ্যে অনেকেই সেকালে জানের বিভিন্ন কেরে 
খ্যাতি ও SHOT অন করোছলেন। বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্য তাঁদের সমতুল্য ব্যাজ তখন 


pa StH ছিলেন না। তাঁদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বলতম ay ছিলেন ঈদ 
সাগর। 


বরা জেলার উপ গ্রামে পন্ড বাস ছিল। কলকাতায় এসে চুপ 
লাতিন SAP আর্ত করেন। টালার বাগানে তারকা poet fe 
তি নি হবার আগে ভন প্রায় তন বছর উই উপ পাত 
মেরা উইল হেব 


পা ডিত্যের প্রত্যক্ষ সান্লিধ্লাভও © গ্যর কথা। দু'বছর তাঁর কাছে অধ্যয়ন ক'রে 
ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় (১৮৩৭-৩৮ সালের) প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 


— 


গুরু-শিষ্য সংবাদ ৯১ 


মনুসংহিতা প্রবোধচন্দ্রোদয় অন্টাবংশাতিতত্ত দত্তকচান্দ্রকা প্রভাতি পুরস্কার পান। 

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে তিনি স্মৃতিশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত হরনাথ 
তকভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক । এই শ্রেণীতে তাঁকে মনুসংহিতা মিতাক্ষরা 
দায়ভাগ দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচান্দ্রকা TOG দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ব পড়তে হয়ে- 
ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র একবছর স্মৃতিশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন এবং মাসিক বৃত্তিও পান। 
তাঁর সহোদর «Peon লিখেছেন যে পণ্ডিত হরচন্দ্র তকভূষণ দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী 
ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন স্মাতিশাস্ত্ে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। স্মৃতির 
ব্যবহারাধ্যায়ে তানি ভালভাবে ব্যবস্থা স্থির করতে পারতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাই মধ্যে 
মধ্যে তাঁর তৃপ্তির জন্য, অদ্বিতীয় পণ্ডিত হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে স্মাঁত অধ্যয়ন 
করতে যেতেন। 

স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তিনি হিন্দু ল' কমাটর পরাঁক্ষা দেবার সংকল্প করেন। 
এই পরাক্ষায় পাশ করলে তখনকার দিনে আদালতের জজ-পাণ্ডিতের চাকার পাওয়া 
যেত। ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। 


১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। কাঁচরাপাড়া 
নিবাসণ নৈয়ায়কশ্রেষ্ঠ প্রাসপ্ধ পণ্ডিত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্তের অধ্যাপক 
. ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র fea tra তাঁর কাছে ন্যায়শাস্তর অধ্যয়ন করার সংযোগ পান। ১৮৪০ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিরোমাণর মৃত্যু হয়। তাঁর স্থানে পাণ্ডিত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ 
কয়েকমাস অধ্যাপনা করেন। অগস্ট মাসে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপণ্টানন 
ন্যায়শাস্তরের স্থায়ী অধ্যাপক FHS হন৷ ন্যায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানত 
জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। জয়নারায়ণের মতো উদারচারত্র মহাপশ্ডিতের কাছে 
শাস্তাধ্য়নের সুযোগ পাওয়াও তখন সৌভাগ্যের কথা ছিল। 

কলকাতা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁড়শার বেহালা-বাঁড়শা) জমিদার সাবর্ণ চৌধরী- 
দের পোষকতায় জয়নারায়ণের পশ্ডিতপাঁরবার দীঘ'কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত 'ছিলেন। তাঁর 
সম্পাদিত 'শঙকরবিজয়ঃ' গ্রন্থের মুখবন্ধে বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে জয়নারায়ণ িখেছেন : 


যেনালঙকারশাম্ত্রাপি প্রাপ্তাঁন রামতোষণাৎ। 


তস্মাদাীতিসুবিখ্যাতাদ। 
তক্শাস্ং তত্বীচন্তামাপ্রভীত RI 
Weis প্রমূখণ্াঁপ গাদাধর্যযাঁদকল্তথা ॥ 


(১৬-২০ শ্লোক) 


নারায়ণ তকর্শাস্্ অধ্যয়ন করেন। গুজরাটদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাথুরাম শাস্তীর 
কাছে বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্ অধ্যয়ন করেন। নাথরাম শাস্তীর কাছে জয়নারায়ণ ও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯২ 


তারানাথ তক্বাচস্পাতি উভয়েই অধ্যয়ন করেছেন। তারানাথ ছাত্রজীবনে খুব DVF- 
প্রকীতির ছিলেন বলে, নাথুরাম তাঁকে বলতেন-_তারা তু পবন এব’ 

সালখের সুবিখ্যাত পণ্ডিত জেয়নারায়ণের অধ্যাপক) জগন্মোহন তর্কাসদ্ধান্তের 
মৃত্যুর পর জরনারায়ণ সেখানেই চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে অধ্যাপনা করতে আরম্ভ করেন। 
[তান ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পেরে তাঁর ছাত্র) একই বছরে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা 
দিয়ে উত্তীর্ণ হন (১৮৩৯ সালে)। তারপর ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি 
শিরোমণির শূন্যস্থানে ন্যায়ের স্থায় অধ্যাপক ARE হন। তখন তানি নারকেলডাঙ্গা 
অঞ্চলে এসে বাস করতে থাকেন, 


যো নারিকেলডাগ্গাখ্যগ্রামে লোহাধৰসান্নধোঁ। 
নিবসন্‌ সুখধিয়ঃ শিষ্যানধ্যাপয়াত সাম্প্রতং॥ 


“যনি নারকেলডাঙ্গা গ্রামে লোহাপথের (অথবা লোহাপাট্র) কাছে বাস করছেন এবং 
সম্প্রাত বুদ্ধিমান ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াচ্ছেন l 

জয়নারায়ণের মতো সুমিষ্ট সরলস্বভাব সুপণ্ডিত, শুধু সেকালে বা আমাদের দেশে 
নয়, সর্বদেশে সর্বকালে বিরল। তাঁর সমান নৈয়ায়ক সে-সময়ে বাংলাদেশে খুব অল্পই 
ছিলেন বলা চলে। নব্যন্যায়ের দেশে ন্যায়চর্চা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দণ-চার 
জন পণ্ডিত যাঁরা ন্যারশাস্ত্রের অনুশীলন করতেন, তাঁদের মধ্যে জয়নারায়ণ তক TTT 
উজ্জল জ্যোতিচ্কের মতো ছিলেন । ন্যায়চর্চা ও নৈয়ায়িকদের ক্রমে এমন শোচনীয় 
অবনতি হয়েছিল যে তাঁরা চলনসই -AFAA PANS কারে, দ7-চারটে চমক- 
লাগানো ফাঁক শিক্ষা করে, যত্রতত্র টিকি নেড়ে 'অবেচ্ছদাবচ্ছেদক' ক'রে বেড়াতেন। 
তাই তাঁরা সাধারণের চক্ষে বিদ্ুপের ও পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠোঁছলেন। জয়নারায়ণ 
এই শ্রেণীর পল্লবগ্রাহণ পণ্ডিতদের মতো ছিলেন না। ন্যায়শাস্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য 
feat তাঁর মতো একজন প্রকৃত পণ্ডিতের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের সংযোগ 
পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। f 

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর চাঁরান্রক সরলতা, THT ও স্থিরতার আকষণি। অত 
বড় পাঁণ্ডত হয়েও তিনি ঠিক শিশুর মতো সরলম্বভাব ছিলেন। নারকেলডাঙ্গায় তাঁর 
একটি দোতলা কোঠা ও দ:’'খানি লম্বা খোড়ো ঘর ছিল। কোঠাতে তিনি সপরিবারে 
বাস করতেন, একটি খোড়ো ঘরে তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের কাজ চলত, আর একখানিতে তাঁর 
ছাত্ররা বাস করতেন। মহেশ ন্যায়রত্ব তাঁর টোলে পড়তেন। সংস্কৃত কলেজে যেসব 
সংপাঁরচিত 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের TATA ACTA বিজ্ঞাপনে তিনি মহেশ ন্যায়- 
রত্বকে যেসব বই পাঁড়য়ৌছলেন, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকা দেখলে খে- 
কোনো পাঁণ্ডত অবাক হয়ে যাবেন। অনেক ছাত্র, কলেজ ছাড়াও, তাঁর বাড়তে পড়তে 
TAS | এখন তাঁর নামে 'জয়নারায়ণ SHAG রোড’ আছে, কিন্তু খোড়ো ঘরে সেই 
চণ্ডীমণ্ডপ বা টোল কিছুই নেই। তার পরে অবশ্য নারকেলডাঙ্গার লোহাপথের অনেক 
পারবর্তন হয়ে িয়েছে। 

একবছরের মধ্যেই জয়নারায়ণ RTI সমেত ভাষাপারিচ্ছেদ, গোতমসত্র ও নৈষধ- 
পূর্বভাগ শেষ করে দিতেন। ন্যায় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কাছে এই সব গ্রন্থ পাঠ 
করেছিলেন। সাধারণত ক্লাসে পড়াবার সময় [তানি কখনো কোনো AA বা বই স্পর্শ 
করতেন না। সবই প্রায় তাঁর মুখস্থ ছিল। এরকম স্মৃতিশন্তি সচরাচর দেখা যেত না! 


না 


রিপার ₹ 


গৃরু-শিষ্য সংবাদ নি 


পাঠ আরম্ভ করবার আগে ছাত্ররা পূর্বপাঠের MAS বলে দিত, অথবা নতুন পাঠের 
গোড়ার লাইন। তার পর আর কিছুই বলবার দরকার হতো না। তান যেমন স্থুলাকার, 
তেমন দীর্ঘকৃতি পূরূষ ছিলেন। পড়াবার সময় বাঁ-হাতের তেলো মাথার টাকের উপর 
বুলোতে বুলোতে অনর্গল পাঠ্য আবৃত্তি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্ররা হতবাক 
হয়ে শুনতেন | 

কেবল পড়াবার ভাঁঙ্গ নয়, তাঁর চলাফেরা, কথাবার্তা, সবরকম ব্যবহারের একটা স্বতন্ত 
ভাঙ্গা ছল । অন্যান্য পশ্ডিতমশায়রা কালো কাপড়ের ছাঁত মাথায় দিয়ে কলেজে 
আসতেন। তকপিণ্টানন মশায় বিলেত কাপড়ের ছাঁত ব্যবহার করতেন AT! তাঁর একটি 
প্রকাণ্ড তালপাতার ছাঁত ছিল, সেইটি মাথায় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতেন। 
ছাতির ঘেরাটোপের পাঁরধি প্রায় দশ-বারো হাত ছিল এবং দণ্ডাঁট বোঁশের) ছল প্রায় 
আট-ন' হাত। তিনি নিজ হাতে ছাঁত ধরে আসতেন না, আসতে পারতেনও না। একজন 
ভৃত্য সেই সবৃহৎ তালপাতার ছাতাটি কাঁধে ক'রে চলত এবং SH MGT মশায় ROA 
দেহ নিয়ে, একটি লাঠি FOS ঠুকতে, তার ছায়ায় থপ-থপ ক'রে চলতেন। এইভাবে 
নিয়মিত তিনি গোলাদাঁঘর সংস্কৃত কলেজে আসতেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর এই গমনা- 
গমন নিশ্চয় খুব উপভোগ্য দশ্য ছিল। 

তাঁর স্বভাবের মিষ্টতায় ছাত্ররা AIL মতো তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হতো ৷ কট; কথা 
বা রূঢ় কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত AT! তাঁর সরলতা ও স্নেহাস্কারার জন্য ছাত্ররা মধ্যে 
মধ্যে তাঁকে বিরন্ত করতে সাহস পেত, কিন্তু [তিনি কখনো তাদের প্রাত বিরান্তি প্রকাশ 
করতেন না। স্থুলদেহের জন্য শেষাদকে তিনি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়োছলেন। সুতরাং 
একখান তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাঁড়তে ক'রে তখন কলেজে যাতায়াত করতেন। মধ্যে 
মধ্যে ছাত্ররা তাঁর গাড়ির পিছনের চাকা ধরে টানতে থাকত, গাঁড় চলতে পারত না, 
গাড়োয়ান মহারাগে বকাবাকি করত। তক্পঞ্টানন মশায় সম্পূর্ণ নার্বকারভাবে 
গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বলতেন : ও বাবারা, MAAR 
বাবারা, শোন না বাল-তোমরা এরকম করে চাকা ধরে টানলে ঘোড়া কেমন 
ক'রে যাবে বল?’ 

ছেলেরা আরও উৎসাহিত হয়ে টানাটানি করত। SPASA মশায় চুপ ক'রে শান্ত 
ভাবে গাঁড়র মধ্যে উঠে বসে থাকতেন, গাঁড় দাঁড়িয়ে থাকত, ঘোড়াও চলতে পারত AT! 
মধ্যে মধ্যে মুখ বাড়িয়ে, গাড়ির ভিতর থেকে, অসহায় শিশুর মতো তান বলতেন — 
‘ও বাবারা শুনছ, ও বাবারা" 

‘বাবারা’ কোনো কথায় কর্ণপাত করত না। গোলাদঘির পথের উপর ছ্যাকরা গাঁড় 
দাঁড়িয়ে থাকত। অবশেষে কলেজের অন্য এক দল ছেলে এসে তাঁর গাঁড়াটকে উদ্ধার 
ক'রে চালু ক'রে দিত ‘লক্ষ্মী বাবারা আমার’ বলে SPAVAT মশায় নারকেলডাঙ্গা- 
ITA রওয়ানা হতেন। 

চাকা ধরে টানাটানির ব্যাপারে না হলেও, পণ্ডিতমশায়ের ছ্যাকরা গাঁড় উদ্ধারের কাজে 
ঈশ্বরচন্্রকে মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যোগ দিতে হতো। কারণ "বিদ্যালয়ের গোপালদের 
মতো কোনো ব্যাপারেই কখনো তান উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকা পছন্দ করতেন AT 


তালপাতার ছাঁত মাথায় দিয়ে যান কলকাতা শহরের গোলাদাঘ পর্যন্ত প্রত্যহ 
আসতেন, তান যে রীতিমতো গোঁড়া পাঁণ্ডতমশায় ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য ৷ Ferg 
জয়নারায়ণের গোড়ামি ছিল চারিতিক WUT, নিষ্ঠা ও সংযমের নিদর্শন। মানাঁসক 


গবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯৪ 


সংকীর্ণতা-প্রসূত যে গোড়ামি, তা তাঁর ছিল না। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য থাকা সত্তেও, তিনি এত উদার ছিলেন যে, ইংরোজ গ্রন্থ থেকে কেউ ভাল 
ভাল মত বা কথা OLAS ক'রে বললে, তানি অত্যন্ত A হতেন এবং ইংরোজবিদ্যার 
ate অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। একবার ন্যায়শ্রেণীতে পড়াবার সময়, “বায়ুর ভার 
নেই’ এই কথা বলতে, একজন ছাত্র উঠে বলে _ “বায়ুর ভার আছে, পাঁণ্ডতমশাই !' তান 
কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন - ‘কেমন ক'রে জানলে বাবা?’ ছাত্রাট ইয়োরোপায় 
পণ্ডিতদের কথা বলে, যে উপায়ে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, বুঝিয়ে দিল। তর্কপণ্টানন 
মশায় পাঁচসাত মিনিট চুপ ক'রে বসে রইলেন এবং বাঁহাতের তেলোটি টাকের উপর 
ঘষতে লাগলেন। তার পর খাঁশি হয়ে বললেন _ "দ্যাখো দেখি বাবা, এই উপায়টি না 
জানার জন্য আমাদের AAA এমন চমৎকার সত্যাট জানতে পারেননি 
জয়নারায়ণের মতো গুণগ্রাহীও সচরাচর দেখা যেত না। কোনো ব্যদ্ধিমান ও পারশ্রমী 
ছাত্র দেখলে, তিনি তার জন্য কি করবেন দিশা পেতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে তান বন্ধুর 
মতো ব্যবহার করতেন সব সময়। তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমানের 
কোনো চিহও ছল না। এমন অনেক দিন হয়েছে, তান নিজের লেখা কাঁবতা ছাত্রদের 
দেখতে MA বলেছেন ‘বাবারা, তোমরা একবার পড়ে দেখে, কেটে-কুটে ঠিক ক'রে 
দাও দৌখ। এসব তোমরা আমাদের চেয়ে বোঝ ভাল l ৯৭ 

লি আধুনিক ‘পণ্ডিতদের’ মধ্যেও এরকম নিরভিমান প্রকৃত পাঁণ্ডত অত্যন্ত 
IA | 


পণ্ডিত জয়নারায়ণ তক্পঞ্সাননকে আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর ‘পুরাতন AANA মধ্যে 
‘Epicurean’ পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হনান। তিনি লিখেছেন : 

পাঁণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean িলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য কাঁরয়া তান 

বাঁলতেন - ‘কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে। যাঁদ 

বিলাত কলকব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।” 

কেশব সেন হয়ত পাঁণ্ডত জয়নারায়ণের মন্তব্য শোনেননি । আর কোনো ছাত্র তাঁর 
এই কথার মর্ম সেদিন, অথবা পরবর্তীকালে, বুঝোছিলেন fe না, জানি না। জয়- 
নারায়ণের একজন ছাত্র অন্তত গুরুর এই কথার সারমর্ম বুঝোঁছলেন — “কেশব, কেন 
ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রে বেড়ায়? ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে৷’ তানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

ঈশ্বরচন্দ্র কেন তাঁর সমসামায়ক আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যান্তদের মতো ‘ঈশ্বর 
ঈশ্বর’ ক'রে বেড়ানানি, তার উত্তর (তানি নিজে কখনো দেবার প্রয়োজনবোধ না করলেও, 
তাঁর পরমপূ্জনীয় গুরু জয়নারায়ণ তক্পণ্ঠানন তার উত্তর দিয়ে গিয়েছেন। উত্তর 
হল : ‘ওসব এদেশে ঢের হয়েছে. অতএব যা হয়ানি তাই করার কিছুটা চেষ্টা করা যাক।' 
বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্র ছিলেন বলে তান গর্ববোধ করতেন এবং 'শঙ্করাবজয়ঃ' গ্রন্থের 
ভূমিকায় সেকথা সানন্দে তাই তান উল্লেখ করেছেন :৯* 

শ্রীফুক্তে*বরচন্দ্রাখ্যো 'বদ্যাসাগরসাঙ্গতঃ। 
যস্মান্র্যায়াদশাস্তাণি বিখ্যাতোহধাীতবানৃ॥ (২২ শ্লোক) 

“সেই জয়নারায়ণ তক্পণ্টানন মহাশয়ের কাছে বিখ্যাত শ্রীযুন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ন্যায়াদশাস্ত্র অধ্যয়ন করোছিলেন।, 

যেমন গুরু, তেমনি তাঁর শিষ্য। উভয়েই গর্ব করার মতো মানুষ ছিলেন। এরকম 
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একজন 'এাঁপাঁকিউরিয়ান', সংস্কারমুক্ত নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণপপ্ডিতের ছাত্রদের মধ্যে অন্তত 
একজন যে বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! 

১৮৪১ সালেও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, জয়নারায়ণের কাছে। মধ্যে 
কিছুদিন জ্যোতিষশ্রেণীতে হয়ত তিনি পণ্ডিত যোগাধ্যান মিশ্রের কাছে অধ্যয়ন করে- 
ছিলেন। কারণ তাঁর প্রশংসাপত্রে জ্যোতিষের অধ্যাপকেরও স্বাক্ষর দেখা যায়। 

বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর তাঁরখে 
সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র পান। রুলেজের অধ্যাপকরা সকলে TACT দেবনাগর অক্ষরে 
‘লখে তাঁকে একটি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দেন। পর্রখানি এই : 


অস্মাভঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রশংসাপন্রং দীয়তে। wat কালিকাতায়াং ays 

কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামান্দরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্‌ ৫ পণ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলখিত- 

শাস্ত্রাণ্যধীতবান। i 

১৮৪১ সালে ঈশবরচন্দ্রের ছান্রজীবনের অধ্যয়নের কাজ শেষ হয়ে যায়৷ সামনে বিশাল 
কর্মময় জীবনের UGA! গোলাঁদঘির কোম্পানি-সংস্থাঁপত বিদ্যামন্দিরের বাইরের 
বৃহত্তর সমাজ তখন প্রবল WAAL সমুদ্রের মতো তর্জন-গর্জন ক'রে কিছুটা ক্লান্ত 
ও শান্ত হয়েছে। এ-শান্তি সামায়ক। রণাঙ্গনের ক্ষণস্থায়ী বিরাতর মতো অস্বস্তিকর | 


Q| ছাত্রজীবনের সমাজচিন্র ১৮২৯-১৮৪১ 


গোলাঁদাঁঘর সংস্কৃত 'দ্যালয়ে দীর্ঘ বারো বছর পাঁচমাস কাল বন্দী হয়ে দিলেন 'বিদ্যা- 
সাগর। নির্বাসতের মতো জীবন কাঁটয়োছলেন বলা চলে। ছাত্রজীবনের একমা্র 
তপস্যা হল অধা়ন। আশ্রম ও তপোবনের মতো নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সামাজক জীবন 
{ছল যখন, তখন ধ্যানমপ্ন তপস্বীর আদর্শ অনুসরণ করাই ছিল ছারদের শ্রেষ্ঠ PO 
গরুগৃহের সমাজাবছছিন্ন নির্জন পাঁরবেশে এ-কর্তবব্য পালন করা আদৌ কঠিন ছিল 
না। “কিন্তু গুরুগৃহ থেকে গোলাদাঘ পর্যন্ত অনেক যুগের পথ এগয়ে গেছে সমাজ ! 
পাঁরবেশেরও অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে। 

গোলাদাঘর বিদ্যালয়গৃহে আর বন্দী হয়ে থাকা সম্ভব নয়। ছাত্র বা শিক্ষক কার 
পক্ষে আর FAAS বসে জ্ঞানাবদ্যার তপস্যা করাও সম্ভব নয়। গোল র পাঁর 
তপস্যার প্রাতকূল। তবু অধিকাংশ ছাত্রের কাছে অধ্যয়ন তখন তপস্যার মতোই ছল! 
তা সত্বেও, ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে, নবযধ্গের আদর্শসংঘাতে কলকাতার 
জনসমাজে এমন প্রবল আলোড়ন ও তরঙ্গাবক্ষোভের ATG হয়োছল যে সংস্কৃত 
বিদ্যালয় তো দুরের কথা, শহরের টোল-চতুষ্পাঠী-গরুগহও তার ঘাত-প্রাতঘাত থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পারোন। 

১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দরের ছাত্রজীবনকে নিঃসন্দেহে আধ্াীনক 
বাংলার ethos যুগসানধিক্ষণ বলা যায়। এই বারো বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে 
কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যোঁবনে পদার্পণ করেছেন। আট-নয় বছর বয়সের বালক থেকে 
তান একুশ-বাইশ বছরের যুবক হয়েছেন। তাঁর কৈশোর-যৌবনের এই আভ 
নব্যবষ্গের পীতহাসিক অভিষেক হয়েছে। দৃঘ্টির অন্তরালে হয়নি, সামনে হয়েছে। 


[দিনের পর Fan ঈশ্বরচন্দ্র এই সময় দেখেছেন প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত-মনখর 
সামাঁজক আন্দোলনের উত্থান-পতন | গোলাঁদাঁঘর বিদ্যামান্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখে 
ছেন। গোলাদাঁঘ থেকে দয়েহাটায় যাতায়াতের পথে দেখেছেন। দুর থেকে দে 
aed কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। কারণ যে সংস্কৃত কলেজে তানি অধ্যয়ন করতেন, 


ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ৯৭ 


যেখানে তাঁর ছান্রজীবনের বারো বছরের আঁধকাংশ সময় কেটেছে, সেই সংস্কৃত কলেজের 
সংলগ্ন গৃহেই ছিল হন্দূ-কলেজ। একই পথ ও প্রাঙ্গণ দিয়ে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
ও ছাত্রদের যাতায়াত করতে হতো ৷” হিন্দু-কলেজ ছল ঝাঁটকাকেন্দ্র। Trees ঝড়ের 
ঝাপটা থেকে সংস্কৃত কলেজের পক্ষে পরম নিশ্চিন্তে নিরপেক্ষতার নাড়ে ডানা গিয়ে 
বসে থাকা সম্ভব ছিল না। 

ঝড় ওঠে ঈশ্বরচন্দ্র ছাররজীবনে। প্রবল ঝড়। রক্ষণশীল বাংলার সমাজের ভিত 
পর্যন্ত কে'পে ওঠে। বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যাসাগর বাংলার যুগসান্ধিক্ষণের ঘার্ণবাত্যার 


কাঁঠন। কিন্তু মোটামহি একটি পারিকম্পনা খসড়া করা অসম্ভব নয় রক্ষণশীল ও 
স্থিরচিত্তে 


সার কলেজ ও FE, কলেজ একই প্রাঙ্গণে ও পরিবেশে অবস্থিত হলেও, TÈ 
বির শিক্ষক ও ছাদের মধ্যে সামাজিক স্তরভেদ ও দার পার্থক্য ছিল 
যথেষ্ট। সংস্কৃত কলেজে কেবল দারিদ্র ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের সন্তানরা পড়ত যে আন 
সংগাতিপন্ন মধ্যাবত্ত ঘরের ছেলেরাও পড়ত। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব অল্প । হিন্দ 
দু পড়ত ধনিক বাঙালী রাজামহারাজের বংশধররা, নতুন বোনয়ান ও বাঁণক 
বাবনযণদের দুলালরা। সেখানে জাতিভেদ ছল না এবং কুলকৌলানোর মানদণ্ড দয়ে 
{বদ্যালয়ের শিক্ষাধকার স্বীকৃত হতো AT! 

দুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্বভাবতই তাই চালচলনে কথাবার্তায় আলাপ-আলো- 
চনায পার্থক্য ও বিরোধ ফুটে উঠত। মধ্যে মধ্যে সেই বিরোধ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
মনোমালনো, এমন ক মারামারির মধ্যেও প্রকাশ পেত। 

কেবল ছাত্রদের মধ্যে নয়, দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও কোনো সামাজক বা 
রীতির সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমশায়রা হিন্দ 
কলেজের পাশ্যন্তভাবাপন্ন শিক্ষকদের বিশেষ সনজরে দেখতেন না। আর হিন্দ 
কলেজের শিক্ষকরা যে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা পোষণ 
করতেন না, তা বলাই বাহ:ল্য। আধ্বীনক ইংরোজশিক্ষার অহংকারে মনে-মনে হয়ত 
তাঁরা পাণ্ডিতমশারদের সম্পর্কে একটা তাঁচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন। 

সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডতদের জ্ঞানাবদ্য সম্বন্ধ হিন্দ, কলেজের শিক্ষকদের কি রকম ধারণা 
ছিল, সে সম্পর্কে একটি কাহিনণী উদ্ধৃত করাঁছ। কাহনাঁটি ভুদেব মুখোপাধ্যায় 
একখানি চিঠিতে তাঁর ছান্রজীবনের ঘটনাবাল বরণনাপ্রসঞ্চো উল্লেখ করেছেন। SONA, 
তানি ঈশ্বরচন্দ্র চেয়ে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের 
্ বছর তিন তিনটি স্কুলে কছবকিছ; ইংরোঁজ 
শিক্ষা কলে অবশেষে চোল বছর বয়সে FONG কলেজের অস্টম শ্রেণীতে TS হন। 
শ্রেণীর ছাত্র। মাইকেল TAMA দত্ত হিন্দ; কলেজে 
তুদ্রেবাব্র সহপাঠী RACER ১৮৩৯ সালের কথা। এই সময়কার একটি ঘটনা সম্পকে 
ভুদেববাব {লিখেছেন : ২ রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদগকে পড়াইতেন। 
আনি যোঁদন প্রথম whet হইলাম, সেই দিন রামচনদরবাব; পৃথিবীর গোলদ্বের বিষয় 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা , বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ 
পাণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্রের প্রত শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ কাঁরতে বড়ই ভালবাসেন। আমার 

q 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯৮ 


পিতা যে একজন ara পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাব তাহা জানতেন এবং সেই কারণেই 
মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বাঁকার করবেন না। আমি কোন কথা 
কাহলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি আসিলাম। কাপড়চোপড় 


এই কথা ঘালিয়াই আমাকে একখানি পথ দেখাইয়া দিলেন, বাঁললেন, È গোলাধ্যায় 
পাথখানির অমুক স্থানটি দেখ দোখ।’ আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম 
তথায় লেখা রাহিয়াছে : 'করতল কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং"। রচনাটি পাঠ 
করিয়া মনে একট: বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে খঁটি ট:কিয়া লইলাম। পরদিন 
স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাব্ূকে বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথবাঁর 
CEN স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই THA 
ভান বরং এই শ্লোকটি আমাকে or fers মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন" রামচন্দুবাবু সমস্ত 
দোঁখয়া ও «fra বললেন ‘কথাটা বলায় আমার একট; দোষ হইয়াছিল; তা তোমার 


রামচন্দ্রবাবুর গান্তর মধ্যেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রাত অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ 
পেয়েছে। ইংরেজি বিদ্যালয়ের নব্যাশিক্ষিত শিক্ষকদের ধারণা ছল যে ব্ৰাহ্মণ-পাণ্ডতরা 
কোনো বিদ্যাতেই তাঁদের সমকক্ষ নন, সংস্কৃত ছাড়া যারা ইংরোঁজ জানেন না, তাঁরা 
প্রকৃত বিদ্বান নন। অনেকের মনেই তখন এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠোছল। 
ভদেববাবদর পিতার উত্তর শুনে রামচন্দ্রবাব লক্জিত হলেও 'তানি পাণ্ডিতদের সম্বন্ধে | 
তরি ধারণা পরিবর্তন করেননি। ক্লাসের মধ্যে যখন শিক্ষক রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে ছার 
QT কথাবাতণ হচ্ছিল, তখন আর একজন ছাত্র একদ্‌ষ্টে ভুদেবের দিকে চেয়ে 
{ছিলেন৷ ছুটির পর সেই ছারটি সোজা ভুদেবের কাছে এসে 'মেকহাযান্ড' করে জিজ্ঞাসা 
করেন, ‘ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ি কোথায়?” ছাতটির নাম (মোইকেল) G- 
সদন দত্ত। AMAR সঙ্গে ভূদেবের এই প্রথম পরিচয়। 

আরও একজন ছাত্র যাঁদ এ ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় ভুদেবের সং- 
পার তারিফ করতেন মডন্তকণ্ঠে। কিন্তু তিনি তখন "হিন্দ কলেজের সংলগন গৃহে 

শত জয়নারায়ণ তকপণ্টাননের কাছে ন্যায়শাস্র অধ্যয়ন করছেন। তাঁর নাম 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পাণ্ডতদের প্রতি অন্ধ ভাত তাঁর ছিল না যেমন, ইংরেজি, 
নবীশদের প্রতিও তেমনি কোনো অন্ধ অনুরাগ ছিল না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের গোড়ামি, 
অথবা প্রগাঁতর নামে ইংরোজবিদ্‌দের অত্যগ্র আধুনিকতা, কোনোটাই তিনি অনুমোদন 
করতেন না। 

ছাত্রজীবনে তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে, রক্ষণশণল ও প্রগতিশীল দলের আন্দোলনের 
মধ্যে, ইংরোজাশক্ষার পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে, একদিকে এই অন্ধ গোঁড়ামি, আর এক- 
কে প্রগতির নামে অবাধ উচ্ছঞ্খলতার তাণ্ডব দেখোঁছলেন। তাই দুই পথের 
কোনোটিই [তানি কর্মজীবনে চলার জন্য বেছে নেননি। 


ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে Sis’ হন ১৮২৯ সালের জুন মাসে। ছ'মাসের মধ্যে, 
১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে, বোণ্টঙ্ক সতাদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। 
INS স্চে সঙ্গে রক্ষণশীল 'হল্দুসমাজের সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, রব 


ছান্রজীবনের সমাজ চিত্র ৯৯ 


ওঠে যে Freier এদেশী ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছেন। আইন পাশ ক'রে এইভাবে 
প্রচালত ধর্মকর্ম ও প্রথা রহিত করবার কোনো অধিকার বিধম বিদেশীদের নেই। 
এই আইনের বিরদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভা” 
স্থাঁপত হয়। ১৪ জানুয়ারি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে HTS আবেদনপত্র পেশ করা 
হয়। সাক্াৎকারীদের মধ্যে পণ্ডিত নিমাইচরণ শিরোমাণ, হরনাথ তর্কভুষণ, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি 
দে, ভবানীচরণ মিত্র, গোকুলনাথ মল্লিক ও রামগোপাল মলিকের নাম উল্লেখযোগ্য | দুটি 
আবেদনপত্রের মধ্যে একটিতে কলকাতার ৬২৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ১২০ জন 
ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় পত্রটিতে কলকাতার পাশাপাশি, গ্রামাঞ্চলের 
৩৪৬ জন সম্ভ্রান্ত WE এবং ২৮ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর দেওয়া হয়। আবেদন- 
পত্র WG অগ্রাহ্য করেন বড়লাট সাহেব। তার তিন দিন পরে, ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভা 
স্থাপিত হয়।৩ ১৭ এপ্রিল তারিখে, বটতলার গালতে কাশীনাথ মল্লিকের বাড়িতে 
ধর্মসভার যে বৈঠক হয়, তাতে দেখা যায় যে, কলকাতার পণ্ডিতদের মধ্যে হরনাথ তর্ক- 
ভূষণ, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামজয় তক্কালঙকার, শম্ভুচন্দর 
বাচস্পতি, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তক্পণ্ঠানন, নাথ্দরাম শাস্ত্রী প্রমথ 
পাণ্ডতেরা সভার অধ্যক্ষ নিষ্যন্ত TALS এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনা" করতেন এবং ঈশবরচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সমস্যার ঘাত-প্রাতিঘাতে বাইরের 
সামাজিক জীবন যখন আলোড়িত হয়ে ওঠে, তখন দেবগ্‌হে বন্দী পাষাণ দেবতাও 
চণ্চল হয়ে ওঠেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও তাই তাঁদের টোল-চতুষ্পাঠী ও fant 
মন্দিরে গা-ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেনান। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা 
প্রকাশ্যভাবে সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন | 

নবযুগের এই সামাজিক আন্দোলনের এীতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল, সভাসাসাতি স্থাপন 
ক'রে সাম্মলিতভাবে আলাপ-আলোচনা ও বাদ-প্রাতবাদ করা। এ বৈশিষ্ট্য পূর্বের 
সমাজ-জীবনে কোনোকালে ছিল না। পূর্বে পাণ্ডিতমশায়রা রাজা-রাজড়াদের, অথবা 
উপদেশপ্রা্থীদের কোনো বিষয়ে মতামত দিতেন, বিচার ক'রে বলে দিতেন, কোনটা 
শাস্রসম্মত, কোন্টা AT সকলে মিলে ‘ধৰ্মসভা’ বা অন্য কোনো সভা স্থাপন ক'রে 
মতামত ব্যন্ত করার কোনো রীতি বা আধকার আগে ছিল না। 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন, স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে। এই 
স্বাধিকারবোধ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের পান্ডিতরাও [িশেষভাবে সজাগ ছিলেন। 
বাইরের সমাজ-জীবনের সমস্যাকে তাঁরা বিদ্যামন্দিরের সীমানা থেকে দূরে ঠেলে 
দেননি। অধ্যাপকদের কতব্য করেও, তাঁরা সামাজিক জীবনের কতব্য পালনে ব্রা 
করেনান। নিজেদের বিশ্বাস ও স্বাধীন মতামত' নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে সোদনকার 
সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সরকারীভাবে বেআইনী বলে যা ঘোষিত 
হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তাঁরা নির্ভয়ে প্রতিবাদ করেছেন। fh 

ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম এই চারিত্রিক নিভণকতা শিক্ষা করেছেন তাঁর শিক্ষকদের কাছ 
থেকে। দশ-এগারো বছরের বালক যখন তানি, ASME ও সহমরণপ্রথা নিয়ে তখন 
সরকারী আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ব্যাকরণশ্রেণীতে তখন তান 
পড়ছেন। বয়স ও বিদ্যা, কোনোদিক থেকেই তার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে মতামত গঠন 
করবার মতো সময় তখনো হয়নি। তবু, বাইরের এই প্রবল আন্দোলনের ঘাত-প্রাতঘাতে 
তাঁর কিশোরচিত্তে কোনো তরছ্গেরই সৃষ্টি হয়নি, এমন কথা বলা যায় AT 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১০০ 


বাইরের আন্দোলন ক্রমেই ঘোরালো ও জোরালো হয়ে ওঠে। নতুন নতুন সমস্যার 
আঘাতে আরও প্রবল ঘুর্ণি'র সৃষ্টি হতে থাকে। সহমরণের পক্ষে ও বিপক্ষের আন্দোলন 
সমাজজীবনের অন্যান্য স্তরে ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। 

যেমন সব আন্দোলনের সময় হর, মোটামুটি দুটি দলে িভন্ত হয়ে যায় সমাজ | ধর্ম- 
সংস্কার ও সমাজসংদ্কারের পক্ষে, প্রগতিশীল ভাবধারার সমর্থকদের অপ্রাতদ্বন্দ্বী 
নেতা ছিলেন তখন রামমোহন রায়। বিপক্ষে রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন শোভা- 
বাজারের রাজবাড়ির পোগনমোহন ও রাধাকান্ত দেব। বিপক্ষদল ইংরোজশিক্ষা বা 
স্রীশক্ষার সমর্থন করলেও, তার মধ্যে ব্যাপক সংস্কারের মনোভাব প্রবল ছিল না। 
নতুন ইংরেজ রাজাদের কাছে ইংরেজিশিক্ষা ভিন্ন তখন পদমর্যাদা লাভ করা এবং 
তাদের অধীনে চাকার পাওয়া সম্ভব হতো না। সেই কারণেও রক্ষণশীলদের মধ্যে 
ইংরেজিশিক্ষার আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে প্রগাঁতখশলদের তুলনায় বেশি দেখা যেত। 
FWA এই আগ্রহ দিয়ে সেই সময়কার সামাজিক মতামতের বা দৃষ্টিভঙ্গির বিচার 
করা সমীচীন নয়। 

একদিকে রামমোহন রায়ের দল, আর একদিকে রাধাকান্ত দেবের দল - কলকাতার 
সমাজ তখন এই দুটি প্রধান দলে বিভন্ত ছিল। দুই দলেই নতুন যুগের বাঙালশ ধাঁনক 
ও TEMS ব্যান্তিরা নেতৃত্ব করতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাও দুই দলের FCM ব্যস্ত ছিলেন। 
তাঁরা সকলেই যে রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন তা নয়, অনেকে প্রগাঁতশল মতবাদ 
পোষণ করতেন। 

রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা’ (১৮১৫) ও 'ইউনিটোরয়ান কমিটি" নামে (১৮২১) 
ETO সভা আগে স্থাপন করোছলেন। প্রধানত ধর্মততু নিয়ে আলোচনার জন্য গাঁঠত 
হলেও, এই সভার সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা হতো। পরে ১৮২৮ সালে ব্রাঙ্গ- 
সমাজ’ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ ও ধৰ্মসভা যথাক্রমে প্রগাতশশল ও রক্ষণশীল দলের 
প্রাতানাঁধ-প্রাতষ্ঠান হয়ে ech | 

সাধারণ লোকে ব্রাহ্মসমাজকে বলতেন HASTAC! এবং ধর্মসভাকে বলতেন KAZE 
সভা'। স্থির ধীর শান্তভাবে, বিচার-বিষ্লেবণ ক'রে, nisa কাণ্টিতে যাচাই ক'রে, 
্রত্যেকাট সামাজিক প্রথাকে গ্রহণ ও বজণন করার জন্য ব্রাহ্মসমাজ আবেদন-নিবেদন 
করত বলে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'শীতলসভা"। আর ধর্ম গেল, শাস্ত্র গেল বলে 
ধৰ্মসভা তারস্বরে প্রাতবাদ করত এবং কট:বাক্যের তোপধ্ীন করত বলে, তার নাম 
দেওয়া হয় ‘গড়নমসভা’। 

এই শীতলসভা ও IU SMS সমাজ-সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হল সহমরণ-ীনবারণ বিধান 
WHI কারে। ১৮২৯-৩০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভের প্রথম দিকেই 
এই বাক্‌যডদ্ধ ও আরাজ-আবেদন-সম্বলিত সামাজিক অন্দোলন তাঁর হয়ে উঠল। 


সহমরণ-নবারণ আইন নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যা 
সমগ্র সমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত ক'রে তোলে। ধর্মান্তরের সমস্যা | পাদাঁর সাহেবরা 
এদেশে অনেক আগে থেকেই ধর্সপ্রচার করছিলেন। ব্যাপাটস্ট দিশনের কেরা, মার্শন্যান, 
ওয়ার্ড প্রমুখ পাদরিদের প্রচেষ্টায় খ:৭স্টধর্মের প্রচারের ক্ষেত্র কমেই বিস্তীর্ণ হচ্ছিল। 

at বাঙালী মুন্‌শি রামরাম বসু ১৮০২ সালেই ইংরোজ থেকে বাংলায় অনুবাদ 
ক'রে খটীস্টসংগীত প্রকাশ করেন। তান পাদার সাহেবদের অনুরোধে “খস্টাববরণা- 
মৃতং নামে কাঁবতায় একখানি খুইস্টচাঁরতও {লখোঁছলেন।* 


ছাত্রজীবনের সমাজাচত্র ১০১ 


খশস্টধর্মের প্রচার আন্দোলন অব্যাহত ধারায় চলোছিল, কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম 
পাদ পযন্ত পাদার সাহেবরা সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত স্তরের মধ্যে খুব বোশি 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি | সাধারণত হিন্দ-মসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত 
ও দরিদ্রদের দিকেই তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং তার ভিতর থেকে কিছ লোককে 
তাঁরা ধর্মান্তারতও করেছিলেন। উপেক্ষিত সমাজকোণে এই ধ্নন্তরের ব্যাপার প্রধানত 
সামাবদ্ধ ছিল বলে, সাধারণ লোকসমাজে তার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। 
১৮৩০ 'সালের পর থেকে ধর্মান্তরের সমস্যা সম্পূর্ণ নতুনরূপে দেখা দিল। 

১৮৩০ সালে যখন উভয় পক্ষের সমস্ত শব্তি নিয়ে, 'শীতলসভা' ও 'গড়েনমসভা' 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, সেই সময় পাদার আলেকজান্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় এসে 
পেশছলেন। রামমোহন রায় তখনও বিলাত WaT করেননি ৷ ভাফ সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা 
ক'রে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পারকজ্পনার কথা জানালেন। চিৎপ্রর রোডে 'ফাঁরঙ্গি 
কমল Pia যে-বাঁড়র বাইরের ঘর দু'খানিতে MAASTA অধিবেশন হতো, রামমোহনের 
সাহায্যে সেই ঘর ATA ভাড়া নিয়ে ডাফ কলকাতায় আসার দু'মাসের মধ্যে ‘জেনারেল 
আযসেমবালিজ ইনাস্টাটউশন' প্রাতষ্ঠা করেন। কিন্তু বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠাই ডাফ সাহেবের 
আসল উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল খনীস্টধর্ম প্রচার 

প্রচারের ক্ষেত্রও তখন প্রস্তুত ছিল। বারো বছর হয়ে গেছে, হিন্দ; কলেজ প্রাতাষ্ঠিত 
হয়েছে। হিন্দ; কলেজে শিক্ষিত যুবকের দল আধ্বানক পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারে 
reat হয়েছেন। প্রচলিত কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বন্ধন থেকে তাঁদের মন TT 
বুদ্ধি ও য্য্তি দিয়ে প্রত্যেক প্রশ্ন ও সমস্যাকে বিচার ক'রে তাঁরা গ্রহণ ও বন করতে 
শখেছেন। তাঁদের কাছে খ্যাস্টধর্মের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করলে, তার ফলাফল ভাল 
ছাড়া মন্দ হবে না। ডাফ সাহেব বুদ্ধিমান ও দ্‌রদশাী“। শহর ছেড়ে গ্রামে ধর্মপ্রচার 
করতে তিনি গেলেন না। তান ভাবলেন, কলকাতা শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁদ 
খাীস্টধর্মের প্রচার করা যায় এবং তার প্রভাব [বস্তার করা যায়, তাহলে তার ফল 
অনেক AM সুদূরপ্রসারী হবে। গ্রামের একশত অঁশাক্ষত উপোক্ষত লোককে খ্ীস্ট- 
ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার চেয়ে শহরের একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবককে দীক্ষা দেবার চেষ্টা 
করা অনেক ভাল। তাতে শতগুণ বেশি সামাজিক প্রাতক্রিয়া দেখা দেবে এবং খ্যীস্ট- 
ধমেরি প্রভাবও অনেক বেশি বাড়বে। 

ag boast সম্বন্ধে বন্তুতার ব্যবস্থা করলেন ডাফ সাহেব। কয়েকজন পাদরি সাহেব 
{মিলে কয়েকটি বন্তুতা দেবেন, খাস্টধর্মের বাভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। 
বাদ্ধমানের মতো ডাফ এ কথাও প্রচার ক'রে দিলেন যে, বন্তুতার পর শ্রোতারা স্বাধীন- 
ভাবে তার সমালোচনা করতে পারবেন। তাঁর নিজের বাসগৃহের (হেদ;য়ায়) একতলার 
হলঘরে বস্তুতার ব্যবস্থা হল। অগস্ট মাসের গোড়ার দিকে (১৮৩০ সালেই) পাদার 
হিল সাহেব প্রথম বন্তৃতা দলেন। 

AAAS ও ধর্মসভার বাদানুবাদে এমনিতেই উত্তপ্ত হয়ে ছিল কলকাতার হিন্দ 
সমাজ। হিল সাহেবের AGO পর যেন বিস্ফোরণ হল। প্রচণ্ড প্রাতবাদের বিস্ফোরণ | 
ডাফ সাহেব নিজে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ যেভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন তার 
মর্ম এই :* ‘সমস্ত শহর হৈ-হৈ কারে উঠল। AGO সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচণ্ড প্রাতি- 
ক্রিয়া দেখা দিল চারিদিকে যে বর্ণনা করা যায় না। এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা যেন 
সকলের মনে জন্মাল যে আমরা ASIAS যে-কোনো উপায়ে টাকাপয়সার প্রলোভন 
দেখিয়ে বা জাদ ক'রে, বাঙালী যুবকদের জবরদাঁস্ত ক'রে ধর্মান্তারত করার সংকল্প 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১০২ 


গ্রহণ করেছি। কয়েকদিন ধরে শহরের চারদিকে কেবল সভা আর বৈঠক চলতে থাকল | 
প্রীতবাদ-সভার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল কলকাতা । খ্যস্টধর্মের এই আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা কিভাবে করা যায়, তাই নিয়ে সকলে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা করতে 
লাগলেন। অভিভাবকরা অনেকে fe কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের অভিযোগ 
দির 'করলেন। আরশ তাঁদের বি কলেজের Tear কলেজের কর্তৃপক্ষরা 
বিচলিত ও ব্যস্ত হয়ে সভায় মিলিত হলেন এবং তরুণ ছাত্রদের উচ্ছঙ্খল আচরণের 
জন্য তিরস্কার ক'রে এক প্রস্তাব পাশ করলেন। প্রস্তাবে তাঁরা পারত্কার ভাষায় জানিয়ে 
দিলেন যে ভাবব্যতে আর কোনো সভা-সামতিতে হিন্দ কলেজের ছাত্ররা যোগদান 
করতে পারবে না, বিশেষ করে ধর্মসভাতে তো একেবারেই না। শহরের ইংরেজ 
পন্রিকাগুলি এক সরে পাদার সাহেবদের স্বপক্ষে wie দিয়ে হিন্দন কলেজের কর্তৃ- 
পক্ষের এই কঠোর নিষেধাজ্ঞার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন” , 

এই সময় সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর দশ বছরের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র শঙ্কিত 
দৃষ্টিতে দেখলেন, সংলগ্ন হিন্দ; কলেজের গৃহ থেকে ঝড় উঠেছে কলকাতায় । গোল- 
fries আকাশে বিক্ষোভের মেঘ'স্তবাকত। জনসমাজ যেন বিভ্রান্ত ও বিহনল। 


হিন্দ; কলেজে Miro ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দল রক্ষণশশীলদের আক্রমণে বিচালত হলেন 
না। তাঁরাও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রাত-আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ১৮৩১-সালে নব্যবঙ্গের 
অন্যতম মুখপান্র কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ইংরোঁজ 'এন্‌কোয়ারার' পত্রিকা 
প্রকাশ করলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা 
প্রকাঁশত হল। 

উৎসাহের আতিশয্যে যুবকরা এমন আচরণ করতে লাগলেন যাতে রক্ষণশীল দলের 
প্রচারের স্দীবধা হল বোঁশ। একটির পর একটি উতর tim 
আঙুল AAI দেখাতে থাকলেন। ঘটনাক্রমণ তাঁদের সাহায্য করল 

পাদারদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে, বির কলেজের বিজাতায় ও বিধা 
শিক্ষার ফলাফলে আঁভভাবকরা যখন বিচাঁলত' হয়ে পড়েছেন, সেই সময় শহরের মধ্যে 
আবার এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে সকলেই সন্তস্ত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ঘটল ১৮৩১ 
সালের অগস্ট মাসে। 

কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ঠন্ঠনে কালগতলার পাশে গরপ্রসাদ চৌধুরী 
লেনে। পাড়াট সে-সময় যে ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়া ছিল, তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়। 
একদিন সম্ধ্যাবেলায়, কৃষ্ণমোহনের অন;পাঁস্থাতিতে, তাঁর গৃহে তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধব 
কয়েকজন আলোচনার জন্য Palas হন। কুসংস্কার ও গোড়ার বিরদ্ধে সকলেই গরম 
গরম বন্তৃতা দেন। প্রতিজ্ঞা করেন যে ধর্মের নামে কোনো গোঁড়ামি বা কুসংস্কার তাঁরা 
বরদাস্ত করবেন না, বিষের মতো সমস্ত জীর্ণ আচার ও প্রথা বর্জন করবেন। তরুণদের 
বৈঠকে যা হয়, আলোচনাকালে উত্তেজনা যখন চরম সীমায় পেশছয়, তখন কেউ প্রস্তাব 
করেন যে তাঁদের এই সংসকারমুন্ত মনের বাহ্য প্রমাণ দিতে হবে এমন কোনো কাজ ক'রে 
যা প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ। যে-বন্ধুর বাড়তে বসে এই সব জল্পনা হচ্ছিল, “তান তখন 
উপস্থিত ছিলেন না। [সিদ্ধান্ত হল, পাশের মুসলমানদের দোকান থেকে গোমাংস কনে 
এনে ভক্ষণ ক'রে, তার হাড়গ্রীল প্রীতবেশী একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ 
করতে হবে। কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারলে প্রমাণিত হবে যে তাঁরা সংদকারমনূত। 


ছাত্রজীবনের সমাজ চিন্র ১০৩ 


তাই তাঁরা প্রমাণ করলেন। গোমাংস ভক্ষণ ক'রে গোহাড় নিক্ষেপ করলেন ব্রাহ্মণ 
প্রাতবেশীর গৃহে ।* পাড়ার লোক সকলে উত্তৌজত হয়ে এসে কৃষ্ণমোহনের 
চড়াও করল। কৃমোহন তখন ফিরে এসেছেন বাঁড়তে। FEAT এই {বচারবুদ্ধে 
তান নিজে সমর্থন করুন বা না-ই করুন, ঘটনাটি যখন ঘটে গেছে তখন TAA 
বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। প্রাতবেশীরা দাবি করলেন, ক্ষমা 
প্রার্থনা করতে হবে। কৃষ্ণমোহনের পাঁরবারের সকলে প্রতিবেশীদের দাবি সমর্থন 
করলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন অন্যায় স্বীকার করলেন না এবং তার জন্য ক্ষমা চাইতেও 
রাজী হলেন না। অবশেষে সেই রান্রিতেই তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হল। 

বন্ধ্রদের সঙ্গে যখন তিনি নিজ গৃহ চিরজীবনের মতো ত্যাগ ক'রে চলে আসছিলেন, 
তখন বাইরের বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা পথের উপর তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। 
হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক কষ্টে কৃ্মোহন পাড়া ছেড়ে বোরয়ে আসেন। রাত্রিতে 
কোথায় যাবেন, কার গৃহে আশ্রয় নেবেন, তার কিছ; ঠিক নেই৷ দুরে এক পারাঁচতের 
গৃহে আত্মগোপন ক'রে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু হিন্দ্পল্লাতে কেউ তাঁকে 
আশ্রয় দিতে সাহস করেন না। অবশেষে ইংরেজ-পল্লীতে চৌরঙ্গির দিকে এসে তিনি 
এক ইংরেজের গৃহে আশ্রয় পান। এই সময় পাদার ডাফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং 
RIRE সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এর আগে কোনো বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো 
UM বা অনুসন্ধিংসা কিছুই ছিল না।« 

পাদার ডাফের সঙ্গে পাঁরাটিত হবার পর কৃষ্মোহন TOA প্রাতি আকৃষ্ট হতে 
থাকেন। পাদারদের প্রভাবে এই সময় হিন্দ; কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দ চারজন ato- 
ধর্মের বেশ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। 


১৮৩২ সালের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ O দাঁক্ষা 
নেন। এই ধর্মান্তর সম্বন্ধে কৃমোহন তাঁর 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে মন্তব্য করেন : ‘The 
education of the college made him abjure Hinduism as a means of 
Superstition ; and the weekly lectures of Mr. D. excited in him a 
desire to inquire into the claims of Christianity. . We hope ere long 
to be able to witness more and more such happy results in this 
Country.’ | 

কৃষমোহনের এই মন্তব্যের এঁতিহাসিক তাৎপর্য আছে। ইয়ং বেঙ্গলের তদানীন্তন 
মনোভাব ও ভাবধারা এর মধ্যে পরিস্ফুট। হিন্দ কলেজের শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে 
‘তান নিজেই মত প্রকাশ করেছেন। ডাফ সাহেবদের বন্তৃতার প্রত্যক্ষ ফলাফলও তাঁর 
Riva মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। সব চেয়ে THVT হল তাঁর শেষ কথাটি। আরও 
অনেকে মহেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত SAHA করুন, এই তিনি কামনা করেন। 

কৃষ্মমোহনের এই কামনার মধ্যে যে সামাজিক সংকটের আভাস পাওয়া যায়, তা তখন 


উপেক্ষণীয় ছিল না। 


* প্রাতবেশশ ব্রাহ্মণদের নাম ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী ও শক্ভুচন্দর চক্রবতাঁঁ (Ramachandra 
Ghosha: A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea: Calcutta, 


1893 : 24.6) 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১০৪ 


মহেশচন্দ্রের পর PEONZA নিজে খ্যাস্টধর্মে দীক্ষা নেন, ১৮৩২ সালের অক্টোবর 
মাসে। কলকাতার সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এই মর্মে : 
This sacred ordinance was administered in the presence of a numerous 
and highly respectable company of ladies and gentlemen, and of up- 
wards of forty natives, the majority of whom are quondam pupils of 
the Hindoo College and were same of its brightest ornaments. 
বিজ্ঞাপ্তাটর মধ্যে সমাজের চিন্রাট আরও পাঁরৎকার হয়ে ফুটে উঠেছে। হিন্দ: কলেজে 
শিক্ষিত RR বেঙ্গল" দলের মনের ঝোঁক কোন্‌ দিকে, তাও বোঝা যায়। 
কৃষ্মোহনের পর, সেই বছর ডিসেম্বর মাসে গোপীনাথ নন্দী ধর্মান্তারত হন। 
শোনা যায়, গির্জার কাছে তাঁর মায়ের আকুল ব্রন্দনেও গোপণনাথ বিচলিত ZATA | 


কলকাতা ছেড়ে গ্রামে মায়ের কাছে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় বিচলিত হয়ে উঠতেন 
এবং মধ্যে মধ্যে যেতেনও। মহেশচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন, গোপানাথ প্রভূত যুবকেরা যখন 
হিন্দ কলেজের শিক্ষার ফলে, ডাফ, হিল প্রমুখ পাদার সাহেবদের বন্তৃতা শুনে, হিন্দ: 
ধর্মে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে খসস্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বর- 
চন্দ্রের বয়স এগারো-বারো বছর। ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নের সময় | কৃষ্ণমোহন মা-ভাই- 
বোনদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছেন, খ্যাস্টধর্মে দীক্ষা 'নয়েছেন। গোপীনাথ মা'য়ের 
ব্রন্দনেও বিচলিত হননি। ঈশ্বরচন্দ্র তখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে গেছেন মা'য়ের 


কাছে। তাঁর উপনয়ন হয়েছে। দারিদ্র ব্রাঙ্মণসন্তানের দারদ্রের মতো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান- 
সম্মত উপনয়ন। 


এদিকে আরএক ব্রাহ্মণসন্তান সমগ্র সমাজ তোলপাড় ক'রে তুলেছেন। কৃ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বন্ধ্বান্ধবদের গোমাংস ভক্ষণ ও গোহাড় নিক্ষেপের ঘটনার পর তিনি 
গৃহত্যাগ হয়ে শেষ পযন্ত ইংরেজপল্লী চৌরঙ্গিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। OTF 
সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পাঁরচয়ের পর তান খইস্টধর্মের ate কৌতূহলী হয়ে 
অবশেষে ধর্মান্তারিতও হয়েছেন। কৃষ্ণমোহন ও faa, কলেজের শিক্ষিত অন্যান্য তরুণ 
পাদার সাহেবদের প্রচারের ফলে 'হন্দসমাজের নিম্নস্তরে ধর্মল্তর আগে থেকেই 
আরম্ভ হয়োছল, কিন্তু তাতে উচ্চসমাজে বশেষ সাড়া পড়োন। কলকাতা শহরে 
শিক্ষিত ভদ্রসন্তানরা যখন ১৮৩০-৩২ সাল থেকে WI হতে লাগলেন, তখন 
সমাজের সর্বস্তরে তাই নিয়ে তর্কাবতক্ণ ও বাদ-প্রাতবাদ আরম্ভ হল। 

ঈশ্বরচন্দ্রে চেয়ে বয়সে কৃষ্মোহন সাত বছরের বড় ছিলেন। অগ্রজতুল্য কৃফমোহন 
যখন সমাজের কৃপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন তখন তার 
প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতো বয়স ও বুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্রের হয়ান। তিনি তখন 
সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে মুণ্ধবোধের পাঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ভাষার 
ব্যাকরণের চেয়ে জীবনের ও সমাজের ব্যাকরণ যে আরও কত জটিল, তা তখনো তান 
জানতেন না। পরবতাঁ কর্মজীবনে, শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে, কৃষ্ণমোহন 
তাঁর অন্যতম সঙ্গী ও সমর্থক ছলেন। মনে হয় যেন, ঈশ্বরচন্দরের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের 
কঠিন ব্লতের কথা মনে করেই কৃষ্মোহন আঠার বছর বয়সে লিখোঁছলেন : 'সমাজ- 
সংস্কারক যাঁরা, সমাজকল্যাণব্রত যাঁরা, তাঁদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করাই ধর্ম 


তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগর 


QUASSi sia tr 


P 


রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন 


শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্র, প্রথম বিধবাবিবাহ করেন 


ছাত্রজশবনের সমাজ চিন্র ১০৫ 


fee বর্জনের এই মনোভাব Cater বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কিভাবে রেখাগাত 
করোঁছিল, কেউ জানেন না। চারদিকের এই আলোড়ন তাঁর বালকচিত্তে নিশ্চয় সামান্য 
একট: ঢেউ তুলেছিল । আমার ধর্ম, আমার সমাজ আমি সংস্কার করব, কিন্তু তার জন্য 
ধর্ম ত্যাগ করব কেন? সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে যাব কেন? ধর্মসংসকারক যাঁরা 
তাঁরা তো নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেনানি কোনোদিন? সব ধর্মেরই তো নিজস্ব গোঁড়া, 
নিজস্ব কুসংস্কার আছে। নিজের ধর্মের প্রাত বাতশ্রদ্ধ হয়ে, অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করা অথবা নতুন কোনো ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করার যুক্তি কোথায় ? 

এসব প্রন ঠিক এইভাবে কোনো বালকের মনে জাগ্গবার কথা নয়। ঈশ্বরচন্দ্র যদিও 
সাধারণ বালক ছিলেন না, তব এত কথা তাঁর মনে হয়নি সেদিন, কারণ তিনি যে 
পাঁরবারে জন্মোছলেন তাও গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পারবারই ছিল এবং বাল্যজীবনে তিনি 
সম্পূর্ণ তার প্রভাবাচ্ছন্ন ছিলেন। তাই মনে হয়, প্রশ্ন তাঁর মনে না জাগলেও, হিন্দ; 
কলেজের শিক্ষিত তরুণদের এই স্বধর্মীবদ্বেষ সেদিন তাঁর ভাল লাগোঁন। সনাতন- 
পন্থীদের উগ্রতাও তাঁর ভাল লাগবার কথা নয়। উভয় দলের উগ্রতা ও বিদ্বেষের 
বিষের মধ্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজাবনেই তাঁর মনাটকে তৈরি করার সংযোগ পেয়ে- 
ছিলেন। অন্তত ধর্মের ate তাঁর মনোভাব তৈরি হয়োছল। 


কলকাতার সম্লান্ত হিন্দ; সমাজে পাদাঁর সাহেবরা ধর্মন্তরের ব্যাপার নিয়ে, ১৮৩০- 
৩২ সালের মধ্যে, এক পারিবারক সংকটের সৃষ্টি করলেন। পারিবারিক সংকট ছাড়া 
এই সংকটকে আর কিছদ বলা যায় না। হিন্দ কলেজে ধাৰ্মিক পাঁরবারের হিন্দু 


শহরে তখন কতজন ছাত্র হিন্দ: কলেজে ও অন্যান্য ইংরোঁজ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখত 
এবং তার মধ্যে আনুমানিক কত জন TO দাঁক্ষা নিয়োছল, তার আভাস তখন- 
কার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের ৫ মে 'সমাচারচান্দ্রকা' পান্ধকা 


rs 


TAMA : 


Paw ইংলন্ডাঁধপাঁতর অধীন এ প্রদেশে অর্থাৎ সুবে বাংলা বেহার উাঁড়ষ্যার মধ্যে 
যত Se আছে ইহার মধ্যে হিন্দ: ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলকাতা নগরে 
অহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক ইহাতে ৪1 ৫ পাঁচ শত বালক হিন্দু; কলেজ এবং 
তান “ও মসিনারাদগের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস কারতেছে এই বালকগুলর 
মধ্যে 00180 জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে... n 

চার-পাঁচ শত বালক ইংরোঁজ শিখছে। ১৮৩১ সালের কথা । অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র যখন 
সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা করছেন, তখনকার কথা। তাদের মধ্যে তরিশ-চাল্লিশ জন athe 
অল্প নয়। পারিবারিক জীবনে উদ্বেগ ATDA 

z মধ্যাবত্ত হিন্দু পারবারে তখন এই নাস্তিকতা 

র 3 আলোচনা হচ্ছে। সংবাদপত্র থেকে তারও ATH 
আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের ৯ মে “সমাচারচানদরকা' লিখছেন: 
এক্ষণে এতমগারে FAC ঘরে ঘরে অন্য কোন DOOR যে কএক জন STO 


হইয়াছে ইহারাদগের কথোপকথনে অধিককাল CHAT হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবল্ত লোকের 
ইইয়াছে a এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় ক কাল হইল ধা 
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at আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সৰ্ব্ব দেশ 
সৰ্ব্ব জাতির উপর নহে কেন না এমত বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ Farr, হইতে 
বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দু কি মুসলমানের ন্যায় পোসাক-পারিচ্ছদ করণপাত্বকি আপানি 
সুখবোধ করেন অথবা যান ২ বাঙ্খলা পার্স ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখাপড়া [শক্ষা 
কাঁরিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতন্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রাদি লেখেন“. 


কলকাতা শহরে, 'ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায়' বিশেষ কারে, তখন প্রধান আলোচ্য 
বিষয় হয়ে উঠোঁছল, নতুন ইংরোজাশাক্ষিত তরুণদের নাস্তিকতা ও খাশস্টধর্মের প্রীত 
আকর্ষণের সমস্যা। আলোচনার মধ্যে সংকটের APA আভাসও পাওয়া যায়। তার 
ফলে, ইংরোঁজশিক্ষার প্রতি এবং তার প্রধান কেন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রতি কলকাতার 
হিন্দুসমাজের মনোভাব ক্রমে বিরূপ হয়ে ওঠে। সংবাদপত্রে হিন্দ; কলেজের শিক্ষা 
সম্বন্ধে অভিভাবকদের নানারকমের অভিযোগ প্রকাশ পেতে ACF | 


১৮৩০-৩১ সাল থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে হিন্দ কলেজে 1শাক্ষিত ছাত্রদের নানা- 
রকমের কীর্তকাহিনণ প্রকাঁশত হতে থাকে। সাধারণত "হিন্দু কলেজের "শিক্ষানীতির 
বিরুদ্ধেই চিঠিপত্র ছাপা হতো । দ:চার জন অবশ্য তার প্রাতবাদও করতেন। হিন্দ 
কলেজ নিয়ে বেশ বাদানুবাদ চলতে থাকে। ধর্মসভাপল্থী 'সমাচারচান্দ্রকা' পত্রিকায় 
প্রধানত হিন্দু কলেজের বিরোধী পক্ষের চিঠিপর প্রকাশিত হতো। চীন্দ্রকার এই 
আভিযোগ প্রকাশের উত্তরে জনৈক 'যথার্থবাঁদনঃ' তখন 'সমাচারদর্পণ" পান্রকায় (২৯ 
জানুয়ার, ১৮৩৯) যা লেখেন, তার মর্ম এই : চান্দ্রকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কাঁর 
যে হিন্দ; কলেজ স্থাঁপত হওয়ার পূর্বে কি হিন্দু বালকদের কখনো কোনো কদাচার 
ছল না, কেবল বহু পরিশ্রম ক'রে, এই কলেজে বিদ্যাভ্যাস ক'রে তারা সহস্র অপরাধে 
অপরাধী হচ্ছে? কলেজ স্থাপিত' হবার আগে এদেশের বাঁকা বাব্ররা তাঁদের TAS- 
বিয়োগের পর পৈতৃক ধনের আঁধকারা হয়ে, মদ্যপান যবনগগমন ইত্যাদি কোন্‌ অবৈধ 
কর্ম না করেছেন? পৈতৃক ধন কিভাবে না অপব্যয় করেছেন? পর্বে এই রাজধানীতে 
কয়েকটা দল হয়োঁছল, গাঁজাখর ঝকমাঁর সবলোট ইত্যাঁদ। বিদ্যার অভাবে তখন 
ভদ্রলোকের সন্তানেরা এই সব দলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কোন্‌ অসৎকর্ না করেছেন? 
কিভাবে না তাঁদের ?পতামাতাদের মনঃপণীড়া দিয়েছেন P 

ধর্মসভাপন্থীদের আঁভযোগ ও আন্দোলনের প্রাতবাদ ক'রে চিঠিপত্র প্রকাশিত 
হচ্ছিল। কৃষ্ণমোহন তার ভাষায় তাঁর ইংরেজি 'এনকোয়ারার' পাত্রকায় তার জবাব 
ধদচ্ছিলেন। কেবল পাঁত্রকায় জবাব trea feta ক্ষান্ত হনান। এই সময় The Perse- 
cuted বা Serius’ নামে একখানি Beate নাটকও তান লিখোঁছলেন। ঠিক নাটক 
নয়, একটি AGF নাট্যধৰ্মী নক্‌শা বলা চলে৷ ভূমিকায় কৃষ্ণমোহন লেখেন : 


The Author’s purpose has been to compute its excellence by measuring 
the effects it will produce upon the minds of the rising generation. The 
inconsistencies and the blackness of the influential members of the 
Hindoo Community have been depicted before their eyes. They will 
now clearly perceive the wiles and tricks of the Bramins and thereby 
be able to guard themselves against them. 


নাটকাঁট স্বচারত্রবাজতি। নতুন ইংরোজাশক্ষার ফলে কিভাবে 'িজাতীয় রীতি- 
নীতি আদবকায়দা হন্দ যুবকদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে এবং কুসংসকারাচ্ছন্ন M 
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প্ররোহিত-শাসিত প্রাচীন হিন্দ সমাজে কিভাবে তার aeien হচ্ছে, নাটকটি 
প্ররোহিত- শাসিত হা | লাটকের মধ্যে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের বাঙালী 
ধান এগার সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গোঁড়ামির চত, ভণ্ডামির চিন ইংরো- 
শিক্ষার প্রাতীক্য়ার চিন, নব্যাশাক্ষিত তরুণ সমাজের চিত্র । 

ইয়ং বেঙ্গলের সমস্ত চারান্রক উচ্ছত্খলতার মধ্যে যে সত্যাট সবচেয়ে বড় হয়ে 
ফাই ছিল, লে হল স্বাতন্য্য ও সত্যের মর্যাদাোধ। নবজাগ্রত সেই ITS 
কাছে সামায়কভাবে প্রীতহ্যবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক কতব্য ও দায়িত্ববোধ, স্ব 
তখন তাঁলয়ে গিয়োছল। ভাঙ-ভাঙ রবে সমাজ মুখর হয়ে উঠোঁছল। 5 


দশর্ঘ বারো বছর ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কলকাতা শহরের এই সামাজিক পরিবেশের 
মধ্যে কেটেছে। সত্যের সঙ্গে সংস্কারের সংগ্রামে, তানি সংস্কৃত কলেজের গবাক্ষ দিয়ে, 


Song সমস্ত নির্যাতন বরণ করতে দেখেছেন। বড় 

সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলংকার, সাহত্য ও দর্শনের পাঠ অভ্যাস করতে করতে, বেকন, 
{হউম, টম পেইন পড়া Seale Pare এই তরদ্ণদের উচ্ছঙ্খলতার নানা কাহনা 
শুনেছেন তান তাঁর {পতার কাছে। পিতৃমাতৃগতপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র পক্ষে বাণীলালদের 
‘A Father Versus Truth’ কথার প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় সোঁদন উপলব্ধি করা 


সম্ভব হয়ান। 
সত্যের সংগ্রামে fata শত বাণীলালের শান্ত নিয়ে সমাজ-রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে- 


Ge an exten অন্তত ক্ষত পারেনান যে কৃফমোহনের এইবার 
এ Bisa অর্থ কিঃ ‘No —a father’s cries are not stronger than those 


of truth.’ | 


১৮৩০-৩২ সালের এই সব ঘটনা-ীবপর্যয়ের ফলে িন্দ:সমাজের কর্ণধাররা বেশ 
চাঁন্তত হয়ে পড়েন। নানা a হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধাতর তাঁর সমালোচনার 
ফলে তাঁরা অনেকেই ছেলেদের কলেজ ছাঁড়য়ে দেন। ১৮৩১ সালের ২৬ 


. 'সমাচারচান্দ্ লেখেন : ‘আমরা শ্দানয়াছ 9৫০ কিংবা ৪৬০ জন বালক 

Se SHAS এনে পরায় দই শত বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে ISTE 
কাঁরলেই সকলই জানতে পারবেন" 

ধাঁশক সত্য হলেও, পাঁরচকার বোঝা যায়, 

তাঁদের সন্তানদের কলেজে যাওয়া বন্ধ করোছিলেন। 
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অধ্যক্ষরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ডিরোজওর আচরণ ও ধর্মীবদ্বেষী শিক্ষানীতি 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রবল মতভেদ হয়। উইলসন, হেয়ার, শ্রীকৃষ্ণ 
সিংহ ডিরোজওকে পদচ্যুত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অবশেষে কলেজের 
স্বার্থে ডিরোজওকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব গৃহীত ZAI" 

গোলাঁদাঘর এই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সভার সমারোহ না হলেও, ছাত্রদের মধ্যে নিশ্চয় 
সোঁদন চাণ্টল্যের AG হয়োছল। শিক্ষক ডিরোজওর প্রসঙ্গ সকলের মুখে মুখে 
শোনা গিরেছিল। সংদ্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণ একই ছিল। গঙ্গাধর 
Tare ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র ডিরোজিওকে চোখের দেখা দেখোছলেন Tor! 
ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেদিন তাও তান 
আগাগোড়া দেখোঁছলেন। 

কলেজ ছাড়বার কয়েক মাস পরে, ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিরোঁজওর অকাল- 
মত্যু হল।* 

এদিকে, ১৮৩০ সালের দ্বিতীয়ভাগে, আযালেকজাণ্ডার ডাফ সাহেব কলকাতায় 
TARTA পরে, 'হন্দুধর্মীবরোধী আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠল এবং ধর্মন্তরের 
সমস্যা সামাজিক সংকটরূপে দেখা দিল, তখন রামমোহন রায় িলাতযান্রা করলেন 
. (১৯ নভেম্বর ১৮৩০)। অল্পদিনের মধ্যে রামমোহনের মৃত্যু হল বিদেশে (১৮৩৩, 
২৭ ভিসেম্বর)। = 

তরঙ্গসংকুল সমাজবক্ষে ইয়ং বেঙ্গল দল কাণ্ডাঁরহীীন অবস্থায় অসহায়ের মতো 
‘নিক্ষিপ্ত হলেন। শান্তিশালী ধর্মসভাপন্থদের বিরুদ্ধে তাঁরা এই অসহায় অবস্থায় 
moite সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামে তাঁদের একমান্র শান্ত ছিল আঁবচালত 
আদর্শীনুরাগ ও অপরাজেয় সত্যনিষ্ঠা। ঈশ্বরচন্দ্র তার সমস্ত উত্থান-পতন স্বচক্ষে 
দেখোছলেন। 


এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয় । রামজীবনপুর গ্রামের আনন্দচন্দ্র আধকারা প্রথমে 
বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ক'রে যান। তাঁর যাত্রার দল ছিল বলে সকলে তাঁকে ‘অধিকার’ 
বলত । যাত্রার দলের অধিকারীরা তখন যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। আনন্দচন্দ্ 
ধাঁনক ছিলেন, তাঁর বড় কোঠাবাঁড় fear) ব্রাহ্মণসন্তান কলকাতা শহরে লেখাপড়া 
শিখছে শুনে তান পান্র-নর্বাচন করতে এসেছিলেন। কিন্তু বীরাসংহের ভাবী 
জামাতার পর্ণ কুটীর দেখে তাঁর মন উঠল না। ঈশবরচন্দুও যাত্রার দলের আঁধকারাীর কন্যা 
বিবাহ করতে সম্মত হলেন না। 'ববাহের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পরে জগন্নাথপুরের 
চৌধ্যরীবাঁড় বিবাহ স্থির হল, কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত ঘটে উঠল না। অবশেষে 
ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসণ পাণ্ডিতবংশের aay ভট্টাচার্য একাঁদন বাঁরাসংহ গ্রামে ঠাকুর- 
দাসের গৃহে এসে বললেন : ‘ঈশ্বর শুনাছ নাক বিদ্বান হয়েছে, কলকাতার কলেজে 
লেখাপড়া ?শখছে। তাই wate, সংপান্রে কন্যাদান করব!’ ভট্টাচার্য মহাশয় কো্ঠী 
গণনা ক'রে দেখেছেন, তাঁর কন্যাটি খুবই সূলক্ষণা। বিবাহের কোনো অন্তরায় নেই। 

ক্ষীরপাই গ্রামের শব্রুঘম ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়প দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ 
হল। তাঁর বয়স তখন বছর চোদ্দ হবে। ছান্রজীবনেই ঈশবরচন্দ্রের উপনয়ন ও বিবাহ 
হয়ে গেল। - 


* কর cas: পরো ভিনোজিও প্রন দৰ) 


ছাত্রজখবনের AWG iba ১০৯ 


এদিকে বাইরের সামাজিক আলোড়ন ক্রমে পন্র-পান্রকার আলোচনা ও সভা-সামাতর 
বৈঠকণ তকে পরিণত হল। সামাজিক জীবনের নানাবিধ সমস্যার ঘাত-প্রাতঘাতের 
মধ্যে, স্বাধীনভাবে SETS ও আলাপ-আলোচনা করার তাগিদ থেকেই সভা- 
সমিতির বিকাশ হয়। বাংলার সমাজ-জীবনে এই ধরনের অবাধ আলোচনার সভা-সামাত 
সম্পূর্ণ নতুন প্রাতষ্ঠান। মধ্যযুগের সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মানদষের 
জীবনের বাঁধাধরা প্রয়োজন ও সমস্যার তখন চিরাচারত পদ্ধাততেই সমাধান করা হতো! 
saga আলাপ-আলোচনার তাগিদও ছিল না তখন, স্বাধীনতাও' ছিল না। নতুন 
সামাজিক পাঁরবেশে সেই তাগিদ এল, স্বাধীনতাও পাওয়া গেল। সভা-সামাতির প্রাচুর্য 
ও বৈচিত্র মধ্যে তার প্রকাশ হল। সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হল এই 
সভা-সাঁমাতগযাল। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনেই এমন কতকগাল সভা-সামাতর প্রতিষ্ঠা 
হল, বাংলার সামাঁজক ও সাংস্কাতিক ইতিহাসে যার WAS অনস্বীকার্য | ঈশবরচন্দ্রের 
ছান্রজীবনকে বাংলার সভা-সাঁমতির এই স্বর্ণযুগ বলা চলে৷ এই সময়কার বহু সভা- 
সামাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আযাংলো-ইশ্ডিয়ান হিন্দু আযসোসিয়েশন (১৮৩০) 
জ্ঞানসন্দীপন সভা (১৮৩০) সর্বতত্ব্দীপিকা সভা (১৮৩২) সাধারণ জ্ঞানোপাঁজকি। 
সভা (১৮৩৮) তত্ুবোধনী সভা (১৮৩৯)। 

সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সমাজ শিক্ষা অর্থনগাঁতি ইত্যাদ এমন কোনো যুগোপযোগী 
বধ ছিল না, যা নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচনা না হতো। বাংলার শিক্ষিত- 
সমাজের এই আলোচনামুখর পারবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছে। কিশোর বালক 
থেকে তান য্যান্তিবাদী Tae হয়ে উঠেছেন। 

আরও একাঁট কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার | সমাজ শক্ষা প্রভাত যে সব বিষয়: 
দনয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম করোছিলেন, সংস্কারের যে 
সব সমস্যা তাঁর কাছে সবচেয়ে AOA CA দেখা 'দিয়োছল, তার AAT AS তাঁর ছাত্র- 
GIA, ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলনের ও আলোচনার মধ্য Tel সকলের কাছে প্রধান 
fara’ ও বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠোঁছল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণা তাঁর ছাত্র- 
জখবনের সামাজিক আন্দোলনের ধারার ভিতর থেকেই পেয়োছলেন। ব্যান্তগত জীবনের 
কোনো ঘটনায় বিচলিত হয়ে, অথবা মাতৃভান্তি বা 'পতৃভান্তর প্রেরণায় উদ্‌বদদ্ধ হয়ে 
তান সমাজসংসকারের আন্দোলনে অবতীর্ণ হনান। সে-রকম কোনো উপকথা বা 
[কিংবদন্তী রচনা ক'রে, তাই দিয়ে তাঁর বিরাট কর্মজীবনের উৎস-সন্ধানে যাত্রা করা 
অর্থহীন ও য্যন্তিহীন। 


[= কর্মজীবনের সূচনা 


ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, লালাদাঁঘর ফোট* উইলিয়ম কলেজে বাংলা 
ভাগের সেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিতের) পদে Trew হলেন। গোলাদাঁঘর িদ্যালয়ে 
অধ্যয়নের পর্ব শেষ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই লালাদাঁঘর কলেজে [তিনি চাকার পেলেন । 
গোলাদাঁঘর দ্বাদশ বছর ছাত্রজাঁবনের পর, কর্মজশবনের শুরু হল লালাদাঁঘতে। 
লালাদাঁঘর পারপা্ব' তখন কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে একজন বিদেশশ 
যা লিখেছেন তার মর্ম এই :+ 'ট্যাংক স্কয়ারের উত্তরাঁদকে রাইটাস'বাল্ডং নামে সুন্দর 
সারবন্দী গহশ্রেণী। দক্ষিণাদকে পাবলিক এক্সচেঞ্জ এবং কয়েকাঁট সদাগরণী আসিস; 
পশ্চিমাদকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কাস্টম হাউস এবং প.বাঁদকে 'বেঞ্গল ক্লাব $ 
a হাক আ্যাণ্ড কোম্পানি'র ATT A লোকেরা ট্যাঙ্ক স্কয়ার UAT 
লালাদাঘ বলে। লালাদিির দক্ষিণে হেস্টিংসের একটি মর্মরমার্ত আছে। স্কয়ারের 
পরবাদকে ওল্ড কোর্ট হাউস FAD) রাইটার্স 'িচ্ডি-এ আগে কোম্পানির রাইটাররা 
থাকতেন। এখন তার একটি অংশে ফোর্ট উইিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছে, 
১৮৪২-৪৩ সালের লালাদাঁঘর বর্ণনা। যে সময় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র নিয়ীমতভাবে 
উহীলয়ম কলেজে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের কথা । 


বিদ্যাসাগর যখন সেরেদ্তাদারের পদে নিযুন্ত হলেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর! 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বয়স তখন 'বয়াল্লিশ। এতাঁদন ধরে কলেজের হলঘরে ইংরেজ 
সাবালযানদের সণ্যো এদেশী পণ্ডিতদের পরত্চ্ষ পরিচয় ঘটেছে। পণ্ডিত o TALAT 


3 


তারও emaa D ভাষায় আজ আমরা বিচার-বিতক্ কার, সাহিত্য রচনা কা 
তারও জন্মস্থান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। হিন্দু কলেজ প্রাতষ্ঠার অনেক আগে ৫ 


কর্মজীবনের সূচনা ১১১ 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাশ্চান্তয ভাবধারার আমদানি আরম্ভ হয়েছে এবং নবযুগের 
তরুণ ছাত্রদের আগে সেযুগের পাঁণ্ডতমশাইরা সেই ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ পর্বে অপরাহুকালে বলা চলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন | তা পেলেও, হ্যাঁলভে, সিটন-কার, 
দবডন প্রমুখ এমন একদল আদর্শোদ্দীপ্ত 1সাঁবালয়ানের প্রত্যক্ষ সান্নধ্যলাভ তান 
করোছলেন, যাঁদের বালম্ঠ উদারননীত ও Tas তাঁকে ?বশেবভাবে কর্মজীবনে 
অনরপ্রাণত করোছিল। * 


` 


ফোর্ট উইিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পারকল্পনা করোছিলেন লর্ড ওয়েলেসাল | কোম্পা- 
faa ডিরেন্টরদের এই বিষয়ে সাঁবস্তারে জানিয়ে ওয়েলেসালি একাঁট ‘নোট’ পাঠান (১০ 
জুলাই, ১৮০০)। কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৮০০ সালের ২৪ নবেম্বর থেকে। ২ 
ওয়েলেসালর ইচ্ছা ছিল, অক্সফোর্ডকেম্বিজের মতো একাঁটি আবাসিক িদ্যায়তন 
স্থাপন করা। সেই উদ্দেশ্যে তানি গার্ডেনারচ অঞ্চলে পাঁচখানি ভাল বাগানবাড়ি 
গিনোছলেন এবং নতুন ক'রে গৃহনির্মাণের পাঁরকল্পনাও করোছিলেন। যতাঁদন তা না 
হয়, ততাঁদনের জন্য মধ্য কলকাতায় ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ড্যান্সংমাস্টারের 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা (পাবলিক এক্সচেঞ্জ) তিনি ale নেন।ৎ পরে রাইটার্স বিজ্ডিংএ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থানান্তারত হয় এবং কোম্পানির ডিরেক্টরদের পোষকতার 
অভাবে গার্ডেনারচের পাঁরকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। অন্সফোর্ড-কেম্ব্িজের আদর্শে 
পেট্রন, ভিজিটার, প্রোভোস্ট প্রভাত fae হন। আর্ব ফাঁস হিন্দুস্থান ও বাংলা 
ভাষা-সাহত্য শিক্ষা দেবার জন্য এদেশী অনেক পাঁণ্ডত ও মৌলবীও fae হন। 
বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন পাদাঁর উইলিয়ম কেরা ৷ প্রধান পাণ্ডিত 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পাঁত এবং সহকারী পণ্ডিত শ্রীপাঁত 
রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ SPSS, পদ্মলোচন 
চূড়ামাণ, রামরাম বসু। পণ্ডিতদের মাঁসক বেতনও তখনকার দিনের বিচারে ভালই 
ছিল। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুপ্তয়ের বেতন ছিল মাঁসক ২০০, দ্বিতীয় পাঁণ্ডত রামনাথের 
১০০. । ফোটে উইলিরম কলেজের তখন FATT | 

১৮৪১-৪২ সালে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান 
পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, তখন নতুন নিয়মকানন প্রবর্তন ক'রে কলেজের কাজ 
অনেক সংকুচিত করা Bl ১৮৪১ সালের ২৩ জুন এই নিয়মাবাল প্রবর্তিত হয় 
(Rules and Regulations of the College of Fort William, 1841)। 
বিদ্যাসাগর তার ছ’ মাস পরে কলেজে যোগদান করেন। কলেজের 1সাঁবাঁলয়ান ছাত্রদের 
জশবনযান্রার দিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি দেবার জন্য সেক্েটারকে অনুরোধ করা হয়। 
সেক্রেটারর সম্মতি ও অনুমোদন ভিন্ন ছাত্ররা কলেজগ্‌হের বাইরে কোনো স্থানে বাস 
করতে পারবেন AT) অকর্সণ্য ও অলস ছাত্রদের যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে 
হবে। একবছরের মধ্যে কোনো ছাত্র যাঁদ দুটি ভাষা শিখতে না পারেন, তাহলে আলস্য 
না অক্ষমতা, fe কারণে তান তা পারেনান, সেক্রেটার সে-বিষয়ে তদন্ত করবেন। 
আলস্যের জন্য হলে তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্রকে স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর 
অক্ষমতার জন্য হলে তাঁকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হবে। যাঁদ তার মধ্যেও তানি 


* শেষ অধ্যায় _ “বিদ্যাসাগরের আদর্শদ্বন্্ ও কর্মব্যর্থতা' _ দ্রষ্টব্য 
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শিখতে না পারেন, তাহলে দেশে ফিরে যেতে হবে। ১৮৪২ সালের জুলাই থেকে, 
বাংলা ও কাস” শিক্ষার বদলে বাংলা ও Be ভাষা শিক্ষার বাবস্থা করা হয় ফোটঃ 


সমসামায়িক কোনো সমালোচক “ক্যালকাটা রিভিউ’ (১৮৪৬ সালে) পত্রিকায় যা লেখেন 
তার নম এই :* ‘কলেজের কেবল নামাটিই আছে এখন, আর কিছুই নেই। তার লক্ষ্য 
তার শিক্ষাপন্ধাত ও পারবেশ, fost বছর আগে যা ছিল, এখন আর তা TAB fate. 
যান ছাত্রদের মনোবত্তির বা 'জীবনবারার একটা যে মৌলিক পারবর্ত'ন Foes হয়েছে 
SFT) খেলোয়াড়, পড়রা-ও সেরা জেন্টলম্যান হবার বাসনা এখনো তাঁদের উগ্না 
ভল্লক-শিকার ও বাঘ-শিকারে কৃতিত্ব দেখানো এখনো তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মাথায় 
গবন'মেণ্টের সরকার নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোনো বস্তুর স্থান নেই। লেখাপড়াটা 
গোঁণ ব্যাপার। এখনো চৌরাঙ্গির সালোঁতে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বেশির ভাগ 
ময় কেটে যায়। তবে আগেকার সিবিলিয়ান ছাত্রদের সঞ্গে তাঁদের তফাত এই যে, 
বিলাসিতার বহর তাঁদের অনেক কম, এবং তার কারণ আর্থক। এখনো যে তাঁরা খণ- 
প্রীত হন না, তা নয়। তবে আগে খণের বহর লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেত, এখন 
সেটা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে 


পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরিজশবশী। সারাদিন টাকা 
আদায় ক'রে ঘরে ঘরে, ত্রিশ দিন পরে তিনি নিজে দশটি টাকা মজার পেতেন। 
এখন ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক বেতন হল পঞ্চাশ টাকা, পিতার বেতনের পাঁচ গুণ | বয়সও 
ঠাকুরদাসের পঞ্চাশ হয়েছে, প্রো হয়েছেন তিনি। দেহ-মনে ক্লান্তির oe ফুটে উঠেছে। 
দশ টাকা বেতনের ঢাকার'করার এখন আর তাঁর প্রয়োজন কি? একাদিন ঠাক্রদাসকে 
স্তর বললেন : ‘বাবা, এখন আর আপনার এরকম হাড়ভাঙা খাটনি খেটে দশ 
রোজগার করার দরকার নেই। আমি তো AGHI টাকা বেতন পাব, তাতেই কোনো- 
রকমে কুলিয়ে বাবে। আপানি এখন দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পঞ্চাশ টাকা থেকে 
কাঁড় টাকা করে ahs মাসে আপনাকে পাঠাব, বাঁক ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ 
চালিয়ে নেব ১ 
শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেলেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসে তাঁকে কুঁড়ি টাকা 
কারে পাঠাতেন, বাকি ত্রিশ টাকায় অতিকম্টে কলকাতার বাসাখরচ চালাতেন। বড়বাজার 
ছেড়ে তখন তিনি বহন্বাজার অঞ্চলে বাসা করলেন। বড়বাজারে সিংহ-পাঁরবারে তার 
আগে থেকেই তাঁদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। দুই ভাই দশনবন্ধ্য ও শন্ভুচন্দ্র বাসায় 
থাকতেন | চারজনের পক্ষে দয়েহাটার বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল AT! খাওয়া-দাওয়ার 
কষ্ট তো ছিলই, বাসেরও কণ্ট হচ্ছিল। শেষদিকে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে রান্না কারে, সকলকে 
খাইয়ে-দাইয়ে, কলেজে পড়তে যেতেন। এই সময় ঠাকুরদাস খাণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। 
সিংহ-পরিবারের আর্ক অবস্থাও খুব খারাপ হয়। তাঁরা বাড়ির খানিকটা অংশ ভাড়া 
দিতে বাধ্য হন। তখন ঠাকুরদাস তাঁর পত্রদের নিয়ে দয়েহাটায় PRETA এক প্রাতি- 
বেশীর গৃহে একটি পরিত্যন্ত কক্ষে কোনোরকমে রাত্রিযাপন করতেন ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের 
ছাত্রজীবনের শেষকালটা এই দুরবস্থার মধ্যে কেটোছিল। সুতরাং চাকরি পাবার পর 
প্রথমেই বাসা বদল করার প্রয়োজন হল। বড়বাজার ছেড়ে তাঁরা বহরবাজারে গেলেন। 
RTA পণ্টাননতলায় নিতাই সেনের বাড়িতে প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসা ছিল। 
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বাড়ির বাইরের দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন । একটি ঘরে তিনি ও তাঁর ভাইরা 
থাকতেন, আর একাট ঘরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা থাকত। কলকাতা শহরের বাসা 
তখন গ্রাম্য আত্মীয়কুটঃম্বের কাছে তাথস্থানের মতো ছিল। পরিবারের মধ্যে একজন 
কারও বাসা হলে, অন্যান্য সকলে যে যখন সুযোগ পেতেন সেখানে এসে Fecha 
বাস ক'রে যেতেন। কেউ লেখাপড়া শিখতে আসতেন, কেউ আসতেন চাকরির ধান্ধায়, 
কেউ কালীঘাট তীর্ঘদর্শনে, কেউ বা গঙ্গাস্নানের পঢুণ্যাজ'নের আশার | রুগ্ন আত্মীয়রা 
আসতেন রোগমুক্ত হতে, কন্যাদায়গ্রস্তরা আসতেন শহুরে পাত্রের সন্ধানে। যৌথ- 
পরিবারের ডালপালাগনল তখনো অবিচ্ছিন্ন ছিল। পরিবারের কৃতী-পুরুষনা স্নেহ- 
PUM দয়াদাক্ষিণ্য থেকে সহজে কাউকে AOS করতেন না। এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রে 
O মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান সরকার চাকরি পেয়ে বাসা করলে, সেই বাসা যে আত্মীয়- 
জনের অবশ্যগম্য তীর্থস্থান হয়ে উঠবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। 

নিতাই সেনের বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন পরে হ্‌দয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা 
বাড়তে তিনি নতুন বাসা ক'রে উঠে যান। বাসায় তখন ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর দুই সহোদর 
ভাই ছাড়াও, দ:'জন খুড়তুতো ভাই, দ7জন িসতুতো ভাই, একজন মাসতুতো ভাই ও 
শ্রীরাম নামে ভৃত্য বাস করত। মোট ন'জন। বাসা ভাড়া দিয়ে, এই ন'জনের আহারাদির 
BUS করতেন রান্নাবান্না ক'রে খেয়েদেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকার করতে 
যেতেন। বহ7বাজার থেকে কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হতো । বহনবাজারে বাসা করার 
অন্যতম কারণও বোধ হয় তাই ছিল। তা ছাড়া আরও একটি কারণ ছল যা অনেকেরই 
অজ্ঞাত | বহু বাজারে 'জেলিয়াপাড়া' ও অন্যান্য পাড়ায় চন্দ্রকোণা ক্ষীরপাই ঘাটাল ও 
আরামবাগ অঞ্চলের লোকের বাস তখন বেশি ছিল। বারাসংহের আশপাশের গ্রামের 
অনেক লোকজন এই অণ্চলে বসবাস করতেন। এ অণ্যলের প্রাচীন পাঁরবারের মধ্যে 
এখনো অধিকাংশই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোক। তাঁরা নানাজাতির লোক হলেও 
এবং ভিন্ন বাঁত্তজীবী হলেও, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের অনেকের পাঁরচয় ও বন্ধ্যত্ব 
ছিল। বহুবাজার অণ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্রকে 
প্রায় স্বগ্রামবাসী বলে মনে করতেন। তখন যাঁদও তানি স্বনামধন্য “বিদ্যাসাগর’ ZATA, 
তাহলেও দারদর ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছেন, সরকারী কলেজে 
পাণ্ডতের চাকার পেয়েছেন, এ খবর অনেকেই রাখতেন এবং সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও 
করতেন। বহু বাজার অণ্যলে বাসা করার এও একাট কারণ হতে ATA | 
বহুদবাজারের বাসা থেকে ফোর্ট উহীলিয়ম কলেজে যাতায়াতের AA A সবচেয়ে 
দার বরে মাইল খানেক হা 
ঈশ্বরচন্দ্র হে'টেই কলেজে যেতেন মনে হয়। কারণ টাকায় কর তার বাঁসা খরচ 
কুলিয়ে, পাল্কি বা ঘোড়ার গাঁড়ি ভাড়া ক'রে কলের্জে যাতায়াত করার মতো উদ্বৃত্ত 
অর্থ থাকত না। অতএব BE চাকার করতে যেতেহিতো ।/তা ছাড়া, SEAT থেকে 
রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত তাঁর পক্ষে হে'টে যাওয়া, আদৌ কষ্টকর বোধ হতো না। 
স্বচ্ছন্দে তানি হেটে যেতেন। বহুবাজার ছাড়িয়ে 'টিরেটা বাজার, কসাইতলার পাশ 
দিয়ে লালবাজার পার হয়ে তিনি লালাদাঁঘর রাইটার্স বিচ্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে; 
পেপছতেন এবং IOA পর আবার হে'টেই ফিরে USA .:, 


şi 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে অনেক পরভাব-প্রাতিপততিশালী ইংরেজ 
৮ 
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একজন, হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিত হিন্দি শিখতে আরম্ভ করেন। 
তাকে তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দিতেন সকালে যতক্ষণ সময় সর Rete at 
পাণ্ডিতের কাছে হিন্দি শিখতেন। ইংরোঁজির শিক্ষক ছিলেন সংরেন্দরনাথের পিতা, 
তালতলানিবাসশ ডান্তার দগর্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন অবশ্য তিনি ডান্তারী পাশ 
করেননি। হেয়ার সাহেবের স্কুলে দর্গোচরণ শিক্ষকতা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে তাঁর 
গাভীর সৌহাদণ ছিল প্রায় প্রত্যেক দিন বিকেলবেলায় দদগণচরণ বেড়াতে আসতেন 
ন্দর WH! তালতলা থেকে বহন্বাজার খুব দর নয়। বিকেলে এসে দুই 
THOS বসে নানা বিষয়ে তকণবতর্ক ও গল্প করতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঈশ্বর- 
চন্দ্রের ইংরোজশিক্ষার কথা উঠলে, RADII, SAIS হয়ে তাঁকে ইংরেজি 
শেখাতে রাজী হন। কিছুদিন পরে RABA এক ছাত নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের 


ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজি শিক্ষা চলতে থাকল। * 
এদিকে সংস্কৃত চ্টারও তাঁর বিরাম ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঢাকার করার 
সময় তিনি আবার ভাল করে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। বাড়িতেও তখন সংস্কৃত 


© AT যেতেন। এত সহজে যে A দেবভাষা মতের মানুষের পক্ষে শেখা 
পি তা এর আগে কেউ কোনোদিন বঙ্পনাও করতে পারতেন না। সকলেই তাঁর কাছে 
“eS ক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণ্যমান্য পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পাঠ 
নেবার জন্য বাসায় আসতে আরম্ভ করলেন। একদিকে তিনি নিজে ইংরেজি শিখছেন, 


ইংরেজি শিক্ষা করেছিলেন। পাজনারায়ণ গুপ্তকে চণ্ডাঁচরণ ‘বস’ করেছেন। MEE বিদ্যার 
তার 'ভ্রমনিরাস’ গ্রন্থে লিখেছেন : SST, পনের টাকা পাইতেন ও প্রাতে আমাদের বাসায় 
ভোজন করিতেন। রাজন জনারায়ণের বসু পদবী চণ্ডাঁবাব যাহা লাখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ga! 


আসিতেন। বিদ্যাসাগর যখন ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে শ্রীযুক্ত বাবু রাজ- 
নারায়ণ বস: মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপও ছিল না এবং তৎকালে রাজনারায়ণ বস 
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আর একদিকে অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছেন সহজ প্রণালীতে। এইভাবে ফোট* উই- 
[লিয়ম কলেজের চাকারজীবনের অবসর সময়টুকু কাটতে লাগল। 

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার-নিবাসণী বিখ্যাত বেনিয়ান হৃদয়রাম ব্যানাজ'র 
Cone! বিদ্যাসাগরের বাসার সামনেই তাঁর বাড়ি ছিল এবং তখন হূদয়রামের বাড়ির 
বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকতেন। TERA বয়স তখন পনের- 
যোল বছর ৷ তানি দুবেলা ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে আসতেন এবং আলাপ-পরিচয় করতেন। 
ক্রমে উভয়ের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। TASK, তাঁর সংস্কৃত পড়ানো দেখতেন 
ও শ*নতেন। সংস্কৃত কাব্যপাঠও তিনি অনেকদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। কলমে তাঁর 
সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রবল হল। হিন্দু কলেজে তিনি কিছুদিন পড়ে, অল্প বয়সেই 
পড়াশুনা ছেড়ে দিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা হলেও প্রকাশ করতে তিনি সংকোচবোধ 
করেন। একদিন হঠাৎ তাঁর মনোবাসনা তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে প্রকাশ ক'রে 
ফেলেন। কিন্তু সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা কঠিন ভেবে তিনি মুষড়ে 
পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : “মুশ্ধবোধের Hersey গারশৃঙ্গ 
তোমাকে সহজেই পার করিয়ে দেব, চিন্তা করো aT! একদিন সমস্ত বোধশান্তি বিসর্জন 
দিয়ে এই মৃণ্ধবোধের দুর্বোধ্য সূত্র মুখস্থ করোছি। পরে যখন সাহিত্যের রসসমুদ্রে 
অবগাহন ক'রে ভাষা সম্বন্ধে বোধোদয় হয়েছে, তখন বুঝোঁছ ব্যাকরণের মাহমা কি 
এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার কৌশল কি। তোমার কোনো ভয় নেই, ব্যাকরণ-আতঙ্ক থেকে 
তোমাকে fasts দেব। সংস্কৃত শিখতে তোমার কষ্ট হবে না! 

রাজকৃষ্ণ আশান্বিত হয়েও ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। পরে একাঁদন এসে তানি দেখেন 
যে, কয়েক দিস্তা কাগজে বাংলা অক্ষরে নতুন এক ব্যাকরণ লেখার কাজ ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় 
শেষ ক'রে ফেলেছেন। উদ্দেশ্য, রাজকৃষ ও তাঁর বাসার অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত 
শিক্ষা দেওয়া। এই প্রণালী থেকেই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘উপক্লমাণকা’ ও 'ব্যাকরণ- 
Coley রচনার প্রেরণা পান। মুগ্ধবোধের আতঙ্ক থেকে তানি দেবভাষাশিক্ষাথ 
সাধারণ মানুষকে এইভাবে মন্ত করেন। 

এই সময় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র পরাক্ষার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র 
রাজকৃষ্ণকে সিনিয়র পরাক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ‘আমি কি পরাক্ষায় পাশ 
করতে পারব?’ বলে রাজকৃষ্ণবাবু প্রায় হাল ছেড়ে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন : “ঠিক 
পারবে। রোজ খাওয়া-দাওয়া ক'রে আমার সঙ্গে ফোর্ট উইিয়ম কলেজে যাবে। 
কলেজের কাজের ফাঁকে আমি তোমায় পড়াব। তারপর আবার বাড়িতে এসে পড়বে 
একট; পরিশ্রম করতে হবে । পারবে না করতে?’ 

এর পর না পারার কথা ওঠে AT! না পারলেও পারতে হয়। তাই তাঁকে করতে হতো। 
রোজ সকালে খেয়েদেয়ে বেলা ন'টার সময় তান ঈশ্বরচন্দ্র সঙ্গে ফোর্ট উইিয়ম 
কলেজে যেতেন। সেখানে কাজের ফাঁকে পড়াশুনা হতো। বেলা তিনটার পর কলেজের 
কাজ শেষ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে পড়াতেন সন্ধ্যা পযন্ত। তারপর বাসায় ফিরে আবার 
পড়া ও পড়ানো চলত। অনেক দিন তাঁর বাসাতেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে রাজকৃষ্ণ- 
ঘাবদ ঘুমিয়ে থাকতেন | 

এইভাবে চার-পাঁচ বছরের পাঠ বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে শেষ করে, WMAP RAG, 
সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শহরময় এ বার্তা রাষ্ট্র হয়ে যায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধ্যসাধন করেছেন। রাষ্ট্র হবারই কথা। ধাঁনক বোনিয়ানবংশের 
TERS সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিত ক'রে তোলা সহজ কাজ নয়। ভান যেমন হিন্দু কলেজের 
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ছাত্রের কাছে ইংরোঁজ শিখতেন, তেমান ইংরোজ-শাক্ষত অনেক jeer, কলেজের ছাত্রও 
তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখত। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবাজারের বাসাবাড়ির বৈঠকখানা ক্রমে ছোটখাটো একটি বিদ্যায়তনে 
পাঁরণত হল। ইংরেজি হিন্দি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল সেখানে | শিক্ষক ও শিক্ষার্থী”, 
একসশ্গে দুজনেরই কর্তব্য তান করতে লাগলেন। কর্ণজীবনের শুর; হল শিক্ষা 
দিয়ে। তখনো তার সীমানা বহুবাজার থেকে লালাদাঁঘ পর্যন্ত বিস্তৃত | বহদ্বাজার 


থেকে লালাদাঘর এই সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই, বিদ্যাসাগর শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবণীশ 
করেন। * 


টি 


৯ | সমাজ-জীবনের খরস্রোত ১৮৪১-৫০ 


কর্মজীবনের সামনে যখন ঈশ্বরচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন, তখন বাইরের সমাজ-জণীবনে Aa 
কম লাঁবনের লাহে । দশ বছর আগে ছাতজবনের SITS, সমাজের বেশির AO 
দেখোঁছলেন, তার AN এ-চিত্রের পার্থক্য অনেক। তখন িরোজওর 'শব্য-ছান্রবৃন্দ 
ইয়ং বেঙ্গল দলের সামাজিক প্রগতির অত্যুৎসাহ যেমন উদ্দাম, তেমনি উগ্র ও CHAT | 
প্রেরণা চাঁরাদকের বাঁধ ভেঙে বাইরে সর্বত্র উপচে পড়াছল। 


হয়ে সে-দশ্য দেখোঁছলেন, গোলাদাঁঘর বিদ্যালয় থেকে। 

তারপর দীর্ঘ দশ-বারো বছর কেটে গেছে। সৌদনের নিতান্ত বালকেরা এখন ATS 
হয়েছে। বিচারবাণ্ধি তাদের PAA ধার ও শান্ত হয়েছে। ভাঙনের সঙ্গে SAMS গড়নের 
আবশ্যকতাও সকলে বোধ করেছেন। ফোঁনল আবর্তের পরিবর্তে সমাজের বুকে থর 
খাতবাহণ খরস্রোত সপ্চারত হয়েছে। বিভিন্ন সভা-সাঁমীত ও পত্র-পান্রকার মাধ্যমে 
শিক্ষা ও সমাজ-সংসকারের নানাবিধ সমস্যা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, 
সমস্যা সমাধানের পথেরও সন্ধান করছেন সকলে। নানা পথ ও নানা মতের সংঘষ 
চলছে । পথের সন্ধানই বড় কথা। কেবল আলোচনা ও সমালোচনা নয়, আঘাত ও 
প্রাতঘাত নয়, অথবা কেবল এগিয়ে চলার একটা অন্ধ আবেগসর্ব্ব আগ্রহ বা 
আকাশ্ক্ষাও নয়। সেই আবেগ ও আকাঙক্ষাকে একটা allow কর্মপন্থার বাস্তব 
fofa উপর প্রাতা্ঠত করাই আসল কথা । 

steer ener চতুর্থ দশকের সামাজিক জাবনে এই সত্যের Bree, বাইরের 
সাবু মধ্যেও, যত ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে, GOTH দশকে ততটা হয়ান 
কত দশকের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল ATAO চতুর দশকে 
চান্তত কর্মপন্ধার SAGARA প্রধান হয়ে উঠল। কেবল কথা নয় কাট 
ae কমে থানা করুলেন। আবেগ ও আতিশযাকে সংযত কারে, প্রতোকাট 
অনাচার ও ব্যাভচারের বিরদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম ক'রে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করে, 
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সামাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলাই হল এই সময়কার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দো- 
লনের প্রধান উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য । 

রচন্দ্রের কর্মজীবন-প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ তাঁর 
কর্মজীবনের প্রেরণা তার মাতৃভান্ত এবং কেবল তাঁর ব্যান্তগত জণবনের উপলব্ধি থেকে 
আসোনি। কেবল হয়াবেগের বশীভূত হয়ে কর্মজীবনের কঠোর পথে এগিয়ে চলার 
পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্দ্র কোনোকালেই ছিলেন না। তাই এত বড় মানবপ্রেমিক হয়েও [তিনি 
কোনোদিন সেই প্রেম বাইরে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ বা জাহির করতে চানানি। 
নিম বাস্তবতাবোধ, গভীর সমাজচেতনা, সত্যনিষ্ঠা ও নল যৃত্তিবাদিতার অন্তরালে 
তরি হৃদয়াবেগ সবসময় অন্তঃসাললার মতো প্রবাহিত হতো! বাইরের জীবনে তা 
উচ্ছৰাসে তরগ্গায়িত হয়ে উঠত না। 

কম্মজীবনের প্রেরণা তো বটেই, তার প্রত্যেকটি নীতি, পন্থা ও পরিকল্পনা পর্যন্ত 
WE তাঁর সমসামায়ক সমাজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করোছলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
কেবল আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় করতে প্রবৃত্ত হনানি। আরও পাঁরচ্কার ক'রে বলা যায়, 
‘ইয়ং বেঙ্গল", বিশেষ ক'রে দেবেন্দরনাথের 'তত্ববোধিনী সভা'র প্রগাঁতশশল আন্দোলনের 
ধারা থেকেই তানি কর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং বিশেষ কোনো দলতুন্ত না 
হয়েও তানি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে সকলের সহ- 
যাত্রী হতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের চারাতিক সদ্‌গুণাবলণ, এই স্বাতন্ত্য অর্জনে 
তাঁকে কতকটা সাহায্য করেছিল। 


১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতির পর্ব বলা যায়। এর 
মধ্যে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, প্রায় চার বছর 
চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা সেরেস্তাদার করেন। তারপর 
প্রায় এক বছর তিন মাস, ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে ১৬ জুলাই ১৮৪৭ পৰ্যন্ত, সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার প্রায় এক বছর নয় মাস, 
১ মার্চ ১৮৪৯ থেকে ৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ পর্যন্ত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড 

ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, একবার সংস্কৃত 
কলেজ, এইভাবে তাঁর প্রথম কর্মজণবন প্রধানত ঢাকারর টানাটানিতেই কেটে যায়। 
অবশেষে ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর তানি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক 
TS হন এবং তার একমাস কয়েকদিন পরেই (১৮৫১, ২২ জানুয়ারি) কলেজের 
অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স একত্রিশ বছর। এই সময় থেকেই তাঁর কর্ম- 


আধুনিক নাগারক জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল অজ্ঞাতকুলশশলতা 
(Anonymity) গরম্যসমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় 
থাকে, পাঁরবারের সঙ্গে পাঁরিবারের যে কুলগত সম্পকে বাঁধন থাকে, নাগরিক সমাজে 
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তা থাকে না। একজন নগরবাসী আরএক্কজনের কাছে অজ্ঞাতবুলশীল ছাড়া কিছ: 
See ise শতকের চতুর্থ দশকে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতার বৃহত্তর নাগারক সমাজ? 
নয় বন সাম্িধ্যলাভ করতে আরম্ভ করেন, তখন শহরের এই বৈশিষ্ট বেশ 
igen ফুটে উঠেছিল। ITG ও ব্যবসায়ের থাকায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে, সর 
তাদের বংশগারিচয় ও আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলত। একই অঞ্চলের লোক এক পড়াই 
তাদের বংশ” পরস্পরকে চিনত জানত, তা না হলে চেনা-জানার কোনো সংযোগই 
হতো না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বহবাজারে বাস করে ফোর্ট উইলিয়ম SC র 
হেত নাতখন দূ'একজন ঘাটালবাসী ছাড়া, তাঁর পাড়ার লোকে কেউ তাঁকে FOS নাগ 
করতেন, তখন aura তান তখন ZARA যখন হয়োছলেন তখনো খুব বেশ 
লোক তাঁকে চনত জানত বলে মনে হয় না। হয়ত নামে জানত, আজও যেমন আমরা 
বহু স্বনামধন্য ব্যান্তকে কেবল নামে জানি, তেমান। সংবাদপত্রে বা সামায়কপররে ত 
ফটোগ্রাফও ছাপা হতো না, সুতরাং স্বনামধন্য ধবদ্যাসাগরের সঙ্গেও সাধারণ শহর- 


স্থান পবা দিয়েই তান ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, শহরের অধিকাংশ সাধারন 
মানবের মতো । ফোর্ট উইলিযম কলেজের সেরেন্তাদার যে তান, একথাও শহরের 
দুচার দশ জন ছাড়া কেউ জানত না। 

বহ:বাজারের পথ দিয়ে লালাদাঁঘর কলেজে যখন [তানি যাতায়াত করতেন, তখন RAS 
উঁড়য়াপাড়া লেনের (বর্তমানে রমানাথ কবিরাজ লেন) প্রীনাথ ি*বাসের মতো দু'একজন 
প্রীতবেশশ তাঁর দিকে আঙুল দোঁখয়ে বলতেন : 'বাঁড়জ্জের পো যাচ্ছে, আমাদের 
পাশের গাঁয়ের গরীব বামুনের ছেলে! লেখাপড়া শিখে কেমন বিদ্বান হয়েছে। সাহেব 
দের কলেজে পণ্ডিতের ঢাকার গেয়েছে বারাসংহের পাশের গ্রাম উদয়গঞ্জে রন 
দাসের বাঁড়। ঈশ্বরচন্দ্র সমসামায়ক তান এবং প্রায় একই সময়ে তান কল: 
কাতায় এসে জোঁলয়াপাড়ায় করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যান্তিগত পরিচয়ও 
feat) মংস্য-ব্যবসায়ী হলেও, শিক্ষার প্রীত তাঁর যথেষ্ট GAT ছিল এবং প্রায়ই 
হিল তা ছেলেদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র কথা বলতেন। শিক্ষাই যে মানুষকে এবং একটা 


জমতে বড় ক'রে তোলে, সামাজিক মর্যাদা দান করে, একথা তান সবাই স্বজাতীয় ও 
ঈমবরচন্দ্ুই ছিলেন তাঁর আদর্শদজ্টান্ত। 


একাংশ তান ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং তাঁর পৌন্র রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব 


ব্যানার পিতা তালতলাবাসী T 
বন্দ্যোপাধ্যায় (এ'রই TAPAS TIAA বন্দ্যো- 
জানিয়েছেন : ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার 
হৃদয়রামের জ্যষ্টপন্র) মহাশয়ের সময় আমাদের 


* বহুবাজারানবাসী শ্রীভোলানাথ 
পাধ্যায়) অনুসন্ধান করতে আমাকে 
প্রাপতামহ *অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় C 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২০ 


গৃহে ইংরোঁজ ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে যাতায়াত করতেন। এর বোঁশ লোকের সঙ্গে 
তাঁর পরিচয় থাকলেও, প্রাত্যাহক যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। কলেজে 'সাবালয়ান ছাত্র- 
দের পড়ানো, নিজে ইংরেজি শেখা, এবং অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, এই ছিল 
তাঁর দৈনান্দন জীবনের প্রধান কাজ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে 
অনেক প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত, সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা তানি চিন্তা করতেন। 
চিন্তা করবার মতো বয়সও হয়েছিল তখন এবং সামাঁজক জণবনধারায় চিন্তার উপা- 
দানও তখন যথেষ্ট ছিল। 

নিস্তরঙ্গ সমাজে ছাত্রজীবনে হঠাৎ যে প্রবল তরগ্গাবক্ষোভ দেখোঁছলেন feta, কর্ম- 
জীবনের প্রারম্ভে তা অনেকটা সংযত হলেও, একেবারে শান্ত হয়ান। কোনো সামাজিক 
আলোড়নই তা হয় না। চতুর্থ দশকেও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে সব 
উচ্ছঙ্খলতার লক্ষণ দেখা যেত তা আগেকার তুলনায় কম উৎকট নয় রাজনারায়ণ বস; 
এই সময় হন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন : ‘আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দরমোহন ঠাকুর, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, 
যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখো- 
পাধ্যায়, গিরীশচন্্র দেব ও গোবন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন'। সকলেই রাজনারায়ণের 
সতীর্থ না হলেও, দু'এক ক্লাস উপর-নিচে সকলে একই সময়ে হিন্দ; কলেজে পড়তেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়, শেষদিকে এদের অনেককে হিন্দু কলেজে 
যাতায়াত করতে দেখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের PS পাত্র রমাপ্রসাদ 
রায়ও, ঈশ্বরচন্দ্র ছান্রাবস্থায় ১৮৩১-৩২ সালে, কিছুদিনের জন্য হিন্দ; কলেজে 
পড়োছিলেন। ছাত্রজীবনে এ'দের কারও সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পারচয়ের সুযোগ হয়নি। 
একই সীমানার মধ্যে সংলগ্ন বিদ্যালয়ে এ'রা সকলে লেখাপড়া করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, 
মাইকেল মধুসূদন, প্যারীচরণ, কেউই তখন ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না, 
জানতেন না। দারিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত হিন্দ 
কলেজের ছাত্র ধানক-নন্দনের কাছে উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। মধুসূদন বা তাঁর সম- 
সামাঁয়ক অন্যান্য হিন্দ; কলেজের ছাত্রদের মতো ঈশ্বরচন্দ্র ভৃত্যসহ পালক চড়ে কলেজে 
যাতায়াত করতেন না। পোশাক-পারচ্ছদের ন্‌তনত্বে ও পারিপাট্যে মধসূদনের মতো 
[তানি সকলের দ্যাষ্টও আকর্ষণ করতে পারেনানি। সুতরাং কর্মজীবনে যাঁদের সঙ্চে 
নানাভাবে নানাকাজে তান মিলিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবনে কাছা- 
কাছি চলাফেরা করেও, তাঁর আলাপ-পারচয়ের সুযোগ হয়ান। সে-সমযোগ পরে 
হয়েছিল কর্মজীবনে | 

হিন্দ; কলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বস: বলেছেন ২ : ‘তখন 
হিন্দ; ক্লেজের ছাত্রেরা মনে কারতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার fox, উহাতে দোষ 
নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ণ ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসন্ত ছিলেন না। 
তাঁহাঁদগের একপনরুষ পূর্বের যুবকেরা মদ্যপান কাঁরত না -- কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসন্ত 
ছল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দোঁখত, বাজ রাখিয়া ঘাড় উড়াইত ও 


বাড়ীতে ছিলেন। আমার মেজঠাকুরদাদা * রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা 
কারিয়াছলেন। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা cota, হিদারাম ব্যানাঁর্জ লেন। এই বাড়ীর যে ঘরে 


বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস কাঁরতেন তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন কারিয়া মেরামত করা হইয়াছে। আমাদের , 


ava ANOA বাড়ীতেও বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস কারতেন।” গ্রন্থকার 
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সমাজ-জীবনের AAS ১২১ 


বাবার রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পারত। কলেজের ছোকরারা এই সকল 
রণাঁতি একেবারে পাঁরত্যাগ করিয়াছিলেন ৷ 

একপুরুষ আগেকার যে ছাত্রদের কথা রাজনারায়ণ বলেছেন, তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র 
জণবনের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র । দশ-বারো বছরে হিন্দ? কলেজের ছাত্রদের 
যে পাঁরবর্তন হয়োছল, তার আভাস পাওয়া যায় রাজনারায়ণের উত্তিতে। কিন্তু এ- 
পাঁরবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর্থ দশকেও, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম ACA, 
কলকাতার বাঙালণ উচ্চসমাজের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়ান। নৈতিক পাঁর- 
বেশ যেমন FERRIS তেমনই ছিল প্রায়। আচার্য কৃফকমল বয়সে আরও নবীন। ১৮৪০ 
সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ সালে সংস্কৃত কলেজে ভার্ত হন। তাঁর 
স্মৃতিকথায় তিনি কলকাতার ধানকসমাজের আচার-ব্যবহারের যে খণ্ড খণ্ড বর্ণনা 
দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়ান। 
অন্তত উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত । আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন যে ইংরেজদের 
দেখাদেখি রাঙালণরাও তখন আলাদা রেসকোর্স করোছিলেন। ঘোড়দৌড় হতো কল- 
কাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে (পোস্তার রাজা)। তাতে অনুষ্ঠানের কোনো 
নটি ছিল না। Starter ছিল, Jockey ছিল, Bookmaker ছিল, Betting fe! 
সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাব, AGATA পোষ্যপন্ত্র THAT, হাটখোলার দত্তবাবরা 
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। sasara; নিজেই jockey হতেন। প্রত্যেক বছর শীত- 
কালে ঘোড়দৌড় KOT | সাতুবাবুর মাঠে হতো TAAL লড়াই। এখন যেখানে সাতু- 
বাবুর বাজার, সেখানে বড় মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে মহা ধ্মধামের সঙ্গে 
বুলব্ীলর লড়াই হতো | মাঠের মধ্যে অনেক তাঁব APS | পোস্তার রাজা দেড়শ এবং 
সাতুবাব দেড়শ trained বুলবুলি আনতেন। দুই দলের লড়াই হতো। লড়াইয়ে 
হেরে গেলে একদলের পাখিরা যখন উড়ে যেত, তখন অন্যদলের লোকেরা 'বো-মারা' 
বলে উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠত।গ 


বাঙালশ সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য পারবর্তন তখনো বিশেষ কিছ হয়ান। কেবল 
ছান্রসমাজে নয়, ছাত্রদের আঁভভাবক-সমাজেও। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত শীবদ্যাদর্শন' 
পান্রকায় কলকাতার জনৈক 'বড়মানূষ' এই সময় তাঁর কয়েক দিনের রোজনাম্‌চা প্রকাশ 
করেন। কলকাতার উচ্চসমাজের জীবনধারার আভাস এই রোজনামূচা থেকে কতকটা 
পাওয়া যায় : 
গত বৃহসপাতবার - প্রাতঃকালে বেলা_৯ ঘণ্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, sol ঘণ্টার সময়ে 
প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন কাঁরয়া চা-পান কাঁরলাম, পরে দুই চারজন বন্ধ; আসলেন তাহার- 
দিগের সাহত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম ক, বেলা 
যখন SSII তখন ভোজন করা গেল, ভোজনাল্তে যেমন অভ্যাস আছে, fates কাল 


পর্ব দশজন বন্ধুর সাঁহত তাস খেলা এবং অন্য অন্য প্রকার আমোদ করা গোল 
তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পরন্তু সন্ধ্যার পর রানি দশ ঘণ্টাবধ গান বাদ্য করিয়া 


শুক্রবার — ৭ ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০ টার সময়ে নিদ্রা 
ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান কারতে ইচ্ছা হইল না, স্নানভোজন THATS দই প্রহর 
অতাঁত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার ATA দৌখতে গমন 
হইলাম 'না, HSA ATA পারত্যাগপত্বক একবার সুপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২২ 


হোস দোখিয়া বাট আসলাম, বন্ত ত্যাগ করিয়া জল পান কারিলে আম, হারবাব; এবং 
শ্যামবাব্‌ একত্র হইয়া বাগানে গমন কাঁরলাম, সেদিন আর বাটা আসা হইল না, রাত্রি 
১০টার সময়ে বাগান হইতে অমান স্থানান্তরে গমন করিয়াছলাম । 

শনিবার _শূরুবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রানি জাগরণ প্রযুন্ত স্থানান্তরে আধক 
বেলা অবাধ নিদ্রা বাইতোঁছলাম, পরে দুইজন বন্ধ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা 
১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারাদগের সাহত অনেক পারহাস ও কথোপ- 
কথনপ্বক "স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান 


ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করলাম, দুইজন...লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ 
হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। 
রাববার- অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আঁসিয়াছি, আবার - বাবুর বাগানে 
নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে, অত্যন্ত আমোদ হইবে। 
কলিকাতা TETTA 
৬ অগ্রহায়ণ, রাঁববার 

১৮৪২ সালের (১২৪৮ সন) কথা। “বিদ্যাদর্শন’ পান্রকার এই 'রোজনামূচা"ট 
প্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল E নিচে সম্পাদকণয় মন্তব্য ছিল এই : 'বড়মানুষ মহাশয় 
যে সুখের পত্র শলাখয়াছেন, সকলেই তাহা পাঠ কাঁরয়া অনেক আমোদ কাঁরতে PMA- 
বেন, আমরা তাঁহার প্রাত এই মাত্র Sie কার যে, তান ate তাঁহার সমুদয় জীবনের 
এইরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তবে জনসমাজে কি প্রকার পাঁরহাসের পাত্র হইবেন, 
তাহা বিবেচনা করুন” 

শবদ্যাদর্শন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত _ বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক 
আর একজন বাঙালী TAY ও প্রতিভাবান aaa! কর্মজীবনের অনেক ক্ষেত্রে তান. 
বিদ্যাসাগরের সহযোগ বন্ধ; ছিলেন। ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে সেরেন্তাদাঁর করছেন, তখন অক্ষয়কুমার কলকাতার তত্ববোধনী পাঠশালায় 
শিক্ষকতা করছেন। এই সময় টাকার প্রসননকুমার ঘোষের সহযোগতায় তান “বিদ্যা- 
দশন’ পান্রকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় সংখ্যা পবদ্যাদর্শন' প্রকাশিত 
হয়োছিল। তখনো মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র সঞ্গে অক্ষয়কুমারের পাঁরচয় হয়ান। তার 
িছ্যাদন পরেই, ‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা' সম্পাদনাকালে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ 
পাঁরচয় হয়। 

অক্ষয়কুমার তাঁর নিজের পাঁন্রকায় ১৮৪২ সালে কলকাতার উচ্চসমাজের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের এবং তাঁর বন্ধ ও 
HPIY ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযান্রার কোনো সম্পর্কই ছিল AT! 

‘সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে এই সময়কার সামাঁজক অবস্থার আরও mato 
[বিবরণ fates | অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষাঁদক থেকে কলকাতা শহরে প্রধানত ধাঁনকদের 
উদ্‌যোগেই বারোয়ারি পুজার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে এই রায়ার 
উৎসবের ক চরম fasts ঘটে, সেই প্রসঙ্গে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লিখেছেন :? 


নানা প্রকারে তাহাদিগেশ্ উপর অন্যায় করে, দিন পারশ্রীম দীন লোকেরদের এই বিশেষ 


সমাজ-জীবনের VANS ১২৩ 


দুঃখ পাইয়াও গরীবেরা বারোএয়ারির চাঁদা অগ্রে দেয়, ইহাতে কালিকাতার প্রায় ale 
পল্লীর দরিদ্র লোকেরদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, বারোএয়ার পাণ্ডারা AILA সকলের 
মাথায় হাত বলায়, কিন্তু তাহারাদগের কর্ম এই যে দেবদেবীর এক এক প্রাতমযার্ত 
খাড়া কাঁরয়া তদুপলক্ষে বোতলের ঘাড় ভাঙ্গে, আর...কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া 


বারোয়ারির যখন এই অবস্থা তখনো ঈশ্বরচন্দ্র AAAS বাস করছেন এবং চাকার 
করছেন লালাদিঘির কলেজে | বহবাজারে বাস করেও তাঁকে যে বারোয়ারর কোনো 
উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি, তা মনে হয়. না। উপদ্রবের চেয়েও বড় কথা হল, 'নাগাঁরক 
সমাজের লক্ষ্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জীবনের যে বিকট রুপ তিনি এই বারোয়ার উৎসবের 
মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে সেরেস্তাদারি করা সম্ভব হয়নি। 

সমাজের বড়লোকদের কুৎসিত বিলাস-বৈচিত্র্ের অন্ত ছিল না যেন। জনৈক পর্র- 
লেখক ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রিকার GE সংখ্যাতেই লিখেছেন: 


সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কাঁহব গত শনিবার প্রাতে আমি গণগাতারে ভ্রমণ 
করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, এ বজরাতে 
খেমটা নাচ হইতেছিল, তাহাতে AMS WaT নর্তকীদগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাং 
এমত নৃত্য কারলেন তাদ্‌শ নত্য ভদ্র সন্তানেরা করতে পারেন না...শুক্রবার শেষ 
রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্তীলোকেরা অতি ame গত্গাস্নানে 1গয়াছলেন, 
ara এ কুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়া তরিকুল পবিত্র করিলেন.. 

১৮৪৪ সালেও এসব পূর্ণোদ্যমে চলছিল। কেবল কুলবালারা নন, মধ্যে মধ্যে 
ঈশবরচন্দ্রকেও গঙ্গাতীরে কলকাতার বজরাবিলাসী বাবুদের এই খেমটানৃত্য দেখতে 
হয়েছে, কারণ সকাল-সন্ধ্যায় তখন ভ্রমণের অন্যতম আকষণণীয় স্থান ছিল গঙ্গার তীর | 

১৮৪৫ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ কলকাতার সামাজিক অবস্থার চরম বিকৃতির 
ate ইঙ্গিত ক'রে লেখেন :১ 


এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যন্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা 
ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকম্মসূচক_ আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে ।...বশেষতঃ 
বালকেরা যখন শাসনকর্তা পিতা-্রাতা প্রভাতিকে অহরহ TAP পণ্কে পাঁতত হইতে 
দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙকা কাঁরবে? ইহা TH শত স্থানে 
প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতাগাণকার গৃহে আত বালক পঢত্রাদি সম্বন্ধে গমনাগমন 
কাঁরতেছে ঃ তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে 
কণ্টকদ্বরূপ যে তাহাঁদিগের পাঁরবারের পাঁড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সদেহ ক? 
অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরুপ কালিকাতা হইয়াছে। পললীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ 
ধনহণন যুবারা অনেকে বিষয় কার্যে জন্য কলিকাতায় আগমনপূবর্বক অনেক কৌশলে 
কোন এক স্ববয়স্ক ধাঁনর আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যাঁদ সেই বাব 
কুচারন্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, TAT একেবারে তাহাঁদগের নষ্ট হয়। 
তাহারা সেই বাবুর Gist জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম সকলের উৎসাহ প্রদান কাঁরতে থাকে, 
বরণ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগ এবং নিপূণ হয়, এবং যে সকল ঘাঁণত ও গাহতি 
আমোদের আচ্বাদন পূর্বে অজ্ঞাত ছল, তাহাতেও A বাব নিকটে APIA TCA 


শিক্ষিত হয়। 


ফোর্ট উইালয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দু বদাসাগর দেখালেন । 'অ 
ম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কালকাতা হইয়াছে l ATL a 
কলকাতা সাত্যই কি আদর্শ জাগণতকেন্দ্র হয়ে উঠছে? কত বিদ্যালয় স্থাঁপত হয়েছে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২৪ 


কলকাতায়, নতুন বিদ্বং-সমাজও একটা গড়ে উঠেছে | কিন্তু সেই বিদ্বৎ-সমাজ কোনো 
নৈতিক প্রভাব কলকাতার জনসমাজে তখনো তেমন বিস্তার করতে পারেনাঁন কেন? 
বেকন লক হিউম টম পেইনের নতুন দর্শন, নতুন পাশ্চাত্ত্যবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস 
প্রভৃতি কতরকমের সব বিদ্যাই তো দান করা হচ্ছে কলকাতা শহরে, কিন্তু OT, কেন 
সব বিদ্যার উপরে লম্পটাবদ্যা বড় হয়ে উঠেছে? 

লালাদাঁঘর কলেজে 'সাঁবালয়ান ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রে 
মনে হতো 'লম্পটাবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা’ কলকাতা শহরের কথা এবং তার চেয়ে অনেক 
বড় পাঠশালা বাংলাদেশের FAT এ পাঠশালায় হবে ATI এ পাঠশালা ভেঙে ফেলে 
অথবা সংস্কার ক'রে আবার নতুন ক'রে পাঠশালা গড়ে তুলতে হবে দেশে। 


বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অধীনে, আধুনিক ধনতান্হিক যুগের আশীর্বাদ 
থেকে অনেকখানি Ave হলেও, কলকাতা শহর তার আভসম্পাতগাল থেকে আদৌ 
aloe হয়ান। উপর থেকে তলা পর্যন্ত সমস্ত স্তরের [িলাস-ব্যাভচারের মধ্যেই যে 
কেবল তা প্রকট হয়ে উঠোঁছল তা নয়, নতুন বাণিজ্যনগর কলকাতার বাণিজ্যিক জীবনেও 
তা পারস্ফন্ট হয়ে উঠাছল। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের 'সমাচারচান্দ্রকা' পত্রিকা থেকে 
তার দক্টান্তস্বরূপ দু’ একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :« 


॥ তণ্ডুলে কৃত্রিমতা ॥ 
অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনেরা তণ্ডুল মহার্ঘ্য হওয়াতে ক্কান্রমতা প্রকাশ 
করিতেছে তাহার বিশেষ শুনা যাইতেছে যে তণ্ড়ুলের মহাজনেরা বালামের সাঁহত, সবেদা 
[মিলিত কাঁরয়া আতপ sga কহিয়া {তন টাকা পাঁচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে 
ইহাতে আমরা তাহাদিগকে কাহতোঁছ যে তাহারা Ge Fie আগ কর নতুবা নহা- 
পদ ঘাঁটবেক। 


॥ বাঙ্গাল বেঙ্ক চেকে BLATT ॥ 
অবগত হওয়া গেল যে গত ১লা মার্চে বাঙ্গাল বেঙ্কে ২০০০ টাকার একখানি জাল চেক 
ধরা পাঁড়য়াছে তাহাতে যে als এ কৃত্রিম কাগজ বদলাই কারিতে গয়াছল সে তৎক্ষণাৎ 
পোলীসে প্রোরত হইল। 


সমাজের সর্বস্তরে দুনর্শীতর এই সংক্রমণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র তক কেবল শাঁঙকত হয়ে- 
ছিলেন? তানি ক বুঝতে পেরোছিলেন, কর্মজীবনের সচিন্তিত প্রস্তুতির প্রয়োজন 
আছে? কেবল উপর থেকে ছেটে ফেললে চলেবে না, তলা থেকে উপড়ে ফেলতে হবে 
অনেক কিছু? কেবল শৌখিন শিক্ষার বাইরের চাকচিক্যে সামাজিক সুনীতি ও সুস্থ 
জীবনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না? কেবল শহরের মুষ্টিমেয় ধনীর দুলালদের শিক্ষা 
দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলা যাবে না? সমাজের ব্যাধর গোপন বাঁজাণুগীলকে 
একাট-একটি ক'রে ধ্বংস করা প্রয়োজন? 


বাঙালী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য দলাদলি। নতুন শহুরে সমাজে এ বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র 
বিকাশ দেখোঁছলেন বিদ্যাসাগর । তাঁর ছাত্রজীবনে 'ধর্মসভা” '্রাহ্মসভা", ‘ইয়ং বেঙ্গল 
প্রভৃতি দলের যে দলাদাল শুরু হয়োছল, কর্মজীবনে সেই দলাদাল আরও ডালপালা 
র করে জটিল হয়ে উঠল। দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি হতে লাগল । ধর্মসভা'র 
মধ্যে আশুতোষ দেবের দল, রাধাকান্ত দেবের দল এবং এইরকম আরও অনেক 


সমাজ-জীবনের AAAS i 


দলের মধ্যে উপদল গাঁজয়ে উঠল। এইসব দল-উপদলের, বিশেষ ক'রে 'ধর্মসভা'র 

সমাজ-জ'ীবনে কতখানি প্রভাব ছিল, তা একজন দলভুন্তের এই পত্রখানি থেকে পারার 

বোঝা যায় :* 
SRS রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মংপ্রাতপালকেষু। পোষ্য শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রসা- সবিনয় 
নিবেদনাসিদং। আমি কিয়ংকাল শ্ৰীযুত আশুতোষ দে সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম 
এক্ষণে সে-দলের নানাগ্রকার গোলযোগ দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভয়ে মহা- 
রাজার were হইলাম হিমধিকমাত সন ১২৫০ সাল তারখ ২৪ কার্তক- শ্রীজয়চন্দ্ 
Wy | 


খাট লক্ষণীয় । আশুতোষ দেব মহাশয়ের কাছে 


'ধমভিয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম" ক 
আরও বোঁশ ভয়াবহ ৷ পত্রখানি 


fates অনুরূপ আর একখানি আবেদনপত্রের IET 
এই :৯ 
পরম পোষ্টবর শ্রীযুক্ত বাব; আশুতোষ দেব দলপাঁত মহাশয় পোষ্টবরেষ;। 
পোষ্য শ্রীমধ্স্‌দন মিত্স্য HAA E নিবেদনামিদং। ita বহু কালাবাধ মহাশয়ের 


বা সামাজিকতা বাহার উনি সার কনার 
a রাতে শ্যামবাজার নি -ত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার 
১৮85 fam বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় Gree 


বেরা গত রাখিয়াছেন এক্ষণে যথাশাস্ প্রায়শ্চিত্ত 


স্বকার করিলাম এক্ষণে মহাশয় y 
নিবেদনামাতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল। শ্রীধ্সদেন শিৰ । সাং Pier! 


'বেঞ্াল চ্পেন্েটর' পাঁতিকা পত্রখানি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন: 
এতৎ পত্রাবলোকনে আমারাদিগের alana ও আশবতোষ ব AE উক্ত I3 
ও নিষ্ঠুর কার্যেযর ব্যান্তীদগের প্রতি এতাদ্‌শ অবজ্ঞা ও পাঁস্থত হইয়াছে 
171 ekl না। E অথবা Maat 


যে তাহা এস্থলে ae না করিয়া সম্বরণ Sea হন হয়! দল 


Tale হইবে দৃরাত্খা আপন প্রকে র রে 
ডন “তৰ এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সাঁহত্‌ আহার 
ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও র 


হিঃ 

হিন্দুধর্মের রক্ষক অভিভাবকরা এইভাবে নিজেদের দল রক্ষার জন্য কোনোরকমেন 
অধমণচরণ করতে aioe হতেন aT! অথচ এ'রাই ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকদের প্রথা- 

AP আচরণে, ধর্ম গেল, জাত গেল, সমাজ গেল' বলে সব চেয়ে তারস্বরে ZH 
করতেন। সে-হল্লা ছান্লজীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট শৃনেছেন। কর্মজীবনে তার আরও 

ত কল্কালাটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। টাকার জোর থাকলে, ধর্মও যে 
হাতের ae থাকে, প্রাতদিন ধর্মসভার দলাদাঁলর মধ [তান তার অজ প্রমাণ 
পেতে থাকলেন। দল ও দলাদাল সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা বাড়তে থাকল! 

পর-পত্ৰিকার মাধ্যমে দলাদালর আসল রূপা যেমন ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতেই 
পড়ে না। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পত্-পন্রিকার জোয়ার এসৌছল কলকাতা শহরে। 
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নানাদলের নানামতের সব পত্র-পত্রিকা | তার মধ্যে একদিকে সাংবাদিকতার নতুন আদর্শ- 
ধারা যেমন প্রবার্তত হয়েছিল, তেমনি দলাদলির রুূচিহনতা ও অশালশনতাও প্রকট 
হয়ে উঠোঁছল। সাংবাদিকতার সূস্থ ধারাটি ছিল ক্ষীণ, দলাদলির বিকৃত ধারাটি ছিল 
অনেক বোশ প্রবল। ১৮৪৭ সালের 'দজনিদমন মহানবম' পত্রিকা থেকে এই দলাদলি- 
জনিত সাংবাদিক র;চাবিকৃতির একটি mora faig :১০ 


ঈশ্বরের অনন্ত গুণের পার ATE 
ঈশানাঁদ নানারুপে ব্যাপ্ত সৰ্ব্ব ঠাঁই॥ 
স্বরূপ জানিল যেই সেই জিত faq 
স্বর্গ অপবর্গতুল্য ধনী আর RFT N 
রন্তম্বেত পাঁতকৃষ্ণ চতুববর্ণ ধর। 
রজস্তম AGA যুক্ত চরাচর ॥ 
TSH বে প্রভূ কাঁপল ব্যাস ভূগু। 
গঃণযোগে তিনিই যান HAAN 
পরতন্ব নন যান স্বতন্ত্র স্বরূপ | 
পরদ্পরাসিদ্ধ আছে তাঁর রূপারূপ ॥ 
তব ধ্যানে জ্ঞানে জীব যে হয় সংযত । 
ততুমাঁস মন্ত্রে তারে তরাও সতত ॥ 
তোষরোঘ তুলাতুল্য মায়ায় বিগতো। 
তোমার মায়ায় Wee চরাচর যতো ॥ 
রসগন্ধ শব্দ স্পর্শ রূপ AGTA I 
রচনা আশ্চর্য্য এই আঁখল সংসার ॥ 
বায়ার তেজাকাশ ভূমি AST | 
বাঙ্‌মনের অগোচর কিরূপ সম্ভবা॥ 
পোঁনরুপ ব্ৰহ্মাণ্ড AAA লোমক্‌পে। 
পেষণী সমান তুমি মহাকাল রুপে ॥ 
TAGA জলশায়ী কভু যোগেশবর। 
ত লজ্জারুপা বিশ্বের আকর ॥ 
গায়তী প্রণবরূপা রুদ্রাণী শৃভগা। 
MAA নিগমের TINATA যোগা॥ 
লেখকের সাধ্য ক তোমার গুণ বলে। 
লেহন FAL মাধবী ALATA দলে ॥ 
হাবভান রসগব্তণ শক্তি স্বাধা সবাহা। 
হাল ধাঁর ভয়ে কাঁপাইলা RAAZ ॥ 
গীতাবেদ তোমার বর্ণনে অনুরাগী | 
গিরাীশ eta যোগে সংসার feat 
ইংরেজিতে যাকে mateg (Acrostic) বলে, কাঁবতাট হল সেই শ্রেণীর ৷ প্রত্যেক 
পঞন্তর প্রথম বর্ণ একত্র করলে রচাঁয়তার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। উদ্ধৃত কবিতাটিতে 
দুটি ক'রে লাইন নিয়ে একটি mete করা হয়েছে। সেইজন্য প্রথম Tela পণ্চম সপ্তম 
লাইন এবং দ্বিতীয় চতুর্থ বণ্ঠ লাইন, এইভাবে লাইন ধরে প্রথম বর্ণ একত্র করতে 
হবে। MITA সম্পাদকের উদ্দেশ্য ‘সংবাদ প্রভাকর’ সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তকে 
গালাগালি দেওয়া। তার নমনা হল_ ঈশ্বর গপত তোর বাপের _* ইত্যাদি 


দলাদালির ফলে সাংবাদিকতা র্যঁচবিকৃতির কোন্‌ চরম সীমায় নেমেছিল, এই আ্যা্লাস্টক 
কবিতাঁট তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত 


সমাজ-জীবনের খরম্রোত ১২৭ 


নবযুগের প্রধান আলোড়নকেন্দ্র কলকাতা মহানগরেই যখন আলোর পাশে স্তরে 
স্তরে এরকম গভীর অন্ধকার জমাছল, ভাঙনের LOOK সঙ্গে যখন গড়নের ছন্দ- 
পতন ঘটাছল, তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষের, কৃষকের ও 
কারিগরের অবস্থা যে ANA কোন সীমায় পেশছেছিল, তা কল্পনা করা যায় না। 
ইংরেজ শাসকরা এর মধ্যে গ্রাম্যসমাজে তাদের শাসন ও শোষণের দীর্ঘ বাহ; প্রসারিত 
করেছে, তাদের লোভ বেড়েছে এবং তা চরিতার্থ করার কলাকৌশলও তারা উদ্ভাবন 
করেছে। এদেশণী উপশোষকশ্রেণীও অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে 
উঠেছেন এবং অসহায় গ্রাম্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে তাঁরা অনেক বোশ দক্ষ 
হয়েছেন। তাঁদের নাগাঁরক উচ্ছৃ্খলতার ও বিলাসিতার খোরাক যোগাতে হয়েছে 
গ্রামের নিঃস্ব প্রজাদের । গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে অস্থিচর্মসার কঙ্কালে পারণত ক'রে 
শানবাঁধানো ইটপাথরের শৌখিন শহর গড়ে উঠেছে কলকাতায়। সমসামায়ক পত্রিকা 
থেকে তার একটি দীর্ঘ বিবরণ উদ্ধৃত করছি :২ 
যে দেশে রাজা ও রাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানের প্রজারা বহনবেতন-ভুকং উত্তমোত্তম 
রাজ-করম্মচারি নিয়োগের উপযোগি যথেষ্ট কর প্রদান করে, সে দেশ যে এমত অশাসত 
থাকে, এবং তন্ত্য লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে সায়ন্ত নহে, ইহাতে তথাকার 
কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন মনে না করেন, 
তাঁহাদি 


রাজ কার্যোরই রুট স্বীকার করিতে হয়। 
কাৰ্য্যই এইরূপ বিশৃঙ্খল যে বিষয়ে গর 


তাহা reenen তলে রয় দর 
রেন। স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত উহাদের 4 য়, এ 8১551 
দ্বিগুণ বল ধারণ করে। রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপ কৌশল, কি পরিপাটাী নিয়ম, 
[ক অদ্ভুত নৈপণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রজারা নিঃদ্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি, তাহার, 
দিগকে bein রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূদবামির aare হউক, তথাপি তান 
র পর PANG মাত্র রাজস্বও অনাদায় রাখিতে পারেন না! অনাবান্ট, হইয়া 
সমদদায শস্য শতক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উম Tes, রাজন AT সিম 
হই জারা দন কা, তথাপি দিসে সান প্রাক্কালে CES 
সমস্ত রাজস্ব নিঃ পাঁরশোধ করিতেই bss 
AR রূপ 5 প্রজার, কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপ[রূযাঁদগের যত্ন, CAA ও 
প্রকাশের Faaa টি দেখা যায় না, কিন্তু প্রজার প্রাত রাজার কর্তব্য সমস্ত 
বিষয়েই তাহার সম বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরাক্ষণ 
কারলে সমুদায় বাঙ্গালা দেশ সিংহ্‌বযা্াদ-সমাকীর্ণ মহারণ্োর ন্যায় বোধ হয়, যেখানে 
কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই; যেখানে নৃশংস স্বভাব হিংপ্র-জীবসকল নিরুপদ্রব 
নিব্ধিরোধ প্রাাদগের প্রাণ নাশাথেই FAM সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন সম্পাত্ততে 
রাজার কিছ স্বভাব-সিম্ধ স্বস্থ নাই; তিন তাহাদের ধন মান, প্রাণাঁদ রক্ষা করবেন 
বালয়াই কর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের রাজপ-রুষেরা যদার্থে, কর গ্রহণ করেন, তৎ- 
সাধন বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগি, পল্লাগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম দুরবস্থাই তাহার 
সাক্ষী রহিয়াছে। 
বাংলার পল্লসমাজ পসংহ-বাপ্রাদ-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়' বলে লেখক 
মন্তব্য করেছেন। তারপর বাঙাল ভূদ্বামিদের অমানুষিক অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা 


দিয়েছেন তা এককথায় লোমহর্ষক বলা যায় : 


...বাঙ্গালাদেশের অনেক ভূস্বামিরাই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার 


যাতনা ৷ সংপ্রাত কৃষ্ণনগর জেলার কোন কোন ভূস্বামি ও তাহারদের কম্মচারাদগের bia 
শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দরে থাকুক, 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২৮ 


তাহারাদগের শরীরেও আপনার আঁধকারভুন্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারাদগের 
কায়িক পারশ্রমও আপনার ব্রীত ay বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের 
এই প্রকার GIG অনুমতি আছে, যে বিনা মুল্যে ও বিনা বেতনে তাঁহারাদগকে গোপেরা 
দুগ্ধ দান কারবেক, মতস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাঁপিতে ক্ষৌর কাঁরবেক, 
যান-বাহকে বহন করিবেক, চম্মকারে চণ্মপপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব 
উপজীব্যোচিত অনু ন দ্বারা তাহারদিগের সেবা করিবেক। | SIS দাসকেও এরূপ দাসত্ব 
কাঁরতে হয় না। সেও স্বায় কাবেণর বেতন ফ্বরূপ অন্ন বন্ধ প্রাপ্ত হয়। আর ইহারা স্বীয় 
আধকারস্থ ব্যবসায়ঁদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান 
করেন না। ইহারা যে পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার নাম “সরকারী TEPA মূল্য 
রদের ইচ্ছাধীন _সে মূল্য সাধারণরুপে প্রচালত হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত I 
হায়! এই প্রকার অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারাদগের উপজীবকারও হন্তা 
হয়েন। দুরদেশীয় মনদুষ্যেরা ইহারদের আচরণ শ্রবণ কারলে সহসা বোধ কাঁরতে পারেন, 
প্রজাকুল সমূলে উল্মূল করাই ইহারদের উন্দেশ্য।... 
---ভুদ্বামিরা যে কত প্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, তাহা নিব্বণচন 
করা দুচ্কর। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবতার দেবোত্তর গ্রহণ করা কোন কোন ভূদ্বামির 
WE হইয়াছে। আমারাদিগের সব্বশোষক গভর্ণমেণ্টকে যথা AAA সমর্পণ করিয়া 
প্রাহ্গণাদগের aieia যাহা অবাশিঘ্ট আছে, তাঁহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ করেন 
কত কত ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিত এবিবয়ের প্রাতকারার্থে ale বিশেষের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কাঁরয়া 
ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারদের অন্ন-হন্তা ভূস্বাঁগাঁদগের কঠোর হৃদয়ে | 
কারুণ্যরসের AGA হয় না। তাঁহারা রোদন করিলে তান বাঁধর বং ব্যবহার করেন; বোধ 
হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজার সমস্ত বস্তুর আঁদ্বতীয় স্বত্বাধিকার জ্ঞান 
করিয়া তাহা অধিকার করিবার faire FAM ব্যস্ত থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভা- | 
জান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাঁম পারমাণ প্্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য কারিতে- : 
ছেন, কখন কোন প্রজার নিরাপিত কর পারিবর্তন কারয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন. - 
বা সাতিশয় ধনতৃষণ-পরবশ হইয়া চ্বেচ্ছানূসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ AAS অধিকতর 
করে, অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। আহা! মধ্যে মধ্যে এ প্রকারও ঘটে, যে কোন 
দুঃখ প্রজা ভূদ্বামির নিকট একখণ্ড সকর ভূমি বা কোন অপকৃষ্ট উদ্যান গ্রহণ করিয়া 
We শ্রম সহকারে, তাহার পারিপাট্য ও উন্নত করিয়াছে, এবং আগাম বর্ষে তাহার 
সেই সম.দায় পরিশ্রমের যথেষ্ট ফললাভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, 
ইতিমধ্যে অন্য এক ais আগমন করিয়া কাহলেক, ‘আমি তোমার Yi অধিকার কাঁরতে 
চাঁললাম, ভুদ্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে ster পাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি ।' 


একথা শ্রবণমাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হয়; তাহার আশারুপ রমণীয় 
বক্ষ সমূলে উন্মালত হয়। 


জমিদারশ্রেণী অত্যাচারের অপকোশলে সেকালের সামন্তদেরও যে লজ্জা দিয়েছিলেন, 
তা এই বিবরণ দেখলে বোঝা যায় : 


ভূদ্বামাদগের লোকে বলদ্বারা তাহারদের ধান্য গ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং 
তাহারাদিগকে......জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। STAT ও দারোগা এবং তাহারদের 
কম্ম'চারিরা প্রজাঁদগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কালিকাতাবাঁসি অনেক লোকে 
সাঁবশেৰ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎকয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে: 

>! দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে। 

২। চম্মপাদুকা প্রহার করে। 

৩! বংশকাঙ্ঠাদ দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে। (ROM জ্যৈষ্ঠের ভাস্কর পত্রে 
ইহার উদাহরণ আছে) 

9। খাপরা দয়া কর্ণ ও নাসিকা মদ্দন করে। 


সমাজ-জীবনের JAAS ১২৯ 


GI ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়। 
৬। পচ্ঠভাগে Te নীত রাখিয়া বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে 
থাকে। 


৭। ona বিদ্যা দেয়। 

bl হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে। 

৯। কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়। 

১০। কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে । (অর্থাৎ দুই খান কঠিন বাখারির এক দিক 
বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মদ্দ্ন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম 


কাটা)। 
ool glasra প্রচণ্ড রোদ্রে পাদদ্বয় আঁত fae করিয়া ইম্টকোপরি ইচ্টক হস্তে 


দণ্ডায়মান করিয়া রাখে। 
S21 অত্যন্ত শীতের সময় জলমণ্ন করে ও গাত্রে জল নিক্ষেপ করে। 


dol গোণীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে। 
১৪। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় প্যারয়া রাখে। (সেই সময় গোলার 


-অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর TA উঠিতে থাকে)। 


SGI DAA ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে। 
১৬। কারারুদ্ধ করিয়া উপবাস রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত কারয়া 


তাহাই এক সন্ধ্যা আহার কাঁরতে দেয়। 
SAL গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরীচের ধুম প্রদান করে। 


বাংলার গ্রামাসমাজ শোষণ ক'রে এইভাবে কলকাতা শহরে নবযুূগের নতুন নাগরিক 
সমাজের সৌধ গড়ে উঠাছল। তার মধ্যে তথাকথিত নবজাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল 
প্রহসনের মতো, গ্রাম্জীবনের শোকসংগীতের বিষাদের সুরের মধ্যে তার কোনো 
মাদকতা সাধারণ মানুষের কানে পেশছচ্ছিল না। নবধুগের ও নবজাগরণের ইতিহাসের 
এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তার সংকীর্ণ নগরকেন্দ্রিকতা, বাংলাদেশে প্ণমান্রায় দেখা 'দিয়ে- 
ছিল। পরিপাশ্বে'র ব্যাপক ভাঙনের মধ্যে, একটি কেন্দ্রে নতুন ALT নতুন শহরে, 
নতুন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, নতুন ইংরোজশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবাদশেরি 
একটা ঘাতপ্রাতঘাত চলছিল, যাকে আমরা “নবজাগরণ' বলে ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু” 
দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে যার কোনো ক্রিয়াপ্রতিক্রিয় হয়ান, এবং কিসের 'জাগরণ' 
অথবা কেনই বা 'নব-জাগরণ' তাও তারা বুঝতে উৎসাহী হয়ান। 


So আবেগ ও অসংযম 


বজরাধিলাসা বাবুরা যখন গঞ্গার বুকে খেমটানত্য করছিলেন, শখের ঝুলবলিরা যখন 
কলকাতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন ‘ইয়ং বেঙ্গল" দল মাটির আকাশে ডানা- | 
ঝাপটানির পালা শেষ কারে, মাটির বন্ধন ফেলে, আকাশের কিনারা খুজতে উল্মূখ 

" ইয়ে উঠেছেন। অনেক feat আগে, ইয়ং বেঙ্গলের xb, ভিরোজও তাঁর প্রায় 
সমবয়স্ক তরুণ শিষ্যদের এই ডানা-ঝাপটানির কথা মনে ক'রে লিখোঁছলেন : 


Expanding like the petals of young flowers 

I watch the gentle opening of your minds 

And sweet loosening of the spell that binds 

Your intellectual energies and powers, that stretch 
(Like young birds in soft summer hour), 

Their wings to try their strength. 


লালাদঘির রাইটাস+ বিল্ডিং-এর ফোট উইলিয়ম কলেজ থেকে আসা-যাওয়ার পথে, 
বিদ্যাসাগর 


K বগলের প্রমত্ততার ঘোর তখনো কাটোনি। অশান্তভাব তখনো একেবারে 
এ ইয়ান। বড়ের মাতন বিজয়কেতন নেড়ে তখনো তাঁরা বাছা-বাছা সব ভুলগুলো 
এনে তাঁদের পথে জড়ো করাঁছলেন। ব্ল্যাক পাদার ‘কেষ্ট বন্দ্যো" তখন ডাফ, 


আবেগ ও অসংযম Jd 


বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তখনো তিনি মিলিত হননি, তাঁর সন্ধানও পানানি। বাংলার নব- 
যুগের প্রথম কাঁবর কণ্ঠে কাকলি অবশ্য তখনই শোনা যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর তা শুনতে 
পাননি। লালাদাঘর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তানি চাকরির জন্য যখন যাতায়াত 
করতেন, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র কিশোর মধুসূদন মুখে-মুখে ইংরেজিতে গান 
রচনা করতেন। কিশোর কাবাচিত্তের কামনা-বাসনা সব গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত — 


I sigh for Albion’s distant shore, 

Its Valleys green, its mountains high ; 
Tho’ friends, relations, I have none 
In that far clime, yet Oh! I sigh 

To cross the vast Atlantic wave 

For glory or a nameless grave ! 


দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস, 
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ; 
নাহি সেথা আত্মজন; তবু লাঙ্ঘ অপার জলধি 
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ-নামা সমাধি। 


ইংরোজ-ভাবে ইংরোজ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন মধুসুদন ইংরেজিশাক্ষিত বাঙালী 'এলিটে'র 
মানসমার্তি। 

ধ্যাত-চাদর-চি পরে লালাদঘির কলেজের পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগর ভাবতেন 
বীরাঁসংহের কথা, বারাঁসংহের মতো বাংলার আরও অনেক গ্রামের কথা, ঘাংলার 
মানুষের কথা | আচকান-পায়জামা-বুট পরে, দু'জন ভৃত্যসহ পাজিক চড়ে গোলাদিঘির 
কলেজে যেতে যেতে মধ,সূদন ভাবতেন MA শ্বেতদ্বীপে'র কথা, TAT শ্যাম উপত্যকা, 
উঠে গার ভোদয়া আকাশ’ | নবীন বাংলার দ'জোড়া চোখের TPCT স্বপ্ন। ওয়ার্ড 
স্বার্থ আর শেলণীর 'কাইলাক্। একজনের স্বপ্ন আকাশচারা হয়েও মানবপ্রীতর টানে 
কেবল মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে চায়। আর-একজনের স্বপ্ন ‘বৈশাখের নিরদদ্দেশ 
মেঘ'। 

দু'জোড়া চোখ, দু'জোড়া কান। চোখে-চোখে কানে-কানে তফাত অনেক। তব এ- 
চোখের দুষ্টিশান্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ-কানের শ্রবণশান্ত কিছুটা নতুন। 


একদিন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন বিদ্যাসাগর, লালাঁদাঁঘর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
থেকে। সেদিন ১৮৪৩ খ্যশস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পাতিবার। হিন্দ কলেজের 
পলাতক ছাত্র মধুসূদন দত্তের bac দাঁক্ষাগ্রহণের স্মরণীয় দন। 

রাইটার্স“ িল্ডিংএর কলেজে থাকলেও, এদশ্য দেখার কোনো অসুবিধা হয়ানি তাঁর। 
or এগিয়ে হয়ত তান অন্যমনস্কভাবে সেদিন মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চের সামনে 
এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছলেন। বহন্বাজারের বাসায় থাকলেও, HALA ধর্মান্তরের 
ব্যাপার নিয়ে আগে থেকেই শহরে যেরকম হৈ-চৈ হয়েছিল, তাতে তাঁর পক্ষে নাঁদি্টি 
দিনে কয়েক পা হেটে মিশন রো'তে আসা অসম্ভব নয়। না আসলেও ঘটনার প্রাত- 
ক্রিয়া তাঁর মনে যে প্রত্যক্ষ দর্শকের মতো হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 

হিন্দ; কলেজের ছাত্রদের দ:-চারজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পাঁরচয় ও 
ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। যখন তিনি ইংরেজি শিখাঁছলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা 'দচ্ছিলেন 
নিজের বাসাবাড়িতে, তখন হিন্দ; কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে তান মধ্সৃদনের কথা 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৩২ 


হয়ত শুনেছিলেন। মধ্সস্দনের কাব্যপ্রতিভার কথা, খোশ-পোশাকের কথা, মেজাজের 
কথা, নিশ্চয় তাঁর কানে গিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তানি মধুস্‌দনকে 
দেখেননি বলেও মনে হয় না। হিন্দু কলেজ থেকে হঠাৎ অল্তর্ধান এবং ফোর্ট উইলিয়ম 
HOT মধুসুদনের অবস্থানের বার্তা যখন শহরময় চাণ্চল্যের সৃষ্টি করোছল, তখন 
বিদ্যাসাগরও হয়ত কৌতূহল হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেইশ বছর, 
মধ্সুদনের বয়স উনিশ-কুড়ি। 

মিশন cara চারদিকে, ওল্ড মিশন চার্চের সামনে সেদিন শহরের সাহেব বাব ও 
পাদারদের নানারকমের ঘোড়ার গাঁড়র ভিড় জমোঁছল। শহরের কৌতূহলীর সংখ্যাও 
দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। কারণ, পাদার সাহেবরা সোঁদন 
গোলমালের আশঙ্কায় rata সামনে সশস্ন সৈনিক গার্ড মোতায়েন রেখোঁছলেন। 
সদর দেওয়ানি আদালতের প্রাতপান্তশালশ Slat রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পত্র, 
হিন্দ; কলেজের প্রাতভাবান ছাত্র মধুসুদন দত্তকে পাদাররা খুগস্টধর্মে দীক্ষা দেবেন, 
' এ সংবাদ সোঁদনকার সীমাবদ্ধ নাগারক সমাজে কারও অজানা থাকার কথা নয়। 

এগারো বছর আগে, কলকাতা শহরে আর একবার এইরকম চাণ্টল্যের AAG হয়েছিল, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যোদন wba দশীক্ষত হয়োছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স 
তখন বারো বছর, সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র Teta | তরুণদের এই আচরণের 
এবং পাদাঁর সাহেবদের ধর্মীভযানের প্রকৃত তাৎপর্য সোঁদন তানি উপলব্ধি করতে 
পারেনান। এখন তানি আর বারো বছরের বালক নন, তেইশ বছরের যুবক। ছাত্র নন, 
পণ্ডিত, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | তেইশ বছরের বিদ্যাসাগর চোখের সামনে 
দেখছেন, তাঁর অনজতুল্য এক অপাঁরচিত যুবক খ্যস্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন। তার জন্য 
তিনি নিজগৃহ থেকে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পাদারিদের উল্লাসের সীমা 
নেই। কৃষ্ণমোহন এসেছেন দশক্ষা-উৎসবে ‘chosen witness’ হয়ে। উৎসব উপলক্ষে 
TMG নিজের রচিত সংগীতের সমবেত জর frets ভিতর থেকে তরঙ্গায়িত 
হয়ে আসছে বাইরে, 


I sat in darkness, Reason’s eye 
was shut, was closed in me; 
T hastened to Eternity 


O'er Error’s dreadful Sea! 
But now, at length thy grace O Lord ! 

Bids all around me shine ; 
I drink thy sweet, thy precious word 

I Kneel before thy shrine ! 


এ-সংগীতের ভাবার্থে বিদ্যাসাগরের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠোঁছল হয়ত। 
মানষের IETS কোনো অদশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোনো সংস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 
সেরকম কোনো মহ্ন্ডিদাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তানি কোনোদিন "চিন্তা করার প্রয়োজনও 
বোধ করেনানি। aie তরুণ যুবকেরা কেন ধর্মান্তরিত হয়ে, ঈশ্বর বদল ক'রে, 
পরোহিতের বদলে পাদরি ও আচার্যের উপদেশ শুনে, কুসংস্কারের অন্ধকার প্রেত" 
পরী থেকে আলোকরাজ্যে যাত্রা করতে চান এবং সেই চাওয়ার মধ্যে Abe কোথায়, 
বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পারতেন না বলেই মনে হয়। 


TAMA মতো একেবারে কাঁচা বয়সের তরুণদের মধ্যে ‘পাগলামি, তুই আয় রে 


আবেগ ও অসংযম z4 


দুয়ার ভেদি’ ভাব হলেও, ইয়ং বেঙ্গল দলের বয়োজ্যেষ্ঠরা তখন খানিকটা প্রকাতিস্থ 
হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সামাঁজক দায়িত্ববোধও তখন অনেক সজাগ হয়েছে। নানারকমের 
সভাসামাততে মিলিত হয়ে তাঁরা সমাজের জটিল সমস্যাগণীল নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
করছেন। পর্ুপান্রকার মধ্য দিয়ে HUTA লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন। সমাধানের 
পথ খদুজছেন তাঁরা | সভাসামতির মধ্যে ‘সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা’ ও 'তত্ববোধিনী 
সভা" প্রধান। পর্রপান্রকার মধ্যে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা’ ও “বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ তখন 
প্রগাতশশল দলের অন্যতম TAT! চতুর্থ দশকে, নবীন বাংলার সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ভিত্‌-গঠনের এই উদ্‌যোগপর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করে- 
লন; এই তেল ও যানের দিল eT ee 
l 


বৈঠকে এবং ‘বেঙ্গল স্পেন্টেটর' 'তত্ববোধিনী পান্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় নানাবিষয় ও 
সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা OH TTOR বাদ-প্রাতবাদ চলাঁছল। নব্য ক্ষত aea 
বিভিন্ন nke Res হয়ে গিয়োছলেন। প্রধানত ধর্মমত নিয়েই তাঁদের নো 
বিরোধ ছিল, সামাজিক সমস্যা ও মতামত নিয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। দেবে তা 
রা আরকার্ষের বিরোধী ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একটি দল। তাঁদের দলনেতা 


[শক্ষিত হিন্দ; যুবকদের স্বধর্মীবদ্বেষী মনোভাব সংযত রা, র 
রাত হার মনোভাব নব্যাশাক্ষতদের মধ্যে জাগ্রত করা, এবং পাদরিদের 


সুবর্ণ সুযোগ পেয়োছলেন। 
সমান দত কোলাহলে একটি দিনের জন্যও বিকা তাঁর কি মোন 
করেনান। নীরবে তান দূরে সরে য় । তিনি জানতেন, ধর্মের বিপক্ষে বা 
নো নাকে EE a EE 
আর কিছু নয়। এক গোঁড়াম ছেড়ে আর 
বা ওমানের অন্য এইভাবে শা করতে তা নি পা 
কোনোদিন। কোনো সমাজের ব্যাধির চিকিৎসা না করলে, 
তার saviour হওয়া সম্ভব হবে না। এ রকম 
[বাস মনে মনে পোষণ না করলে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই 


বিশ্বাসের সঙ্গে নাস্তিকতা বা আস্তিকতার 
মধুসুদনের খাশস্টধর্মে দাক্ষা গ্রহণের কয়েক মাস পরে, ৯৮৪৩ 
বৃহস্পাঁতবার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ্রাহ্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণ *করেন। 'আত্মজশবনী'তে a- 


সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : 


১৭৬৫ শকেৰে ৭ই শেক বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবানকা দয়া আব্ত কালাম; 
সামার মে কহ সেখানে না আস্তে পারে, এই প্রকার বিধান কারিলাম। সেখানে 
বাবলী স্থাপিত হইল; সেই বেদাঁতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ কাঁরলেন। আমরা 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৩৪ 


সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বাঁসলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল; 
অদ্য আমাদের প্রাত-হ্‌দয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বাঁজ রোপত হইবে। আশা হইল, এই বাঁজ 
IAS হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা 
প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধ্ম্ম গ্রহণ 
কাঁরলেন। পরে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য; পরে আমি। তাহার পরে পরে, ব্জেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
গিরান্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় 
কুমার দত্ত, হারশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, 
চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ 
রায় প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কাঁরলেন। 

তত্ববোধনন সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম 
গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে এত দূর আমরা অগ্রসর হইলাম 
যে, অদ্য ব্রন্মের শরণাপন্ন হইয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কাঁরিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ 
করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম । আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে? 
ব্রাহ্ম সমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। প্‌ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্্ম হইল। 
wa ব্যতীত ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্ম্মেতে 
ব্ৰহ্মেতে নিত্য সংযোগ। এই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কারিলাম। 
ara গ্রহণ কাঁরয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন কারলাম। 


১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পাতবার, ২১ ডিসেম্বরও বৃহস্পাতিবার। ওল্ড 
মিশন চার্চ ও ব্রাহ্মসমাজে aid ধর্মদ'ক্ষানঃণ্ঠান হয়। দুই বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে। 

কঠোর বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত বরাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়োছলেন। পরে ধর্ম বিষয়ে 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ হলেও, প্রথমে তানি দীক্ষা গ্রহণে আপত্তি . 
করেনানি। ধর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে মুন্তপ[ুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর | অথচ সামাজিক 
ব্যাপারে তত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্জে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার 
প্রয়োজনীয়তা তান বোধ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
থেকেও তান ধর্ম বিষয়ে কোনো আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হনানি। 

‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা*় পাদারদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করা হতো । STA 
সমাজের সভ্যবন্দ ও AICA পাদাররা এই সময় ধর্মপ্রচারের প্রাতিদ্বান্দ্িতায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। কলকাতার বাইরে (যেমন কৃষ্ণনগর বর্ধমান প্রভৃতি 
স্থানে) পাদাররা যেমন অভিযান করতেন, ব্রাহ্মরাও তেমান তাঁদের ধর্মন্তরের প্রয়াস 
ব্যর্থ করবার চেষ্টা করতেন। এই প্রাতদ্বন্দ্বিতার ফলে 'শাক্ষত হিন্দূসমাজের একাংশ 
এই সময় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। 

ধর্ম নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচণ্ড বাক্যদ্ধ চলতে থাকে। পাদারদের কঠোর 
ভাষায় আক্রমণ করা হয়। চোদ্দ বছরের উমেশচন্দ্র সরকার যখন তাঁর এগারো বছরের 
Fala সঙ্গে খুইস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লেখেন :২ 


অন্তঃপদরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধম্্ম হইতে পারভ্রচ্ট হইয়া পরধম্মকে অবলম্বন কাঁরতে 
লাগল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারাদগের চৈতন্য হয় না? 
আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকব? 


কয়েক মাস পরে পান্রকায় আবার এই বিষয় নিয়ে লেখা হয় :০ 


নির্লজ্জ মিশনারিরা শতবৎসরাবাঁধ হিন্দঃধন্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবাধ 
খক্টেধম্ম এ দেশকে আভাঁষন্ত কারবার যত্ন কারিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতাঁপিতার ক্রোড় 


স্ক্রল পলি 


আবেগ ও ARIT ver 


হইতে স্নেহের জন্তানকেও হরণ কাঁরতেছে, তথাঁপ এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না_ 
তথাপি মিশনারাদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদহপায় ধার্যয হয় না। সত্যের পথে 
যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা, কি প্রকারে নীরব 
রাহিয়াছেন ? 
উমেশচন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের 'হাউসে'র সরকার, রাজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ 
BIST! উমেশ ও তাঁর স্ত্রীর ধর্মনন্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন: 
'অন্তঃপুরের স্রীলোক পর্য্যন্ত খৃষ্টান কারিতে লাগল! তবে রোস, আমি ইহার প্রা 
বিধান কাঁরতোঁছ।" তাঁর অনুরোধে অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ ক'রে “তত্ববোধনী পানরকা'য় 
প্রবন্ধ লেখেন। প্রাতাঁদন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ি করে তিনি কলকাতা শহরের 
গণ্যমান্য হিন্দুদের বাঁড় বাড় গিয়ে অনুরোধ করেন, পাদরিদের স্কুলে ছেলেদের না 
পাঠাতে। রাজা রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ সকলেই তাঁর সণ্যো 
যোগ দেন। তান লিখেছেন : 'ইহাতেই MAAS ও ব্রহ্ধসভার যে দলাদলি, এবং যাহার 
সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাগিয়া গেল" একটি সভা ডেকে নতুন বিদ্যালয় 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম 
অবাঁধ খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে 


তু তত্ববো [ও তার মুখ 
য় কত তরু ধিরে শর বৌশ উৎসাহিত হাঁছিলেন না এই ফেক 
ঈশ্বরচন্দ্র র 
সরা মধ প্রান হকারের সহ উদ্দেশ নিয়ে ORLA ACE এসে, 
ra বিজ্ঞান ও সমধিক জ্ঞানানশোলনের আকাচ্ছা তাঁদের কাছে ছল গোঁপ। 
অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বদ্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোহর, পন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
টে রই অবকাশ পেতেন না। দুই বন্ধ্র এহীদক দিয়ে এক 


হি 4৮ 'তত্ববোধিনী সভা'য়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উভয়েরই নানা- 


এঁতহাসিক হয়োছল 

বিন তাত 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশকাল (১৭৬৫ 

শক, ত কে a বারে বছর পর্যন্ত যে. SMP তার অংগ ক FACE 

এবং সভার প্রতিষ্ঠাকাল (১৭৬৯ শক, ২১ আশ্বিন) থেকে না হলেও, কয়েক বছর পর 
5 দিন পর্যন্ত যে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংশলষ্ট ছিলেন 


নাথ ঠাকুরের উদারতা ও গুণ র য়কুমারে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট বিরস্ত হলেও, দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের শক্তি ও প্রাতভাকে 


বাস্তববাদী মনোভাবে 
স্বীকার করতে Gide হননি এবং সভা ও পত্রিকার কল্যাণে তাঁদের সহযোগিতাও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ১৩৬ 


অপারিহার্য বলে মনে করেছেন। 

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোর উইীলিয়ম 
কলেজে সেরেস্তাদারী করেন, অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী সভা'র সংস্পর্শে এসে, 
তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। দেবেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় | অক্ষয়- 
মারের জেঠতুতো ভাই হরমোহন দত্ত ÀA কোর্টের মাস্টার আপিসের TAR 
ছিলেন। কোর্টের বিজ্ঞাপনাদর সমস্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। “সংবাদ-প্রভাকর' 
সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বিজ্ঞাপনলাভের আশায় হরমোহনের কাছে যাতায়াত করতেন। 
এই সময় অক্ষযকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের তত্তবোধিনী সভা প্রাত- 
3S হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠার দ"-একমাস পরেই ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সভ্য- 
শ্রেণীভুক্ত হন। 'অক্ষয-চারতৃ'কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন :€ ‘এক দিবস সন্ধ্যাকালে 
তাহার সমভিব্যাহারে অক্ষয়বাব সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া IGE দেবেন্দর- 
নাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন।" 

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্তুবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের ১৬ 
অগস্ট। পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে স্থির হয় যে ‘বেদান্ত ধর্মানযযায়ণী 
সন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন্দ্র- 
নাথের কাছে পাঠাতে হবে। যাঁর রচনা সবোৎকৃষ্ট হবে তিনিই সম্পাদকের পদে 
asis হবেন। নকুড়চন্দ্র লিখেছেন :* “ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি 
কৃতবিদ্য aterm মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধটি সব্বেণৎকৃ্ট 
বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০. বেতনে নিষন্ত হন। তখন এই পদ '্ন্থ-সম্পাদকতা' 
বলিয়া অভিহিত ছিল।” 

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ আত্ম- 

তি বলেছেন :৬ 


আমি ভাবলাম, তত্ববোধিনণ সভার অনেক সভ্য PAAA পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। 
তাঁহারা সভায় কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপাঁস্থত হইতেও পারেন না। সভায় 
কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ara বিদ্যাবাগাশের ব্যাখ্যান 
শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে 
লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা ACS পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ 
হওয়া Pigs | আমি এইরপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের 
সঙ্কম্প sig 
পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যাদগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরাক্ষা 
কাঁরলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দৌখয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত কারলাম। 
তাঁহার এই রচনাতে RE ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, ইহাতে, 


কি সম্বন্ধ; আর তিনি খ'াঁজতেছেন, বাহ্যবন্তুর সাঁহত মানবপ্রকাতির কি সম্বন্ধ; 
আকাশ-পাতাল প্রভেদ! 
ফলতঃ, আমি তাহার ন্যায় লোককে পাইয়া তরবোধিনী পতিকার AAI Bae 


আবেগ ও অসংযম ae 


কার। অমন রচনার TASI তৎকালে অঁত অল্প লোকেরই ত 
কয়েকখানা সংবাদপন্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ a পি চি 
না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।..* এ 
দেবেন্দ্রনাথের এই VIS থেকেই পরিচ্কার বোঝা যায়, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর TOT- 
মতের বিরোধ কত গভীর ছিল। বিস্ময়কর হল, তা সত্বেও, প্রথম থেকেই তিনি অক্ষয়- 
কুমারকে পান্রকার সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন | মতামত সম্বন্ধে সজাগ হয়েও তিনি 
সহজে অক্ষয়কুমারের মত বদলাতে পারতেন AT! কিন্তু তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহিত্যিক 
সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করেই তিনি নিজের ধর্মমত সব সময় জোর ক'রে সম্পাদকের 
উপর বা গ্রন্থাধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যদের উপর চাপাতেন AT | কেবল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, 
গ্রন্থাধ্ক্ষদের দু-একজনের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হতো। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র 
গর অন্যতম। 
এসিয়াটিক সোসাইটির মতো দেবেন্দ্রনাথও 'তত্বোধিনন পন্রিকা'র জন্য একটি 
‘Paper Committee’ বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা স্থাপন করেন। সভ্যদের গ্রন্থাধ্যক্ষ' 
বলা হতো। পাঁচ জন গ্রল্থাধ্যক্ষ নিয়ে সভা গঠিত হয় এবং পাঁচ জনের মধ্যে কেউ অবসর 
গ্রহণ করলে অন্য একজন মনোনীত হতেন। এই গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন — 


ঈশ্বরচন্দ্র [বিদ্যাসাগর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 


রাজেন্দ্রলাল ta প্রসন্নকুমার সর্বাধকারী 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধাপ্রসাদ রায় 
রাজনারায়ণ বস শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
আনন্দকৃষ বসু শ্রীধর ন্যায়রত্ন 


এবং আরও অনেকে। 


ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৭০ শকের (১৮৪৮ সাল) ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষসভার আধবেশনে SF- 
বোঁধনশ পত্রিকার 'পেপার-কমিট'র সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তার আগেই অক্ষয়- 
কুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পারচয় BA | 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্থ-সম্পাদক বা গ্রল্থাধ্ক্ষ বা অন্য যে কেউ 
হন, প্রত্যেকের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে পেপার-কাঁমাটর অধিকাংশ সভ্যের 
দ্বারা পাঠত ও মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। কমিটির সভ্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী যে- 
কোনো রচনা সংশোধন ও পাঁরবর্তন করাও চলতে পারে। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা 
দেবেন্দ্রনাথ নিজে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জেগে সংশোধন ক'রে দিতেন। তারপর 
Bini গ্রন্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো হতো। এই সময় রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র 
আনন্দকৃষ্ণ বসু একজন গ্রল্থাধ্যক্ষ ছিলেন৷ তাঁর কাছে অক্ষয়কুমারের রচনাগনাল প্রেরিত 
ROT | বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণের ও শ্রীনাথ ঘোষের (রাধাকান্ত দেবের জামাতা) 
গভীর বন্ধুত্ব ছিল। নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা জন্য, বিশেষ ক'রে ইংরেজি শিক্ষার 
জন্য তিনি প্রায়ই আনন্দকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন।" আনন্দকৃষ্ণ তাঁকে মধ্যে মধ্যে 
অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগ্ীল দেখে দিতে বলতেন এবং তিনি যত্ন ক'রে দেখে দিতেন। 
এইভাবে িছ্বাদন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগদাল দেখে দেবার পর একাঁদন আনন্দবাব 
বিদ্যাসাগরকে বললেন : SATS, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।' বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বলেন : ‘বেশ তো তাঁকে একদিন আসতে ঘলবেন।' কথামতো অক্ষয়বাবু 
একাঁদন এসে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন : 'আমার প্রবন্ধগনীল আপাঁন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৩৮ 


TR ক'রে দেখে দিয়ে যে কত উপকার করেছেন, তা বলা যায় না। এইভাবে যাঁদ 
আপনি একট; কষ্ট করে দেখে দেন, তাহলে চিরবাধত হবো ।” ঈশ্বরচন্দ্র সন্তুম্টচিত্তে 
সম্মত হন।* নকুড়চন্দ্ৰ লিখেছেন : “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজর এই প্রথম 
আলাপ-পাঁরচয়। ইহার পর অর্থাৎ ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষসভার 
অধিবেশনে তিনি পেপার-কমিটির সভ্যশ্রেণী-ভুন্ত হন।'৮ 
পেপার-কাঁমটির কাজকর্ম কি ভাবে পাঁরচালিত হতো তার কয়েকটি দণ্টান্ত উদ্‌ধৃত 
করাছি। Horo ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :৯ 

কবরপন্থাদগের বুক্তান্তবিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ কারিতোছি। যথাবাহত অনদুমাত 

করিবেন। নিবেদনামাত। 


তত্ববোধিনী সভা অক্ষয়কুমার দত্ত। 
১৪ আশ্বিন, ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক। 


প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাবায় 
FOAL রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব alae প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট 
চিন্তে সম্মাত প্রদান 


Whe শ্রীঈশবরচন্দ্র শরম্মা। 


ane ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাশ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পাঁরবর্তন 
কারয়াছেন, তাহা আঁত উত্তম হইয়াছে। 
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় l 


প্রেরিত পা' k 
প্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য। : না 
শ্রীরাজনারায়ণ PA, | 


ae ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত TAM কাঁরতে আরম্ভ 

করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ কাঁরয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দোঁখবেন তাহা আঁত 
FP, শুদ্ধ ভাষায় পারপাটীরুপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ কাঁরয়া পাঠকেরা পরম 
পারতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাঁদগের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে 
প্যারবেক। এতাঁদ্ভন্ন আমারাদগের পূবর্বকার আচার-ব্যবহারাদির যেরুপ নিদর্শন পাওয়া 
যায় এমত আর কুন্রাঁপ নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের AAAS 
সন্ধায় এতদ্দেশীয় ব্যান্তাদগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনামাতি। 


তত্ববোধিনী সভা অক্ষয়কুমার TE | 
২৬ পৌষ, ১৭৭০ গ্রন্থ-সম্পাদক। 
গ্রল্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম {ববেচনা কাঁরয়াছেন ইহা অবশ্য 
প্রকাশ কর্তব্য। 
শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বস; ৷ 


আঁত সুললিত ভাষায় অনুবাঁদত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরুপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয়, 
তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা | 
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। 


এতদ্রুপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ববোধিনী পান্রকাকে আঁত লোকাপ্রয় কারবেক। 
শ্রীরাজনারায়ণ বসন ৷ 


Ae EFS বিদ্যাসাগর হাশরের E শনেছিলেন। 


আবেগ ও ARIT see 


পেপার-কামিটির এই FA AMAT থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার A, ATS 
সুসংযত পদ্ধাতাঁটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জানি না, বাংলা নারদ হাহা 
পরবর্তীকালে ক'খাঁন পত্রিকা এইভাবে পাঁরচালত হয়েছে! পাঁরচালনার পদ্ধাঁতর 
মধ্যে লক্ষ্য করলে, আরও একটি ব্যাপার ASS বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার পত্রিকাটিকে 
কেবল ধর্মতত্বের রহস্য বিচারের পত্রিকা করতে চাননি বাঁবধ জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য 
দর্শন ইতিহাস পুরাকৃত্ত সমাজ ইত্যাদি নানাবষয়ে অনুশীলনের একটি উচ্চাঙ্গের 
পান্রকা তানি করতে চেয়েছিলেন। সে-কাজে যে তান কৃতকার্য হয়েছিলেন, একথা 
দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার, করেছেন। শিবনাথ শাস্তী লিখেছেন :** 
তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সব্বশ্রেম্ঠ পান্রকা হইয়া দাঁড়াইল। wera বঙ্গসাহত্যের, 
[িবশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য 


জগতে কি পাঁরবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ কারলে, তাঁহাকে দেশের মহযোপকারা 
বন্ধ: না বালয়া থাকা যায় না। ‘রসরাজ’, ‘যেমন কর্ণ তেমান ফল, প্রভৃতি অশ্লীলভাষা 


িষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র সপর্শ ও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 
তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ 


একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বাঁললেন-_ 'রামতনং! maw, | বাঙ্গালা ভাষায় র 

ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ’, বলিয়া তত্ববোধনী পাঠ কাঁরতে দলেন। 

বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা 'তত্ববোধিন? পত্রিকা'য় যাঁরা প্রবর্তন করেন, অক্ষয়- 
কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম | অক্ষয়কুমারের রচনা-শান্তির বিকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ 
ভাবে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রে স্মরণীয় । রাজনারায়ণ 
বস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক IEOVA বলেছেন : ‘অনেকে অবগত ART 
যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত 
আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন l 
ঈশ্বরচন্দ্ের সহানুভূতি ও সমর্থন ভিন্ন অক্ষয়কুমার একা কখনো ততৃবোধিনীর হাল 
ধরে রাখতে পারতেন না। দেবেন্দরনাথের আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে সভা ও পাকা দইই 
'বাচ্ছন্ন দ্বীপে ভেসে যেত। PIGLIA প্রচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর 


feta যে চারিত্রিক দড়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতুলনীয় ততুবোধনীর গ্রন্থাধ্যক্ষ 
বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ উৎসাহ তাঁর POLE অনেকক্ষেত্রে আরও অনমনীয় করে 


তুলেছিল। 
অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ‘আম কোথায়, আর তান কোথায়! 
আমি ecoa, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তানি খ'ীজতেছেন, বাহ্য 
বস্তুর সাহত মানব-প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' PACHA, সভা ও 
পত্রিকা পাঁরচালনকালে ক্রমেই তিনি এ সত্য তাঁরভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। 
বিদ্যাসাগরকে নিয়েও | বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও তান 
কোথায়, আর তান কোথায়!” + 
্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ববোধিন সভার মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ চেয়োছিলেন সভাটকে 
ব্রাহ্মসমাজেরই মুখ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হয়েও তা চানান। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৪০ 


STATA মধ্যে আরও অনেকে তা চানান। বিদ্যাসাগর তো চান-ই নি। যাঁরা তা চাননি, 
তাঁরা মনে করতেন যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার কোন লক্ষ্যগত প্রভেদ না 
থাকলে, সভার সামাজিক প্রতিপত্তি খণ্ডিত হবে। সমাজ ও সভার আপেক্ষিক মূল্যায়ন 
নিয়ে দেবেন্দুনাথের সঙ্গে সভার সভ্যদের মতবিরোধ হতো । পত্রিকার প্রবন্ধ নিবনচনের 
ব্যাপারেও যে-দৃণ্টিতে রচনার বিচার করা হতো, তাতে সব সময় দেবেন্দ্নাথের ধর্ম- 
[পাস মন পারতৃপ্ত হতো না। 
অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও এড়িয়ে চলা সম্ভব হতো না। ঈশ্বরের স্বরূপ 
নধারণের ব্যাপারে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-পদ্ধাতির বিরুদ্ধে 
অক্ষয়কুমার আন্দোলন করতেও দ্বিধা করেনানি। বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদের 
প্রতিবাদ কারে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : >> 
প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভণর চিন্তায় ও 
শাস্ত্রানদসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।' তাহলেও, ঘন ঘন বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে দেবেন্দ্রনাথ 
[তিতবিরন্ত হয়ে ওঠেন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের 

সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্বোধিনী পত্রিকায় SE 
অপেক্ষা বিধবা বিবাহ, প্রচারেই আধক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুন্ত অথচ 
রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরন্ত কাঁরয়া তোলেন 

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দু'জনেই ঘোর ater? ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রায় 
বলতেন, কৃষকরা পাঁরশ্রম ক'রে শস্য পায়, জগদশ*্বরের কাছে প্রার্থনা করে কোন 
কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্য লাভ হয়নি। প্রার্থনার ফলাফল যে AT, কিছ নয়, তা 
তিনি বাঁজগণিতের সমীকরণ প্রণালৌতে এইভাবে বুঝিয়ে দিতেন : 


পরিশ্রম = শস্য 
পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য 


প্রার্থনা = শূন্য (০) 


বলা বাহুল্য, প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারের এই বীজগাঁণতের সন্ত-প্রয়োগ এবং 
ধমতিত্বের বদলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহাঁদ বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ, দেবেন্দ্রনাথ 
TORT বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার রাজনারায়ণ বস; মোদিনীপরর ব্রাহ্মসমাজে 
একাঁট বন্তুতা করেন। তত্ববোধিনর গ্রল্থাধযক্ষরা (অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর তাঁদের 
মধ্যে প্রধান) বন্তুতাটি পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। এই সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হয়ে দেবেন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লেখেন :৯২ ‘এ AST আমার বন্ধ্বদগের মধ্যে যাঁহারা 
“Liner তাঁহারাই পারিতুস্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ববোধিনী সভার 
্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করলেন না। কতক- 
গণ্লান নাস্তিক গ্রন্থা্যক্ষ হইয়াছে, ইহারাদগকে এ পদ হইতে বহিচ্কৃত না করিয়া দিলে 
আর ব্রাহ্মধ্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই 

এ রকম গভীর খেদোন্ডি দেবেন্দ্রনাথ সহজে করেনান। 'কতকগ[্লান নাস্তিক 
্রন্থাধাক্ষ' বলতে তিনি কাদের কথা বলছেন, তাও পরিষ্কার বোষা যায়। অবশেষে 
১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫৯, মে) দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ববোধিনী সভা’ তুলে দেন। 
উল্লেখযোগ্য হল, সভার শেষজীবনে বিদ্যাসাগরই তার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের 
২৬ বৈশাখ ARISAIG সভার যে নোটিশ প্রকাশিত হয়, তাও ভ্রিঈম্বরচন্দ্র শর্মা’ 
স্বাক্ষরিত। 


আবেগ ও IRIT Sat 


আমি কোথায়, আর feta কোথায়! আকাশ-পাতাল প্রভেদ! 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ রকম 'অকাশ-পাতাল প্রভেদ' থাকা সত্তেও, বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার কি ক'রে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পান্রকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশেষ কারে বিদ্যাসাগরের কথা মনে হলে আরও 
অবাক হতে হয়। 

ধর্মান্দোলনের প্রাত ঈশ্বরচন্দ্রের আস্থা ছিল না। বরং তানি মনে করতেন, 
ধর্মান্দোলনে সামাজিক আন্দোলন ব্যাহত হয়। তবু এ কথা ভাবা যায় না যে WHT 
দত্তের মতো প্রতিভাবান যূবকদের, নিজধর্ম পাঁরত্যাগ ক'রে, খ্টাস্টধর্ম গ্রহণের ব্যাকুলতা 
দেখে তিনি আদৌ চিন্তিত ও ব্যাথত হননি। নিশ্চয় হয়েছিলেন । কৃষমোহনের মতো 
জ্ঞানাগুণ' ব্যান্তির পক্ষে গোঁড়া পাদরিসাহেবে পারণত হওয়াও তান সামাঁজক শুভ- 
লক্ষণ বলে মনে করতেন না। ডাফ, 'ডিয়াল্‌ট্টি প্রমুখ পাদারদের অনেক চারিত্রিক গণ 
থাকলেও, তাঁদের ধর্মপ্রচারের কলাকৌশল তাঁর কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না। এদিকে 
বৰাহ্মধৰ্মের প্রচারে যে এ-ব্যাঁধর উপশম হবে, এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। 
মূল সমস্যা হল, দিক্নির্ণয় করা। সামাজিক কর্তাব্যের ও আন্দোলনের দিক্‌নিণয় 
করা। fracas যাঁরা, তাঁদের একবার যাঁদ আসল চলার পথাঁট দোখয়ে দেওয়া যায়, 
আসল সমস্যা ও কর্তবোর সন্ধান দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে 
পারেন। এ-বি*বাস তাঁর feat তিনি জানতেন, মধ্সূদন বা কৃমোহন সাধারণ মান্য 
নন। ব্রাহ্মাসমাজ ও তত্তুবোধিন সভার সভাদের মধ্যেও প্রাতিভাবান যুবকের অভাব নেই। 
পাদারদের দলে যোগ দেওয়ার কথা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। সনাতন হিন্দদ- 
ধর্মপন্থীদের সঙ্গে তো AAS! বাকি থাকে ব্রাঙ্গসমাজ-ততৃবোধিনী সভা । এ দলের 
সঙ্গে অনেকদূর পথ অগ্রসর হওয়া যায়। এ দলের সঙ্গে থেকে যাঁদ নতুন গোঁড়ামর 
রাশ খানিকটা টেনে রাখা যায়, ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ থেকে যাঁদ সামাঁজক ও 
সাংস্কাতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে তার গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে 
হয়ত সামায়িক দুর্যোগের অন্ধকার অনেকটা কেটে যাবে। 

এইরকম ধারণার বশবত হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের উদ্‌যোগপর্বে, উনিশ 
শতকের চতুর্থ দশকে, তত্ববোধিনণী সভা ও পত্রিকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসোঁছলেন। 
ধারণা তাঁর মিথ্যা হয়নি। তাতে তান নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর MTE 
অন্যান্য seat ae লাভবান হয়েছিলেন। সভার মধ্যে থেকে তিন তার ধর্মপ্রবণতার 
ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন. সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে বড় ক'রে 
তুলে ধরবার চেণ্টা করেছিলেন। তত্ববোধিনীর নবীন সভ্যদের মধ্যে সকলেই প্রায় তাঁর 
সহযোদ্ধা ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর একান্ত অনুরাগী ও বিশ্বস্ত 


সেনানায়ক। 


SS | নবজাগরণ? 


জীবন ও সমাজের নানাদিক নিয়ে এই দঃসাহিক প্রশ্নোত্তর ও তক্াবতকে'র IA, 
বিদ্যাসাগর তার প্রথম যৌবনের কর্মোল্মুখ অস্থির মনটিকে এক-একটি লক্ষ্যের শিখরে 

রভ ধ করবার সুযোগ পেয়োছলেন। শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের 
প্রেরণা তানি বাইরের সমাজ-জখবনের নতুন তরঙ্গের ঘাত-প্রাতঘাত থেকে পেয়োছলেন। 
কোনোটাই তিনি নিজে উদ্ভাবন করেনানি। তাঁর ব্যা্তিগত অনুভূতি ও কল্যাণবদ্ধির 
সঙ্গে বাইরের সমাজচেতনার যে এতিহাঁসিক মিলন হয়েছিল, তার ফলেই তিনি নব- 
যুগের অন্যতম সারথি হতে পেরোছিলেন। 

কলকাতা শহরের জনৈক বড়মানষ শীবদ্যাদর্শন+ পত্রিকায় তাঁর রোজনামচার মধ্যে 
জাবনের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলোঁছিলেন, সেইটাই সামাজিক সত্যের wate নয়। রোজ- 
নামচার বিকৃত রুপ ছাড়াও জীবনের আরও একটা দিক তখন বাইরের সমাজে ফুটে 

» খার প্রভাব শহরের বড়মানুষদের প্রভাবের তুলনায় খুব নগণ্য ছল না। 

ধর্ম ও ধর্মান্তরের সমস্যা তখন বড় হয়ে উঠলেও, সকলের মনপ্রাণ ধর্মের রাজোই 
বন্দী ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ও তত্তবোধিনী সভার যুবকরা, জবনের নবমল্লে Fife 
হয়ে, কেবল ধর্মসংস্কারের কাজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেনানি। সমাজের আরও নির্মম 
TOMES তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে এনোছিলেন। যাঁরা এই কাজে ব্রতী 
হয়েছিলেন, নবাঁন বাংলার সেই যুবসমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম । পরে 
| ই wee Oo we 
পণ্টাশের দশকে | 

বাংলার সমাজ-জীবনেও অনেক নতুন গাঁতশাল্ত তখন সক্রিয় হয়ে উঠোঁছল। একরে 

এমন কতকগণাল ঘটনার সমাবেশ হয়োছিল তখন যে তার প্রাতকলিয়ায় সমাজে একটা 

নতুন সাড়া জেগেছিল, নতুন টৈতন্যের উদয় হয়োছিল। তার শ্রেণীসামানা খ্বই সামা- 
| বদ্ধ হলেও তা উপেক্ষণীয় নয়। 


বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছিলেন এবং মাইকেল IANA 


A 


নবজাগরণ? ১৪৩ 


দত্ত যে-সময়ে হিন্দ; কলেজ থেকে পালিয়ে খ্যস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেই 
সময়, সেই বছরেই, ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে দাসত্প্রথা-নিরোধ আইন পাশ হয়। 
বহ কাল ধরে দাসত্বপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত Tact! দেশভেদে ও সামাজিক 
অবস্থাভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও, কেনাগোলামি ছাড়া তাকে আর 'কছ: বলা যায় না। 
বাংলাদেশের নানাজায়গায় গোলাম কেনাবেচা হতো এবং বংশানুক্রমে গোলাম করত 
মানূষ। কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো, 
গোলাম কেনাবেচা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই ক'রে বিদেশে 
চালান দিয়েছেন। সাহেবরা বাঁড়তে দাসদাসী রেখেছেন এবং গোলামের মতোই তাদের 
ate নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ছান্রজীবনেও কেনাগোলামির এই 
কুৎসিত রুপ দেখেছেন কলকাতা শহরে। “ক্যালকাটা গেজেট’, ‘সমাচার দর্পণ’ প্রভাত 
সমসামায়ক পত্রিকায় মানূষ বিক্রির ও গোলাম কেনাবেচার অনেক বিজ্ঞাপন ও সংবাদ 
প্রচারত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথম দিকে এই গোলামকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এদেশের 
মানুষের সঙ্গে তাদের সাধারণ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক প্রাতষ্ঠার জন্য। পরে ইংলণ্ডেই যখন 
সমাজের একদল মান;ষের মধ্যে নতুন মানবতাবোধ জেগেছে, এবং উদার ধর্মান্দোলনের 
সঙ্গে যখন এই মানবতার আন্দোলন এক হয়ে মিশে গিয়ে শক্তিশালী সামাঁজক 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে, উইলবারফোর্সের (Wilberforce) ও ঘাক্সটনের (Buxton) 
মতো সমাজনেতাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন ইংরেজ শাসকরাও গোলামপ্রথাকে তাদের 
সাশ্রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছে। 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে । ১৮০৭ 
সালে দাস-ব্যবসা (Slave trade) রহিত হয় এবং ১৮৩৬ সালে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের 
সর্বত্র তার ফলাফল কার্যকর হয়। সেই সময় যে সব ইংরেজ শাসক ও প্রাতানধি এদেশে 
আসেন, তাঁরাও কতকটা এই সামাজিক মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের 
দেশে প্রত্যক্ষভাবে দাসক্বপ্রথা-বিরোধী কোনো আন্দোলন হয়নি বটে, কিন্তু রামমোহন 
রায়ের সতীদাহপ্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এই নতুন মনোভাবই পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠে। সতাদাহপ্রথার শাস্ত্রীয় নাম "দাসত্বপ্রথা' না হলেও, তাকে দাসত্বপ্রথারই সামাজিক 
‘প্রকরণ’ ছাড়া কিছ: বলা যায় না। 
উইলবারফোর্সের দাসত্ববিরোধী আন্দোলন ইংলগ্ডের সমাজ-জীবনে যেসব নতুন 
শান্ত সণ্ারিত করোছল, রামমোহনের সতাদাহবিরোধী আন্দোলনও বাংলার সমাজে 
কতকটা তাই করোঁছল। অন্তত তার সূচনা করেছিল বলা যায়। পরে বিদ্যাসাগরের 
মানবধমী আন্দোলন তাকে সমগ্রতা দান করে। 
ইংলণ্ডের সমাজ-জশবনে উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে বিখ্যাত 
এতহাসিক ট্রেভোলয়ান বলেছেন: ` 
Wilberforce and the anti-slavery men had introduced into English life 
and politics new methods of agitating and educating public opinion, , 
` Public discussion and public agitation of every kind of question became 
the habit of the English people. . Voluntary association for every con- 
ceivable sort of purpose or cause became an integral part of English . 
Social life in the Nineteenth Century. . 


উইলবারফোসের আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি 
হয় তা যুগান্তকারী | জনমতকে সংগঠিত, পারচালিত ও আন্দোলিত করার সামাঁজক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ১৪৪ 


পদ্ধাতই বদলে যায়। আগেকার যুগে এই সামাজিক আন্দোলন সম্ভব ছিল না। যে 
কোনো সমস্যা নিয়ে যত্রতত্র আলোচনা করা, তর্কাবতর্ক করা, আন্দোলন গড়ে তোলা 
কিছুটা ইংরেজদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে | সবরকমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ 
নিয়ে স্বাধীন সভা-সাঁমিতিরও বিকাশ হতে থাকে চারাদিকে। 

পোঁত্তলকতার বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে চিরাচরিত কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে, রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলেও, উইলবারফোর্সের সমসামায়ককালে, 
বাংলার সমাজ-জীবনে নবযুগের এই এীতিহাসিক বৈশিষ্টাগ্ল ফুটে উঠতে থাকে। 
ইয়ং বেওগল দলের প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির ফলে আরও দ্রুত নবধূগের এই লক্ষণগুলে 
চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকা ও সভা-সাঁঘিতিতে সমস্ত বিষয় সকলের 
আলোচ্য ও বিচার্য হয়। ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে আইন পাশ ক'রে যখন দাসত্ব- 
প্রথা রহিত করা হয়, তখন ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল RT অভিনন্দন 
জানিয়ে যা লেখেন তার মর্ম এই :২ 


আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, এ বছরের AGI আইন অনুসারে এদেশে দাসত্বপ্রথা 
বেআইনী প্রথা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের দাসত্ব-পশীড়ত অসংখ্য সাধারণ মানুষের 
জীবনে এই আইন নূতন আশীর্বাদ বহন ক'রে আনবে ।...এই উপলক্ষে আমরা তাঁদেরও 
আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা ইংলগ্ডের জনমতকে দাসত্প্রথার বিরুদ্ধে জাঁগয়ে তুলে, 
সেই জনমতকে সংগঠিত ক'রে আইনপ্রণেতাদের Hit এবিষয়ে আকর্ষণ করেছিলেন। 

১৮৪৩ সালে যখন এই আইন পাশ হল, ইয়ং বেঙ্গলের TANA তার সামাঁজক 
TEAS নিয়ে আলোচনা হতে লাগল, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের মাত্র 
বছর দেড়েক চাকরি হয়েছে। বয়স তাঁর তেইশ বছর। WAFAA রাহত হলেও, গোলাম 
কেনাবেচা আইনত দণ্ডনীয় হলেও, দাসত্বের নানারকমের বন্ধন থেকে সমাজের সর্ব- 
স্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তির এখনো অনেক দেরি। সংগ্রাম সবেমাত্র শুর 
ইয়েছে। সতীদাহ-নিবারণ আইন, দাসত্বপ্রথা-নিরোধ আইন, তার প্রথম পর্বের ফলাফল 
SIG | সংগ্রামের অনেক পর্ব এখনো বাকি আছে। অনেক অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের 
{ভিতর দিয়ে, সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামের সেই চেতনাও জেগেছে বাইরের 
সমাজের একটি সীমাবদ্ধ স্তরে। সেই স্তরের সমাজ-চেতনার মধ্যে বিদ্যাসাগর তারি 
নিজের চেতনাকে নিমাজ্জত ক'রে দিলেন। 

৯৮৪৩ সালের ফেব্রুযয়ার মাসেই “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (Society for the 
Acquisition of General Knowledge) একটি অধিবেশন হাচ্ছিল সংস্কৃত 
কলেজের (হিন্দ; কলেজ) হলঘরে। সভায় সভাপাতিত্ব করছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী! 
ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বন্তা 
ছিলেন দাক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । তাঁর বন্তব্য বিষয় ছিল ‘Present State of the 
East India Company’s Criminal Judicature, and Police, under the 
Bengal Presidency.’ বন্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতার 
অপব্যবহার, AeA অসাধূতা এবং 'ব্রাটশের শাসনপদ্ধাত ও শোষণের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব বন্তুতার মাঝখানে 
বাধা দিয়ে বলেন : 

To stand up in a hall which the Government had erected and in the 


heart of a city which was the focus of enlightenment, and there to 
denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the 


ডু 
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country, did in his opinion, amount to treason. .He could not permit it, 
therefore, to be converted into a den of treason and must close the 
doors against all such meetings. 


সভায় কোনো বস্তার বন্তুতার মাঝখানে এইভাবে বাধা দিয়ে কিছু বলা শিষ্টতা ও 
শালীনতা-বিরোধী আচরণ । 'রচার্ডসন ক্রোধের বশে সেই জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলে- 
ছিলেন৷ সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবতাঁ” তাঁর এই অশোভন ব্যবহারের Oa প্রতিবাদ কারে, 
সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন : * 

Captain Richardson, with due respect I beg to say, that I cannot allow 
you to proceed any longer in this course of conduct towards our 
Society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin, I must say that 
your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that 
I consider your conduct as an insult to the Society and that if you do 
not retract what you have said and make due apology, we shall 
represent the matter to the Committee of the Hindu College, and if 
necessary to the Government itself. 


গোলাদিঘির বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত সভার একটি ছোট ঘটনা | কিন্তু ইতিহাসের 
যে রুপাঁটকে আমরা এখানে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি, তার মধ্যে এই ক্ষুদ্র 
ঘটনাটির স্থান অনেক AGT | মধ্সৃদনের ধর্মান্তর এবং জ্ঞানোপার্জকা সভার এই ঘটনা, 
একই সময়ে প্রায় যুগপৎ ঘটে। এই যূগপত্তা আকস্মিক নয়, ধীতিহাসিক। যে বিদ্রোহী 
মনোভাব মধ্সৃদনের ধর্মান্তরের মধ্যে ফুটে উঠোঁছল, সেই বিদ্রোহী মনোভাব তখন 
বাইরের সমাজ-জবনে সচেতন ও সজাগ একটি জনস্তরের মধ্যে সপ্টারিত হয়েছে। 
পাশ্চান্তা ভাবধারায় উজ্জীবিত, নব্যশাক্ষিত বাঙালী মধ্যাবস্তশ্রেণী হল সেই জনস্তর। 
বিদ্যাসাগর এই সপ্টরমাণ বিদ্রোহ সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার সংযোগ ঘাঁটয়ে, 
কম'জীবনের গোড়াতে, নিজের ব্যান্তসত্তাকে গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। 


ইংল্ডের সমাজসংসকার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন (George 
Thomson) ঠিক এই সময়ে, ১/৪৩ সালের গোড়ার দিকে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসেন এবং কলকাতা শহরে আসেন। কলকাতার সভা-সমিতির 
মধ্যে ‘সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভা'ই তখন নব্যশিক্ষিতদের প্রাতানাধসভা fee | সভার 
পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষ, টমসনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, একটি অধিবেশনে 
তাঁকে আমন্ণ জানান। ১১ জানুআরি (১৮৪৩) হিন্দ; কলেজে অধিবেশন হয় 
(RATS ঘটনা ঘটবার মাসখানেক আগে), তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভাপাঁত হন। টমসন 
তাঁর অভার্থনার উত্তরে যে ভাষণ দেন, তার উপসংহারে বলেন : ৪ 
The only reward I seek for my efforts in your cause, is to see you 


qualifying yourselves to be hereafter the enlightened vindicators of the 
claims of your countrymen to the sympathy and support of all the 


lovers of moral and political justice in England. 
একাঁট সভা, অথবা একটি TOT নয়। সভার-পর সভা হতে লাগল শহরের চারিদিকে 


এবং টমসন সাহেব প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম সভার - 
পরেই রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের গৃহে সকলে MAGS হলেন। সেখানেও সভা হল, 
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আলোচনা হল । তারপর চন্দ্রশেখর দেবের বাড়তে সভা বসল । শ্রীকৃষ্ণ সিংহের NMA- 
বাড়তে সভা নিয়মিত আরম্ভ হল। সাপ্তাহিক সভায় টমসন বন্তৃতা দিতে লাগলেন। 
মেকানিক্স ইনস্টিটিউটেও বন্তৃতা দিলেন | সভা-সাঁমাতর ও আলাপ-আলোচনার বন্যা এল 
যেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজে ৷ “বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ও স্থাপিত 
হল ১৮৪৩ সালে। 

যে আত্মচেতনা শিক্ষিত বাঙাল’ মধ্যাবভ্তসমাজে ধীরে ধারে আগে থেকেই জাগাঁছল 
এবং ক্রমে সমাজচেতনায় পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়াছল, জর্জ টমসন সেই চেতনাকেই ইংরেজ 
শাসকদের স্বার্থে সূনিয়ান্তিত পথে পাঁরচালিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তার বোশ 
কিছু feta করেনান। feta এদেশের mieno বা মন্তিকামীদের অগ্রদূত হয়ে 
আসেনানি। যে ব্রিটিশ মধ্যবিস্তশ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে এদেশের মধ্যাবত্তসমাজের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে তান এসোঁছিলেন, সেই ব্রিটিশ মধ্যবিত্তের প্রাতীনিধিরাই তখন 
এদেশের শাসক হয়ে আসছিলেন । ইংরেজ-বরোধী বা ইংরেজ শাসন-বিরোধী কোনো 
মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য টমসনের শুভাগমন হয়ান। একথা পাঁরচ্কারভাবে 
বেঙ্গল বৃটিশ Shon সোসাইটি'র প্রাতিষ্ঠাকালেই তান সকলের সঙ্গে আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলেছিলেন। একাট সভাতে Tota তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে 
ATAPI ভাবায় বলেন : * 


It was to rouse the intelligent natives themselves, to a sense of the 
necessity of becoming the narrators of their own grievances, as far as 
they suffered under any, that were removable by legislation. He had no 
wish to inflame the minds of the multitude, or to spread a spirit of 
disaffection through their ranks. He should sincerely deplore the dis- 
solution (were it practicable) of the present connection between this 
country and Great Britain. . 


সমাজের এই সব সচল ও Alea শান্তর ঘাত-প্রাতঘাত বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 
করোছিলেন। যে-কোনো বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য সভা-সাঁমাততে আলো- 
চনার আঁধকার যখন স্বীকৃত ও প্রসারিত হল, তখন সামাজিক সমস্যাগ্ীলকেও বাভিন্ন 
তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। এই সময় থেকেই সমাজসংসকারের আদর্শে তাঁরা জনমত 
সংগঠন করার কাজে অগ্রসর হলেন। শিক্ষার নানাঁদক নিয়ে. বাল্যাববাহ বহুবিবাহ 
বিধবাবিবাহ প্রভাত সমাজসংকারের 'বাভন্ন সমস্যা নিয়ে. তাঁরা free প্রকাশ্যে বিচার- 
বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। ১৮৪২ সালেই (াবদ্যাসাগর তখন সবেমান্র ছান্রজীবন ছেড়ে 
চাকার-জীবনে প্রবেশ করেছেন) ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেন্টেটর' বিধবার 
প্যনার্ববাহ সমস্যা সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা আরম্ভ করোছলেন। * 

“যে সকল বিষয়ের সাধারণের ARA আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দ; জাতীয় বিধবার 
প7্নবির্ববাহেরও বাদান.বাদ হইয়া থাকে’ এবং “এতাদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহু বংসরাবধি 
হইতেছে’ — be পাত্রকায় জনৈক পন্রলেখকের এই Ble বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ৬ সংসকার- 
চেতনা যে ধীরে ধারে স্বাধীন আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে জেগে উঠাছল এবং 
চতুর্থ দশকে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠোঁছল, তা পন্রলেখকের উক্তি থেকেই পাঁরচ্কার 


* 'সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ" অধ্যায় দুষ্টব্য। 
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বোঝা যায়। কেবল বিধবাবিবাহ নয়, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথা এই সময় আলোচ্য বিষয় 
হয়ে উঠোছল। তত্ত্ববোধিনী পান্রকায় যোগ দেবার আগে অক্ষয়কুমার যখন শবদ্যাদশ'ন' 
পত্রিকা পারচালনা করতেন, তখন তার ভিতর দিয়েও তিনি নানা সমস্যার আলোচনার 
সুযোগ দিতেন সকলকে। তত্ত্ববোধিনী পান্রকাতেও এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
হতো । প্রগতিশীল প্রত্যেক পত্রিকার রচনার ভিতর দিয়ে, সভা-সামাতর আলোচনার 
ভিতর দিয়ে, নব্যাশক্ষিত মধ্যবিত্ত জনস্তরের সমাজসংস্কার চেতনা প্রকাশ পেতে থাকে। 
উনিশ শতকের চল্লিশের প্রায় একমাত্র ধনে হয়ে ওঠে সমাজসংসকার, শিক্ষাসংস্কার! : 


এই সংসকারোল্মুখ সামাজিক পাঁরবেশের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিক প্রস্ততি 
সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের নতুন প্রাণশন্তির বন্যাপ্রোতের মধ্যে তিনি তাঁর কম“ 
জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছলেন। শহরের নতুন অভিজাতশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত ‘বাবুদের’ 
ব্লব[লির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর ঘোড়দৌড় দেখে, বাইজীবিলাস দেখে, তিনি হতাশ 
হননি এবং তাকেই সামাজিক সত্যের সবটুকু বলে গ্রহণ করেননি ৷ AACA ধর্মাল্তর, 
দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, নব্যাশক্ষিত বাঙালীদের POAT ATS ও ব্রাহ্মধর্মীনদরাগ, 
প্রধানত ধর্মকোন্দ্িক বিদ্রোহ ও সংস্কারচেতনার প্রকাশ হলেও, তা দেখে বিদ্যাসাগর 
বিচালিত অথবা বিভ্রান্ত হনান। সমাজসংস্কারের যে চেতনা ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জনস্তরে প্রবল হয়ে উঠছিল, যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁদের মধো 
প্রকাশ পাচ্ছিল, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির স্বাধীন আলোচনার মধ্যে ধ্বনিত 
হয়ে উঠাঁছিল, বিদ্যাসাগর তার ভিতর থেকেই তাঁর চলার শান্ডিস%য় এবং লক্ষ্য স্থির 


করোছলেন। 


>= | পদক্ষেপ ও সংঘাত 


সমাজ-জীবনে যখন ঘটনার খরস্রোত বইছিল, ১৮৪১-৫০ সালে, তখন বিদ্যাসাগরের 
টাকারজীবনের দিনগুলি বৌচিত্র্যহণন একঘেয়েমির মধ্যেই কেটে যাঁচ্ছিল। আর্ণক 
সচ্ছলতা ও অবসর খানিকটা পরিমাণে না থাকলে তখনকার সামাজিক জীবনে প্রাতষ্ঠা 
অর্জন করা সহজ ছিল না। ইয়ং বেঞ্গল দলে বা ব্রাঙ্গসমাজে কোথাও বিভ্তহখন অসহায় 
যধ্বকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। কাগজে-কলমে থাকলেও কাষ-ক্ষেত্রে ছিল না। 
বিদ্যাসাগরের মতো অসহায় যুবকরা কতকটা বাইরের দর্শকের মতো সামাজিক ঘটনাক্রম 
TH করতেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার সময় তখনো তাঁদের হয়নি। 

গিরেরও হয়নি। সংকীর্ণ চাকারজবনের চার-দেয়ালের সীমানার মধ্যে থেকেই 
তিনি বাইরের জনজীবনের কোলাহলের প্রাতধ্বান শুনেছেন। তাই চাকরিজীবনকে 


শেষ পযন্ত চার-দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেননি । ধরে ধীরে সামাজিক 
তাকে রূপান্তারত করেছেন। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'সাবালিয়ান ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করতেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার আদান-প্রদান হতো ATS ও 
ছাত্রদের মধ্যে। পুব-পাঁশ্চমের ভাবসংযোগের অন্যতম কেন্দ্র ছিল ফোর্ট উই- 

িয়ম কলেজ। উনিশ শতকের সুচনা থেকেই সেখানে এই সংযোগ ও বানিময় আরম্ভ 
হয়েছিল। বিদেশী সিবিলিয়ান ছাত্রদের সান্ধ্য বিদ্যাসাগরের জীবনেও ভাব-বানময়ের 
FANT এনে 1দিয়োছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তরুণ সাব 
পিয়ানরা কেবল তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সকল [বয়ে যে আলোচনা করতেন তা নয়, 
তাঁকে দিয়ে নিজেদের নামে সংস্কৃত শ্লোকও রচনা কারয়ে নিতেন। রবাট* কস্ট নামে 
এক 'সাঁবিলিয়ান ছাত্র সম্বন্ধে তান নিজে লিখেছেন => ‘১৮৪২ AGT শাকে, রবার্ট“ 
TÈ নামে, একাঁটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব [সাবালিয়ান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যয়ন 
কারতেন। আমি, সেই সময়ে, এ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে irae ছিলাম। তাঁহার 
সাহত আলাপ হইলে, তান মধ্যে মধ্যে, কলেজে আসিয়া, আমার সাহিত নানা বিষয়ে 


পদক্ষেপ ও সংঘাত ১৪১ 


কথোপকথন কাঁরতেন। তান বিলক্ষণ ব্াদ্ধমান, বিদ্বান, সুশীল ও সংস্বভাব ব্যাজ 
1ছলেন। তাঁহার সাহত আলাপ করিয়া, আমি সাতিশয় সুখী হইতাম। একদিন তান 
[লক্ষণ আগ্রহ-প্রদশন পঢব্ব'ক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, আমায় বলিলেন, যদ তুমি 
আমার বিষয়ে, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আসি অতিশয় 
আহ্যাদত হই ৷ oa অনুরোধের বশবন্ত হইয়া, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে 
alam আম fascias শ্লোকদ্বয় তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি শ্লোক লইয়া, 
প্রফুজ চিত্তে প্রস্থান কারলেন। 
শ্রীমান্‌ রবার্ট কষ্টোহয্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ। 
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপোর্ণতিবাং মামতোষয়ৎ ॥ 
স হি সদ্‌গুণসম্পনঃ সদাচাররতঃ AMT | 
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী ॥” 
বাইরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এইভাবে তাঁর দিন কাটত। বাড়িতেও 
তিনি ইংরোজাশক্ষিত বন্ধযবান্ধবদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন এবং নিজে তাঁদের কাছে 
ইংরেজ শিখতেন। বিদ্যাসাগরের চাকরিজীবনের এই প্রথম পর্বাটকে তাঁর নিজের 
জণবনের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার লেনদেনের উদ্‌যোগপর্ব বলা যায়। যুগোপযোগী 
জ্ঞানার্জনের ফলে এই পর্বেই বিদ্যাসাগরের মানসিক ভিত্‌ গঠিত হয়েছিল বললে 
ভুল হয় না। 
চাকার করেও অবশ্য বিদ্যাসাগর তখন তাঁর সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করেনান। 
টাকারগতপ্রাণ তাঁর কোনোদিন ছিল না, তাই কেবল স্বার্থের ধান্দায় তিনি কালাতপাত 
করতেন না৷ তাঁর মতো দরিদ্র চাকুরের পক্ষে তাই করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মধ্য- 
বিভ্তসূলভ সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা তাঁকে বৃহত্তর মানাবক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে 
পারেনি। প্রাত্যহক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি সেই কতব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন। 
সংস্কৃত কলেজের ATA শিক্ষকদের সেবা-শ-শ্রুষা করা, আদেশ পালন করা, অগ্রজ 
ও অন[্জতুল্য বন্ধবান্ধবদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, বপদে-আপদে প্রীতবেশীদের 
যথাসম্ভব সাহায্য করা, এ-সব তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক আঁতারন্ত কাজ ছিল। চাকার তাঁকে 
নিছক যন্তে পারণত করতে পারোনি। 
তাঁর এই আতিরিন্ত কাজের কয়েকটি দষ্টান্ত 'দাচ্ছ। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ- 
শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ১৮৪৩ সালের MTP CT কলেরা রোগে আক্রান্ত 
হন। SHAT মশায় ঈশ্বরচন্দ্রকে পাত্রের মতো স্নেহ করতেন। অসুখের খবর পেয়ে 
‘তান দু'জন ডান্তার সঙ্গে ক'রে তর্কবাগাীশের TG যান। দুজনেই তখনকার বিখ্যাত 
ডান্তার _ একজন নবীনচন্দ্র মিত্র, আর-একজন তাঁর বিশেষ বন্ধ, তালতলা-নিবাসী 
দুগ্গণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা)। তিন দিন ধরে সারাক্ষণ 
{তান তাঁর পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয়ের চাকিৎসা ও শহশ্রুষা করেন। গঙ্গাধরের A- 
কন্যারা কেউ সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। ছাত্রদের মধ্যে দ:-চার জন যাঁরা ছিলেন 
তাঁরা শুধু দর্শকই ছিলেন। সংক্রমণের ভয়ে কেউ তাঁর কাছে ঘে'ষেনান । বিদ্যাসাগর 
কেবল গরুর প্রতি ছাত্রের কর্তব্য করার জন্য যাননি, মানুষের প্রাত মানুষের কর্তব্য 
পালনের জন্য গিয়োছলেন। এই মানবিক কর্তব্যবোধ আজীবন তাঁর মধ্যে সজাগ ছল। 
তক্বাগীশের মৃত্যুর কিছুদেন পরে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপণ্টাননের নারকেল- 
ডাঙ্গার বাড়তে, তাঁর ভাগনে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কলেরা হয়। তখনকার নে কলেরা 
হলে রোগণর সেবা না ক'রে ঘরের এককোণে সরিয়ে রাখা হতো | অনেকে ঘরের বাইরেও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ১৫০ 


রাস্তার ধারে রোগীকে শুইয়ে রাখতেন। মৃত্যু নিশ্চিত, এবং রোগ সংক্রামক জেনে, 
কেউ রোগীর পরিচর্যা করতেন না। তকপণ্টানন মশারও ভাগনোটিকে ঘরের এককোণে 
দরমা পেতে শুইয়ে রেখেছিলেন। ছাত্র ঈশবরচন্দ্রকে খবরও দেওয়া হয়োছিল। খবর পেয়ে 
ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ডান্তার-বন্ধ দুর্গাচরণকে নিয়ে নারকেলডাঙ্গায় যান এবং রোগণীর সেবা 
ও চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁর মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বহুবাজারের বাসা 
থেকে, তাঁর আদেশে বালিশ-তোশক-মাদুর মাথায় ক'রে নিয়ে নারকেলডাশগায় আসেন। 
অল্পদিনের, মধ্যে রোগও সুস্থ হয়ে ওঠে। 

ফোর্ট উহীলিয়ম কলেজে চাকারি করতে করতে বিদ্যাসাগর এই সব কাজও করতেন। 
তিনি তাঁর নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতেন। তান মানুষের সেবা 
করতেন কেবল নিজের সেবাকাশক্ষা তৃপ্তির জন্য নয়, অজ্ঞ ও কুসংসকারাচ্ছন্ন দেশের 
লোকের মনে স্বাভাবক ও সুস্থ সমাজবোধ জাগিয়ে তোলার Gay | নিজের পদোন্নতির 
চিন্তা করাই চাকরিজীবনের একমান্র কাজ হবার কথা। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তা করেননি | 
কখনো করেননি এমন কথা বলা যায় না। যখন করেছেন তখন বৃহত্তর কর্তব্যের জন্য 
উন্নত পদমর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা দাবি করেছেন। নিজের চাকার চেয়েও পরের 
চাকারর জন্য 'তাঁন কম মাথা ঘামানান। ফোট উইলিয়ম কলেজে নয়, সংস্কৃত কলেজে 
চাকার করার সময় তাঁর এই মাথাব্যথা প্রায়ই দেখা যেত। এখানে এই ধরনের দু-একটি 
ঘটনা উল্লেখ করব। 

১৮৪৪ সালের কথা। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ZANA 
তকভিষিণের মৃত্যুর পর শিক্ষাবিভাগের সেকেটার ময়েট সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে Se পদে একজন যোগ্য পণ্ডিত মনোনয়ন ক'রে 

৩ অনধরোধ করেন। গার্শাল সাহেব BE পদ বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করতে বলেন। 

গর তাতে সম্মত হন না। তানি বলেন, ‘আমি তো একটা টাকার করছি। আমার 
চেয়েও যোগ্যতর ale আছেন, যাঁকে আপনি স্বচ্ছন্দে এ পদে নিষ্য্ত করতে পারেন ” 
পণ্ডিত তারানাথ তকবাচস্পাঁতর নাম তানি প্রস্তাব করেন। তারানাথ তখন স্বগ্রা 

SRE নানারকমের স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর বংশগত 
reste ছল। কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন ক'রে তানি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। 

স্তর যখন তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন তখন মার্শাল সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করেন, তিনি চাকার করতে রাজশী হবেন কিনা সেটা আগে জানা দরকার। সেইদিনই 
বাসায় ফিরে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র হাটখোলার গঙ্গার ঘাটে গঞ্গা পার হয়ে পায়ে হে+টে কালনা 
রওনা হন। পরাদিন কালনায় পেশছে তানি বাচস্পাত মহাশয়কে চাকার গ্রহণ করতে 
রাজী করান এবং তাঁর প্রশংসাপত্রাদ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। মার্শাল সাহেব 


“তাঁর নাম অনুমোদন ক'রে পাঠান। ১৮৪৫ সাল থেকে তারানাথ তকবাচস্পাত মাসিক 


নব্বই টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
এই সময় ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণির অধ্যাপক ও প.স্তকাধ্যক্ষের দু'টি পদও খাল 
ইয়। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটাঁর রসময় দত্ত প্রস্তাব করেন যে চতুষ্পাঠীর পাণ্ডিতদের 
এ পদে নিযুক্ত করা হোক। ময়েট সাহেব এ-দিষয়ে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামশ 
করেন। মাল সাহেবের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। অল্পাঁদনের মধ্যেই 
এই বিশ্বাস তানি অর্জন করেছিলেন। মার্শাল সাহেব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
i গর বলেন, "গ্রাম্য পাণ্ডতরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতে পারবেন না। 
তদের দিয়ে এ-কাজ ভালভাবে করানো যাবে না। সংস্কৃত কলেজের প্রান্তন FO 


সিডি রত 


১১০০ ০ ই রা 


পদক্ষেপ ও সংঘাত ১৫১ 
ছাত্রদের মধ্যে অনেক যোগ্য Ais আছেন যাঁদের rae করা উচিত।" মার্শাল সাহেব 
এই পরামর্শ দেন ময়েট সাহেবকে | ব্যাকরণের পরীক্ষা নিয়ে লোকনিয়োগের ব্যবস্থা 
করা হয়। পরীক্ষায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বিতীয় 


স্থান অধিকার করেন। 


1করুপেই বা খাজনা দিবেন; সুতরাং 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় 
কারলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিরম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের 
কার্যে ARE ছিলেন, এবং *হুদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাসাগৃহে বাস করিতেন । তিনি পিতৃদেবকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন : ‘গিরিশ, 
ভাঁবস না, যতাঁদন তোর কোনো চাকার না হয়, আমার বাসায় থাক V 

গাঁরশচন্দ্রের পাত্র হারশচন্দ্র লিখেছেন, ‘দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় 
[য়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কাঁরলেন ৷’ তখন হরিশচন্দরের পিতা গিরিশচন্দ্র 
রয়স উনিশ বছর এবং বিদ্যাসাগরের বয়স চব্বিশ | বিদ্যাসাগর তখনো ‘দয়ার সাগর’ বলে 
পরিচিত হনান। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর অন:জতুল্য ও ছান্ুজীবনের বন্ধু | দবারকানাথ 
বিদ্যাভূষণও তাই ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে উভয়েরই চাকার তাঁর পরামশে'ই হয়োছল। 
অসহায় ‘গাঁরশচন্দরকে তিনি তাঁর বাসায় স্থান দিয়েছিলেন যে-কারণে, ঠিক সেই কারণেই 
অনাহ্‌তের মতো অন্যের বাড়ি গিয়ে রোগীর পরিচর্যা করতেন। সেই কারণাট কি? 
সেই কারণ তাঁর গভীর সমাজবোধ এবং মানাবক বেদনাবোধ। সামান্য বেতনে নিজের 
পোষ্যবহূল বাসার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে তখন রীতিমত সমস্যা feat! তা সত্বেও 
যে তানি গারশচন্দ্রকে বলোছলেন, “গারশ, তুই ভাঁবস না, যতাঁদন তোর কোনো 
চাকার না হয়, তুই আমার বাসায় থাক, _ তার কারণ তাঁর মানবতাবোধকে সাংসারিক 
স্বার্থবাদ্ধি কোনোদিন মেঘাচ্ছন্ন করতে পারোনি। 

ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারড্ লিখেছেন :০ 'তক্বাচস্পাতি, বিদ্যাভুষণ ও 
বিদ্যারত্ব এই তিনজন উপযনুন্ত লোক সংস্কৃত কলেজে RRE হইলেন। দাদা সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যয়ন কারয়াছিলেন; এ কারণ কৌশল ও অনুরোধ করিয়া, তিনজন Cos 
লোককে কলেজে প্রাবষ্ট করাইয়া দয়া, পরম আহযাদিত হইয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব, 
মাসিক ৯০. টাকা বেতনের Be পদ অগ্রজকে দিবার মানস কাঁরয়াছিলেন কিন্তু তান 
তাহাতে স্বীকার না পাইয়া, বাচস্পাঁত মহাশয়ের দেশে গিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করাইয়া 


হইয়াছলেন।' 
শবষয়ী লোক মাত্রেই' ঈশ্বরচন্দ্রের আচরণে বাঁস্মিত হয়ো ছিলেন। হবারই কথা । বিষয়ী 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৫২ 


লোক তাঁদের বৈষাঁয়ক বুদ্ধিকে অন্যান্য বুদ্ধির উপরে স্থান দেন। বিদ্যাসাগর তা 
দেনান। অথচ বিদ্যাসাগর বৈরাগী ছিলেন না, বৈরাগ্যসাধনে জীবনের aie তাঁর কাম্যও 
ছিল না কোনোদিন। যে-কোনো সুস্থ মানুষের মতো তাঁর বৈষায়িক বুদ্ধি স্বাভাবিক 
feat! তাছাড়া আর্িক সাচ্ছল্য তাঁর প্রয়োজনও ছিল খুব বেশি। কিন্তু এ-সব থাকা 
সত্বেও কোনোদিন তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি বৃহত্তর সামাঁজক ও মানাবিক ব্যাদ্ধকে আচ্ছন্ন 
করতে পারেনি | 


প্রার পাঁচ বছর ফোর্ট উইিয়ম কলেজে একটানা কাজ করবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজে প্রবেশ করার সুযোগ পান। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের 
সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যাল৬্কারের মৃত্যু হয়। শিক্ষা-কৌন্সিলের সেক্রেটারি 
ময়েট সাহেব এর মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র পাণ্ডিত্য, কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক সততার পরিচয় 
পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রামমাণিক্যের শূন্যপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করবার প্রস্তাব 
করেন তিনি মার্শাল সাহেবের কাছে। মার্শাল সম্মত হন, এবং ঈশ্বরচন্দরও সন্তুষ্টাচত্তে 
সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আবেদনপত্রে তানি লেখেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
পাঁচ বছর সেরেস্তাদারের চাকার করার সময় তানি নিজের চেষ্টায় বিদ্যাচচণ কারে 
যতদুর সম্ভব জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সাংখ্যদর্শন ও AAT- 
শাস্ত্র পাঠ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে এই সব বিদ্যাঁশক্ষার কোনো সুযোগ 
তেমন পাওয়া যায় না এবং [তানও পাননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাণ্ডিতের পদে 
Pe হয়ে তানি সেই সুযোগ পেয়েছেন এবং সাধ্যমতো তার সদ্ব্যবহার করেছেন। 
এই পত্রের মধ্যে তাঁর সংস্কৃত কলেজের শিশ্ষাপ্রণালী সংস্কারের বাসনাও আভাসে 
প্রকাশ পেয়েছে। তান লিখেছেন যে সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন বলে সেই 
কলেজের শিক্ষাপ্রণালণ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। সহকারী 
সম্পাদকের কাজ পেলে তানি কলেজের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে অনেক কাজ করতে 
পারবেন বলে বিশবাস করেন। ‘তা ছাড়া, ঈশ্বরচন্দ্রের যে স্বাভাবিক বৈষাঁয়ক ব্যাদ্ধর 
কথা আগে বলেছ, সেই বুদ্ধিও তাঁর এই আবেদনপত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 

TART যে, সহকারা সম্পাদকের মাসিক বেতন আঁত অল্প, কাজ এবং তার অনুরূপ 
WRG উপযন্ত নয়। তাই তিনি যোগ্য কাজের যোগ্য বেতনের জন্য আবেদন করতেও 
ভোলেনান। প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করেছেন যে বেতন না বাড়ালে তাঁর পক্ষে বর্তমান 
চাকার ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের চাকার গ্রহণ করা বু্ধিমানের কাজ হবে AT! ABT 
টাকা মাসিক বেতন [তান ফোর্ট উইলয়ম কলেজে পান, সংস্কৃত কলেজের সহকারী 
সম্পাদকের ধার্য বেতনও পণ্টাশ টাকা। সুতরাং আবেদনপন্রে বেতন-বাদ্ধর জন্য চাপ 
দেবার সুযোগ ছিল তাঁর। এই স:যোগ [তানি ছাড়েনীন। এ তাঁর স্বাভাবিক বৈষাঁয়ক 
বুদ্ধির পরিচয়, যা প্রকাশ করতে কখনো তানি সংকোচ বোধ করতেন না। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেব তাঁকে একখানি প্রশংসাপত্র 
দিয়োছলেন। তাতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য গুণের প্রশংসা ক'রে লিখোঁছলেন : 
‘On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, 
extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, 
and high respectability of character.’| প্রশংসাপত্রে তাঁর কাজ হয়েছিল! 
৬ giem, ১৮৪৬, ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫০, টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের আ্যাসিস্ট্যাপ্ট 
সেক্রেটারির পদে নিষ্ন্ত হন। এই সময় কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক পাণ্ডিত 


পদক্ষেপ ও সংঘাত sae 


জয়গোপাল তক্বালৎকারের মৃত্যু হয়। কলেজের সেক্রেটার রসময় দত্তের ইচ্ছা ছিল 
সাহত্যের অধ্যাপকপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করেন। পাঁরচালনার কাজ থেকে তাঁকে 
অধ্যাপনার কাজে সাঁরয়ে দিতে পারলে হয়ত দত্তমহাশয়ের নির্ঝ্চাটে কাজ করবার 
সুবিধা হতো ৷ কিন্তু অধ্যাপক হওয়া নয়, শক্ষা-সংসকারক হওয়াই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য 
ছিল। সেই লক্ষোর জন্য তানি সহকারী সম্পাদকের কাজে PLS থেকে তাঁর বন্ধ, 
মদনমোহন তক্ণলঙ্কারকে সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। 
মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পাঁণ্ডতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
[িখেছেন :৭ 'ইংগরেজাী ১৮৪৬ সালে, AAMT জয়গোপাল SHIT মহাশয়ের 
লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কলেজে সাহত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। 
সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটার বাবদ রসময় দত্ত মহাশয় আমায় এ পদে ARE করিবেন, 
স্থর কারয়াছিলেন। আম, বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, অধ্যাপকের পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়া, 
মদনমোহন তকবালঙকারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সাঁবশেষ অনুরোধ কাঁর 

১৮৪৬, ২৭ জুন থেকে মদনমোহনই সাহিত্যের স্থায়ী অধ্যাপকের পদে নয হন 
শক্ষাবভাগের িপোর্টেও ঈশ্বরচন্দ্র ও র নিয়োগ সম্পর্কে লেখা আছে : * 
‘The vacancies however have been very satisfactorily filled up by 
the appointment of two of the most distinguished ex-students of 
this Institution, viz Ishwarchandra Vidyasagar to the post of the 
Assistant Secretary, and Madanmohan Tarkalankar to the Sahitya 


chair.’ | 
ঈশবরচন্দ্রের নিজের ভাষায় fated হেতুবশতঃ' তিনি সহকারী সম্পাদকের 
গ্রহণ করতে সম্মত হননি। বোঝা যায়, হেতু 


পদ ছেড়ে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ 

এব টে ছিল। মাৰ্শাল সাহেবের কাছে লেখা তার চিঠিতে তানি এমন লে 
একটা কিছ যে সহকারা সম্পাদকের কর্ত'ব্যপালনের পথে বাধার সং হয়ে 
ই র সহোদর দীনবন্ধদুকে ফোর্ট 


উহীলয়ম কলেজে তাঁর AGA পদে নিয়োগ করতে বলোছলেন | 
যোগদান করা এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্রে 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে 
হানা এতদিন তানি সেরেস্তাদারের চাকার করাছলেন এবং জ্ঞান" 


তর চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। এবারে তান প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা- 


ক্ষেত্রে অবতীশর্ণ হলেন। সামনে তাঁর দশক্ষাসংস্কারের বিস্তৃত পথ এবং সে-পথে বাধা 
রিবা কার তর কাছে হেরি eT ATS 


মধ্যেই তাঁর কর্মজীবন শুর হণ 

দুই শিক্ষা-প্রাতিজ্ঠানে AAS 

চাকারপর্ব শুরু হয়ে শেষ হয়ে ৫ 1 

কারপবট রব কলেজ রাজপ্রতানিধিদের জন্য প্রতিষ্টিত। সেখানে a চিন্তা 

Tae রানির দেন কি LN কলে Ta 
র জ্ঞানাবদ্যা প্রসারের আদর্শ নিয়ে এই বদ্যালয় স্থাপন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৫৪ 


করা হয়েছিল। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার সংকল্প নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের কর্মজীবনে অগ্রসর হন। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কোনো আদর্শ 
বা সংকল্প নিয়ে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চান, পদে পদে তাঁদের হাজার বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়। কেবল বাধা নয়, ব্যর্থ ও অকর্মণ্য প্রাতযোগীদের অনেক আক্রোশ, 
স্বার্থান্বেষী সাধারণের দীনতার অনেক দংশন তাঁদের সহ্য করতে হয়। যাঁদের AINA 
অনেক বেশি তাঁরা এ-সব উপেক্ষা ক'রে নীরবে কাজ করতে পারেন | যাঁদের ABIL 
কম তাঁরা তা পারেন না। বিদ্যাসাগর-চিন্রে এই সহাগ্ণের যে কিছন্টা অভাব ছিল, 
তা তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। সংকল্প ও আদর্শ থেকে তানি 
বিচ্যুত হননি বটে, কিন্তু বহুবার আঘাতে-দংশনে জজশীরত হয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্যের 
পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনের গোড়া থেকে 
শেষদিন পর্যন্ত এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। 

সংস্কৃত কলেজের হাতেলেখা প্রাচীন নিপন্রের মধ্যে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের 
উদ্‌যোগপর্বের এই প্রথম সংঘাতের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে-কাহিনীর 
eS আমরা জান, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ অগ্রকাশিত রয়েছে বলে, আমাদের 
জানা নেই।* 


সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন দুটি পথে বিভন্ত। প্রথম পর্ব সহকারী 
সম্পাদকত্বের, এপ্রল ১৮৪৬ থেকে জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত, এক বছর তিন মাস। 
দ্বিতীয় পর্ব অধ্যক্ষতার, জানূআঁর ১৮৫১ থেকে অক্টোবর ১৮৫৮, সাত বছর A’ মাস। 
এই ন’ বছর শিক্ষাসংসকার ও সমাজসংসকার দুই কাজেই [তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। 
গোলাঁদাঁঘর বিদ্যালয় থেকেই {তানি তাঁর সমাজসংসকার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। 
একই সময়ে দুই ফ্রণ্টে লড়াইয়ের মতো দুই কঠিন কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। 

গরের কর্মজীবনের প্রথম পর্বের ও প্রথম সংঘাতের কাহিনী প্রথমে বলব। 
শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরকে সহকারণ সম্পাদকের পদে fae করেন ২ এপ্রিল, ১৮৪৬ | 
৬ এপ্রিল বিদ্যাসাগর কাজে যোগ দেন। কলেজের নাঁথপত্র দেখে মনে হয়, ১৮৪৭-এর 
এপ্রল মাসেই বিদ্যাসাগর তাঁর পদত্যাগপন্র দাঁখল করেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
সংস্কৃত কলেজের পাঁণ্ডত ও শিক্ষকদের একটি িবেদনপন্র থেকে । এই অপ্রকাশিত 
নিবেদনপত্রটির অন্যাদক থেকেও গুরুত্ব আছে বলে এখানে সেটি আংশিক উদ্ধৃত 
করাছ। নিবেদনপন্রাট ইংরেজিতে লেখা : 


The Memorial of the Pandits and 
teachers of the Sanskrit College. 


Respectfully sheweth, 

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning 
that Essur Chundra Biddasagore, Assistant- Secretary to the Sanskrit 
College has for reasons unknown to them resigned his situation as they 
are really afraid that his resignation at a time when the College is, as it 
were being altogether remodelled, will prove much prejudicial to its true 
interests. 


* সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র থেকে তথ্য সংগৃহত। 'পারাশল্ট' দুষ্টব্য। 


পদক্ষেপ ও সংঘাত Sak 


বাঁক অংশটুকুর মর্ম এই : ART সম্পাদক মহাশয় তাঁর ব্যান্তগত দক্ষতা, কর্ম- 
ক্ষমতা ও উৎসাহ নিয়ে কলেজের উন্নতির জন্য যা করেছেন এবং এর মধ্যেই এই বিদ্যা- 
লয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এমন সব সংস্কার সাধন করেছেন, যার ফলে আমাদের 
শক্ষাপদ্ধাতর ভিত্‌ অনেক বোশ দডড় হয়েছে বলে মনে কাঁর। নিবেদকদের আভমত এই 
যে বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিয়োগ ক'রে আপানি দূরদার্শতার পাঁরচয় দয়োছলেন। 
এমন একজনকে আপাঁন সহকারীর পদে নিয়োগ করেছিলেন, যান সংস্কৃতে বিশেষ 
পারদশশর এবং ইংরেজিতেও যাঁর চলনসই জ্ঞান আছে। আমাদের ধারণা, উভয় ভাষায় ও 
বিদ্যায় এই জ্ঞান থাকার জন্য সহকারা সম্পাদকের পক্ষে শিক্ষাপদ্ধাতর এই পরিবর্তন 
করা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে তাঁর পদত্যাগের বিষয় অবগত হয়ে আমরা গভীর 
দঃ্খবোধ করেছি এবং যেহেতু এই সময় তাঁর অভাবে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবার 
সম্ভাবনা, সেইজন্য আপনার কাছে আমাদের আবেদন এই যে আপনি যেন ঈশবরচন্দ্রকে 
এই "সিদ্ধান্ত থেকে বিরত ক'রে তাঁকে কাজে বহাল রাখতে চেষ্টা করেন। তাতে আমাদের 
‘বিদ্যালয়ের উন্নতির পথ Gaye হবে।' ` 

‘পারশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তার পদত্যাগপত্র শিক্ষা- 
সংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের কাছে পেশ করেছেন বলে আমরা SATA আর 
একখানি নিবেদনপন্ত তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। পাঠাবার উদ্দেশ্য হল যাতে ময়েট সাহেব 
দ্রুত সিদ্ধান্ত কিছ? না ক'রে বসেন, এবং পদত্যাগ মঞ্জার না কারে তিনি বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে যেন অনঃরোধ করেন যে তাঁর নিজের স্বার্থে না হলেও, অন্তত বিদ্যালয়ের 


স্বার্থে যেন তানি কাজে নিযনুন্ত থাকেন।" 

তের জন পাঁ্ডিত ও শিক্ষক এই নিবেদনপন্র স্বাক্ষর করোছলেন : কাশীনাথ তক 
পণ্টানন, জয়নারায়ণ TE AGA, ভারতচন্দ্ {শরোমণ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাম- 
গোবিন্দ Seay, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তকর্বাচস্পাঁত, মদনমোহন SH TATA, 
প্রেমচন্দ্র saate, গিরিশচন্দ্র বিদ্যার, যোগধ্যান মিশ্র (হিন্দি স্বাক্ষর), রাসকলাল 
সেন ও শ্যামাচরণ সরকার (ইংরোঁজতে দ্বাক্ষর)। নিবেদনপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল, 


১৮৪৭। 
পত্ৰ 
মনে হয়, এপ্রিলের গাডাতেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগপত্র পেশ করোঁছলেন। সেই 
তর পা লেগোছিল। এই তিন মাস সম্পাদক 


গৃহীত হতে আরও প্রায় তিন সাড়ে-তিন মাস সময় 
ও তাঁর সহকারীরমধো একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল মনে হয়। নাথপররতে Se তার আভাস 
উভয়ের মধ্যে যে পন্র-বানিময় হয়োছল তা মধুর 


পাওয়া যায়। পদত্যাগের কারণ নিয়ে 

শয়। একটি-একটি রে পদত্যাগের সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কারে দদ্যাসাগর 

একখান wet পত্র লিখোঁছলেন রসময় দত্তকে। পত্রখানি FD TAAL SIT 

সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালীর যে উন্নয়ন-পাঁরকল্পনা নিয়ে বিদ্যাসাগর 

ময়ের মতবিরোধ হয়েছিল, সম্পূর্ণ সেই পারকল্পনাটিও আছে নাথ 

দুষ্প্রাপ্য দালল। ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের সেক্রেটার মার্শাল 

ক'রে এটি রচনা করা হয়েছিল, এবং তিনি এই পারিকল্পনারই 

এ-সম্বন্ধে মার্শাল তাঁর রিপোর্টে লেখেন : | 
bh # pl 


i go 
The Assistant Secretary consulted me sometime ago OR 
y reat sacrifice of time and tab পা 


which he had prepared at a 8 “, 5 be > 
suggestions therein contained appeared to me highly jud Stara ০৩১ T 
scheme altogether seemed well adopted to produce order, Ve timt, _ oe 


of study 


১৯০5 
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and to secure to each subject of study the degree of attention which 
it deserves ; as such I would beg strongly to recommend the Council 
to give it a trial. If I am not much mistaken, the result will prove 
highly satisfactory. 


পাঁরকজ্পনাটি দীর্ঘ। িক্ষাপ্রণালনর ব্যাপক সংস্কারের বিষয় সাবস্তারে পাঁরকল্পনার 
মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে । তার মূল বন্তব্য এই _ 

ব্যাকরণের বিদ্যা আয়ত্ত করতে R বছরের বেশ সময় লাগা উচিত নয়, অথচ 
বত মানে তার দ্বিগুণ সময় প্রায় ছাত্রদের অপব্যয় করতে হয়। শিক্ষাও ভাল হয় না। 
ব্যাকরণের পাঠ্য ও পাঠপ্রণাল দুইই বদলানো প্রয়োজন ৷ সাহত্যশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও 
বদলানো উচিত৷ বর্তমানে 'স্মৃত'র আগে 'ন্যায়' পড়াবার যে রীতি আছে, তার বদলে 
স্মৃতি আগে পড়ানো দরকার, কারণ ন্যায়ের তুলনায় স্মৃতি সহজবোধ্য। সিনিয়র বৃত্তি 
পরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য, দু'টি অনুবাদ' (সংস্কৃত ও বাংলা) এবং সংস্কৃত রচনার ব্যবস্থা 
আছে। বিজ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃত রচনা যেমন আছে তেমনি থাকবে, দটি অনুবাদ 
বাতিল করতে হবে। সংস্কৃত ও বাংলা দুই ভাষায় রচনার ভিতর দিয়ে ভাষাজ্ঞানের 
পারচয় পাওয়া যাবে, অনুবাদের প্রয়োজন হবে না। ইংরোজ বিভাগের পাঠ্য ও পাঠ- 
প্রণালীর আমূল সংস্কার করতে হবে। এইভাবে কলেজের সমস্ত পাঠ্যাবষয় সংস্কারের 
বিস্তারত বিবরণ দিয়ে শেষকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : 


I have carefully studied the working of the system, and the suggestion 
made are brought forward with the view of facilitating the acquire- 
ment of the largest store of sound Sanskrit and English learning 
combined, under the impression that such a training is likely to 
produce men who will be highly useful in the work of imbuing our 
Vernacular dialects with the science and civilization of the Western 
world. 


সমস্ত পারকল্পনার সারকথাটুকু এই শেষ বন্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। ক্লাসিকাল 
সংস্কৃতাবদ্যার সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্তাবদ্যার সংযোগ ও সমন্বয় ঘাঁটয়ে, মাতৃভাষার আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার পথ প্রসারিত করাই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পেশছবার জন্যই 
তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংসকারের দুরূহ কাজে হাত দিয়োছলেন। tory সেই 
কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি, কাজে বাধা পেয়োছলেন। যে-কোনো কারণেই হোক, 
সম্পাদক রসময় দত্তের হয়ত মনে হয়োছিল যে তাঁর সহকারী সর্বব্যাপারে কর্তৃত্বের 
অধিকারী হতে চাইছেন। দত্তমহাশয় সেইজন্য তাঁর সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ক্রমেই 
বোঁশ সজাগ হতে লাগলেন এবং সহকারীর দৈনান্দন রুটিন-কাজের মাত্রা এমন বাড়িয়ে 
দিলেন যাতে তাঁর চিন্তাভাবনার কোনো অবসরই না থাকে। এই গতানঃগাঁতিক যান্ত্রিক 
কাজের বোঝা সহকারী বিদ্যাসাগরের স্কন্ধে কি প্রচণ্ড পরিমাণে চাপানো হয়েছিল, 
কলেজের নাঁথপন্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আঁতবাধ্য কর্মচারীর মতো বিদ্যাসাগর যে 
সেইসব কাজকর্ম প্রফল্ল্লাচত্তে করতেন তা মনে হয় না। তার উপর, কাজের বোঝার 
সঙ্গে ছিল অপমানের গ্লানি। স্বভাবতই সেই গ্লানি ক্রমেই দুঃসহ হয়ে ওঠে। ৬ 
এপ্রিল, ১৮৪৬, বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদকের কাজে যোগ দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর, 
১৮৪৬, তিনি সংস্কার-পারকল্পনা দাঁখল WaT! তার ছ'মাসের মধ্যে, এপ্রিল, 
১৮৪৭-এ, তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতামতের 
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ঘাত-প্রাতঘাত যে কত দ্রুত চরম সামায় পেশীছেছিল তা এই সময়ের ব্যবধান থেকেই 
বোঝা যায়। 

কলেজের পাঁণ্ডতেরা ১০ এাগ্রল নিবেদনপত্র পেশ করেন। তার দশদিন পরে ২৯ 
এপ্রল (১৮৪৭) দত্তমহাশয় চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে তাঁর পদত্যাগের FAINI 
পারণ্কার ক'রে জানাতে ৷ সদীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর সাঁবস্তারে পদত্যাগের কারণগ্দাল 
ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে জুনিয়র ও ?সনিয়র বাত্তপরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল আশানব- 
রূপে ভাল না হওয়া প্রসঞ্ণে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য ও পাঠপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা 
করেছেন। প্রসঙ্গত বলেছেন : 'সব সময় আম আপনার অনুমাত বা অনুমোদনের 
অপেক্ষা কারে হয়ত সব কাজ করতে পারিনি । তার কারণ, আপনার বাইরের কাজকর্মের 
ঝামেলা এত বোশ যে আপন কলেজেই নিয়ামত আসতে পারেন না। বাধ্য হয়ে আমারে 
তাই পরণক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আপাঁন 
সেটা সুনজরে দেখেনান (মূল চিঠিতে ‘bad spirit? কথা ব্যবহার করা হয়েছে) 
গত এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ত আম যথাসাধ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা 
করো ছাত্রদের সশক্ষার জন্য! অন্তত চেষ্টার কোনো কট কারান! তার জনন 
করেছে” ছারযোরাবে করতে হয়েছে তা হয়ত কটা আপনি GATS পারেন বিদ্যালয়ের 
পাণ্ডতেরা সকলেই সেকথা জানেন, ছাত্ররাও জানে। দুঃখের বিষয়, এত সব ব্যাপার করা 
হয়েছে, অথচ আপনি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। একজন মান আন্তারক পাঁরশ্রম 
হয়েছে অথচ আপনে সামানা স্বকাতও লা পার, তাহলে সে ক কারে PAD হতে 
পা এবং কেমন করেই বা তার পক্ষে এত কর্তব্যের বোঝা বহন করা সদ্ভব 
পাঠাবিষয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে তান লিখেছেন : আমার মনে হয়েছিল 


গ্রামে), তখন অবসর সময়ে আমার [চল্তাধ 


কাগজে-কলমে রূপ দিই। কলকাতায় ফিরে 
সঙ্গে এএঁবষয়ে আলোচনা PIA এবং তাঁরা একবাক্যে আমার পাঁরকল্পনাট অনুমোদন 
বলেন, যাতে সেটি শক্ষাসংসদের 


করেন। আপনার কাছে তাঁরা সেট দাঁখল করতে 
aS উৎসাহিত হয়ে আম পরিকল্পনা 


কাছে, তাঁদের মতামত জানার জন্য, আপনি পাঠান। 
কারি সোট সংসদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পেশ 


আপনার কাছে পাঠাই এবং অনুরোধ 

aco জার ইচ্ছা গোল হা কলে 
শিক্ষাব্যবস্থা চাল; করা। আপনি প্রথমে z 

আতে লোন হে ওটা সংসদে পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা লং 
বুঝলে আপানি নিজেই তা করবেন | পুজোর 


করার ক্ষমতা আপনার আছে এবং প্রয়োজন a 
ছুটির পরে আমি যখন আপনাকে বললাম নতুন পতাত তি, তখন আপাঁন 
বললেন যে কেবল ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ্য সম্বন্ধে আপনি face দায়ত্ব নিতে পারেন, 


কিক cena বির mrertorna জাতি ছা eta বাস হেরে লোন রে, 
এ যান কনা ধস হাতে কারে এনে বলেন যে কোনে বয় 
এমনাঁক ব্যাকরণ সম্বন্ধেও, সংসদের STATS ছাড়া কিছ করা যাবে না, এবং সেইজনা 
নে আস দেল ব্যাকরণের GHATS আলাদা কারে, পাঠাতে চান। আম তখন 
পাঁরকল্পনাঁট পাঠাবার জন্য, কিন্তু 
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আপনি তা পাঠাননি। আমাকে আপনি বুঝিয়ে দেন যে এত wa রিপোর্ট সংসদ 
পড়বে না. অতএব খানিকটা অংশ পাঠানোই ভাল। অতঃপর ১৬ অক্টোবর (১৮৪৬) 
আপনি ব্যাকরণের অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ভিতর থেকেও আমার প্রস্তাবিত তিন- 
খানি পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করেন।” 
আরও একাঁট ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর, আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে 
হলেও, যার AS আছে। fein লিখেছেন : “হিন্দ; কলেজের অধ্যক্ষ মধ্যে 
মধ্যে তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষার সময় আমাদের সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাত্রদের 
টুল. ও ডেস্ক নিয়ে যান এবং তিন-চারাদন পর্যন্ত সেগুলি আটকে রাখেন। 
আমাদের ছাত্রদের. অনেককে তার জন্য খালি মেঝেতে বসতে হয়। মেঝেতে 
mA ও বিছানা নেই। আপনাকে বহুবার এ-বিষয়ে বলোছি এবং হিন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার করতে অনুরোধ করেছি। 
আপনি তাতে কর্ণপাত করেননি’ এই কথা বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন : ‘Such 
a disregard of the comfort of the students and of the rights of the 
institution is to me highly distasteful.’ | 

পদত্যাগের এই কারণগনালর ভিতর থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি হল, 
দত্তমহাশয়ের অসহযোগিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুদারতা, গোড়া থেকেই বিদ্যাসাগরের 
ভাল লাগোন। দ্বিতীয়টি হল, সম্পাদকের বেগার AGTA মতো চাকার করা তাঁর পছন্দ 

মান। আসল জাজয়াতর কাজ বজায় রেখে রসময়বাব্‌ কলেজের সম্পাদকের কাজ 
কতকটা ঠিকে কাজের মতো চালিয়ে নিতেন। চাকরি করা ছাড়া তাঁর জীবনের আর 
কিছু লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের জীবনে চাকারিটা ছিল অত্যন্ত গোঁণ, 
লক্ষাটাই ছিল মূখ্য। সংস্কৃত কলেজকে একটি আদর্শ শিক্ষায়তনে রূপ দেওয়াই তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল। রসময় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধকে কতকটা নিছক ঢাকারি- 
Sata সঙ্গে একনিষ্ঠ আদর্শবাদীর বিরোধ বলা যায়। যাঁর কোনো আদর্শের বালাই 
নেই, তান যে কেবল তাঁর পদলগ্ন ক্ষমতাট;কু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেন 
তা সহজেই বোঝা যায়। রসময়ের হয়ত আশঙ্কা ছল যে বিদ্যাসাগর নিজগ্‌ণে ক্রমে 
কলেজ পাঁরচালনার ব্যাপারে বেশি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পাবেন, এবং তা যাঁদ পান তাহলে 
তাঁর ঠিকে কাজের বাড়তি কর্তৃত্ব ও উপরি আয়টুকু বন্ধ হয়ে রাবে। বিদ্যাসাগর তা 
বিলক্ষণ বুঝোঁছলেন বলে কোনো অপ্রণীতকর ঘটনার সম্মৃখীন না হয়ে পদত্যাগ করা 
সমীচীন মনে করোছিলেন। 

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম সংঘাত শুর হল এইখানে ৷ শুরু হল, কিন্তু শেষ 
হল না। কারণ এ সংঘাত স্বার্থের সংঘাত নয়, আদর্শের সংঘাত। স্বার্থের সংঘাতের 
“Ket, আছে, শেষও আছে। আদর্শের সংঘাতের শুর আছে, শেষ নেই। 


So বিদ্যা ও বাণিজ্য 


১৬ জুলাই, ১৮৪৭, বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। রসময়বাব আড়ালে 
বলতে লাগলেন : “বিদ্যাসাগর যে চাকারিটা ছেড়ে দিলে, এখন খাবে কি?” 

লোকমুখে কথাটা যখন বিদ্যাসাগরের কানে CTSA, তখন তিনি নালিপ্তের মতো 
বললেন : 'রসময়বাবূকে বলো, বিদ্যাসাগর আল:-পটল বেচে ANTA l 

আলু-পটলের বাবসা বিদ্যাসাগর করেননি | প্রয়োজন হলে তাও অবশ্য তানি করতে 
পারতেন। জশীবিকার জন্য যে-কোনো স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করতে তাঁর কুলগত বা 
শ্রেণীগত কোনো সংস্কারে বাধত না। স্বাতন্ত্র্য ও ব্যন্তিস্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মমযাদা 
বিচারের অন্যতম মানদণ্ড | আল.-পটল বেচলে তা বিসর্জন দিতে হতো না। রসময় 
দত্তের মন্তব্যের উত্তরে তাই তিনি এ কথা বলোছলেন। 

তখন তাঁর বাসায় আশ্রতের সংখ্যা অনেক। অসহায়-দাঁরদ্র আত্মীয়-স্বজনের প্রায় 
কুড়িটি ছেলেকে তানি খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। চাকার ছাড়লেও তাদের 
ছাড়া সম্ভব হয়নি। ভরসা কেবল মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধূর ফোর্ট উহীলয়ম কলেজের 
চাকারর পণ্টাশ টাকা আয়। তাই দিয়ে কলকাতার বাসার খরচ চলে যেত, বারাঁসংহে 
বাবা-মা'র কাছে কর্জ ক'রে টাকা পাঠাতে হতো। এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁর TITA- 
শগীলনের উৎসাহে ভাটা পড়োনি। ইংরোঁজ ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য তান 
শোভাবাজারের রাজবাঁড়তে তখন নিয়ামত যাতায়াত করতেন | তার মধ্যে অর্থোপাজনের 
কথাও তাঁকে চিন্তা করতে হতো। 

[কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের পথ কোথায়? স্বাধীন বাণিজ্যের পথই একমাত্র 
পথ। কেবল একমাত্র পথ নয়, যুগের উপযোগী পথ । AIIN বাঁণকশ্রেণীই ব্যান্ত- 
স্বাধীনতার অগ্রদূত কিন্তু বাণিজোর মূলধন কোথায়? তাঁর নিজের কোনো মূলধন 
ছিল না, আলু-পটলের দোকান করার মতোও না। 

বিদ্যাসাগরের মূলধন ছিল বিদ্যা। বিদ্যাই তাঁর স্বোপার্জত মূলধন, এবং তান 
ছিলেন বিদ্যার ব্যাপারী। কিন্তু বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সাদৃশ্য কোথায়, বিশেষ ক'রে 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে? Tae দান করলে কমে যায়, বিদ্যা যত দান করা যায় তত বাড়তে থাকে। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬০ 


বিত্ত অপহরণ করা যায়, বিদ্যা করা যায় না। বিস্তের মূলধন বাণিজ্যে খাটালে মুনাফার 
আকারে তা বাড়তে থাকে, কিন্তু বিদ্যার মূলধনে বাণিজ্যিক মুনাফা ক? 
ধনতান্তিক নবজাগরণের যুগের মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন 
fae ও বিদ্যা দইই। ধনতান্নিক নবযুগ কেবল পণ্যবাণকের যুগ নয়, বিদ্যাবণিকেরও 
Tal ALL বণিকের ব্যান্তগত উদ্যম ও স্বাতন্ত্যবোধ বিদ্যাসাগরের পর্যাপ্ত ATA- 
মাণে ছিল। সুতরাং বিদ্যার মূলধন নিয়োগ ক'রে তান বিদ্যাবাণক হওয়াই বাঞ্চনীয় 
মনে করলেন। তিনি AT, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হলেন। 
ব্যবসায়ী না হয়েও স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সেকালে যে কেবল বিদ্যা- 
সাগরেরই ছিল তা নয়। এ-পথ তিনি প্রথমে দেখানান। তাঁর আগে রামমোহন রায় 
থেকে আরম্ভ ক'রে ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকে এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবাধ 
বাণিজ্যের উদ্যম তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়োছল। সমাজের qiga tatata 
মধ্যে ILAA TAAT এই স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রকাশ হয়েছিল। 
এটা রেনেসাঁসের, অর্থাৎ ধনতন্রের অভ্যুদয়পর্বের অন্যতম এীতহাঁসিক লক্ষণ। বাংলার 
নবজাগরণের ধারা বিচারকালে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এই বাণজ্যবৃত্তির উন্মেষের 
তাৎপর্য মনে রাখা উচিত। ইয়োরোপায় রেনেসাঁসের মানসক পাঁরবর্তনের কথা উল্লেখ 
ক'রে জার্মান সমাজবিজ্ঞান ফন মাটন বলেছেন: > 
The new conditions of life brought with them new attitudes and new 
valuations. The assertive self-consciousness of the novus homo made 
him reject any power which would impose limits. The free individual, 
free to dispose of his property, be it material or intellectual, as he 
thought fit, was the order of the day. 


জাঁবনের নতুন পরিবেশে নতুন দৃ্টিভাঙ্গ ও মৃলাবোধ জাগ্রত হল। নতুন মানুষের 
আত্মপ্রাতষ্ঠাকামণ ব্যান্তচেতনা বাইরের সমস্ত নিষেধ ও বন্ধন for করতে চাইল । 


স্বাধীন মানুষ তার সম্পান্তর স্বাধীন মালিক হল এবং স্বাধীনভাবে তার লেনদেনের 


অধিকার দাবি করল, তা সে 'বিত্তগত সম্পান্তই হোক আর বিদ্যাগত সম্পাত্তই হোক। 
এইটাই হল যুগের বৈশিষ্ট্য 

কথাগদালর এীতহাঁসিক তাৎপর্য গভীর। নবষুগের নতুন সামাজিক পাঁরবেশে নতুন 
করে যে রুপায়ণ ও মূল্যায়নের সূচনা হল তার বানয়াদ হল আত্মচেতনা ও ব্যান্ত- 
স্বাধীনতা । fags বা বিদ্যা যে-ম্‌লধনই হোক না কেন, তার নিয়োগের পথে সমস্ত 


নিষেধ অমান্য করাই হল যুগধর্ম। বিত্তবান ও বিদ্বানের এই মনোভাবের সাদৃশ্য, 


উভয়শ্রেণীর মধ্যে সে-সময় এক এঁতিহাসিক যোগসুত্ৰ স্থাপন করেছিল। মার্টিন 

বলেছেন : ২ “Thus in many ways there was a close correlation between 
the mercantile classes and the intelligentsia.’ ı 

বাঁণকশ্রেণী ও বিদবানশ্রেণীর এই আন[রূপ্য উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-জীবনেও 

V হয়ে উঠেছিল। নবযুগের বাঙালী বাঁণকশ্রেণীর মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, 

তি শীল, রামদৃলাল দে প্রমূখ অনেক বাঙালী যাঁরা অবাধ বাণিজ্যের পথে 

দুঃসাহসিক আভিযান করোছলেন. সদাগরণ স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে তাঁরা কতকটা সাংস্কৃতিক 

কতব্যও পালন করেছেন। সে-ক্ষেত্রেও তাঁদের উদ্যোগের অভাব ছিল না। যাঁরা 

প্রধানত শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করোছলেন, তাঁদের 

মধ্যেও অনেকে স্বাধীন বাণিজ্যে উৎসাহ ছিলেন। রামমোহন রায় বাঁণক ছিলেন না, 


বিদ্যা ও বাণিজ্য ১৬১ 


কিন্তু তবুও তিনি তাঁর সমাজসংস্কারের কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন বাণিজ্য 
করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, বেনিয়ানি ও মহাজনি করে 
{তান অনেক অর্থ উপাজনি করেছেন। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেকালের বাঙাল? 
বিদ্বংসমাজের একজন অগ্রগণ্য ate | নব্যাশাক্ষিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাজার মতো 
তাই তাঁকে 'এজুরাজ' (৩0০81০0-দের রাজা) বলা হতো। রামগোপালও বাণিজ্য" 
ক্ষেত্রের অবাধ প্রাতিদ্বন্দিতায় জয়লাভ কারে, সার্থক বাঁণকের সম্মানও লাভ করেছিলেন 
সমাজে | জোসেফ ও কেলসল (Joseph and Kelsall) সাহেবের কোম্পানিতে 
সহকারীরূপে কাজ ক'রে, ক্রমে নিজের ব্যাদ্ধ ও একাগ্রতার জোরে তিনি তাঁর অংশীদার 
হয়োছলেন। পরে সাহেব কোম্পানির নাম 'মেসার্স কেলসল আযাণ্ড ঘোষ’ নামে পাঁর- 
বা্তত হয়। সাহেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তানি কিছুদিন পরে নিজে স্বাধীনভাবে 
বাবসা করতে আরম্ভ করেন। চালের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপাজন করেন। 
আকিয়াব, CAs প্রভাতি স্থানে তাঁর চালের আড়ত ছিল। ব্যবসায়ীর্‌পে তিনি এত- 
খান প্রতিষ্ঠা অজন করেন যে ইংরেজ বাঁণকরা তাঁকে ১৮৫০ সালে “বেঙ্গল চেম্বার 
অফ PNA -AA সদস্যরূপে নির্বাচন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বাঙালী ব্যবসায়ীর 
পক্ষে এই সম্মান তখন HES ছিল বলা চলে৷ রামগোপাল ঘোষ ঘাঙালী বিদ্বৎসমাজের 
অগ্রাট হয়েও স্বদেশে বিদেশ’ বাঁণকসমাজের কাছে এই সম্মান অজন করোছলেন। ৭ 
প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ brawl ইয়ং বেঙ্গল দলের দঃ'জন প্রধান মুখপাত্র 
ছিলেন। তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল সাহিত্য সংস্কাতি ও সমাজনশীতর oa, 
শগলন। প্রধানত তাঁরা বিদ্যাজীবী ছিলেন। কিন্তু বাণিজাক্ষেত্রে উভয়েই যথেষ্ট 
প্রাতম্ঠালাভ করেছিলেন | প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :৭ 'তাঁহাতে 
যেমন সাহত্যানরাগ তেমানি বিষয়কম্মে দক্ষতা HED হইয়াছিল। তিনি একদিকে 
কালিকাতা পাবলিক লাইব্রোরতে লাইরোরয়ানের কর্ম্ম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার 
বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবত্তীর সাহত সম্মিলিত হইয়া বিষয়বাণিজ্ঞো প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানির কাজ করিতেন। এই কারবারে তাঁহাকে ক্ষাতগ্রস্ত 
হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোদাম হন নাই। ১৮৪৫ WM তারাচাঁদ 
চক্রবতঁ“র মৃত্যু হইলে তিনি আপনার দুই পাত্রকে অংশীদার কাঁরয়া নিজে কারবার 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নাতলাভ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
ALU ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কালকাতা বাঁণকসমাজে এমনই বিশবাস জান্ময়াছল 
যে তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানীর ডায়রেক্টর পদে বৃত হইয়াছিলেন।' 
নবষূগের এই স্বাধীন ঘাণিজ্যস্পৃহা যে কেবল নব্য ইংরোজশিক্ষিত বাঙালীদের 
মধ্যেই সপ্টারত হয়েছিল তা নয়। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশক্ষার ফলে এবং পাশ্চাত্ত্য বাণক- 
শ্রেণীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা নবযনুগের অবাধ বাণজানীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়ে- 
ছিলেন। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় তখন যখন দেখা. 
যায় সেকালের শিক্ষাদর্শে যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন, সেই সব শাস্তুজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী 
পাঁণ্ডিতদের মধ্যেও দ্‌-চার জন অবাধ বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়ে আশ্চর্য কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন। যুগধর্মের প্রভাব থেকে তাঁরাও আত্মর্মম করতে পারেনান। 
তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আম্বকা-কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতি। 
সংস্কৃত কলেজ ও কাশণর পণ্ডিতদের কাছে সর্বশাস্নে অনুশীলন শেষ কারে, তারানাথ 
কালনায় ফিরে এসে বিদ্যাদানের জন্য যেমন টোল খুলেছিলেন, তেমনি বিত্ত উপার্জনের 
জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেও আরম্ভ করেছিলেন। কাপড়ের ব্যবসা ক'রে তান তাঁর 
১১ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬২ 


সমসাময়িক বহু ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা অজনি করেছিলেন। কেবল 
কাপড়ের ব্যবসায়ে নয়, কাঠের ও ঘিয়ের ব্যবসায়েও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন। 
তাঁর চারতকার শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্র লিখেছেন :* “তিনি প্রথমতঃ একখানি বস্ত্র 
দোকান খুলিলেন। এ সময়ে বিলাতী aaa আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতী 
সূতা ক্রয় করিয়া আম্বকা-কালনায় প্রায় দ্বাদশ শত সংখ্যক তন্ত্বায়গণকে সূতা দিয়া 
ইচ্ছান্‌রুপ Ta প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। aa প্রস্তুত হইলে তাহা নানা দেশে 
বিক্রয়াথ প্রেরণ কারিতেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কিছুদিন পরে তিনি 
মোদনীপুর জেলার অন্তঃপাতন রাধানগর গ্রামে Pa প্রস্তুত জন্য এক কৃঠন প্রস্তুত 
করেন।...এ সকল বস্ত্র কাশী, মিজণপুর, কানপুর, মথুরা, গোয়ালয়র প্রভাতি দূর 
প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ 
প্রস্তুত হয় নাই। অধিক কি, তৎকালে এরুপ সংগম পথও ছিল না যে রাধানগর হইতে 
গোযান দ্বারা বস্ত্র প্রেরণ করেন। ASM মুটের দ্বারা এসকল বস্তু নানা দেশে প্রেরণ 
‘বাচচ্পাত মহাশয় কেবল বস্ত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি 
কিছুদিন এ ব্যবসা কাঁরতে কাঁরতে কাণ্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তান নেপাল হইতে 
শালকান্ঠ আনাইয়া বিক্রয় কাঁরতেন এবং এই কাম্ঠের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জন 
কারলেন। এ সময়েই তান কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নি্ম্মাণ করাইয়াঁছলেন। 
কালনা গ্রামের মধ্যে ওরুপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অদ্যাঁপ দোখতে পাওয়া যায় 
না। এ সময়েই তান অসংখ্য ঢেঁকি বসাইয়া, ধান্য ক্ৰয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন 
ও এ সকল তণ্ডুল বিক্রয় করাইতেন। ঢেশকর শব্দে প্রাতিবেশীবগেরি নিদ্রা হইত AT! 
এজন্য প্রতিবেশীরা বাচস্পাতির পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন। 'দবারান্র 
এ সকল ঢেশীকর শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার আদেশান[সারে তিনি গ্রামের 
দশ্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে এ সকল ঢেশক স্থাপন করিয়াছিলেন।” 


তারানাথের ঢেশীকর শব্দে সেদিন যাঁরা fae হরেছিলেন, তাঁরা তাঁর উদ্দীপনার 
রহস্যের সন্ধান পানানি। পণ্ডিত-বাঁণক তারানাথ তকর্বাচস্পাতির HEIRS নবযগের 
বাংলার হীতিহাসে বিরল। 

বাংলার সমাজ-জীবনে রেনেসাঁসের এতিহাসিক লক্ষণ কিভাবে পাঁরস্ফুট হয়ে উঠে- 
ছিল. তখনকার কয়েকজন বাঙালীর চাঁরত্রের এই দৃষ্টান্ত থেকে তার আভাস পাওয়া 
যাবে। ‘Individual enterpreneur কেবল বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যেই দেখা 
দেয়নি, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজশবী বাঙালীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল । পাশ্চান্ত্য অর্থ- 
নৈতিক জীবনের অবাধ বাণিজ্যের আদর্শে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে- 
ছিলেন এবং অনেকে বাণিজ্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়ে- 
ছিলেন, তবে তাঁর বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁর সমসামায়িক অন্যান্য বিদ্যাজীবীদের বাণিজ্যের 
পার্থক্য ছিল। তাঁরা fae মূলধন ক'রে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন বণিকদের মতো। 
বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে মূলধন ক'রে তারই যুগোপযোগণ বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে- 
ছিলেন | মুদরক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হিসেবে তিনি যে স্বাধীন বাণিজ্যের পারকল্পনা 
করেছিলেন তা তাঁর সমসামায়ক স্বশ্রেণীভূন্তদের মধ্যে আর কেউ বিশেষ করেননি। 
বাঙালা sahara মধ্যে এদাক দিযে বিদ্যাসাগরই ছিলেন এই ব্যবসায়ের অন্যতম 

প্রদশক। 
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মুদ্রিত বই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনে মুক্তির প্রতীক। নবযুগেরও fea অগ্রদূত 
mera ও মুদ্রিত বই। এতদিন যেন হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি ছিল পাতালের অতল 
অন্ধকারে শৃঙ্খলিত প্রামীথউসের মতো। TEA তাকে ale দিল যোদন, সেদিন 
জ্ঞানের আলোক চাঁরাঁদকে ছড়িয়ে পড়ল, এবং অজ্ঞানের অন্ধকার ধীরে ধারে কাটতে . 
লাগল। পুরোহিত, যাজক ও লিপিকরদের প্দীথগত জ্ঞান হাতেলেখা পাণ্ডুলাপির 
কারাজশীবন থেকে মন্ত হয়ে সকল মানৃষের আয়ন্তের মধ্যে এল ৷ লীপকরদের পাঁর- 
শ্রমিক দিয়ে অনেক পাণ্ডুলিপি বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগারের জন্য নকল করিয়ে- 
ছেন, কিন্তু তা নিরুপায় হয়ে। কুসংস্কার ও ক্‌পমণ্ড্‌কতার কারাগার থেকে মাননষের 
মান্তর যে স্বপ্ন তিনি দেখোঁছলেন, তা যে হাতেলেখা পাণ্ডুলাপর সাহায্যে সম্ভব 
হবে না তা [তানি বিলক্ষণ জানতেন। spine বইয়ের প্রাচুর্য ও প্রচার ভিন্ন তাঁর স্বপ্ন 
যে বাস্তবে রুপায়িত করা সম্ভব নয় তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সব 
.রকমের মুক্তির আগে মানসম্যান্তর প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসারের | 
শিক্ষার বাহন নবযূগের মুদ্রিত বইই হতে পারে, লিপিকরের লেখা পাণ্ডুালাপ নয়। 
{ক্ষার প্রসার ছাড়া সমাজসংসকারেরও সার্থকতা কম। মাদ্রণযন্ত্র তাই নবযুগের জ্ঞান- 
বিদ্যার প্রমিথিউস ৷ গ্রুগৃহের জীর্ণ-সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে জনসমাজের HS অংগনে 
জ্ঞানীবদ্যার আলোকবার্তকা বহন কারে নিয়ে আসার প্রচণ্ডশান্ত যে ERG ধারণ 
করে, সে এ-যুগের প্রামীথউস বৈ কিঃ নবযুগের জ্ঞান, স্বর্গ থেকে অপহৃত প্রাম- 
শথউসের আগ্নর মতো। মনে হয় যেন সেই যুগাগ্নির আরাধনার জন্যই বদ/সাগর 
মনদ্রণযন্তের ও মুদ্রিত বইয়ের বাণিজ্যাটি বেছে নিয়েছিলেন, অন্য কোনো বাণিজ্য তাঁর 
মনঃপৃত হয়ান | 

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার আগেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর 
‘সংস্কৃত প্রেস' ও ডপাঁজটা'ি' প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। অন্তত তাঁর প্রস্তীতর পর্ব শেষ 
হয়েছিল মনে হয়, ১৮৪৬ সালের শেষে, অথবা ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে | এ-বিষয়ে 
[তানি নিজে লিখেছেন :১ 'যংকালে আম ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে 
fare ছিলাম, তক্ণলঙ্কারের উদ্যোগে সংগ্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাঁপত 
হয়। ওঁ ছাপাখানায় তান ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম ৷’ - 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে RE ছিলেন তখন 
মদনমোহন "ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক | মনে হয় দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের 
ব্যবসা তখনই আরম্ভ করেছিলেন। 

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ছিলেন এক বৃন্তের দুই ফুল৷ বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে 
খানিকটা fates হয়ে, পারিবারিক জীবনে বন্দী হয়ে ছিলেন বলে, মদনমোহনের 
প্রাতভা বাইরে তেমন স্বীকাতি পায়ান ৷ স্বীকৃতির চেয়েও বড় কথা হল, মদনমোহনের 
চারতেও qissa পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়নি, পারিবারক পাঁরবেশের সংকীর্ণতার 
মধো। মদনমোহনের 'জশবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি এইখানে । তা না হলে, চারত্র ও 
প্রাতভার দিক থেকে তানি তাঁর সতীর্থবন্ধু বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ না হলেও, প্রায় 
সমতুল্য ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারিবারিক জীবনের বদ্ধ চোরাগাঁলতে, সংকীর্ণ 
স্বাথের অন্বেষণে তাঁর bated এশ্বর্য চর্ণরশ্মির মতো চারিত হয়ে গেছে, আগ্ন- 
শিখার মতো বাহজপবনে প্রজহালত হয়ে ওঠোনি। একবুন্তে দই ফুলের মধ্যে একটি 
তাই VATS অবস্থায় মাটিতে ঝরে পড়ে গেছে। 

দুই বন্ধৰ মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, “ae প্রকাশে 
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উদযোগা হয়োছিলেন। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে, সামাজিক কুসংস্কার নির্মল করার 
সংকল্প নিয়ে, দুই বন্ধ নির্ভায়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন। দৃম্টিভাঙ্ দুজনের প্রায় 
একই ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ অবশেষে দৈত্যের মতো দ:'জনের মধ্যে 
নেমে এল, এবং দু'জনেরই জীবনে NOYA বেদনার ছায়াসণ্যার করল । অবশেষে বন্ধ 
ও হল, ছাপাখানা ও বইয়ের vay নিয়ে। বিচ্ছেদ হল দই বন্ধুর জন্য যতটা 
নর, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থান্ধ আত্মীয়স্বজনের জন্য৷ বিদ্যাসাগরের ব্যান্তগত 
র সুখদুঃখ প্রসঙ্গে সে-বিষয় পরে উল্লেখ করব। 
ছাপাখানা করতে হলে অর্থে'র প্রয়োজন | সেই অর্থ AGA করা তখন মদনমোহন ও 
বিদ্যাসাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি৷ সামান্য চাকার ক'রে, বিরাট পোষ্যসংখ্যা 
তপালন কারে, অর্থসণ্চয় করা সম্ভব ছিল না। খণ ক'রে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা 
করতে হয়োছিল। এ-সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শন্ভুচন্্র লিখেছেন :৭ এই সময়ে অগ্রজ, 
মনমোহন তক্লতকারের সহিত পরামর্শ" করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত নাম দিয়া একটি মরা 
ধন্য স্থাপন করেন। ৬০০. টাকায় একটি প্রেস্‌ ক্রয় কারতে হইবে; টাকা না থাকাতে 
তাহার পরমবন্ধ বাব নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট & টাকা খণ কারয়া, তক্ণ- 
লংকারের হস্তে দিলে, তকণলঙকার প্রেস ক্রয় করেন। এ টাকা ত্বরার নীলমাধব মুখো- 
পাধ্যায়কে err কারবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শাল 


সাহেবকে বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদ কিছ ছাপাইবার, 


আবশ্যক হয়, বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, “বদ্যাথণী িবিলিয়ানগণকে 
যে ভারতচন্দ্রকূত অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য 
অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশদ্ধি আছে। অতএব যাঁদ কৃষ্নগরের রাজবাটন 
আদি অননদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া aoe করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা 
হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং এ একশতের 
WT ৬০০, শত টাকা দিব। অবাশন্ট যত পঢ়স্তক বিক্ৰয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেচ্ট 
লাভ করতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা খণ কারয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই 
পারিশোধ হইবে৷ সুতরাং কৃফনগরের রাজবটিশ হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, 
মাত ও প্রকাশিত করেন। একশত প্স্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০, ছয় 
শত টাকা প্রাপ্ত হন; এ টাকায় নগলমাধব মুখোপাধ্যায়ের খণ পাঁরশোধ হয়। ইহার 
পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসশস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ 
ম্দাদ্রত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরগর 
জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগল, তদ্দারা ছাপানর ধায় faa es 
হইয়াঁছল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। 
এ টাকায় ক্রমশঃ ছাপাখানার ইচ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগলেন . 
ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ নিয়েই বিদ্যাসাগর মাদ্রক ও প্রকাশকের বাবসা আরম্ভ 
করেন। এ-পথে তাঁকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের অনুগামশ বলা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শাল সাহেব বই কেনার প্রাতশ্রৃতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহত 
করেছিলেন ঠিক, কিন্তু কেবল সেই উৎসাহেই বিদ্যাসাগর 'অননদামঙ্গল' ছেপোঁছলেন 
বলে মনে হয় না। তার আগে কেবল গঙ্গাঁকশোর নন, আরও অনেকে ‘অন্নদামঙ্গল’ 
ছেপেছিলেন। ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঠিক ছাপাখানার 
আ'দযুগে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল বলেই, কৃষ্ণনগরের রাজসভার বাইরে ভারত- 
চন্দ্রের পক্ষে জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠা সম্ভব হরেছিল। পদাথর যুগের রাজসভার স্তাবক- 
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দের গণ্ডির বাইরে তান জনসমাজে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠাঁর কাছে সুপরিচিত হয়ে- 
1ছিলেন। তাঁর কবিতার ও গানের একটা চাহিদা হয়েছিল তখন, বিশেষ ক'রে তাঁর 
'অনদামঙ্গলের' অন্তর্গত শীবদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের। প্রথম যুগের বাংলা পুস্তক 
প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রায় তাই ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার 
প্রকাশকরাও শীবদ্যাসন্দর' কাব্যাংশের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং 
মাশশীল সাহেবের প্রতিশ্রযাত ছাড়াও 'অনদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অন্য ঘাঁণাজ্যক 
য্যান্তও ছিল। 

'অনদামঙ্গল' ফোর্ট উইীলয়ম কলেজের সাঁবালিয়ান ছাত্রদের পড়ানো হতো এবং 
বিদ্যাসাগর যখন সেই কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন তানিই তা পড়াতেন। “বিদ্যা- 
সধন্দরে'র উপাখ্যান পড়াতে তিনি রীতিমতো সংকোচ বোধ করতেন। এ-সম্বন্ধে FF- 
কমল ভট্টাচার্য লিখেছেন :« “বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট“ উইলিয়ম কলেজে 'সাবলিয়ান- 
দগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে “বদ্যাস্যন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যা- 
AAA খেউড অংশ পড়াইবার সময় তানি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন 
করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপায় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন 
তুমি কাতুমাতু করিতেছ ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, 
Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সব বহি নাই? 
আর আমরা কি এ সকল বাহ আদবে পড় না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছ ? অতএব 
ইহাতে আর লঙ্জার [বিষয় কি?’ এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।” 

ছাত্রদের পড়াবার জন্যই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিদ্যাসাগর, তা AT! তাঁর 
a loc সংযত হলেও, রদুচিবায় ছিল না। সাহিত্যবোধ ও রসবোধ ছিল গভার। 
বদ্যাস,ন্দরের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে সংকোচ হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ 
প্রয় কবি ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কবিতা তিনি প্রায় আব্‌ত্তি ক'রে শোনাতেন। FF- 
কমল বলেছেন :৯ ‘বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা Uo পছন্দ কাঁরতেন। 
আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তান সংস্কৃত কলেজের 
আযাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ পারত্যাগপূর্বক মদনমোহন তর্চলঙ্কারের সাহত এক- 
যোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামংগল' গ্রন্থই তাঁহার 
ছাপাখানায় সব্বপ্রথম Taw গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রে 
'অন্নদামঙ্গলে'র কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি কারতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে 
হইতেছে, একদিন তান 'হেথায় ভ্রিলোকনাথ বলদে চাঁড়য়া' ইত্যাদ কাঁবতাটি বিশেষ 
আনন্দের সহিত পাঁড়তে লাগিলেন এবং বালতে লাগিলেন,-_'দেখ দেখি, কেমন 
পরিচ্কার ঝরঝরে ভাষা!” 

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ wale সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর নিজে কৃষ্ণনগর রাজবাঁড় 
যান। সেই সূত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যন্তগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতাশচন্দ্রের 
পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতনন্দ্র প্রণীত গ্রন্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর 
স্কুলের পারদর্শনসূত্রে এই সংস্রবের সন্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের গণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে AY সখ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন... 
বিদ্যাসাগরের সাহত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ শ্রীশচন্দর রত্ন-সংহাসন পারিত্যাগ কাঁরয়া, 
পুলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষাহীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালঙ্গন দিতে 
কিণ্চিংমান্ও side হইতেন না! 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬৬ 


কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুত্ব পরবতীণ্কালে আরও দ্‌ঢ় 
হয়। কারণ, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে পরে যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজারা অন্যতম। কেবল রাজবংশের সঙ্গে নয়, তাঁদের 
দেওয়ানবংশের Fee বিদ্যাসাগরের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা 
দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর সমবয়সী ও বিশেষ প্রণীতির পাত্র ছিলেন। কোনোদিক 
থেকেই কৃষণনগরের রাজপারিবারের সহযোগিতালাভে তাঁর বাধা ছিল না। 

ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ প্রকাশ করবার পর, বিদ্যাসাগর আরও অনেক e- 
পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য 
কোনো TiS সংস্করণ তখন পাওয়া যেত না। অর্ধীশক্ষিত প্রকাশকরা সেগ্ীল কিছ; 

৭ বিকৃত আকারে প্রকাশ করতেন মুনাফার লোভে। বিদ্যার দুভেদ্য গভগৃহ থেকে 
পরাথবন্দী সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রিত গ্রন্থাকারে তিনি জনসমাজে 
প্রকাশ ক'রে দেন। বিদ্যাসাগরের এ-কার্ত ইয়োরোপের ধনতান্রিক নবজাগরণের যুগের 

যোগা প্রিপ্টার-প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনশয়। 


বই ছেপে প্রকাশ করতে পারলে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না। বাণিজ্যক্ষেত্রে তখন 
map (Printer), প্রকাশক (Publisher) ও পুস্তক-ীবক্রেতার (Book-seller) 
“ied প্রাতষ্ঠিত হয়নি | shaw গ্রন্থের বিক্রেতারাও তখন দোকান খুলে ব্যবসা করার 
প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিদেশী বই কলকাতা শহরে আমদানি হতো, এদেশশ ছাপা 
বইয়েরও কিছু চাহিদা বাড়ছিল পাঠকমহলে। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র বইয়ের দোকানের 
প্রচলন তখনো হয়ান। বটতলার প্রকাশকরা ক্যানভাসার নিয়োগ কারে গ্রাম্য মেলায় ও 
- লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা তা করতেন না, তাঁরা 
ছাপাখানা বা পারচিত কোনো গৃহের ঠিকানা প্রকাশ ক'রে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকায় 
এবং ক্রেতাদের সেখান থেকে বই কিনে নেবার জন্য অনুরোধ করতেন। অজ্পসংখ্যক 
বইয়ের দোকান যা গড়ে উঠোঁছল, তা বটতলা ও চীনাবাজার অঞ্চলে; হিন্দূকলেজ ও 
সংস্কৃত কলেজের আশেপাশে (কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে) নয়। চীনাবাজারই ছিল ড় 
বইয়ের কেন্দ্র ১_ ‘Bookshops have attractions all their own, even in 
the China Bazar — The stock of books in some of these native shops 
is heavy and the authors are commonly of the first rank in literature 
and popular science. .’ । 

বাঙালী ব্যবসায়ী যাঁরা বইয়ের দোকান করতেন, বাণিজ্যই তাঁদের প্রধান পেশা ছিল। 
বিদ্যাসাগরের পেশা ভিন্ন হলেও, বইয়ের দোকান করোছলেন তিনি, বই প্রকাশ ক'রে 
বিক্রেতাদের বিক্রি করতে দেনানি। বইয়ের দোকানের নাম ছিল ‘সংস্কৃত প্রেস ডিপ- 
favia | কেবল নিজের প্রকাশিত বই দোকান থেকে বিক্রি করতেন না, অন্যের প্রকাশিত 
বইও এজেন্সি নিয়ে fats করতেন। for, কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ অঞ্চলে কলকাতা 
শহরের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র গড়ে উঠাঁছল। এই বিদ্যাকেন্দ্ের অনতিদূরেই তানি এই 
বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করোছলেন। তখন এ-অপুল গ্রন্থকেন্দ্ররুপে গড়ে ওঠোনি। 
বিদ্যাসাগরই বোধ হয় প্রথম এই অণ্চলে বইয়ের দোকান করেন এবং তার পর থেকে 
ধীরে ধীরে এক শতাব্দী ধরে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ প্রধান গ্রন্থকেন্দ্র হয়ে ওঠে। 

বিদ্যাসাগর বিলাসী গ্রন্থব্যবসায়ী ছিলেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের বাণিজ্যে তিনি 
শখ বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য অবতীর্ণ হননি। শিক্ষা তাঁর জণবনের প্রধান 


চু 
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পেশা হলেও, এ-ব্যবসাকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন না। মুদ্রণ ও প্রকাশনের 
ব্যাপারে তিনি যে দক্ষতা অজন করোছলেন, তা তখনকার দিনে খুব কম ব্যবসায়ীরই 
ছিল। িহারীলাল লিখেছেন :** 'ছাপাখানার কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ তিনি যে কি পরিশ্রম 
করিয়াছলেন এবং কি উদ্ভাবনী “iva পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত 
আছেন ক? ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ৭০1৭২ ঘর, বাঙ্গালায় ৫০০ ঘর। 
'র' ফলা, |W ফলা, P ফলা এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর 
নহে। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পাঁরশ্রম করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পঢব্বে অক্ষর- 
যোজনার এমন afer ছিল না। তিনি অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা কারয়াছিলেন, 
অনেক স্থলেই তাহা অনুকূল হইয়া থাকে | তাহার নাম “বিদ্যাসাগর ATV 

THM টেকনিক্যাল ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের কতখানি আগ্রহ ছিল, তা তাঁর এই 
অক্ষরবিন্যাসের প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। 'টাইপ-কেসে' বাংলা মা্রণাক্ষরের বৈজ্ঞানিক 
বিন্যাসের জন্য বহু AS দণর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছেন। অনেক ভুলভ্রান্তি ও পরাক্ষার 
ভিতর: দিরে ভান acts হযেছে। বারা SE we uber tee 
চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম। বাঙালী বিদ্বশ্রেণীর মধ্যে তিনিই 
বোধ হয় একমান্র ale, যাঁর সজাগ দৃষ্টি বাংলাভাষার মাদ্রণসমস্যার দিকে আকৃষ্ট 
হয়োছল। শৌখিন মদুদ্রণ-ব্যবসায়ী, গ্রল্থকার বা প্রকাশক হলে, TEC প্রাত তাঁর . 
এতখানি ব্যন্তিগত অন:রাগ প্রকাশ পেত না। হরপ্রসাদ AY লিখেছেন: ৯২ শবদ্যাসাগর 
মহাশয় খুব পাঁরশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব 
বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সব্বন্দাই উহার বাংলা পারবর্তন করিতেন। দৌখতাম 
প্রত্যেক পাঁরবর্তনেই মানে খ্বালয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন-_ ব্মঝতেন! 
বহুদিন ধাঁরয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার 
ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব a faced; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, 
বিক্ৰয় কারবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটার (১৮৪৭) নাম দিয়া এক 
বইয়ের দোকান খ্মললেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই 'লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে 
ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে 
সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন 

THF প্রকাশক গ্রন্থকার ও গ্রল্থাবিক্রেতার কাজ বিদ্যাসাগর কিভাবে একাই করতেন, 
রতাক্ষদুষ্টারা তার পারিচয় দিয়ে গেছেন। একাজে তানি তাঁর সহযোগা বণ্ধবান্ধবদেরও 
উৎসাহিত করেছেন। প্রথম থেকেই পান্ডিত মদনমোহন তকণালঙ্কার তাঁর অংশশদার 
ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর অনূজতুল্য বন্ধ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যার তাঁর প্রেসেই 
কাজকর্ম শিখে, পরে স্বাধীনভাবে TERE প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা আরম্ভ করেন। 
তাঁর অন্তরগ্গ বন্ধু, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণেরও বাণিজ্য- 
প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস ও ডিপাজটারির বাঁণাঁজ্যক 
সাফল্যে তাঁর APY বন্ধুরা বিশেষভাবে অন্:প্রাণত হয়োছলেন বলে মনে হয়। 
সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সহকমাঁদের মধ্যে- অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিত। 
‘গরিশচন্দ্র বিদ্যারত্রের পুত্র লিখেছেন :১০ ‘যে সময়ে পিতৃদেব অর্থোপাঙ্জনের উপায় 
চিন্তা কারতোছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ 
করিয়া ‘সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি TERT স্থাপন করেন। তানি পিতৃদেবকেও এ 
যন্রের একজন অংশ কারিয়া লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সণ্টিত অর্থ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬৮ 


ছিল না, সুতরাং খাণ করিয়া Ge যন্দ ক্রয় করতে হইল; এবং তিনজনেই নূতন নূতন 
পৰস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশ SAM এ IMAI TAT চালাইতে লাগলেন..." 

‘কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে 
fre হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চাঁলয়া যান। কাজেই মাদ্্রান্্ চালাইবার ভার 
উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রিনাসপাল 
ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হস্তে অনেক কার্যাভার ছিল; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া দিতেন; পিতৃদেব এগুলি AS করা, ae শোধন করা প্রভূত কার্য্য সম্পল 
কাঁরতেন। প্রফশোধন বিষয়ে পিতৃদেবের ঈদৃশশ শান্ত ছিল যে তাঁহার Shey দৃষ্টি 
হইতে কোনপ্রকার ভ্রমপ্রমাদই এড়াইয়া যাইত না৷... 

‘কালক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিক সংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল; 
মদনমোহন তর্কালঙকারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ 
ত অতাঁব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া মাদদ্রাযন্ত 
চালাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ 
ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সংগত বোধ হইল না। তানি একাঁদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 

, ‘আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; 
মদনেরও-এইরূপ মত হইবে; আপাঁন তাঁহাকে পত্র fate জানুন ৷' ‘বিদ্যাসাগর 
মহাশয় প্রথমে এ কথায় কর্ণপাত করেন AML | পরে মদনমোহন তকণলঙকার মহাশয়কে 
পত্র লিখিয়া যখন তাঁহারও এরুপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। মদনমোহন তকণালঙ্কার মহাশয় ও 'িতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই দিলেন এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছ; লভ্যাংশ প্রাপ্য 
হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন 

এর পর গিরিশচন্দ্র নিজের নামে একটি মুদ্রণযন্ত স্থাপন ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করেন। 
তাঁর a হরিশচন্দ্র পিতার চাঁরতকথায় এই “গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-যন্’ স্থাপনের 
কাহনীও বর্ণনা করেছেন। সে-কাহিনণ বাস্তবিকই রোমাণ্টক। তখন গিরিশচন্দ্র গড়পার 
SBT বাস করতেন। সেখানে লালচাঁদ বিশ্বাস নামে এক মব্রণব্যবসায়ী তাঁর প্রাতবেশী 
ছলেন। বার্ধক্যের জন্য তিনি ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তখন বাড়িতে বসে থাকতেন | গারশ- 
চন্দ্র তাঁকে ছাপাখানা করার পরামশ* দেন এবং উভয়ে একটি ছাপাখানা করেন, 'সঃচারু- 
Wa নামে। অল্পকালের মধ্যে লালচাঁদের মৃত্যু হয়। প্রেস Tate ক'রে গাঁরশচন্দ্র নিজ 
অংশ ৮০০, টাকা পান এবং তাই fara এণ্টালি অঞ্চলের একটি মুসলমানের প্রেস নিজে 
কেনেন। সেই প্রেসে বাঙ্গালা পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছোন ও তাঁবা, দেবনাগর 
পাইকা অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেন ও তাঁবা, এবং পাশা পাইকা ও স্মল-পাইকা অক্ষরের 
প্রায় ১০০ ছোন ও তাঁবা ছিল।' ছেনি ও তাঁবা মূল্যবান, তখন টাকায় দ:খানা ক'রে 
fale হতো। বিক্রি করলে গগাঁরশচন্দ্র ছেন ও তাঁবা থেকে প্রায় এক হাজার টাকা 
পেতেন। Tey তাহা না কাঁরয়া স্থির করলেন যে পাশার অক্ষর ও তাহার ছেনি ও 
তাঁবাগনীল কোন মুসলমান মাদ্রাকরকে ক্রয় কারবেন; এবং বাঙ্গালা ও দেবনাগর ছেনি 
ও তাঁবা দ্বারা অক্ষর ঢালাইবার কারবার খুলিবেন; আর বাঙ্গালা, দেবনাগর ও ইংরাজি 
অক্ষর দ্বারা ছাপাখানার কার্য চালাইবেন l 

বিদ্যাসাগর সব করোছলেন, কেবল টাইপ ফাউণ্ডর বা অক্ষর ঢালাইয়ের কোনো ব্যবসা 
করেননি ছাপা ও অক্ষর ঢালাইয়ের কাজে মুসলমানরাই তখন অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যা- 
সাগরের মন্তাশষ্য গিরিশচন্দ্র তাতেও পশ্চাদ্পদ হননি ৷ গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে 


fam ও বাণিজ্য ১৬১৯ 


মদ্রণবাঁণজ্যে তিনি গুরুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন ৷ টুলো পশ্ডিতবংশের একজন 
সন্তানের পক্ষে, সব বাণিজ্য ছেড়ে, মদ্রণ-বাঁণজ্যের পথে এই দুঃসাহসিক অভিযান 
{বিস্ময়কর মনে হয়। ?শবনাথ শাস্দ্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও কলকাতা 
থেকে দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রামে 'সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিকা স্থানান্তারত ক'রে নিয়ে 
য়ে যে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করোছলেন, তারও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন 


‘বিদ্যাসাগর | 


ইয়োরোপের যাজকশ্রেণী ও ফিউডাল অভিজাতশ্রেণীর একটা বড় অংশ দীর্ঘকাল 
ধরে মুদ্রণন্তের ও মুদ্রিত বইয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রচুর পাঁরমাণে অর্থব্যয় 
কারে, গলীপকরদের দিয়ে aster নকল করিয়ে তাঁরা স্বলপমুল্যে সেগুলি Tale ক'রে, 
NIRS বইয়ের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করতেও Gide হননি। কিন্তু সে অসাধ্যসাধন 
সম্ভব হয়ান তাঁদের দ্বারা । জ্ঞানবিদ্যার ভাণ্ডার তাঁরা পুথি মধ্যে বন্দী কারে রাখতে 
পারেনানি। aura তাঁদের বিদ্যার 'মনোপালি' ধংস ক'রে সাধারণের সামনে জ্ঞানের 
প্রদীপ তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের মধ্যে একটা বড় অংশ 
মদ্রণের প্রসার কামনা করতেন AT! পণ্ডিত-পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্তবিদ্যা 
্র্থাকারে মদত হয়ে জনসমাজে প্রচারিত হলে তাঁদের বংশগত “Pala ব্যবসা 
নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁদের ভয়৷ নবয্‌গের বিদ্যার বাঁণকদের, TUS প্রকাশক ও 
লেখকদের তাই তাঁরা AAA দেখতেন AT! NATA Ofertas শক্তির তাৎপর্য 
বুঝেই বিদ্যাসাগর অন্য কোনো স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হননি। কারণ আর্থিক 
আত্মনিভ‘রতাই বা প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের 
স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ব্রতের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ক'রে তোলা | শিক্ষা ও সমাজসংস্কার 
যাঁর জীবনের ব্রত, স্বাধীন TAF প্রকাশক ও গ্রল্থকারের বৃত্তিই তার শ্রেষ্ঠ উপযোগী 
বৃত্তি। ব্রতের সঙ্গে বৃত্তির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না এক্ষেত্রে। ম-দ্রক ও লেখক 
fafa, তিনি স্বাধীনভাবেও সারাজীবন শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে আত্মীনয়োগ 
করতে পারেন | চাকারজীবনের উদ্থান-পতনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের পক্ষে তা করা সম্ভব 
হয়োছিল তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বৃত্তির জন্য। 

সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার পর, প্রেসের কাজকর্মে ও গ্রল্থ-রচনায় তানি 
মনোযোগ দিয়োছলেন। বছর দঃয়েকের মধ্যে তাঁর ব্যবসায়ের উন্নাতও হয়োছল যথেষ্ট | 
১৮৪১ সালের মার্চ মাসে তান পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উহীলয়ম 
কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকার পান। ১৮৫০ সালের শেবাঁদকে মদনমোহন তক্কালঙকার 
মার্শদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুস্ত হয়ে চলে যান। Wea ময়েট সাহেবের 
অনুরোধে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তার 
অল্প দিন পরেই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষপদ 
সৃষ্টি করা হয় এবং বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুন্ত হন। 

রসময় দত্তের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তানি ‘চাকার কখনো করব না’ এরকম কোনো 
প্রাতজ্ঞা ক'রে পদত্যাগ করেনানি। শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানের সঞ্চো প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করে 
দেশের কল্যাণের জন্য কোনো কাজ করা যে সম্ভব হবে না, তা তান জানতেন | কল্তু 
তান আত্মমর্ধাদা ও স্বাতন্ বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই যখনই 
অবসর পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও গ্রল্থরচনার কাজে মনো 
নিবেশ করেছেন। IAF ও লেখকের পেশাই তাঁর এই স্বাধীন চিন্তার শান্তি KTR | 
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বিদ্যার বাণিজ্যে তান ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও অন করেছেন। নবধুগের প্রচণ্ড 
শন্তিশাল হাতিয়ার ম:দ্রণযন্্র ও লেখনী তাঁর আয়ন্তে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপো- 
জিটারর মালিক, এবং একজন স্বাধীন লেখক। কোনো চাকরিতেই আর তাঁর কোনো 
ভয় নেই ৷ বিদ্যায়তনে থেকেও তিনি TOTA শিক্ষা ও সমাজসংসকারের ব্রত গ্রহণ করতে 
পারেন। চাকার কোনোদিন তাঁকে পরাধীন করতে পারবে না। তাঁর স্বাধীন চিন্তার 
পথে কোনো অন্তরায়কেই আর মাথা হে'ট ক'রে স্বীকার করতে হবে না। 
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িদ্যাস'গর ঘটনাচক্রে আবার ফিরে এলেন সংস্কৃত কলেজে | জীবনের ও ঘটনার ঘাত- 
প্রীতঘাতের মধ্যে কোনো কোনো সময় মনে হয় যেন ইতিহাসের একটা NY উদ্দেশ্য 
থাকে । ঘটনার টানে বিদ্যাসাগর যখন আবার সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ঘরে সংস্কৃত 
কলেজের কাজে যোগ দিলেন তখন ইতিহাসের এই আপাত-রহস্যময় উদ্দেশ্যাসদ্ধির 
কথা না ভেবে পারা যায় AT! নবযুগের বাংলার শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠায় যিনি উদ্যোগী 
হবেন, প্রচলিত দেশ'য় শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের কাজ যাঁকে করতে হবে, তিনি কেবল 
পথপাশ্বে দাঁড়িয়ে ঘটনার জোয়ার-ভাঁটার দৃশ্য দেখতে পারেন না। আবর্তের মধ্যেই 
তাঁকে নেমে দাঁড়াতে হয়। 

সংরেন্দ্রনাথের পিতা দু্গচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড-রাইটার 
ও কোষাধ্যক্ষের চাকরি করতেন। চাকার বজায় রেখে আতীরিন্ত ছাত্র হিসেবে তান 
মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনতে যেতেন। জীবনের পেশাটাকে তখনও তাঁন সাঠক- 
ভাবে বেছে নিতে পারেননি । ডান্তারি পড়বেন এবং ডান্তার হবেন, এই যখন "সিদ্ধান্ত 
করলেন, তখন কলেজের চাকার তাঁকে ছাড়তে হল। ১৬ জানুআর ১৮৪৯, তান 
মেজর মার্শালের কাছে পদত্যাগপত্র দাঁখল করেন। ১ মার্চ ১৮৪৯, পাঁচ হাজার টাকা 
জামিন দিয়ে মাঁসক ৮০, টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে নিষ্ন্ত হন। 

তারপর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। 

নবেম্বর ১৮৫০, সংস্কৃত কলেজের সাহত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তকণীলঙকার 
জজপণ্ডিতের চাকার য়ে মার্শ দাবাদ চলে যান। 'শক্ষাসংসদের সেক্েটার ময়েট 
সাহেব এই শূন্যস্থান বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরকে 
তা জানানো হয়। চাকরির প্রয়োজন ছিল বলে বিদ্যাসাগর যে-কোনো চাকার যে-কোনো 
শর্তে করার জন্য কোনোদিনই উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। বিশেষ ক'রে, সংস্কৃত কলেজের 
মতো শিক্ষায়তনে তো নয়ই | সেখানে চাকারর চেয়েও তাঁর বড় লক্ষ্য হল শিক্ষাসংস্কার। 
তাঁর শিক্ষাদর্শকে তিনি সেখানে বাস্তবে রূপ দিতে চান। সাহত্যশাস্ত্ের অধ্যাপক 
হলে তা হবে না। তার জন্য GATS পদমর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। 
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তাই প্রথমে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষে ময়েট 
সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তিনি জানান, শিক্ষাসংসদ ate তাঁকে 'প্রন্সিপালের ক্ষমতা 
দেন তাহলে তান এ পদ গ্রহণ করতে রাজী আছেন। ময়েট বিদ্যাসাগরের কাছ 
থেকে এই মর্মে একখানি চিঠিও লিখিয়ে নেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৮৫০, ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ ছেড়ে পরাঁদন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাদ্বের অধ্যাপকের পদে 
যোগ দেন। সেই মাসেই রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর, শিক্ষাসংসদের 
অনদরোধে বিদ্যাসাগর আর-একটি শিক্ষাসংসকার-পারিকজ্পনা রচনা করেন। আগের 
পাঁরকল্পনার সঙ্গে ১৮৪৬-এর) এই পরিকল্পনার সাদৃশ্য আছে, মূল দ্যাম্টভাঙ্গরও 
মিল আছে। তবে আরও অনেক পরিণত চিন্তার ফল এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে 
গাওয়া যায়। তিনি নিজেই এই পাঁরকম্পনাটিকে seta চিন্তা ও বিবেচনা-প্রসূত' 
বলেছেন। কলেজ পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা এবং পাঠ্যপ্রণালশ সংস্কারের ব্যাপারে 
অনেক কথা তিনি পাঁরকল্পনার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা কার্যকর করার 
জন্য শিক্ষাসংসদ বিদ্যাসাগরকে সর্বময় কতৃত্ব দেন। এই সময় রসগয় দত্ত যখন পদত্যাগ 
করেন তখন সংসদ গবনমেন্টকে লেখেন : ‘বাব: রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত 
কলেজের সম্পাদকের কাজে HAE আছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোনো জ্ঞান নেই 
বললেই হয়। তার উপর অন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে সারাদিন তাঁকে ব্যস্ত থাকতে 
হয়। কলেজের কাজের সময় ঠিক তিনি কখনই উপাস্থত থাকতে পারেন না। AST- 
বতঃই তাই কলেজের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হাজিরা খাতার উপর একেবারেই 
নিভ'র করা চলে না। নানারকমের অব্যবস্থার ফলে কলেজের অবস্থা 1দন-দিন শোচনগয় 
হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের ক্ষতিও হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করা হয় তাতে এই অবস্থার আশু প্রতিকার না করলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ৷ 

‘বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সম্প্রীত যে আন্দোলন শর; হয়েছে, 
কারতকমণ লোকের হাতে পড়লে সংস্কৃত কলেজাটকে তার শান্তিশালী সহায়ক হিসাবে 
স্বচ্ছন্দেই গড়ে তোলা ষায়। - 

‘বার রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে কলেজ পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় দূর হল 
বলে মনে হয়। ক্যালকাটা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ স্প্েঞ্গার আরবা ভাষায় যেমন সৃপাণ্ডত, 
সেরকম সংস্কৃতের পণ্ডিত কোনো ইয়োরোপায় যোগ্য ব্যান্তি কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। 
এক্ষেত্রে শিক্ষাসংসদ মনে করেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র Bre ale! এক- 
দিকে তিনি যেমন ইংরোজি ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যাদকে তেমানি সংস্কতেও তাঁর গভগীর 
MGT শুধু তাই নয়, তাঁর মতো উদ্‌যোগণী, কর্ম'তংপর, বালণ্ঠচিত্ত ate বাঙালীর 
TH দ'লভি। তাঁর রচিত ‘বেতাল পণ্টাবংশাতি' ও “চেস্বার্সের বায়োগ্রাঁফ'র বাংলা 
অনুবাদ সমস্ত স্কুল-কলেজে বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। তানি যাঁদ 
কলেজের অধ্যক্ষ হন তাহলে বর্তমানের সহকারা সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে 

Sea অধ্যাপকের পদে ALS করা যেতে পারে। সম্পাদক ও সহকারী 
সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হবে। দুই পদের বেতন এখন মোট ১৫০. টাকা। 
অধ্যক্ষকে এই ১৫০, টাকা দিলেই চলবে ৷ সুতরাং পুরাতন ব্যবস্থার পাঁরবর্তনের জন্য 
কোনো খরচ বাড়বে না। 

‘গবর্নমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আপাতত অস্থায়ীভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
উপর সংস্কৃত কলেজের তত্তাবধানের ভার দেওয়া হল।” 

ংসদের সুপারিশ ও প্রস্তাব MATT মঞ্জুর করেন। মাসিক ১৫০, টাকা 


শিক্ষা চিন্তা i ১৭৩ 


বেতনে, ২২ GAIA ১৮৫১, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
হন। এইবার সংস্কৃত কলেজ পুনগঠিনের এবং তার শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের সমস্ত 
দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপর, এবং সেকাজ করার ক্ষমতাও তাঁকে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চপদে 
ঞ্রাতাম্ঠত হয়ে এবং সর্বাধিক কর্তৃত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমর্পণ করেন। 


সংস্কৃত কলেজের হাতেলেখা অপ্রকাঁশত নাঁথপত্রের মধ্যে ‘Notes on the 
Sanskrit College’ শিরোনামে একটি সহদীর্ঘ ২৬ প্যারা-সংবলিত রচনা আছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র এই Notes-oa রচাঁয়তা, রচনার তারিখ ১২ এপ্রিল ১৮৫২। মনে হয়, 
এটি বিদ্যাসাগরের অবসর সময়ের চিন্তাপ্রসূত একটি খসড়া। এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের 
িক্ষাদর্শের সমগ্র রূপটি এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যা আর অন্য কোথাও ওঠেনি। 
তাঁর সমস্ত শিক্ষাসংসকার প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই আদর্শ এই খসড়ার মধ্যে দেখা 
যায় তান লিখেছেন :* 

১। বাংলাদেশে শিক্ষার তত্তাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া 
উচিত, সমদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহত্য সৃষ্টি করা। 

২। যাঁরা ইয়োরোপণয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ 
এবং TATA SHIPS, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ 
সাহত্য ATG করতে পারবেন AT | 

৩। যাঁরা সংস্কৃত ভাবায় পারদশী 
AAG করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ 
সঢাশক্ষার প্রয়োজন | 

গছে, যাঁরা কেবল ইংরোজ বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁরা 


91 অভিজ্ঞতা থেকে দেখা T 
সান্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু; প্রকাশ করতে পারেন AT! তাঁরা এত বোঁশ 


ইংরেজিভাবাপন্ন যে তাঁদের যাঁদ অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, 
তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পারগাঁজত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনো ভাবই 
প্রকাশ করতে পারবেন না। 

Ai তাহলে APA বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যাঁদ ইংরৌজ 
সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমান্র সুসমূদ্ধ-বাংলা সাহত্যের 
সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচাঁয়তা হতে পারবে। ' 

Ul AA A হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে ক ধরনের PANT প্রবর্তন 
করা যেতে পারে? 

৭। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাঁহত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে 
হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে। 

৮। আলংকারশাস্নে তাদের RATNA ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাবাপ্রকাশ' 


...ও 'সাহিতাদর্পণ' গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায়। 
৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকারশাস্তর পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত-ীবদ্যার ভিত্‌ 


আহরণ করতে সক্ষম নন, 
করতে অক্ষম, তাঁরা এই 


< নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা 
পণ্ডিতদের ইংরোজ ভাষায় ও সাহিত্যে 


* মূল ইংরেজি খসড়াটি পারাশিষ্টে মুদ্রিত হয়েছে। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ১৭৪ 


দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচান্দ্রকা। এই «rata পাঠ করলে ভারতের fats অঞ্চলের 
ব্যবস্থাঁদ সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। 

SSI বতমানে গাঁণতশাস্ত্ের পাঠ্য হল লীলাবতণ ও বাঁজগাঁণত। গাঁণতবিজ্ঞানের 
পক্ষে এই দু'খানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দু'খানি রচিত, 
প্রচলিত ছড়া আর্য ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক-একটি প্রহেলিকা 
হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশি সময় লাগে 
এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দু'খানি পড়তে হয়। 
বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক ‘সমস্যা’ ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল 
কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোনো সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের 
প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্য প্রয়োজনণয় বিষয় পড়তে 
পারে। 

SRI সেইজন্য ARTO গণিতাশক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় | 

SOI এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গাণতাবদ্যার 
যথাযথ TAH দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আম শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের 
বদলে ইংরোজর মাধ্যমে গাঁণতাবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া View, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক 
সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে। 

১৪। হিন্দ্য-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে,- ন্যায়, বৈশোবক, সাংখ্য, 
পতগ্জল, বেদান্ত ও মামাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কাবদ্যা, অধ্যাত্মীবদ্যা, এবং মধ্যে 
মধ্যে TE B রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঙ্জল ও 
মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় এ একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসবপার্বণের এবং 
পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু 

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ৯৬ ডিসেম্বর 
১৮৫০, আমি আমার রিপোর্টে যে মত are করেছি আজও তাই সমর্থন করি। 

SSI এ কথা ঠিক যে হিন্দদর্শনের অনেক মতামত আধুলিক যুগের প্রগাতশল 
ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, FHS তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন 
সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত৷ ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরোজ 
ভাষায় তারা যে জ্ঞান অন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনাবিদ্যা পাঠ করারও 
স্টাবধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, 
এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা 
সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল. সেগ্যাল 
পড়লে তারা দেখতে পাবে ভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছে 
এবং এক দর্শনের পণ্ডিত fer দর্শনের ভুলদ্রান্তি দৌঁখয়েছেন এবং প্রাতপাদ্যের 
NSPS খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার 
সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের rises ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে 
পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদ্‌শ্য ও পার্থক্য কোথায় 
তাও তারা বুঝতে পারবে । 

৯৭। এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা 
আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষা (Technical 
Word) জানা দরকার, তা পাণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে। 

SVI এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যাঁদ এইগনল 
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পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : ন্যায়দর্শন _ গোতমসূত্র ও কুস্‌মাঞ্জলি; বৈশোষক-দর্শন 
— কণাদের সত্র: সাংখ্যদর্শন কপিলের সূত্র এবং THAT; পতঞ্জল দর্শন _ পতঞ্জলের 
অত্র; বেদান্তদর্শন _ বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মীমাংসা- 
দর্শন _জৈমিনির সূত্র । এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে 
সমস্ত দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে । 

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিন- 
ভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরোঁজর জন্য দেওয়া উচিত। 
অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে 
ইংরেজি। অর্থাৎ তিনভাগের দু'ভাগ সময় ইংরেজিবিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উাঁচত। 

২০। বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরাক্ষায় সাহিত্য, অলংকার, গণিত, 
aris, দর্শন ও সংস্কৃত গদ্যরচনা_ এই বিষয়গ্লি আছে। এগুলি এইভাবে পরি- 
ACT করা যেতে পারে; সাহিত্য ও অলংকার যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংস্কৃত- 
গাঁণত ও সংস্কৃত গদারচনা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে Beary, গণিত ও 
প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজিতে পড়াতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়র ব্যাততপরাক্ষার 
{ব্যয় । দর্শনশাস্ল, তকশাস্ম ও অর্থশাস্তও বৃত্তিপরাঁক্ষার বিষয় হবে, এবং প্রাত বছরে 
একাঁট ক'রে বিষয় নির্বাচন করা হবে। 

২১। দু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে যে ইংরেজিবিভাগ আছে, তা দিয়ে এই ধরনের 
শিক্ষাসংস্কার করা অসম্ভব । তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ 
পারদশগ্ নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোনো 
কাজ হবে না। তাঁদের যাঁদ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে, সেখানে বদল ক'রে দেওয়া যায়, তা হলে ভাল RT 

২২। এ বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনগঠিন করতে হবে, চারজন শিক্ষক নিয়ে, যথাক্রমে 
১০০ টাকা, ৯০. টাকা, ৬০. টাকা এবং ৫০, টাকা বেতনে । এই বেতন দিলে ভাল 
শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করতে হলে ইংরোজবিভাগের জন্য মাসে 


৩০০. টাকা খরচ করা প্রয়োজন 
eo) সংস্কৃত-গণিতশ্রেণী তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০. টাকা বেতনে 
ইংরোজবিভাগের জন্য পাওয়া যাবে। বাঁক যে পণ্টাশ টাকা মাসে লাগবে তা কলেজের 


বাৎসারিক গ্র্যাণ্ট ২৪০০০. টাকা, যা থেকে এখন ১৯০০০, টাকার FH, বৌশ খরচ 
হয়, তাই থেকেই নেওয়া যেতে পারবে। 

২৪। যাঁদ শিক্ষার খাতের তহাবল থেকে এই আঁতারন্ত ব্যয় এখন মঞ্জুর করা সম্ভব 
না হয়, তা হলে অন্য কোনো উপায়ে এই ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে 
হবে। বর্তমানে দু'জন ‘রাইটার’ আছে কলেজে, একজন বাংলার জন্য, একজন নাগাঁরর 
জন্য। প্রত্যেকের বেতন মাঁসক ১৬. টাকা। যে-সব পাণ্ডুলীপ তারা কাঁপ করে তা 
অপ্রয়োজনণয়। সাধারণত পাণ্ডালাঁপগনলিতে ভুল থাকে যথেম্ট এবং যতবার সেগনীল 
কাঁপি করা হয় ততবার ভূল ও ছাড় PALA হতে AMF! AA কাঁপস্টের দ্বারা 
fates পাণ্ডুলাপ আর একবার কাঁপস্টকে 'দিয়ে লেখাবার ফলে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে 
ওঠে। তা ছাড়া যে দু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে আছে, তারা মাসে পাঁচ-ছয় টাকার 
মতো কপি করে, অথচ মাসে ৩২. টাকা ক'রে বেতন পায়। 

এই কাঁপস্ট দু'জনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাদের বেতনের ৩২. টাকা অন্য 
ভাল কাজে লাগানো Siow! ইংরোজাবভাগের জন্য মাসিক ৮. টাকা করে একটি 


—. 
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জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যাঁদ ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়. যা আগে উল্লেখ করা 
হয়েছে, সিনিয়র বাত্তপরীক্মার অন্তভুন্ত হয়, তা হলে ইংরোঁজ বিভাগের জন্য আলাদা 
কারে ৮. টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কাঁপস্টের ৩২. টাকা এবং 
বৃত্তির ৮. টাকা যোগ করলে মাসে ৪০. টাকা হতে পারে। আগে যে ৫০. টাকা ঘাটতি 
পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০. টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে | সুতরাং বাঁক থাকে 
আর ১০, টাকা মান্র এবং এই ১০, টাকা কলেজের তহাবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া 
যেতে পারে। 

২৫। ১৮৫০ সালে আম যখন এই প্রাতষ্ঠানে কাজে যোগ দিই তখন সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষাসংসকার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি রিপোর্টে শিশ্ষাসংসদের 
কাছে জানাই ৷ তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আগ আমার আগেকার মতামত কিছ; 
কিছ; অদল-বদল করার প্রয়োজনবোধ করোছ। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই 
পরিকঞ্পনার সঙ্গে আগেকার পাঁরকল্পনার খানিকটা তফাত আছে। 

২৬। আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আম এখানে বলোছি, সেগুলি 
কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোনো প্রকৃত CATS হবার সম্ভাবনা নেই এবং তার 
আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপাঁয়ত করাও অসম্ভব। 

বিদ্যাসাগরের আসল শিক্ষাদর্শ এই পাঁরকম্পনাঁটর মধ্যে পারত্কার ফুটে উঠেছে। 
আগাগোড়া সমস্ত পাঁরকল্পনার মধ্যে একট সুর RPS হয়ে উঠেছে। সেই সংরটি 
হল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নীত ও aie) তাঁর জীবনের জপ-তপ-্ধ্যান ছিল 
মাতৃভাষা। এই ভাষার গোড়া যাতে মজবুত হয়, ভিত্‌ যাতে Hy হয় এবং টবের শৌখিন 
ফুলের মতো মনোহর রূপ নিয়ে ফুটে উঠে যাতে তা না ঝারে যায়, তাই ছিল তাঁর 
লক্ষ্য। দেশীয় ক্লাসিকাল ্ীতহোর প্রাণরসে সপ্তগাবত হয়ে যাতে সেই ভাবা বিদেশী 
জ্ঞানভাপ্ডার থেকে সমস্ত সূক্ষ ও জটিল ভাবানুভাবের প্রকৃত বাহন হয়ে ওঠার শান্তি 
AGA করতে পারে, তার জন্য তানি এই পাঁরকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে আবেদন করে 
ছেন। একাদন এই ভাষার fetes উপর নবযুগের বাংলা-সাহত্য তার fata সম্ভার 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে. এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। সেইজন্যই তানি সংস্কৃত কলেজের 
হারদের ভালভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার 
সতাকার আদর্শ-সমন্বয় বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর তাই চেয়েছিলেন তাঁর এই 
আকাঙ্ক্ষা VE পারকল্পনাটির মধ্যে এমন সংহতর্‌প নিয়ে ফুটে উঠেছে যে তার 
FAGI সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে না। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁর বাক্ষণাগারে নানা 
রকম গবেষণার বিষয় নিয়ে orate করেন, বিদ্যাসাগরও তেমান সংস্কৃত কলেজের 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এই আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়োছিলেন। তানি ভেবেছিলেন, 
এই শিক্ষার আদর্শের বীজ নিজের হাতে বপন ক'রে feta যাঁদ আবাদ করার সুযোগ 
পান, তাহলে ভাঁবধ্যতে একাদন তাতে সোনার ফসল নিশ্চয়ই ফলবে। " 

কাজে কিছুদূর তানি সার্থক হয়োছলেন, সম্পূর্ণ হতে পারেননি, কারণ প্রত পদে 
এত বাধাবপাঁন্ত ঠেলে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়োছল যে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহও তাতে 
প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল | 

বাংলার ছোটলাট হ্যালডে এই পাঁরকম্পনাট শক্ষাসংসদে * পাঠিয়েছিলেন তাঁর 
নিজের এই মন্তব্যসহ (৩০ জুন, ১৮৫২) : 


রাহানে "জেনারেল বিটি জয় nies ইন 


a 
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The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the 
Sanskrit College at my request. 

It is the result of several consultations I have held with the 
Principal and, T lay it before the Council as deserving, in my humble 
judgement, of very careful consideration. 


বিদ্যাসাগর নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার অনেকটা স্বাধীনতা পেয়ে- 
ছিলেন। শিক্ষাসংসদের অনেক সাহেব-সদস্য ব্যান্তগতভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা 
করতেন তাঁর গ্‌ণের জন্য। তাঁর রুক্ষ মেজাজ ও একগ*ুয়েমিকেও তাঁরা যে খানিকটা 
ভয় করতেন, তাও বোঝা যায়। আরও মনে হয়, বিদ্যাসাগরের আদর্শের চেয়ে তাঁর 
চারন্রকে তাঁরা অনেক বেশি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর আদশকে তাঁরা যে পছন্দ করতেন 
না তা নয়, তবে সবসময় তাঁর মতামতকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারতেন না। এক বছর না 
ঘুরতেই তাই দেখা বায়, শিক্ষাসংসদ বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন 
সাহেবকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। জুলাই- 
আগস্ট ১৮৫৩-এ একজন পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ব্যালান্টাইন কলকাতায় আসেন এবং 
সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন ক'রে তাঁর পোর্ট পেশ করেন। 

ব্যালান্টাইন যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে পেশ করেন তার মর্ম এই : 
কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি দ:ইই পড়ানো হয় বটে কিন্তু বর্তমানে দুই ভাষার 
বিদ্যার মধ্যে মিল ও আমল কোথায়, তা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদের ঠিক 
ক'রে নিতে হয়। এই ক্ষমতা ছাত্রদের সন্তোষজনক নয়। সেইজন্য কলেজের নির্দিষ্ট 
পাঠা ছাড়াও আঁতিরিন্ত আরও fre, বই পাঠ্য করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন! 
শিক্ষাসংসদ ব্যালাণ্টাইনের এই রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দেন (২৯ 
আগস্ট ১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের মতামত সমালোচনা ক'রে নিজের একটি 
রিপোর্ট পাঠান সংসদের কাছে (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)। এই রিপোর্টে তিনি লেখেন : 
'্যালান্টাইন যে-সব পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের কথা ঘলেছেন আমি সে সম্বন্ধে তাঁর 
সঙ্গে একমত হতে পারলাম at! Milles লাঁজকের যে সংাক্ষপ্তসার তিনি রচনা 
করেছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে তাই তিনি চালাতে চান। বর্তমান অবস্থায় 
আমার মতে সংস্কৃত কলেজে Millay বই পড়ানো একান্ত প্রয়োজন। মিলের বই 
খুবই মুল্যবান, মনে হয় ব্যালাণ্টাইন সেইজন্যই তা পড়াতে বলেছেন। কিন্তু যে-জন্য 
তান তাঁর নিজের লেখা সংশ্ষিপ্তসার পড়াতে বলেছেন তা ঠিক নয়। আমাদের 
কলেজের ছাত্রদের প্রামাণিক বই একটু বোঁশ দাম 'দয়ে নে পড়ার অভ্যাস আছে। 
বোশ দাম বলে একখানি উৎকৃষ্ট বই পাঠ্য না করার কোনো Ale নেই৷ ব্যালাণ্টাইন 
বলেছেন, মিলের লাঁজক খুব বড় বই, ছাত্রদের প্রথমে পড়াতে অস্মাবধা হবে, তাই তাঁর 
সংশ্ষিপ্তসার মুখবন্ধ হিসেবে পাঠ্য হতে পারে। Ferg মল নিজে তাঁর বইয়ের 
ভামিকায় লিখে গেছেন যে হোয়েট্টীলর তর্কীবদ্যা বিষয়ের বই তাঁর লাঁজকের সবচেয়ে 
ভাল উপক্রমাণকা। এ-বিষয়ে বিবেচনার ভার আমি তাই সংসদের উপর ছেড়ে দিলাম 
বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্যদৰ্শনের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ তিনখানি পাঠ্যপুস্তক 


১৮৪২ সালের ১০ জান আর তারিখের প্রস্তাব অন্যায়ী 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন’ বা 
শিক্ষাসংসদ গঠিত হয়। ১৮৫৫ সালের ২৬ জানুয়ার “ডিরেক্টর অফ পাবালক ইনস্ট্রাকশন' 
পদের সৃষ্টি হয়। 

১২ 
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প্রবর্তনের কথাও [তান বলেছেন। 'বেদান্তসার' আগে থেকেই কলেজের পাঠ্য ছিল, 
এখন তার ইংরেজি অন্দবাদ পড়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু feta ন্যায়-বিষয়ে যে 
'তিকসিংগ্রহ' এবং সাংখ্য-বিষয়ে যে 'তত্ুসমাস' পড়াতে বলেছেন তা আদো উল্লেখযোগ্য 
বই নয়। আমাদের পাঠ্যতালিকায় তার চেয়ে ভাল বইয়ের উল্লেখ আছে। বিশপ 
বাকের Inquiry বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তকরূপে এ বই পড়ালে 

কিতকগাল কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। 
কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্ত সাংখ্য ও বেদান্ত 
যে ভ্রাচ্তদশ'ন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দই 
দর্শনের প্রাত হিন্দযদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগ্ীল পড়াতেই হবে 
তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজি দর্শনশাচ্তের বই পড়ানো 
দরকার। বালের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য 
ও বেদান্তের মতোই Te একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন। ইয়োরোপেও 
এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা ator 
কোনো লাভ হবে না। তা ছাড়া হিন্দ ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখোর 
মতামত একজন ইয়োরোপায় দাশশীনকের মতের TAL তখন এই দুই দর্শনের 
প্রাত তাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় বিশপ বাকলের বই পাঠ্য 
হিসেবে প্রচলন করতে আমি ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে একমত নই। 

'ব্যালাপ্টাইন স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত কলেজে ইংরোজ ও সংস্কৃত উভয় প্রকারের 
পাঠপদ্ধাতিই ভাল । অথচ দুই ভাষায় জ্ঞান-বিদ্যার চর্চার ফলে, ‘সত্য দ্বাবিধ' এই ভুল 
ধারণা ছাত্রদের মনে জন্মাতে পারে, এ রকম আশক্কা প্রকাশও তিনি করেছেন। তিনি 
বলেছেন, 'এ ভয় অহেতুক নয়'। সংস্কৃতশাস্তে পণ্ডিত অথচ ইংরেজি-নিদ্যাতে অভিজ্ঞ 
এমন বহু ব্রাহ্মণকে আম জানি, যাঁরা পাশ্াত্ত লাঁজক ও এদেশীয় নায় _. এই দুইয়ের 
মতামত ঠিক বলে মনে করেন। কিন্তু দুইয়ের মূল তত্ুগত এঁক্য সম্বন্ধে তাঁদের 
ধারণাই নেই। সেইজন্যই তাঁরা এক ভাষায় অন্য বিদ্যার চিন্তারতি প্রকাশ করতে 
অক্ষম। 

আমার বিশ্বাস, যে-ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
বযাপ্ধমানের মতো পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা করেছে, তার সম্বন্ধে এ রকম 
ভর করার কোনো কারণ নেই। যে সত্যকার ধারণা একবার করতে পেরেছে তার কাছে 
সত্য সত্যই। ‘সত্য দ:রকমের', এ রকম ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। সংস্কৃত কলেজে 
আমরা যে 'শক্ষাপদ্ধাতি অনুসরণ করছি, তাতে কোনো শিক্ষা থেকে ছাত্রদের মনে 
এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে না। যেখানে দুটি সত্যের মধ্যে আন্তরিক মিল আছে 
সেখানে সেই মিল যাঁদ কোনো বুদ্ধিমান ছাত্র বুঝতে না পারে, তাহলে সেটা বাস্তবিকই 
আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে। মনে করা যাক. ইংরেজি ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই ছাত্ররা 
লজিক, অথবা দর্শনাবিজ্ঞানের যে-কোনো বিভাগ পড়া শেষ করল।-এখন যাঁদ তারা 
বলে, ‘লাঁজকের পাশ্চান্ত্য মতামতও সত্য, হিন্দ: মতামতও AST. অথচ যাঁদ তারা 
দইয়ের মধ্যে কোনো মিল খনুজে না পায়, এবং না পেয়ে এক ভাবার সত্য অন্য ভাষায় 
কাশ করতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে. হয় ছাত্ররা বিষয়টা ভাল ক'রে বুঝতে 
পারেনি, নাহয় যে-ভাষায় তারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম. সেই ভাষায় তাদের 
ST সামান্য। একথা অবশ্য ঠিক যে হিন্দুদর্শনে এমন অনেক অংশ আছে যা 
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ইংরেজিতে সহজবোধ্য ক'রে প্রকাশ করা যায় না। তার কারণ, সেই সব অংশের মধ্যে 
পদার্থ বিশেষ কিছ নেই। 

'ব্যালাণ্টাইন আরও বলেছেন, ‘বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের পঠনরীতি এবং ছাত্রদের 
সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই ভাষায় শিক্ষাপদ্ধাত থেকে বোঝা যায়, এমন একশ্রেণীর 
শাক্ষিত মান্ষ গড়ে তোলা দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দুই দেশের শাস্বেই 
পাণ্ডত হয়ে উঠবেন এবং কতকটা দ্বিভাষী টাঁকাকারের কাজ ক'রে উভয়ের মধ্যে 
যেখানে বাহ্য অনৈক্য আছে সেখানে সত্যকার অন্তানণহত মিল কোথায় তা দোখয়ে 
দিয়ে অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করবেন। হিন্দুদের দার্শীনক আলোচনা যেসব মৌলিক 

সত্যে পেশীছেচে, পাশ্চান্তয বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের 


পথ খুলে দেবেন 
‘দুঃখের বিষয়, আমি এ-বিষয়ে ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান 
ও হিন্দ্‌শাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। যাঁদও তা সম্ভব ধরে 


নেওয়া যায়, SA, আমার মনে হয়, প্রগতিশীল ইয়োরোপায় বিজ্ঞানের তত্ত ও তথ্য 
ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাঁদের কৃসংসকারগাল 
বহদকালের AVS ও দ্‌ঢ়মূল। সেগ্যাল নির্মূল করা সহজ ব্যাপার নয়। কোনো নতুন 
Sy, এমনকি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্রে যে তত্তের বীজ আছে তারই বা্ধত রূপ যাঁদ 
তাঁদের গোচরে আনা যায়, তাও তাঁরা গ্রাহ্য করবেন না। পুরনো কুসংস্কার তাঁরা অন্ধের 
মতো আঁকড়ে ধরে থাকবেন। আরব-সেনাপাতি অমর আলেকজান্দ্িয়া জয় ক'রে যখন 
খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাসা করেন _ আলেকজান্দুয়ার গ্রন্থশালার কি ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে, তখন খালিফ উত্তর দেন, গ্রন্থাগারের MANIA হয় কোরানের মত অন্যায়, 
না হয় মতের বিরুদ্ধে লেখা । কোরানের মতের অনুরূপ যে-সব গ্রন্থ আছে, কেবল 
একখানি কোরান রেখে সেগঢ়াল স্বচ্ছন্দে ন্ট ক'রে ফেলা যেতে পারে । আর কোরান- 
বিরোধ যেগুলি CHA তো এমানতেই অনিম্টকর, সুতরাং ধংস করতে বাধা নেই?” 
আমার বলতে সংকোচ হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি এই আরব খালিফের 
গোঁড়ামির চেয়ে কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে-খাঁষদের afore থেকে «eae; fet 
বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত। কোনো বিষয় আলাপ- 
আলোচনার সময় যদ পাশ্চাত্তাবিজ্ঞানের কোনো সত্যের অবতারণা করা যায়, তাহলে * 
তাঁরা সেটা হাঁস-ঠাট্রা ক'রে উড়িয়ে দেন। সম্প্রাত আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে কল- 
কাতায় ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভূত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে 
উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে. এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য 
সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দুরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত | অর্থাৎ 
সেই শাস্তের প্রা তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্রায় কুসংস্কার আরও 
বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন. যেন শেষ পর্যন্ত তাঁদের শাস্বেরই জয় হয়েছে, 
বিজ্ঞানের জয় হয়নি। এই সব বিবেচনা ক'রে, আমার মনে হয় না যে ভারতীয় পাঁণ্ডত- 
দের বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করানোর কোনো আশা আছে। ব্যালাণ্টাইন যে-প্রদেশের 
পণ্ডিতদের দেখে এই সব প্রস্তাব করেছেন, আমার ধারণা সেই উত্তর-পাশ্চমাণ্চলে 
তাঁর মতামত খাটালে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। 

বাংলাদেশের কথা স্বতন্ত। “দুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা ক'রে কাজ করা 
উচিত এবং জোর করে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করা ব্াদ্ধমানের কাজ .নয়॥ À J 
ব্যালাণ্টাইনের এই মন্তব্য খুবই সংগত। কিন্তু ভারতের এই অঞ্চলের স্থানীয় 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮০ 


বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে আমরা ভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। 
এখানকার অবস্থা আমি AAR পর্যবেক্ষণ SALE | তাতে আমার মনে হয়েছে, এদেশের 
পণ্ডিতদের কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে AT! তাঁদের তোষণ করারও 
প্রয়োজন আছে বলে মনে কার না, কারণ তাঁদের কোনো সাহচর্য না পেলেও আমাদের 
শিক্ষাসংস্কারের কাজ চলবে। আজ এই সব দেশীয় পণ্ডিতদের মর্যাদাও প্রায় লোপ 
পেয়েছে। কাজেই তাঁদের ভয় করার কোনো কারণ দোখ ATI পণ্ডিতদের কণ্ঠ ক্রমে 
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হরে আসছে। মনে হয় না, তাঁরা তাঁদের আগেকার প্রতাপ-প্রাতপান্ত 
আবার ফিরে পাবেন। বাংলাদেশে যেখানেই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পাঁণ্ডত- 
দের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙালীরা 'শিক্ষালাভের জন্য খুবই আগ্রহশীল। 
এদেশের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে না চলেও আমরা fe করতে পার, তা দেশের নানা 
জায়গায় স্কুল-কলেজ স্থাপন ক'রে আমরা শিখেছি | জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা তিস্তার, 
আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই 
সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কতকগাল পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে 
হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, এমন একদল লোক তোর করতে 
হবে, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষকদের এই সব গুণ থাকবে; তাঁরা 
নিজেদের ভাষার স্নাশাক্ষিত হবেন, বিভন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং 
দেশের প্রচালত কুসংস্কার থেকে যতদুর সম্ভব মন্ত থাকবেন। এই ধরনের একশ্রেণীর 
শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের 
ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে চাই। সংস্কৃত 
কলেজের ছান্তরা তাদের লেখাপড়ার কাজ শেষ করবার পর, আমার বিশ্বাস, এই 
শ্রেণীরই শিক্ষিত লোক বলে দেশের মধ্যে পরিচিত হবে । এ আশা আমার মিথ্যা কল্পনা 
নয়। সংস্কৃত কলেজের ছান্ররাই যে বাংলাভাষার আদর্শ শিক্ষক হবে, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। ইংরোজাবিভাগের পূনগণ্ঠিনের জন্য আমি যে প্রস্তাব করোছি তা যদ 
TAA করা হয় তাহলে ইংরেজ ভাষা ও সাহিতোও তারা যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করবে এবং 
অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবে। আশার কথা, সম্প্রাত তাদের চিন্তাধারার এমন 

লক্ষ্য করেছি যে আমার ধারণা, অদূর ভবিব্যতে এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক 
AMPS ছাত্র দেশবাসীর প্রচলিত কুসংস্কার থেকে TE হবে। এখানকার সংস্কৃত 
কলেজের কাছ থেকে ভাঁবষ্যতে বক আশা করা যেতে পারে, তার খানিকটা আভাস দেবার 
জন্য আম একজন সিনিয়র ছাত্রের একি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ পাঠালাম। 
এখনও ছান্রটির উচ্চশ্রেণীর পাঠ শেষ করতে তিন বছর বাঁক আছে। 

“অবশেষে আম সবিনয়ে শুধু GBPS নিবেদন করতে চাই যে আমাকে যাঁদ আমার . 
নিজের পদ্ধাত অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সংসদের কাছে এইট্‌কু আম 
বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশহদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার 
আদর্শ পাঁঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষা চর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এমন একদল 
ভবিষ্যতের শিক্ষক তোর হবে এখান থেকে, যাঁরা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন 


ডঃ ব্যালাণ্টাইন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট দুটি পাঠান্তে সব দক 
বিবেচনা ক'রে শিক্ষাসংসদ মন্তব্য করেন : ডঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধাত ও উন্নত সম্বন্ধে এমন সব আশাপ্রদ অভিমত প্রকাশ করেছেন যা দেখে 


শিক্ষা চিন্তা Bae 


আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছি। কলেজের অধ্যক্ষের জ্ঞাতার্থে আমরা জানাচ্ছি যে 
তান বর্তমানের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধাত অনুসরণ করতে থাকুন। তবে এই 
শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে অনেকটা তাঁর নিজের চেষ্টার উপর । যে-সব শিক্ষক 
ইংরোজতে এবং সংস্কৃতেও, দর্শনশাস্ত্রের মতো উচ্চ বিষয় পড়াবেন, তাঁদেরও যাঁদ 
যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকে তাহলে এ-শিক্ষার সফলতার সম্ভাবনা কম। অধ্যক্ষের নিজের 
উদ্যোগ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংসদের গভীর বিশ্বাস আছে, এবং তাঁরা আশা করেন 
[তান ডঃ ব্যালাণ্টাইনের লেখা বইগীল শিক্ষার কাজে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার 
জন্য কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁর নিজের শিক্ষার কাজে এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের 
শিক্ষার ব্যাপারে ব্যালান্টাইনের Ale খুবই কাজের হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 
ব্যালাণ্টাইনের বইগুলি পাঠ ক'রে ছাত্ররা যে উপকৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
অধ্যক্ষ মহাশয় ডঃ ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নাত সম্পর্কে 
চিঠিপত্র লিখে ভাবের আদানপ্রদান করবেন। সংসদের একান্ত ইচ্ছা, বারাণসীর ও 
কলকাতার এই দুটি শিক্ষা-প্রাতষ্টানের অধ্যক্ষের মধ্যে শিক্ষাসংক্ান্ত প্রত্যেক A 
পূর্ণ ব্যাপারে মতামতের আদানপ্রদান হোক এবং তার ফলে উভয়েরই saaie হোক। 
ইংরোঁজ থেকে সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে দারশীনক বিষয় অনুবাদ করার 
সময় শব্দনিব্ণচন ও প্রয়োগ যাতে MYA ও ভাবসম্মত ত হয় সেদিকে উভয়কেই নজর 
দিতে হবে।" 

পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ধরনের মানুষের মধ্যে একজন যাঁরা ঠিক হোক বা 
ভুল হোক, সকল বিষয়ে নিজের মতামতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, এবং অনেক 
সময় অন্যের মতামত বিবেচনার যোগ্য বলেই মনে করেন না। তার উপর শিক্ষাক্ষেত্রে 


: তাঁর মতামত কেবল একটা অভিমত মাত্রই ছিল না, সেটা একটা মহান আদর্শের রঙে 


রঞ্জিত fea সেই রঙে আঁচড় লাগার সম্ভাবনা দেখা দিল শিক্ষাসংসদের নীরস 
{দেশটিতে ৷ স্বভাবতই বিদ্যাসাগর বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন। {তানি ভাবলেন, 
সংসদের কর্তৃপক্ষ বিদেশী পণ্ডিত ব্যালাণ্টাইনের প্রাত পক্ষপাতিত্ব দোখয়ে, তাঁর 
পারকাষ্পিত শিক্ষাপদ্ধাতির প্রাত কিছনটা অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। একখানি 
আধা-সরকারী চিঠিতে তাই তানি সংসদের সেক্রেটারি ডঃ ময়েটকে লেখেন: 
‘ডঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাসংসদের নিশি আমি ধারভাবে বিবেচনা 
ক'রে দেখোঁছ। ate এই িদেশিগদীল আমাকে বর্ণে-বর্ণে পালন করতে হয়, তা হলে 
সংসদের সম্মাতক্রমে সম্প্রতি আমি নিজের যে পাঠ্যসূচি কলেজে চাল: করোছ, তাতে 
হস্তক্ষেপ করা হবে বলে আমার ধারণা। তার ফলে কলেজে আমার নিজের মর্যাদাই 
যে ক্ষুপ্ন হবে তা নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শক্ষা-প্রাতষ্ঠানের 
উপযোগতাও অনেকখানি কমে যাবে। 

‘কলেজ বন্ধ হবে.বলে এবং ছ্7াটর বন্ধে আমার দেশে যাবার তাড়াহনড়োর মধ্যে 
আমি আপনাকে সরকারীভাবে যা লেখা Slow তা এখন লিখতে পারলাম না। তা হলেও 
কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার আগে ডঃ ব্যালান্টাইনের পারকজ্পনার বিরদ্ধে আমার 
দুই-একাঁট গুরুতর অভিযোগ আম আপনার কাছে নিবেদন ক'রে যেতে চাই। 

‘এখানে একটা ব্যন্তিগত প্রশ্নও আছে। আমার নিজের চিন্তাপ্রসত পারকল্পনা 
সম্বন্ধে অথবা আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার উন্নাত-অবনাঁত সম্বন্ধে আমি অন্য 
প্রতিষ্ঠানের একজন সমপদস্থ অধ্যক্ষের সঙ্গে মতামতের 'বানিময় করব কনা, এমন 
কোনো শর্ত মেনে কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যান্তর পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব? 


e 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮২ 


যা-ই হোক, আগেই বলেছি এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, এবং নিতান্তই ব্যন্তিগত প্রকৃতির 

ব্যাপার আমার তো মনে হয় না কোনো শিক্ষিত ইংরেজ এই ধরনের শর্ত মেনে নিয়ে 

কাজ করতে রাজি হতেন। ব্যক্তিগত প্রশ্ন এ-চিঠিতে তুলব না। এবারে কাজের কথা 
| 

“লামার মনে হয় ডঃ ব্যালাণ্টাইন এই ধারণা থেকে তাঁর পরিকল্পনা রচনা করেছেন 
যে যারা ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় বিদ্যাই শিক্ষা করবেন, তাঁদের মনে সত্যের ট্বিবিধতা 
TIM যে ভুল ধারণার সমষ্টি হবে তা তাঁর শিক্ষাধারা অনুসৃত হলে সংশোধিত হবে। 
আম অবশ্য জানি না, বারাণসীর শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে ডঃ ব্যালাণ্টাইনের কি 
সাভজ্ঞতা হয়েছে। তবে আমাদের এখানে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে আমার 
Abe অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি বলতে পারি, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এমন একজন 
ইংরোজশিক্ষিত লোকও বাংলাদেশে নেই যানি মনে করেন সত্য দ্বিবিধ। 

‘আমার বন্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন, প্রধানত বাংলাভাষার উন্নতির 
জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞন আয়ত্ত করার সুযোগ 
এন এই সুযোগ পেলে আঁম নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পার যে সংসদের উৎসাহ 
ও সমন থাকলে, আম কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি ক'রে 
দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসভার wen জরে 
বিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজিবিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, 
অনেক রোধ সাহায্য করতে পারবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে _ আমার 
জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম উদ্দেশ্য (বিদ্যাসাগর ‘darling object’ বলেছেন) — আমাকে 
এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না রে 
কথার জন্য মানা করবেন, ‘excuse the strong word’) | ডঃ ব্যালাণ্টাইনের যে-সব 
বই বা সারগ্রল্থ আম ভাল বিবেচনা করব, Novum Organum গ্রন্থের চমৎকার 
ইংরেজি সংস্করণ, তা আমি নিশ্চয়ই সাগ্রহে ?বদযালয়ে পাঠ্য করব। কিন্তু তাঁর সংকলন 
না রচনা পাঠ্য হওয়ার যোগ্য কিনা, বিশেষ ক'রে আমার অনুসৃত শিক্ষানণীতর সঙ্গে 
GALI খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে কিনা, তা বিচার করার "এবং বিচারান্তে সাব্যস্ত 
করার সম্পূর্ণ অধিকার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমার থাকবে। তা যদি না থাকে 
তা হলে আমার অধ্যক্ষতার প্রয়োজন কি? এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধাত অনুযায়ী 
চললে আমার পারিকম্পনা কার্ষে পরিণত করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাসংসদের বেতন- 
Xe কমচারী হিসাবে আমার উপর যে AIAN দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ববোধ 
RIS কমে যাবে, এবং আমার ভয় হয় নষ্টও হয়ে যেতে পারে। 
 'আমি আশা করি, অত্যন্ত দুতব্যস্ততার সঙ্গে লেখা আমার এই মতামতগ্দলি 
“শক্ষাসংসদের সহদয় ও উদার বিবেচনার যোগ্য বলে গৃহণত হবে, এবং সংসদ তাঁদের 
গত ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখের প্রস্তাবটি পুনবিবেচনা কারে সংশোধন করবেন এই মর্মে 
যে, ডঃ ব্যালাপ্টাইনের প্রস্তাবিত পাঠ্যাবষয় আমি আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্য- 
পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব না! 

খাঁ প্রয়োজন হয়, ছুটির পর কলেজ খুললে, এ বিষয়ে সরকারীভাবে আরও স্পষ্ট 
কারে আপনাকে চিঠি লিখে জানাতে onfa r 
ভি 

ডঃ ময়েটকে লেখা এই বেসরকারী চিঠির মধ্যেও শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনো- 
ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের 


শিক্ষা চিন্তা ১৮৩ 


জন্য তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের কর্মজীবনের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যতগদল পরি- 
কল্পনা পেশ করেছেন, তার মধ্যে কেবল একটি সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সেই সরি 
হল সমন্রয়ের সুর _ পাশ্চাত্তবিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়। দেশীয় এীতহ্যের 
প্রীত অন্ধ অনুরাগের বশবতাঁ হয়ে তান সেকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে কখনও সমর্থন 
করেননি | সংস্কৃতশাস্ত্ে পাণ্ডিত্যের যতই বাহ্য আড়ম্বর থাকুক না কেন, তিনি টুলো- 
পণ্ডিতদের বিদ্যাবদ্ধিতে কোনোদিনই অগাধ বিশবাসী ছিলেন না। যাঁরা এদেশে প্রাচ্য 
বিদ্যার প্রসারের আদর্শ সমর্থন করতেন (00901811515), তাঁরা কোনোদিনই তাঁকে 
উৎসাহিত করতে পারেননি। আবার যাঁরা শিক্ষাদর্শের দিক থেকে পাশ্াত্যাবদ্যার 
ঘোর সমর্থক ছিলেন (Anglicists), তাঁদের ব্যাদ্ধ-ীববেচনার উপরেও তাঁর তেমন 
আস্থা ছিল না। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, মাতৃ- 
ভাষার Gale! তাঁর সমস্ত শিক্ষা-পাঁরকজ্পনার সার কথা হল তাই। ১৮৫২ সালে 
রচিত তাঁর ‘Notes on the Sanscrit College’ নামে যে পরিকল্পনাটির কথা 
আগে সাঁবস্তারে উল্লেখ wale তার প্রথমেই তিনি বলেছেন : ‘বাংলাদেশে শিক্ষার 
তত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত 
বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।' এই কথাই, অর্থাৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আত্মপ্রাতিষ্ঠার 
কথাই, তিনি নানাভাবে তাঁর অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যেও WS করেছেন। ব্যালাণ্টাইনের 
সঙ্গে মতাবরোধের মুল কারণও হল তাই। 

মাতৃভাষা বাংলার আত্মপ্রাতিষ্ঠা ও ব্রমোন্নাত তাঁর জীবনের কাম্য ও লক্ষ্য হলেও, 
তিনি কখনও fear করতেন না যে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা, অথবা সংস্কৃতজ্ঞ টুলো- 
গণ্ডিতরা এই কাজের সবচেয়ে যোগ্য Ais! তবে এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন যে 
সংস্কৃতাবিদ্যায় পারদ না হলে কারও পক্ষে বাংলাভাষার সমৃদ্ধির জন্য কিছু করা 
সম্ভব নয়। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি কোনো দেশীয় ও ভৌগোলিক সীমানা মানতে 
চানান কোনোদিন। বাস্তবিক জ্ঞানবিদ্যার কোনো সীমানা বা কোনো রাষ্ট্িক বন্ধন 
wei তাই তিনি প্রাচ্বিদ্‌ ও পাশ্চাত্তাবদ্‌ দুই দলের পণ্ডিতদের কারও মতামতে 
কোনোদিন সাড়া দিতে পারেনানি। তাঁর মনে হয়েছে বিদ্যার আবার ATDI ও 'পাশ্চাত্ত্য' 
fe! যদি উৎস বা চর্চার দিক থেকে বিদ্যার ভৌগোলিক বিচার করতে হয় তা হলে 
সেই বিচারেরও কি কোনো সার্থকতা থাকে? পূর্বের বিদ্যা কি পাশ্চমে, উত্তরে বা 
দক্ষিণে প্রসারিত হতে পারে না? আর যে-বিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে পশ্চিমে, পাঁশ্চমের 
পরিবেশে যার বিকাশ ও বৃদ্ধি, সে-বিদ্যা কি প্রাচ্যের, তথা ভারতের ও বাংলার মাটিতে 
পুষ্টিলাভ করতে পারে নাঃ সংস্কৃত কলেজটিকে তান কায়মনোবাক্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্ত্যাবদ্যার সমন্বয়তীর্থরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন দুই বিদ্যার মধ্যে ভেজাল 
দিয়ে তিনি একটি কিম্ভূতাকমাকার পাণ্ডিত্যের পিণ্ড পাকিয়ে বাংলার শিক্ষার্থীদের 
হাতে তুলে দিতে চানানি। ব্যালাণ্টাইনের পাঁরকল্পনায় কতকটা সেই নির্দেশই ছিল। 


তাই তানি তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি, এবং গ্রহণ করার পক্ষে সংসদের VIT 
ও অনুরোধ BF অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয l 


বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনভাবে তাঁর পাঁরকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ 'দিয়ে 
শিক্ষাসংসদ “বদ্যাসাগর-ব্যালান্টাইনের' নীতিগত বিরোধের একটা মীমাংসা করে- 


ছিলেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা সামায়ক একটা আপস করোঁছলেন মান্র। ১৮৫৪ থেকে 
১৮৫৬ পর্যন্ত তিন বছর মাত্র বিদ্যাসাগর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮৪ 


করতে পেরেছিলেন মনে হয়। এই সময়েই দেখা যায়, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার উভয় 
ক্ষেত্রেই তাঁর কমতিৎপরতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল | পরে আমরা সেকথা বলব। 
১৮৫৭ সালে সিপাহাবিদ্রোহের সময় থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সরকার? 
শক্ষাবিভাগের মতাবিরোধের আবার সূত্রপাত হতে থাকে। এবারে বিরোধ ডি, পি. আই. 
গডনি ইয়ঙের সঙ্গে। বিরোধ দিন-দিন বাড়তে থাকে এবং ক্রমে তা এমন পর্যায়ে 
Cre যে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাঁর অধ্যক্ষতার সরকারণ চাকরি ছেড়ে-দিতে 
বাধ্য হন। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর পূর্ণ কতৃত্ব 
দাবি করোছিলেন। সরকারের কোনোরকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। 
Pa দার্জলিঙ থেকে লেখা গর্ডন ইয়ঙের একখানি চিঠিতে দেখা যায় তিনি 
খছেন : 


Upon the present occasion and on your reiterated recommendation, 
I have no objection to sanction the following appointments, but I 
would wish you to bear in mind that in future, before such recom- 
mendations are made, full publicity should be given to the fact of 
the vacancies. „and the rules referred to in my letter No. 119 dated 
26th ultimo should not be overlooked. 


সাহিত্যের অধ্যাপক প্রসনকুমার সর্বাধকারী, গাঁণতের অধ্যাপক মোহিনশমোহন রায়, 

তায় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক তাঁরণণচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়, এই 
চারজনের চাকরির ব্যাপার নিয়ে ইয়ং এই চিঠি লেখেন। চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, 
নিয়োগ সম্পর্কে কতকগযাল সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলার জন্য বিদ্যাসাগরকে 
শিক্ষাবভাগ আগে থেকেই অনুরোধ করেছিলেন। কোনো অধ্যাপক বা শিক্ষকের পদ 
খালি হলে তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে Borne লোক বাছাই ক'রে নিতে হবে, এই ছিল 
শিক্ষাবভাগের নির্দেশ। বিদ্যাসাগর সে-নির্দেশ মানতে রাজি হনানি। মনে হয় তিনি 
চিঠির উত্তরে (৮ মে, ১৮৫৭) তাঁর এই মনোভাব 'িক্ষাবভাগকে জানান, কারণ গড়ন 
ইয়ং প্রত্যুত্তরে লেখেন (১৬ মে, ১৮৫৭): 


মহাশয়, 


আপনার ৮ তারিখের ১১২১ নম্বর fold পেয়েছি। আমি স্বীকার করছি যে আপাঁন 
যে-সব লোক 'বাভন্ন পদে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে “যোগ্য aie, কিন্তু তার 
জন্য এ কথা মানতে আম রাজি নই যে তাঁরাই ‘যোগ্যতম’ ব্যান্ত। কর্মখালির বিজ্ঞাপন 
না দলে কোনো পদে ‘যোগ্যতম’ ale নিয়োগ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি AT! 
আপনি এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেননি বলে সত্যই আমি দুঃখিত তবে তার জন্য 
আমি আপনার উপর কোনো দোষারোপ কারি না। আঁ বুঝতে পারছ না, আপনি 
এখনও এই পদ্ধতিতে কাজ করতে কেন সম্মত নন। আপনি যখন এই নিয়মের ঘোর 
রাখী এবং নিয়ম মেনে চললে আপনার কাজকর্মের অসুবিধা হবে জানিয়েছেন, তখন 
এই বিষয়ে আর কোনো অপ্রীতিকর তক্ণীবতর্ক না কারে আমি আপনার সিদ্ধান্তই 
মেনে নেব ঠিক করোছ এবং চাকরির ব্যাপারে আপনার গাত্র-নির্বাচনও অনুমোদন করব। 
এবারেও তাই করলাম! ইাঁত — 


বাইরে থেকে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের এই আচরণ খুব সংগত বলে মনে হয় না। 
বোঝা যায়, কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তানি সর্বক্ষেত্রে সর্বময় কতৃত্ব দাবি করেছেন। 
যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক তান নিজের মতামতটাকেই সবসময় সবচেয়ে বড় বলে মনে 


= 


শিক্ষা চিন্তা ১৮৫ 


করতেন এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দ ও খেয়াল-খযীশিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন। 
বিদ্যাসাগর-চাঁরতের অততযুগ্রব্যন্তি-স্বাতন্ত্রোর এটা একটা উল্লেখযোগ্য দিক। এই স্বাতন্্য- 
বোধের প্রকাশ অনেক সময় উদ্ধত হতো ঠিক, কিন্তু এর খানিকটা প্রয়োজনও ছিল 
তখন | কারণ তখন বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে বিদেশ শাসকদের অধীনে কাজ ক'রে কোনো 
সুফল লাভের আশা বিশেষ ছিল না। নিজের বাঁদ্ধ-বিবেচনাকে যিনি দুভেদ্য মনে 
করেন এবং নিজের মতামতের প্রতি যাঁর আস্থা একেবারে অটল, তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল 
কারো অধীনে চাকার করতে না পারাই স্বাভাবক। বিদ্যাসাগরের পক্ষেও তাই বেশি 
{দন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল থাকা সম্ভব হয়নি। শিক্ষক-অধ্যাপক 
{নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি যে পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন, তার কারণ মনে হয়, 
শিক্ষাবিভাগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। তিনি জানতেন, তাঁর পারি- 


"কল্পনা অন[যায়ণ সংস্কৃত কলেজে কাজ করার পথে অন্তরায় অনেক। তার উপর তাঁর 


সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্তারা যাঁদ প্রকাশ্য মনোনয়নের সংযোগ নিয়ে 
{নিজেদের তাঁবের লোক দ:'-চারজন ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা হলে পদে-পদে নানা- 
রকমের বাধা পেয়ে একেবারেই কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না। এইজন্যই মনে হয় 
সংস্কৃত কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের কোনোরকম হস্তক্ষেপ তানি পছন্দ 


করতেন না। 

শিক্ষাবিভাগের RAI NOA ইয়ঙের সঙ্গে আরও অনেক বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের 
মতবিরোধ ঘটেছিল। দাঁজশীলং থেকে লেখা ইয়ঙের একখানি চিঠিতে দেখা যায় 
(so fae, ১৮৫৭), তিনি বাংলা পাঠ্যপনস্তক প্রকাশের দায়িত্ব ‘স্কুল বুক 
সোসাইটি'কে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছেন। মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য 
ছিল, সরকারশ তত্বাবধানে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা। গর্ডন ইয়ং 
যুক্তি দিয়েছিলেন, পাঠ্যপনস্তক লেখকরা বই লিখে বোশ মুনাফা করেন, বাইরের 
প্রকাশকরাও TAU জন্যই বই প্রকাশ করেন। অতএব শিক্ষাপ্রসারের জন্য সলভ 
মূলোর বই প্রকাশ করতে হলে “কুল বুক সোসাইটি'র মতো প্রতিষ্ঠানের উপর তার ভার 
দেওয়া উচিতি। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গর্ভন ইয়ঙের মতামতশীবানময় প্রসঙ্গে 
মনে রাখা উচিত যে বিদ্যাসাগর তখন একজন শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপ:স্তক লেখক তো ছিলেনই, 
অন্যতম পুদ্তক-প্রকাশকও ছিলেন। তাঁর API প্রেস িপাঁজটার' তখন বাংলাদেশের 
অন্যতম প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান ছিল। 

বিদ্যাসাগরের এই স্বাধীন বৃত্তির সাফল্য সরকারী শিক্ষাবভাগের কর্তারা বিশেষ 
HATA দেখতেন না। মনে হয়, গড়ন ইয়ং এই প্রস্তাব করেছিলেন, পাঠ্যপদস্তকের 
ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অখণ্ড প্রভাব কিছুটা খণ্ডন করার SAT! ইয়ঙের উদ্দেশ্য মহৎ 
হলেও বিদ্যাসাগর তা সমর্থন করতে পারেনান। লেখক ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে, 
এই প্রস্তাব মেনে নিলে সরকার" হস্তক্ষেপ করা হবে বলে তানি আশঙ্কা করোঁছলেন। 
কিন্তু এই আশঙ্কা ছাড়াও, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের 
নিজের একাধিপত্য ক্ষুপন হবে, এ ভয়ও তাঁর যথেষ্ট ছিল। মনে হয় এক্ষেত্রে তাঁর 
বৈষয়িক বুদ্ধিই সজাগ ছিল বেশি! গর্ডন ইয়ং তাঁর চিঠির উত্তর পেয়ে যে খ্যাশ 
হননি, তা তাঁর পরবর্তী" চিঠির (২ মে, ১৮৫৭) এই Gig থেকে বোঝা যায় : 
..I am compelled to observe that it contains a very insufficient 
answer to the requisitions. -> বোঝা যায়, ইয়ঙের প্রস্তাবে কোনো TAGS 
আরোপ করেননি বিদ্যাসাগর। ইয়ং তার জন্য রীতিমতো ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়োছলেন। 


‘ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮৬ 


সরকারী শিক্ষাবভাগের সঙ্গে এই ধরনের নানাবিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের যখন 
বিরোধ চলছিল, তখন সিপাহীবিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে। ব্রিটিশ শাসকরা রীতিমতো আতাত্কত হয়ে উঠেছেন। কলকাতা শহরের বিভিন্ন 
সরকার প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকা তাঁরা তখন সৈন্যসামন্ত মজুত করার জন্য দখল 
FURTI সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের বৃহৎ অগ্রালিকাও তাঁরা দখল করার 
সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তও বিদ্যাসাগর সহজে মেনে নেননি। তাঁর চিঠির (১১ 
আগস্ট, ১৮৫৭) উত্তরে বাংলা গবন“মেণ্টের সেক্রেটার তাঁকে লেখেন (১৭ আগস্ট, 
১৮৫৭) : ‘আপনার ১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত-সরকারের সাগারক 
বিভাগের সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে আপনি 
দেখতে পাবেন, হিন্দ; ও মাদ্রাসা কলেজের অট্রালিকা দুটি সৈন্যদের বাসের জন্য গবন- 
মেণ্ট সামায়কভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। কলকাতায় শীঘ্র যে সৈন্যসামন্ত 
আসবে তাদের এইস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে তাই অনুরোধ করছ 
যে আপনি আর বিলম্ব না ক'রে এখনই গ্যারিসান-কমাণ্ডারের হাতে আপনার ATATA- 
গৃহ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন l 
গর্ভ ইয়ং পরদিন ১৮ আগস্ট বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে লেখেন : “সৈন্যরা আপনার 
িদ্যালয়গৃহ দখল করলে আপনি আপনার ছাত্রদের শিক্ষাসমস্যার এবং ক্লাসের সমস্যার 
কিভাবে সমাধান করবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা কারে TOE সম্ভব পত্োন্তরে আমাদের 
জানাবেন।' মাসিক ১০৫. টাকা ভাড়ায় বিদ্যাসাগর HIG বাড়ি ভাড়া ক'রে সংস্কৃত 
কলেজের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ ভারত-সরকার এই ব্যয় 
TAA করেন। * 
এর ঠিক এক বছর পরে, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ বাংলা-সরকার বিদ্যাসাগরের পদ- 
SNPA মঞ্জর কারে লেখেন : ‘পণ্ডিত মশায় শেষ পর্যন্ত খানিকটা অশোভনভাবে 
গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বিশেষ ক'রে তাঁর 
AUN অসন্তোষের কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। যাই হোক আপনি IRI ক'রে 
তাঁকে জানাবেন, এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তান দাঁ্ঘ'কাল 
১২সাহের সণ্গে যে কাজ করেছেন তার জন্য সরকার তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ৷ ৫ আগস্ট, 
১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর শক্ষাবিভাগের 'ডরেক্টরের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। 


'সরকারী কাজের দায়িত্ব পালন করতে গয়ে আমাকে আবরত মানসিক AIET 
করতে হয়েছে। তাতে আমার এখন গুরুতর স্বাস্থ্ভঙ্গ হয়েছে যে বাংলার ছোটলাটের 
গাছে পদত্যাগপত্র দাঁখল করতে আগি বাধা SATE | 

* ৯৯০নং ও ৯২নং বোবাজার tein miè বাড়ি যথাকুমে ৭৫ টাকা ও ৩০ টাকায় TYI 
নেওয়া হয়। এখানে আটটা ক্লাস হতো। ১৩নং বোবাজার পটে ৯৪০ টাকায় আর-একটি 
নাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। এই সা Ban সাহেব তাঁর নর্মাল স্কুলের জন্য বাবহার করতেন। 
সিপাহাঁ বিদ্বোহকালে সংগ্কত কলেজে আহত সৈনিকদের জন্য হাসপাতাল খোলা হয়। ১৪ 
আনন, ১৮৬০ আবার নিজ বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের কাজ আরম্ভ ENI (শ্লীগোপিকা 
মোহন SGR : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, RH খন্ড, ৬-৭)। 

এবিষয়ে সরকারণ দলিলপরেও এর বেশি কোনো তথ্য গাওয়া যায় না ; Education Dept. 
Proceedings, Nos, 87-91, dated ist October, 1857 wear 


শিক্ষা চিন্তা ১৮৭ 

‘এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, 
এখন আর তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। 
সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকারী কাজ থেকে অবসর 
গ্রহণ করলে সেই বিশ্রাম আমি পেতে পারি। 

‘স্বাস্থ্য ভাল হলে আমার ইচ্ছা আছে আমার জীবনের বাঁক সময়টুকু আমি বাংলা 
বই রচনা ও সংকলনের কাজে সম্পূর্ণ নিয়োগ করব। দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞান- 
বিস্তারের ব্যাপারে সরকারী কাজকমের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন হল 
সত্য, তব; আমার বাকি জীবন এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই আমি চেষ্টার aie 
করব না। এ বিষয়ে আমার যে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ আছে, জীবনের শেষ 
মুহুর্ত পর্যন্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তার অবসান ঘটবে। 

‘আমার পদত্যাগের এইটাই হল প্রধান কারণ। এছাড়া আরও যে দুই-একটি গোণ 
কারণ আছে তা এই : ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নাতর আর কোনো আশা নেই। 
অন্তত আমার তাই ধারণা । তা ছাড়া কর্তব্যনিষ্ঞ কোনো আদর্শ কম সরকারী 
?বভাগণয় কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহান;ভূতি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করেন, 
আম অনুভব করেছি আমার পক্ষে আর তা পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রথম কারণ সম্বন্ধে 
আমার কথা হল, বর্তমান পদের দায়িত্বের তুলনায় আমি অনেক অল্প শারীরিক ও 
মানসক পরিশ্রম ক'রে সময়ের অনেক বেশি সদ্‌ব্যবহার করতে পারব। অস্বীকার 
করতে পারি না, যে-ব্যন্তি এতদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পাঁরজনের ভবিষ্যৎ অন্ন- 
সংস্থানের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থাই ক'রে উঠতে পারেনানি, তাঁর পক্ষে এরকম ভাবা 
fee; অন্যায় নয়। এই কম্টসাধ্য কর্তব্যের RAI থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেরি হলে 
স্বাস্থের এত অবনতি ঘটবে যে ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা করাই সম্ভব 
হবে না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বন্তব্য হল, আমি মনে করি সরকারের ঘাড়ে 
আমার মতামত চাপিয়ে দেবার কোনো অধিকার আমার নেই। তা হলেও, কাজের সঙ্গে 
আমার মনের কোনো যোগাযোগ নেই, এ সত্য চাকরির খাতিরে গোপন ক'রে রাখা 
আমার পক্ষে অসম্ভব । তাতে আমার কমক্ষমতার হানি হতো। কাজের সঙ্গে মনের 
সংযোগ না থাকলে চাকার করা হয়, কাজ করা হয় না। এ বিষয়ে আমি আর কিছ; 
' বলতে ইচ্ছুক নই। আমার যতদুর ক্ষমতা আমি ততদুর সাধ্যমতো উৎসাহের সঙ্গে 
আমার FSA পালন WA! মনে এই তৃপ্তি নিয়ে আম অবসর গ্রহণ করাছ।' 


বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের ব্যাপার নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়োছল। কিন্তু 
| বিদ্যাসাগর ইংরেজের পক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করোছলেন, এরকম জল্পনার 
কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বরং ঘটনাগাতি ও এই সময়কার 'চিঠিপত্রের 
বিষয়বস্তু থেকে মনে হয় যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সরকারী সেনাবভাগের G- 
গত করার বিরোধ] [ছিলেন। ছোটলাট হ/িডেকে লেখা একখানি চিঠিতে, সমস্ত 
জল্পনা-কজ্পনার অবসান ক'রে দিয়ে, তিনি তাঁর গদত্যাগের কারণগ্ীল আরও কপট 
ক'রে জানান। তিনি লেখেন: 'অসংস্থতা আগার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বাট, 
fare একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হতো তা হলে দীর্ঘাদনের জন৷ বিশ্রাম নিয়ে আম 
স্বাস্থোর উন্নতি করতে গারতাম। কিন্তু বর্তমানে চাকরি করা নানাকারণে 
আমার কাছে অপ্রশীত্তিকর হয়ে উঠেছে। যে গদ্ধাত অন্যায়! বাংলাশক্ষা প্রসারের 
ব্যবস্থা চলছে, আমার ধারণা তাতে শ5ঘ অর্থের অপবায়ই হচ্ছে, আসল কাজ বিশেষ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ১৮৮ 


কিছ হচ্ছে না। একথা আপনাকে বহুবার বলেছি। আপনি জানেন কতবার কাজে আমি 
বাধা পেয়োছি। তা ছাড়া ভবিষ্যতে কাজের দিক থেকেও আমার পদোন্নতির কোনো 
সম্ভাবনা নেই। অতএব আমার দিক থেকে পদত্যাগ করার যে যথেষ্ট যযস্তিসংগত কারণ 
আছে আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন)" 

‘বর্তমানে সরকারা চাকরি করা নানাকারণে আমার কাছে অপ্রণীতকর হয়ে উঠেছে'_ 
[বিদ্যাসাগরের এই Vie লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তকে হঠকারিতা মনে ক'রে 
বাংলা সরকার তাঁর পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। একথা ঠিক, ধীরস্থির- 
ভাবে বিচার-বিবেচনা করে, বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কোনো কাজ 
করেননি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি কোনো কাজ 
করতেন না। তাঁর সমস্ত শিক্ষা-পারিকজ্পনার মধ্যে গভীর চিন্তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট l 
এই পারিকম্পনাগণাল রচনা করতে তানি যে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন এবং কি 
কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। একবার কোনো বিষয়ে চিন্তা 
কারে নি্দিল্ট সিদ্ধান্তে CIR, এবং ন্যায়-অন্যায়, সত্য-সিথ্যা বা ভাল-মন্দ সম্বন্ধে 
একবার কোনো ধারণা জন্মালে, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত ও ধারণা সহজে বদলাত না। 
নিজের বিশ্বাস secant কাজ করার জন্য তার একটা অস্থিরতা ছিল বটে, কিন্তু 


থেকে অনড় রূঢ় এবং অনেক সময় অশোভন বলে মনে হতো । আসলে সেটা খানিকটা 
আদর্শ বাদীর মনের আবেগের চণ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা ছাড়া কিছু নয়। 

১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল, এই বারো বছরের মধ্যে দীর্ঘ ন’ বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের পাঁরচালনা ও শিক্ষার ব্যাপারে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই ন’ বছরের 


সংস্কৃতবিদ্যা ও ইংরে » অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চান্তাবদ্যা দুয়েরই আন্তারক 
k র উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'ওরিয়েপ্টালিস্ট' বা আ্যাংলিসিস্ট 


র বির র র z 
TOR বাংলার নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। তাঁর সারাজীবনের শিক্ষা 
তার সার কথা হল: এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং বিদেশের 


শিক্ষা চিন্তা ১৮৯ 


নতুন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসম্পদ আহরণ ক'রে বাংলাশিক্ষার, 
বাংলাভাষার এবং বাংলাসাহত্যের পাকাপোন্ত বনিয়াদ রচনা করা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল, কেবল ইংরেজিবিদ্যা শিখে যাঁরা আধাঁফারঙ্গি হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃত- 
বিদ্যা শিখে টলোপাণ্ডিত হবেন, তাঁরা কেউ এ কাজের যোগ্য হতে পারবেন না। সংস্কৃত 
কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাননি, আবার তার 
সংলগ্ন হিন্দ; কলেজের মতো 'দেশী সাহেব’ তৈরির কারখানাও করতে চাননি। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিদ্যার সত্যকারের মিলনতীর্থ করতে চেয়োছলেন তিনি সংস্কৃত 
কলেজকে | কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্ের মিলনতীর্থ 
হোক, এই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রঙান স্বপ্ন ছিল। 


৯৫] বাংলাশিক্ষা 


আধ্দানক শিক্ষার অগ্রগাঁতির ইতিহাস বাংলাদেশে প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। 

গিরের বাংলাশিক্ষা প্রচলন প্রসঙ্গে তার অধিকাংশই অপ্রাসাত্গক হলেও, এখানে 
আমরা সংক্ষেপে তার বিভিন্ন পর্বগদুলির বিবরণ দেব। বিদ্যাসাগরের 'শিক্ষাসংসকারের 
গটভূমি হিসেবে এই ইতিহাসের PHAGE জানা প্রয়োজন। 


প্রথম পর্ব। কোম্পানির আমলে প্রথমদিকে এদেশের লোকের শিক্ষাসম্পর্কে 
বিদেশীদের কোনো চৈতন্য ছিল বলে মনে হয় না। দ্রুত-পারবর্তনশণল রাষ্ট্রনোতিক 
শর মধ্যে তাঁদের আত্মপ্রাতষ্ঠার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাও বিশেষ 
ছিল না। তাছাড়া তখন যাঁরা এদেশের রাষ্ট্র-দুর্যোগের মধ্যে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেবার 
চেণ্টা করাছিলেন, তাঁরা যতটা না রাজনৈতিক [ছিলেন তার চেয়ে বোঁশ ছিলেন লাভ- 
ক্ষতির হিসাবসচেতন বাঁণক। সুতরাং miie প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া তাঁদের একমাত্র 
অন্য চিন্তা ছিল বাণিজ্য ও মুনাফা। শিক্ষা বা সংস্কতির মতো বিষয় নিয়ে মাথা 
ঘামালোর অবকাশ ছিল না তাঁদের। ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উীড়ব্যার দেওয়ানি 
পাবার পরেও বেশ কিছুকাল তাঁরা এ-বিবয়ে মনোযোগ দিতে পারেননি | 


দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকে। 

ইংরেজ শাসকরা তখন এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃত ও আর্বাবদ্যার প্রাত অনুরাগী 
হয়ে, তার অনঃশীলনের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ 
সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রাতষ্ঠার পর থেকে এই ক্লাঁসিকাল প্রাচ্যাবদ্যা অন: 
শীলনের EATS হয়। এদেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা তখনো ম:সলমানণ রীতিতে 
চলত। আদালতের জন্য এবং অন্যান্য কিছ-িছ;্‌ রাষ্ট্রীয় কাজকমে'র জন্য শিক্ষিত 
মুসলমান ও হিন্দ; কর্মচারার প্রয়োজন হতো ৷ কলকাতার মাদ্রাসা ও বারাণসশর সংস্কৃত 
কলেজ প্রধানত এই শাক্ষিত হিন্দু-মুসলমান কর্মচারী সরবরাহের জন্যই অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষপাদে প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল। এ ছাড়া ইংরেজদের ক্লাঁসকাল বিদ্যার ote 
TAC আর কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয় ATI 


বাংলা শিক্ষা ১৯১ 

তৃতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যান্তগত উদামের Irai 
প্রকাশ দেখতে পাই৷ কিন্তু কোনো সংসংবদ্ধ পাঁরকল্পনার কোনো পাঁরচয় পাওয়া যায় 
না। এই সময় থেকে এদেশের লোকের শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোম্পানির প্রাত- 
fate অবাহত হতে থাকেন। ১৭৯২ সালে চাল'স গ্রাণ্ট শিক্ষাসম্পকের্ তাঁর মতামত 
একাট Wat প্রস্তাবাকারে রচনা ক'রে “কোর্ট অফ্‌ ডিরেন্টর'দের কাছে পেশ করেন। 
এদেশণয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, না ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা - এই বিষয় নিয়ে 
পরবর্তীকালে যে প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়, গ্রাণ্টের এই প্রস্তাবের মধ্যে সবপ্রথম বোধ 
হয় তার সুস্পষ্ট ইত্গিত পাওয়া AA! ১৭৯২ সালে are শিক্ষা সম্পকে' তাঁর 
মতামত-সংবাঁলত যে প্রস্তাবাঁট রচনা করেন তার দীর্ঘ শিরোনাম হল : ‘Observa- 
tions on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great 
Britain, particularly with respect to Morals ; and on the means of 
improving 101 তাঁর বন্তব্যের মর্ম এই : “অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর 
প্রয়োজন | {হন্দরা ভুল করে, কারণ তারা অজ্ঞ; এবং তাদের ভুল কোথায় তাও তাদের 
চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের ভ্ঞানবিদ্যার আলোক তাদের দান করতে 
হবে, তবেই তাদের তুলদ্রান্তি ও সংস্কার দূর হবে। যাঁদ স্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা 
করে পাশ্চান্তযাবদ্যার প্রসার তাদের মধ্যে করা যায় তা হলে ফলাফল নিশ্চয় LE 


হবে বলে আমার বিশবাস। 
“দুই উপায়ে আমি এই বিদ্যার প্রসারের কথা ভেবোঁছ। একা উপায় হল, যাদের 


শিক্ষা দিতে হবে তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া; দ্বিতীয় উপায় হল, আমাদের 
নিজেদের ইংরেজিভাষা শিক্ষার বাহন করা৷’ এর পর নানারকম য্ান্তির অবতারণা ক'রে 
গ্রাণ্ট শেষ পর্যন্ত ইংরোজিভাষায় শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : 
‘অতএব আমাদের ধারণা হল, ইংরেজিভাষার মাধামে হিন্দুদের নতুন শিক্ষা দিতে কোনো 
ইংরোঁজতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। একটু ধারে ও 


বাধা নেই৷ ধীরে ধীরে তাদের 
সাবধানে এই শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া ভাল, কারণ ব্যস্ত হলে বা তাড়াহুড়ো করলে 
হতে পারে। ইংরেজি সাহত্য, শিল্পকলা, দর্শন 


এটা তাদের কাছে বিদ্রুপের ব্যাপারও 
ও বিজ্ঞান সব বিষয়ই তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার, কিন্ত ধারেস-স্থে দেওয়াই ভাল । 


এই "শিক্ষা দিতে পারলে নানাবিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে॥ ২ 
চার্লস গ্রান্টের ইংরোজশিক্ষার পক্ষে এই যুক্তি পরে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তুমুল 
বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই তকেরি অবসান হয়নি, 
এমনাকি Star শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মধ্যে মধ্যে দপ ক'রে জলে উঠে, শিক্ষার এই 
বহযপ্যরাতন সমস্যাটি প্রচণ্ড ARAL সৃষ্টি করেছে। 
চতুর্থ পর্ব। এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করা হল 
১৮১৩ সালে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ সালের সনন্দে এদেশের শিক্ষার খাতে 


রাজস্ব থেকে কমপক্ষে একলক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। ১৮১৪, ৩ জুন ইংলণ্ড থেকে 
'কোর্ট অফ্‌ ডিরেক্টররস' স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে {শক্ষাবিষয়ে একটি নির্দেশপন্র পাঠানন। 
রা নানাভাবে উৎসাহ দেবার কথা বলেন। 


. তাতে ভারতীয়দের জ্ঞানাজনের ব্যাপারে তা 

কিন্তু তা সত্তেও পরবর্তী প্রায় দশবছরের মধ্যে ভারত-সরকার শিক্ষার ব্যাপারে উল্লেখ্য 
fea, করেননি | 

AGT পর্ব। ১৮২৩-২৬ সাল, এই চার বছরকে শিক্ষার হীতহাসে একাঁট স্বতন্ত্র 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৯২ 


পর্ব বলে নির্দেশ করার কারণ হল, এই সময় সরকার জনশিক্ষার প্রসারের জন্য কতক- 
গুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার মধ্যে প্রধান হল, কলকাতায় ১৮২৩ সালে 'কাঁমাট 
অফ্‌ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন', ১৮২৬ সালে মাদ্রাজে অনুরূপ একটি কমিটি এবং ১৮২৩ 
সালে বোম্বাইয়ে এডুকেশন সোসাইটি" প্রাতিষ্ঠা। কলকাতার শক্ষা-কাঁগাটকে বরাদ্দ 
একলক্ষ টাকা খরচের ভার দেওয়া ZA! কমিটির আমলে শিক্ষার এমন Tow, Cale 
হয়নি যা উল্লেখযোগ্য, বিশেষ ক'রে পূর্বের শিক্ষাধারার কোনো পাঁরবর্তন করা হয়ান। 
ইংরোজ, না বাংলা, কোন্‌ ভাষা শিক্ষার বাহন হবে, তাই নিয়ে তখন 'শাক্ষিত-সমাজের 
মনে বেশ সংশয় জমছিল মনে হয়। ১৮৩৫, ৭ মার্চ বেণ্টিঙ্ক তাঁর “মিনিটে’ লেখেন : 
‘ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চান্তা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারই ব্রিটিশ-রাজের 
মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষাবাবদ সমস্ত অর্থ কেবল ইংরেজাশক্ষার 
জন্যই ব্যয় করলে ভাল হয়।' বেশ্টিঙ্কের এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই এদেশে শিক্ষার 
ধারা বদলে যায় এবং ইংরেজিই হয় উচ্চাশক্ষার প্রধান বাহন । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
স্বার্থেই প্রধানত এদেশে মধ্যবিত্ত ইংরোজাশাক্ষিত একাঁট শ্রেণী গড়ে তোলার পরি- 
কল্পনা করা হয়। 


সরকারের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্র ক'রে বাংলার 'শাক্ষিতসমাজে এই সময় তকের ঝড় 
ওঠে। ইংরোজশিক্ষার পক্ষপাতণ যাঁরা ছিলেন. তাঁদের য্যান্ত মোটাগঢ্ট এই : * "আমাদের 
সমাজে আর্ব ও সংস্কৃতাঁশক্ষা প্রচলিত, এবং সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ দেখলেই 
বোঝা যায়, সেই শিক্ষার ফল কি হয়েছে। পাশ্চান্তাশিক্ষার প্রভাবে পশ্চিমের দেশগযলর 
যে কত দ্রুত উন্নতি হয়েছে তাও পরিচ্কার বোঝা যায়। ইংরেজিভাষার মাধ্যমেই ভারতের 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে। ভারতের উন্নতি ও প্রগতি সেই কারণেই 
ইংরোজভাবার চর্চার উপর নিভ'রশশল। পাশ্চান্ত্াবদ্যা ও ইংরেজিশিম্ষা ভারতের 


সর্বাঙ্গনণ উন্নতির সহায়ক হিসেবে গ্রহণযোগ্য | 
‘আব ও সংস্কৃতাশক্ষার উপর যাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা সেকালের অনুন্নত 


ও কুসংসকারাচ্ছন সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন। প্রাচ্াাবদ্যা প্রাতষ্ঠানের ছাত্রদের 
ও সংস্কৃতভাষায় কোরান, বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং 
তাঁরা সেই শিক্ষা পেয়ে জবরদস্ত মৌলবা ও গোঁড়া পণ্ডিত তোর হন। নবযুগের 
সমাজে এই ধরনের গোঁড়া পণ্ডিতদের সামাঁজক ভাঁমকা Verto না হবারই কথা । 
নতুন জ্ঞানবিদ্যার প্রত সাধারণত তাঁরা Facet ব্রিটিশ সরকার এতাঁদন এই ধরনের 
পাণ্ডিতশ্রেণী গড়ে তোলার wer করেছেন। তাঁদের পণ্ডিত ও সুনশীর পদে নিষন্ত 
ক'রে ও অন্যান্য সরকারী চাকার 'দয়ে তাঁরা এই বিদ্যাচর্চাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহত 
করেছেন। Oia’ ও সংস্কৃত শাস্ত্গ্রন্থাঁদ ছেপে তাঁরা যে কি প্রচুর অর্থ অপব্যয় করে- 
ছেন তার হিসেব নেই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই প;রাতন সমাজ-ব্যবস্থা ও গতানুগতিক 
চিন্তাধারা অক্ষ রাখার জন্য করা হয়েছে। ইংরেজিশিক্ষার প্রসারের জন্য যাঁদ তার 
সামান্য অংশও সরকার ব্যয় করতেন, তা হলে দেশের ও দশের অনেক বোঁশ কল্যাণ 
হতো। প্রাচ্যাবদ্যাকে এইভাবে উৎসাহিত করে ব্রিটিশ সরকার কুসংস্কারের সমর্থক 
একদল waa সৈনিক তোর করেছেন মাত্র 
পাশ্চাত্তযবাদীদের এই afeq বিরুদ্ধে প্রাচাবাদীরাও অনেক Aer অবতারণা করে- 
ছিলেন। তাঁদের মধ্যে িদেশশ পশ্ডিতরাও ছিলেন৷ বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন প্রাচ্য- 
বিদ্যার সমর্থনে বলেন :* ‘কলকাতা শহরের সন্দ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে খুব বড় একটা 


বাংলা শিক্ষা she 


অংশের ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁরা অনেকে ইংরোজাশক্ষার প্রচুর 
সুযোগ পেয়েছেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে ভাল ভাল চাকরিও পেয়েছেন। কল- 
কাতার বাইরে ইংরোঁজশিক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা বিশেষ Tee, ছিল না বলা চলে। 
ইংরোঁজাশিক্ষার ব্যাপক কোনো পাঁরকল্পনা এই জন্যই করা সম্ভব হয়নি, এবং করলেও 
তা সফল হতো [না বলা যায় না। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, 
জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভীত্তর উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিদ্যার 
B51 যাঁদ কেবল বিদেশ ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সেটা সমাজের 
একদল মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ ও অবসর দই আছে, তাঁদেরই বিলাসের বিষয় 
হয়ে ওঠে একথাও MALTA বোঝা যায় যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজি- 
ভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বোশ যে ইংরেজি কখনই এদেশের শিক্ষার প্রধান বাহন 
হতে পারে না। ইংরেজির OT বিশেষভাবে করা হলেও তা কেবল এদেশে সংকীর্ণ 
শ্রেণীগত সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করবে, কোনোদিনই জনসাহত্যের ভিত্‌ গড়ে 


তুলবে না॥ 


পাশ্চাত্ত্যবাদাী ও প্রাট্যবাদী দুই দলেরই মূল বন্তবোর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। 
নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রসারে ধাঁরে ধাঁরে এদেশের মাননষের মন থেকে নানা রকমে 
কুসংস্কার ও গোঁড়ামির মোহ যে কেটে যাচ্ছিল. তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু 
দেশের বিশাল জনসমাজের কতটুকু অংশ সেই শিক্ষা পাচ্ছিলেন তা নিশ্চয়ই ভাববার 
বিষয়। যাঁরা শিক্ষার সেই সুযোগ গ্রহণ করাঁছলেন তাঁদের মধ্যে কজন যথার্থই পাশ্চাত্তা- 
বিদ্যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে করাছিলেন, এবং ক'জন রাজভাষা শিক্ষা ক'রে ইংরেজের 
অধীনে চাকরি পাবার প্রত্যাশায় করছিলেন, তাও বিচার্য বিষয় প্রগতিশীল আদর্শের 
প্রেরণা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইংরোঁজাশক্ষার ব্যাকুলতা বাংলার মধ্যাবস্ত-সমাজের 
একাংশের মধ্যে তখন যে বেশ প্রবল হয়ে উঠোছল তার প্রধান কারণ হল চাকাঁরর 
প্রলোভন। এ-সম্বন্ধে সমসাময়িক পান্রকায় একজন পন্রলেখক লেখেন :৪ 'এতদ্দেশস্থ 
মন[য্যগণের স্বদেশীয় বিদ্যানূশগলনে অনাদর ও অমনোযোগ, অনদরাগ (7) ও অশ্রদ্ধা 
সম্পূর্ণরূপে জাল্মিয়াছে, যে হেতু বঙ্গভাষাতে প্রচুর অর্থেনপাজ্জন হয় না, কিন্তু 
ইংল*ডাঁয় ভাষাতে সযশিক্ষত হইলেই অনায়াসে যথেষ্ট ধনাজ্জন কাঁরবার ক্ষমতা হইতে 
পারে, তক্জন্য এতদ্দেশীয় মনুষ্যরা স্ব স্ব তনয়বন্দকে শৈশবকালাবাঁধ অর্থলোভে 
লব্ধ হইয়া অত্যান্তিক IAS ইংরাজী পাঠশালাতে 'বদ্যাভ্যাসার্থে প্রেরণ করেন, 
ইংলণ্ডায় বিদ্যাতে AGS হইলে এইক্ষণে যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম কাঁরতে ক্ষমতা- 
পন্ন হওয়া যায়, ও উচ্চপদ প্রাপ্তদ্বারা সব্ববসাধারণের সমীপে অত্যন্ত মর্যাদা ও 
সম্মান ও প্রশংসালাভ করা যায়... | 

ভাষা প্রাচীন ও জটিল হলেও পত্রলেখকের TIEI মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। 
ইংরেজিশিক্ষার সমর্থনে পাশ্চাত্তাবাদীরা গুরুগম্ভীর ভাষায় যে-সব য্যান্তর অবতারণা 
করতেন তখন, তার প্রত্যেকটি The এই পত্রের মধ্যে সহজ ভাঙ্গতে লেখক প্রকাশ 
করেছেন। ইংরোঁজশিক্ষার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেও পন্রলেখক শেষকালে 
বলেছেন যে নিজের মাতৃভাষা ভালভাবে শিক্ষা না কারে কেবল চ্বার্থসাদ্ধির জন্য 
বিদেশগ ভাষার চর্চা করলে, দেশের লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়। দুঃখের বিষয় 
যাঁরা প্রবল আগ্রহে ইংরোজশিক্ষার দিকে তখন ঝ'ুকোছিলেন, তাঁরা একথা প্রায় ভুলে 
"গিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে প্রকাশ্যে উপেক্ষাও করতেন। 'হন্দ:কলেজ তখন ইংরোঁজ- 
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শিক্ষার সবপ্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা শহরে। সেখানে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের 
সন্তানরাই লেখাপড়া শিখতেন। কেবল যে তাঁরা ইংরেজি শিখতেন তা নয়, বাংলাও 
তাঁদের শিখতে হতো। কিন্তু হিন্দকলেজে বাংলাশিক্ষার কি দুরবস্থা হয়েছিল, তা 
সমসাময়িক এই বিবরণ থেকে বোঝা বায় :* ‘আমরা খেদপূব্ক প্রকাশ করিতোঁছ যে 
Gy বিদ্যালয়ের সিনিয়র ferns card পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত তত্রস্থ ছাত্রগণের 
বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, À ডিপাটমেন্টের নিম্ন চার 
শ্রেণীতে কেবল গোঁড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অন্দবাদ করণ দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষা হয়,... 
আমরা জানিতে প্রার্থনা কার যে এতদ্দেশশির ভাষার পুস্তক সংগ্রহাথে সে সাব কমিটী 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা এতাবংকাল পর্যন্ত কি করিলেন 2” 
এই বিবরণটি 'বেঙ্গল স্পেন্টেটর' পন্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একাংশ । উনিশ 
শতকের চতুর্থ দশকে 'বেঙ্গল স্পেন্টেটর' ছিল ‘ইয়ংবেণ্গল’ দের অন্যতম TA | 
ইংরেজিশিক্ষার প্রধান অধিবন্তা ছিলেন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল। তাঁরা তাঁদের মখপন্রে হিন্দ 
কলেজে বাংলা শিক্ষাপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা ক'রে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের Hela 
RA কথা বলছেন, এটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। বোঝা যায়, অনাদৃত 
বাংলাভাষার ats ইংরেজি-অন্দরাগদেরও wie বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। 
১৮৪৮ ও ১৮৫৬ সালে রাজনারায়ণ বস, বাংলাভাষার অনশখীলন সম্পর্কে মোদিনী- 
পথরে HIG WEST দেন। CHIME বন্ততাতে, আট বছর পরে হলেও, তিনি তাঁর প্রথম 
বন্ততার বিষয় পঢনরুল্লেখ করেন। দশর্ঘ হলেও তাঁর এই বন্তুতা আমাদের দেশের শিক্ষার 
র দিক থেকে গ:রত্বপূর্ণ বলে, তার অনেকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :* 
‘১৮৩৫ IGERI ARA আমাদিগের ইংরাজ রাজপ-রুষেরা সাধারণ লোককে অন্য 
কোন ভাষায় শিক্ষা প্রদান না করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্য তাঁহাদিগের প্রাচীন পরম 
SAP সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের বিদ্যালয় সকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন 
কাঁরয়া শিক্ষা প্রদান কারিতেন। তৎকালে তাঁহারা Ge ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনের প্রতি 
অত্যন্ত উৎসাহ্‌ প্রদান কাঁরতেন। এ ভাষাদ্বয়ের ছাত্রগণকে বহু মূল্য পারিতোধিক ও 
উচ্চ মাসিক বাত প্রদান করিতেন ও ইউরোপণয় ভাষা হইতে উক্ত দুই ভাষাতে বিজ্ঞান 
SPOT গ্রন্থ অননবাদ জন্য আঁধক বেতনে অনুবাদক সকল নিযুক্ত কারতেন। কৌতুকের 
বিষয় এই যে ও সকল অনুবাদকের মধ্যে যাহাদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট হইত, তাঁহাদিগের 
Tae পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার তাঁহাদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে TAIS 
র তন। বিশালাকার সংস্কৃত ও আরাবি মূল গ্রন্থ ও Be ভাষাদ্বয়ে অনুবাদত গ্রন্থ- 
সকল এত অধিক saw হইল যে তৎকালের শিক্ষা সমাজের দণঘ'পুস্তকাগারে সে 
সকল রাখিবার স্থানের অভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বৃহৎ দারুনিম্মি'ত পস্তকাধার 
সকল গ্রন্থভারে ayo হইতে লাগল ৷ কিন্তু এত যত্ন ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় 
হইল। ইউরোপাঁয় ভাষা হইতে নিকষ্টরূপে অনুবাদত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোকের 
শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না; তদ্ৰারা মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীভূত না হইয়া 
বরং MEAS হইতে লাগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ইংরাজি ভাষার প্রাতি 
লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; Be SATAN প্রণীত প:স্তকাপেক্ষা 
ইংরাজি ভাবার প:দ্তক সকল অপেক্ষাকৃত অধিক ele হইতে লাগিল; বালকদিগকে 
ইংলণ্ডাঁয় ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য মহাবিদ্যালয় হিন্দ কলেজ বিনা রাজ সহায়ে 
কেবল কাঁতপয় ধনাঢ্য হিন্দ: মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও AE সংস্থাপিত হইল। এমত 
সময়ে মহাত্মা লার্ড উইিয়ম বোন্টজ্ক সাহেব যাঁহার ন্যায় পারগ ও ধম্মশশল গবর্ণর 
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জেনারেল এতদ্দেশে কখন আগমন করেন নাই, ও যাঁহার নিকট বিবিধ মহোপকার জন্য 
এই দেশ অশেষ কৃতজ্ঞতা wer বদ্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ pirma ৭ মার্চ 
দিবসায় রাজবিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার কারলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম তদবধি 
ইংরাজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক; এবং WAT যে অর্থ আরাবি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা 
প্রদানে বায় হইতেছিল, তাহা কেবল ইংরাজি-ভাবা-শিক্ষা প্রদানে বায় হইবেক, এবং 
যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় লোকসমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিদ্যালয় 
বাতীত এ প্রকার অন্য সকল বিদ্যালয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া যাইবেক ৷ লার্ড 
উইলিয়ম বোণ্টশ্ক সাহেবের be বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারণণ 
হইয়াছে বালিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা 
প্রদানের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রত লোকাদিগের 
আদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অনেক স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপত 
হইল; সাধারণ লোকে ইংরাজি শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ কারতে 
লাগিল; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেদ দশা প্রাপ্ত 
হয়। GAT ১৮৩৯ ATT তৎকালের গবর্ণর জেনারেল শ্রীযুজ্ত লার্ড অকলেণ্ড 
সাহেব সাধারণ শিক্ষাকার্যা সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায় প্রাতপাদক ca ব্যন্ত করেন 
যে যদবাঁধ ঘাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগণী উত্তম উত্তম প্‌দ্তকসকল 
প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকম্ সম্পাদিত হইতে 
থাকিবেক। যখন এ সকল প:স্তক প্রন্তুত হইবে, তখন জেলা ইস্কুলে আর ইংরাজিতে 
শিক্ষা না দিয়া বাত্গলাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। ১৮৪৩ WPI পশ্চিম 
প্রদেশোজ্জনলকর ও তওগ্রদেশের শাসনকর্তা শ্রীযুক্ত টমাসন্‌ সাহেব দেশের প্রচলিত 
ভাষাতে অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা কারতে পারে 
ইহা স্থির করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূৃব্বক এ দেশের প্রচুর 
{হত সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন্‌ সাহেবের দ্বারা অন্দাষ্ঠত সাধারণ 
শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পাঁরগৃহীত হইয়াছে। রাজপুরমযাঁদগের যতন 
দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর  প্রণালীতে নূতন বাঙ্গলা পাঠশালা সকল 
সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে এ প্রকার বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাঁপত হইবার 
সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়াদগের পাঠশালা সকলেরও CAS সাধন জন্য 
চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য GAS পরিদর্শক সকল 
fae হইয়াছে । এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ 
জনগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবেক যে ইহার AT রাজপুরুষেরা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন 
উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে | গবর্ণর জেনরেল হাঁডর্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা 
এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত 
তত্তাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। গত শিক্ষা সমাজের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ সাহেব রাজকীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রাদগের ate Gs 
আপন বন্তৃতাতে ব্যন্ত করিয়াছেন যে 'তোমাঁদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে তোমরাই কেবল 
ইউরোপীয় বিদ্যানূশলন কাঁরতেছ; ইংরাজি ভাষার গ্রন্থ সকল বাঙ্গলা ভাষাতে 
অন্বাদ করিয়া স্বদেশস্থ লোকের অশেষ হিতসাধন কাঁরতে পার'। feats গবর্ণর 
SPS মেডক্‌ সাহেব হ:গলি কালেজের সাম্বৎসাঁরক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে যে 
বন্তুতা করিয়াছিলেন তাহাতে AT ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা বর্ণন কাঁরয়া- 
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ছিলেন। বাঁটন্‌ সাহেব খানি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি ছিলেন, 
তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃ্ণনগরস্থ কালেজের সাম্বৎসরিক পাঁরিতোষিক বিতরণ 
উপলক্ষে যে বস্তৃতা করেন তাহাতে ব্যন্ত করিয়াছেন, 'কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যা্ 
তাহাদিগকে সব্বাদাই কহি যে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের wen প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায় । তাহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমদায়ের যথোপযুন্ত প্রশংসা করিয়া পরে চাহা 
যে যদ তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেণ্টা 
পরিত্যাগ কর। যাঁদ তোমাদিগের গ্রন্থকরত্তা হইবার অন:রাগ ও তদ:পযোগা ক্ষমতা 
থাকে তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব 
SRAM করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে স্থা়িতর কীর্তি লাভ কারিতে পারিবে। যাঁহারা 
প্রথমে এই পথাবলম্বণী হইয়া কৃতকাৰ্য্য হইবেন তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ AVS 
রাহয় ছে।’ 


আধকদত steven ভাষায় শিক্ষা প্রদান বত reer বায়ে সম্পাদিত হয় তদ্রুপ ইংরাজিতে 
শিক্ষা প্রদান হয় না। ইংরাজি ভাষার ইংরেজ শিক্ষকাদিগের অত্যন্ত দর দেশ হইতে 
এখানে আসিতে হয় এবং এ ভাষার এতদ্দেশজাত শিক্ষক দিগের পঠদ্দশা কালীন 
অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘকালে এ ভাষা আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি 

SEA বেতনে দুল্লভিনীয়, অতএব সকল দিক্‌ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে 

z ভাষায় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর 
SDMA Meet: হইবেক। শিক্ষা প্ৰদান আর ieee ee a 
QIN সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। বিবেচনা করিয়া দেখুন এক্ষণে পারা 
সি RSE দাতা কতনা, কত শঠতাচরপ e কত প্রসার নিবাস 
প্রবল রহিয়াছে। প্লিগ্াস্থ লোকেরা বিদঃ অভ্যাস করিলে তাহাদিগের ানান্ধকার 


হইবেক তাহাদগের দক্্্ প্রকৃতির হাস হইবে, তাহারা সাত coat Wel 
সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা কারতে এক্ষণাপেক্ষা 
অধিক ক্ষমতাবান, হইবে ও Saat ও রাজকম্ম'চারিদগের দ্বারা ডাহা দলের পাঁড়িত 
ও প্রবণ্টিত হইবার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূরণকৃত হইবে। পরল্তু তাহারা জ্ঞাত 
হইবে যে কেবল Bh কর্ষণ ও বাণিজ্য কারিবার জন্য সনব্য এখানে জন্মগ্রহণ কার নাই 
নয বাধ বৃত্তি ও ধ্ম্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার মাজ্জ'ন ও উন্নতির প্রতি তাঁহার সংখ 
অনেক অংশে নির্ভার করে।* 


* শেষ কয়েক পংান্ততে যে ভাব ae আছে তদন্‌যায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈষী পরম 
ROOT শ্রীযুক্ত হজসন্‌ প্রেট সাহেব কোন জেলাস্কুলের সাম্বৎসরিক পারিতোধিক বিতরণ 
উপলক্ষে যে বন্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ae কারিয়াছিলেন। 
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TWAT ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সে সকল উপকার সকল 
লোকের বোধসূলভ কিন্তু তদ্ৰারা আর এক মহোপকার সাধন হইবেক, তাহা এরুপ 
বোধসূলভ নহে, অতএব তাহা TAAL প্রাতপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতোছি। 
বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যত উন্নত ও পরি 
হইবে ততই উত্তমোত্তম কাব্কার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যন আট বৎসর হইল 
আমি মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বংসাঁরক সভাতে যে Ager করিয়াছলাম 
তাহাতে আম অনেক উদাহরণের সহিত ae কারয়াছিলাম যে যদবাঁধ কোন দেশে 
িদেশীয় ভাষার চালনা প্রবল থাকে তদবাধ সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকার উদয় 
হয়েন না আর সেই দেশে জাতীয় ভাষার অনুশীলন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই 
প্রসিদ্ধ কাব্যকার সকল উদয় হইতে থাকেন 


রাজনারায়ণ বসুর এই AO মধ্যে বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষানীতির একটা ধারা- 
বাহক ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং ইংরেজিশিক্ষার প্রতি অন্ধ Baar থেকে মাতৃ- 
ভাষায় শিক্ষার আবশ্যকতা, বাংলার 'শাক্ষিতসমাজ কিভাবে ধারে ধীরে অননুভব কর- 
ছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ও মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয় 
নিয়ে শিক্ষাপারষদে যখন আলোচনা হয়েছিল তখন পাঁরষদের অর্ধেক সভ্য ইংরেজির 
পক্ষে, এবং বাকি অর্ধেক সংস্কৃত ও আর্বির পক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫ সালের সরকারী 
প্রস্তাবে কেবল ইংরেজির কথা উল্লেখ করা হয়, বাংলার কথা বলা হয় AT! সাধারণের 
মনে ভুল ধারণার ATG হতে পারে মনে ক'রে শিক্ষা-কমিটি তাঁদের প্রথম বাংসাঁরক 
শরপোর্টে যে মন্তব্য করেন তার মর্ম এই :৭ “আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব 
একেবারেই অস্বীকার কার না, এবং তাকে যে সর্বতোভাবে উৎসাহ দেওয়া Vibe সে 
সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট সচেতন । ৭ মার্চ, ১৮৩৫-এর প্রস্তাব গ্রহণের সময় এই কথা 
মনে রেখেই আমরা ইংরেজিশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত করেছি। আমরা বিচার ক'রে দেখোঁছ 
যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃত ও আবার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ইংরোজতে 
শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। যদি ইংরেজির বদলে সংস্কৃত ও আর্বতে শিক্ষা দেওয়া 
হতো, তা হলেও অবশ্য মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন থেকেই যেত। সংস্কৃত ও 
আর্ব তো আর মাতৃভাষা নয়? ALA আমরা পাশ্চাত্তাবদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা 
স্বীকার ক'রে নিয়ে, কেবল এইটুকু সিদ্ধান্ত করোছ যে এই বিদ্যা আর্ব ও সংস্কৃতের 
বদলে ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া অনেক বেশি সহজ ও সংগত ভবিষ্যতে সমস্ত শিক্ষাই 
যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে হয়, সেদিকে আমাদেরও লক্ষ্য ছিল। মাতৃভাষার WALT 
আমরা কখনও অস্বীকার কারান, করার কোনো যান্তিসংগত কারণও নেই l 


কমিটির এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রাণধেয়, কারণ শিক্ষার বিষয় নিয়ে ইংরেজি-বাংলার 
মধ্যে কোনো বিতর্ক হয়নি, একদিকে সংস্কৃত-আর্বি ও অন্যদিকে ইংরেজিভাষার উপ- 
যোগিতা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তাই হবার কথা, কারণ মাতৃভাষা বাংলার এতদর 
বিকাশ তখনও হয়নি যাতে তাকে পাশ্চাত্ত্যাবদ্যার বাহন ক'রে তোলা যেতে পারে। ক্লাঁস- 
কাল সংস্কৃত-আর্কির সে-রকম কোনো সমস্যাই ছিল না। এদেশের প্রাচীন ক্লাসকাল 
ভাষাকে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার বাহন না ক'রে, ইংরোজভাষাকে তার বাহন করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে, শিক্ষা-কমিটি খুব গুরুতর কিছ ভুল করোছলেন বলে মনে হয় 
না। তা ছাড়া ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থেও তার প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট । সংস্কৃত ও oie 
কোনোদিনই এদেশের জনসাধারণের ভাষা ছিল না, ম্মান্টমেয় মৌলবী পুরোহত ও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৯৮ 


অভিজাতগোষ্ঠীর ভাষা ছিল। সেই ভাষায়, পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা দিলে জনসাধারণের 
বিশেষ কোনো উপকার তো হতোই না, পণ্ডিতদের মধ্যেও তার ফল বিপরাঁত হতো 
বলে মনে হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের পাঁরকল্পনার মধ্যে এবং ব্যালাণ্টাইনের 
পারিকম্পনার উত্তরে, বিদ্যাসাগর এই কথাই শিক্ষাসংসদকে পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে 
চেয়েছিলেন। পরে আমরা সে-বিষয়ে আলোচনা করব। 
ইংরোঁজশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে গবর্নমেণ্ট নানাভাবে যে তাকে উৎসাহ দেবেন 
তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ ইংরোজবিদ্যায় কৃতী ছাত্রদের 
সরকারা চাকারতে নিয়োগ করার প্রস্তাব ক'রে প্রত্যক্ষভাবে ইংরোজশিক্ষাকে উৎসাহিত 
করেন। তাঁর প্রস্তাবের মর্ম এই :* ‘বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থার কথা মনে 
ক'রে এবং সেই শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার জন্য, সরকার কৃতণ ব্যক্তিদের উপয্যন্ত রাজকার্ে 
নিয়োগ করতে সম্মত আছেন” 
এই BSA ১৮৪৪ সালে বাংলাদেশে কয়েকটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
করেন এবং ১০১টি পাঠশালা স্থাপনও করেন। রাজনারায়ণ বস; তাঁর APO তা 
খ করেছেন। এর আগে PGS ১৮৩৫ সালে পাদার উইলিয়ম আযাডামকে দেশীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে গবনমেণ্টকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য কমিশনার 
AW করেন। আাডাম ১৮৩৫, ১ জুলাই, ২৩ (ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮, ২৮ এপ্রিল 
যথাক্রমে তন খণ্ডে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সরকারের কাছে পেশ করেন।১ কিন্তু 
স্যাডায়ের অন,সন্ধানের ফলাফল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত জানবার 
আগেই বড়লাট বোণ্টি্ক, শিক্ষা-কমিটির সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের পরামর্শে 
ইংরেজাশিক্ষার পক্ষে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাঠশালাগদুলির সংস্কার ক'রে 
তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার জন্য আ্যাডাম সাহেব যে অভিমত প্রকাশ 
করেন, ওরিয়েপ্টালিস্ট ও আ্যাংলিসিস্টদের বিতকের তলায় তা চাপা পড়ে যায় এবং 
অজ্ঞাত থাকে। 

হাঁড্জের পাঠশালাগুল অজ্পকালের মধ্যে, Gore শিক্ষক ও পাঁরদর্শকের অভাবে, 
গায় অচল হয়ে ওঠে এবং তাদের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ১০ হাঁডিঞ্জের এই প্রচেষ্টার 
শর, পরবতাঁ নয়-দশ বছরের মধ্যে, সাধারণের শিক্ষার জন্য উল্লেখ্য আর কিছু করা 
হয়ান। হাঁডপঞ্জের পাঠশালাগ্যীলর সঙ্গে শিক্ষক-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ফোর্ট 
উইীলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল ও বিদ্যাসাগর উভয়েই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
হা্ডিঞ্জের পরে বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালে হ্যালিডের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য | 
এদিকে ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ছোটলাট জেমস টোমাসন দেশীয় ভাষায় 
শিক্ষার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা খসড়া ক'রে তাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেন। 
পাজনারায়ণ বস: তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বন্তৃতায় টোমাসনের এই প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ 
করেছেন। টোমাসনের পারকজ্পনার সারকথা এই >> : 

প্রত্যেক মহকুমায় একটি ক'রে ‘মডেল স্কুল’ স্থাপন করা হবে। চারদিকের সব দেশশ 
পাঠশালার আদর্শ হবে এই মডেল স্কুল। মডেল স্কুলের কাছ থেকে পাঠশালাগুলি 
উন্নত শিক্ষাপ্রণালও নিজেরা গ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক জেলায় এইসব স্কুল পাঁর- 
দর্শনের জন্য একজন ক'রে ইন্স্পেন্টর থাকবেন, এবং দুটি তহশীলের জন্য একজন 
ক'রে ডেপদ্ট ইন্‌স্পেন্টর থাকবেন। স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী, পাঠ্যপুস্তক, আর্থিক 
অবস্থা ইত্যাদি তদারক করাই তাঁদের কাজ হবে। দেশীয় হিন্দি ও উদ ভাষা হবে 
শিক্ষার বাহন। ; 


বাংলা শিক্ষা ১৯৯ 
কেউ কেউ টোমাসনকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আঁদপ্রবর্তক বলে অভিনন্দন জানয়ে- 
ছেন। 'কন্তু স্মীবচার করতে হলে এই সম্মান পাদারি আ্যাডামের প্রাপ্য। আ্যাডাম কোনো 
সরকারী সমর্থন বা উৎসাহ পানানি, তাই তাঁর সরাচান্তত রিপোর্ট ও পাঁরকল্পনা শেষ 
পর্যন্ত বাজে-কাগজের স্তৃপে সমাধিস্থ হয়োছিল। টোমাসনের ক্ষেত্রে তা হয়ানি। 
সরকারণ মহলে তাঁর প্রাতপাত্ত ছিল, তাই তাঁর পরিক্পনার জন্য তানি পর্যাপ্ত 
উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছেন। কে জানে, জ্যাডামের উপেক্ষিত রিপোর্টের eT 
টোমাসনের হাতে পেশীছোছিল কিনা এবং তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষপ্রসারের প্রেরণা পাদারি 
আযডামের কাছ থেকে পেয়োছিলেন কিনা! 

টোমাসনের পাঁরকল্পনার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে রীতিমতো চাণ্টল্যের সৃষ্টি হয়। 
দেশের শিক্ষাব্রতণরাও তাঁর পারকল্পনা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন ৷ বাংলাদেশের 
স্কুলগ্ীল পাঁরদর্শন করার জন্য যান এবং একটি রিপোর্ট পেশ করেন। বড়লাট ডাল-. 
se সোই বছরেই “কোর্ট অফ 'রেটরদের' জানান যে উত্তর-পাশ্চম আগলে LOT 
সনের শিক্ষাপারকঙ্পনার অনুরূপ কোনো পাঁরকল্পনা বাং 


বাত করেন। এই সময় বদ্যাসাগরও হ্যালিডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, আঃ র 
apiece তাঁর বিখ্যাত 


মর্ম এই £ * 
১। বাং র বিস্তার ও সব্যবদ্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের 


জনসাধারণের কল্যাণ হবে না। 
R! পের TAEA ও গণনা বা সরল অক্ক কথার মধ্যে বাংলাশিক্ষা TAA 
ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার 


রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলাভাষাতেই 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও শারীরাবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। 

৩। প্রকাঁশত বইয়ের মধ্যে এই বইগ্াল প্রাথমিক পাঠ্যপুদ্তকরূপে গ্রহণযোগ্য : 
(ক) শিশ্দাশক্ষা _ পোঁচভাগ) ৷ প্রথম {তনভাগে আছে _বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠন- 
Fart | চতুর্থভাগ _জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখান ছোট বই ৷ পণ্টমভাগ _ HAUT এডু- 
কেশনাল কোর্সএর অন্তর্গত নগাঁতপাঠ পুস্তকের STATA | 

খে) পণবাবলপ অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাককীতক বিবরণ 

(গে) বাংলার ইতিহাস - মার্শ ম্যানের বইয়ের ভাবানুবাদ। 

(ঘ) চারুপাঠ, অথবা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধ পাঠমালা। 

(ও) জীবন-চাঁরত _ চেস্বার্স বায়োগ্রাফর অন্তর্গত কোপাঁর্নকস, গ্যাঁলীলও, নিউ- 
টিসি gare, Stra জোস, টমাস জোস প্র বিজ্ঞান'দের 
সংক্ষপ্ত জীবনীর SAA | 

৪। পাটগাঁণত, জ্যামিতি, পদা্থীবদ্যা ও নশীতীবজ্ঞানের বইও লেখা হয়েছে। 

, ইতিহাস এবং sonia ধারাবাহক জীবনচাঁরত 


এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২০০ 


হলেই চলবে। 

6 একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত দু'জন কারে শিক্ষক 
দরকার। স্কুলগণলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি করে শ্রেণী থাকবে। কাজেই 
একজন শিক্ষক দ্বারা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলবে না। 

vl গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেতন কমপক্ষে তিরিশ, পণচিশ অথবা 
ঝড় টাকা হওয়া দরকার। আগেকার বইগল লেখা হলে যখন স্কুলের পাঠ্য হবে 
তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক অন্তত পণ্টাশ টাকা বেতনে একজন কারে হেডপণ্ডিত 
ART করতে হবে। 

নিতে কমপ্থানেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, অন্য কোনো স্থান থেকে বেতন 
আনতে হলে চলবে না। 

৮। Seth, নদায়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর - এই চারটি জেলা বর্তমানে আমাদের 
“কাজের জন্য নির্বাচন করে নিতে হবে। উপস্থিত পণচশটি বিদ্যালয় স্থাপন করা 


aI বিদ্যালয়গ্ল যাঁদ acy ততাবধান করা যায় এবং কৃত ছসেনে aie লামাভাবে 
উৎসাহ দেওয়া যায়, তা হলে বাংলাশিক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া 


: ৬ র 

১০। বিদ্যালয় তত্বাবধানের এই উপায়গ্রলি বিশেষ কার্যকর এবং অল্প বায়সাধ্য 
হবে বলে মনে হয়। স্‌ 

১১। যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০, টাকা বেতনে দুজন বাঙালগ পরিদর্শক 
রাখা প্রয়োজন। একজন মোদনীপুুর ও হুগির জন্য, আর-একজন নদীয়া ও বর্ধমানের 
ই RO কাজ হবে ঘন বন eget পরিদশ'ন করা, স্কুলের প্রত্যেক THATS 
ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজনমতো শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার করা। 


এর জন্য বছরে তিনশ টাকার বোশ খরচ হবে বলে মনে হয় না। বছরে তিনি অন্তত 
একবার ক'রে স্কুলগলি পরিদর্শন করবেন এবং কতৃ্পক্ষকে একটি রিপোর্ট দেবেন। 
কতৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগ্লির পরিচালনার ভার APS থাকবে। 
৯৩ গ্রন্থরচনা, পুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচনের ভার থাকবে প্রধান পরিদর্শকের 
ভপর। 

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ-শক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা-শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য 


অস;বিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 
du প্রধান পরিদর্শকের একজন সহকারী, মাসিক অন্তত ১০০. টাকা বেতনে 


বাংলা শিক্ষা a 


নিযনুন্ত করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে তিনি শিক্ষক-ব্রোনং ও পাঠ্যবই রচনায় 
সাহায্য করবেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় যখন স্কুল পরিদর্শনের কাজে বেরুবেন তখন 
তাঁর স্থানে তান অস্থায়ীভাবে কাজ চালাবেন। 

১৭। বর্তমানে গুরুমহাশয়েরা এদেশের যে পাঠশালাগদাল চালাচ্ছেন সেগুলি 
কোনো কাজেরই নয়৷ যে-কাজে তাঁদের যোগ্যতা নেই, সেই কাজে তাঁদের নিযুক্ত করাতে 
পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। পারিদর্শকের কাজ হবে এই সব পাঠশালা 
দেখাশুনা করা এবং শিক্ষণরীতি সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশাদি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য 
করা । আগে যে-সব পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেছি, ক্রমে সেগুলিকে বিদ্যালয়ের 
পাঠ্য করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলি যাতে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে 
গড়ে ওঠে, সোঁদকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

১৮। এদেশের লোক বা বিদেশী িশনারিদের স্থাপিত যে-সব ভাল স্কুল আছে, 
সেগযীলকেও সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। কিভাবে তা করা যেতে পারে 
পাঁরদর্শকরা তা নিজেরা বিবেচনা ক'রে ঠিক করবেন। 

১৯। এইসব সরকারী স্কুলের আদর্শে শহরের ও গ্রামের অধিবাসীরা যাতে নিজে- 
দের এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে অনযুপ্রাণিত হন, পারদর্শকরা সেদিকেও বিশেষ 
লক্ষ্য রাখবেন।-_৭ ফেব্রুয়ারি, ১/৫৪। 

ছোটলাট হ্যালিডে এ-বিষয়ে তাঁর “মিনিটে যে আভমত প্রকাশ করেন তার মূল 
অংশ এই :৯২ "বাংলাদেশে অসংখ্য দেশশ পাঠশালা আছে। এদেশের ও বিদেশের দুই 
শ্রেণীর লোকের কাছে অনুসন্ধান কারে আমি জেনেছি, পাঠশালাগ্াীলর অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ যাঁরা সেখানে শিক্ষা দেন তাঁরা অধিকাংশই অতি অযোগ্য 
ale! (২ প্যারা)। 

‘এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উাঁচত। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের AACA ছোটলাট (টোমাসন) এ-বিষয়ে যে পন্থা অবলম্বন 
করেছেন, আমাদেরও তাই অনুসরণ করা উচিত। এমন কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন 
করা উচিত যা এই সব পাঠশালার কাছে আদর্শস্থানীয় হবে। নিয়মিত যাঁদ পার- 
দর্শনের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এই মডেল স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে পাঠ- 
শালার গরুমহাশয়েরা যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরও উন্নাতর জন্য সচেষ্ট হতে 
পারেন তার সুযোগ ক'রে দেওয়া যেতে পারে। (২ প্যারা)। 

‘এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
অভিমত এই সঙ্গে পাঠালাম। সকলেই জানেন, বাংলাশিক্ষা প্রচারকার্যে বিদ্যাসাগর 
বহুদিন থেকেই বিশেষ উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে 
এবং বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগণ অনেক প্রার্থীমক পাঠ্যবই রচনা কারে তানি এক্ষেত্রে 
যথেষ্ট কাজ করেছেন। (৫ প্যারা)। 
শবদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা 
মোটামুটিভাবে অনুমোদন sia! আমার ইচ্ছা, তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পারণত 
করা হোক। (৬ প্যারা)। 

‘সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের 
সকলের মত এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ-দক্ষিণা কিছু না থাকাই 
উচিত। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মতো মডেল স্কুলগুলিও 


নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে। (১৩ প্যারা)। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২০২ 


শশক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনের কথা 
fey, বলিনি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার ফলে এখন বেশ ভাল ভাল শিক্ষক গড়ে 
উঠছে। বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে বাংলাদেশে সংস্কৃত কলেজই নর্মাল স্কুলের স্থান 
অধিকার করেছে। (২৮ প্যারা) ৷' 


হ্যালিডের এই “মানট' পাঠ করলে পাঁরচ্কার বুঝতে পারা যায়, তাঁর প্রেরণার উৎস 
কোথায়? উৎস যে পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলাশক্ষা-চিন্তা, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । বিদ্যাসাগরের এই বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে হ্যালিডে, ছোটলাট হবার 
আগে থেকেই, শিক্ষাসংসদের সদস্যরূপে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। পূর্বে (৩০ 
জুন, ১৮৫২) হ্যালিডে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্ক।র বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যে 
বিখ্যাত 'নোটটি' শিক্ষাসংসদের কাছে পাঠিয়োছলেন (পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য), তার 
মধ্যে তাঁর বাংলাশিক্ষার স্বপ্ন ও ধ্যানধারণা এমন স্যন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যা 
তাঁর আর অন্য কোনো পাঁরিকল্পনার মধ্যে হয়নি৷ হ্যালিভে তখন 'নোটাটর' সঙ্গে যে 
. মন্তব্য কারে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁর 
গভীর শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠোঁছল। সুতরাং বাংলাশিক্ষার ব্যাপারে হ্যালিডে যে বিদ্যা- 
সাগরের মতামতেরই প্রাতধাঁন করবেন, তাতে [বিস্ময়ের Tee, নেই। হ্যালডে তার 
বাংলাশিক্ষার ানিটে মন্তব্য করেন : ‘আমি জানি, মাথার উপর ate কোনো ইয়ো- 
রোপায় পাঁরদর্শক বা কর্তা না থাকেন, তাহলে দেশীয় পাঁরদর্শকদের কাজকর্মের 
উপর খুব বৌশ আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসামান 
aig, এবং তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশান্তর পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের 
এই মডেল স্কুলের 'এক্সপেরিমেন্টেক্র সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে দেখলে 
আমি খুবই আনন্দিত হব। 'এক্সপেরিমেন্টে'র ফলাফল fe হয় তা দেখবার জন্য তানি 
অত্যন্ত উদগ্রীব, আমি সত্যই মনে কার এ-কাজে তিনি সফল হবেন 
শিক্ষাসংসদের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই _রামগোপাল ঘোষ, জেমৃস কোলভিল 
প্রভাত — এই প্রস্তাবের ঘোর বরোধী ছিলেন | বিদ্যাসাগরের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে 
তাঁদের মনে এতট:কু সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের NAATA 
পালন ক'রে তিনি aioe কাজ হিসেবে নতুন মডেল স্কুলের প্রধান পাঁরদর্শকের 
পদ গ্রহণ করুন, এ-বিষয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল। তাঁরা বলেন : ‘এই নতুন শিক্ষা- 
আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে-কোনো THe থেকে সংশ্লিষ্ট থাকা একান্ত 
বাঞ্ছনীয় । পাঠ্যবই, শিক্ষক ও স্কুলের স্থান নির্বাচনে, শিক্ষণপদ্ধাঁত নির্ধারণে এবং 
অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর উপদেশ খুবই মূল্যবান AA! একথা বলেও, স্কুলের প্রধান 
পারদর্শকের পদটি তাঁকে দিতে তাঁরা সম্মত হনান। এর মূলে ব্যান্তগত কোনো কারণ 
fore, ছিল বলে মনে হয় না। বিরোধী সদস্যরা সত্যই হয়ত মনে করেছিলেন যে বিদ্যা- 
সাগর এতগযাঁল দায়িত্বের গুরুভার একসঙ্গে বহন করতে পারবেন না। হ্যাঁলডে অবশ্য 
বিরোধীদের মতামত বিবেচ্য বলে মনে করেনান, কারণ বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর 
অবিচলিত আস্থা ছিল। তাই পণ্ডিত ঈ*বরচন্দ্রের নেতৃত্বেই তান বাংলাশক্ষা প্রসারণের 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। 
বাংলাশিক্ষা প্রচলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল দুটি _ GPS বাংলা পাঠ্যপুস্তকের 
এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব। 'বদ্যাসাগর তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । 
সরকারী পোষকতার ফলে আর্থক অন্তরায় দুর হলেও, এ দার অভাব দুর না 
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হলে যে প্রকৃত বাংলাশিক্ষার পথ কখনই প্রশস্ত হবে না, বিদ্যাসাগরের 4-3 THA যাথার্থয 
তখন িন্তাশশল ব্যান্ত মাত্রেই উপলব্ধি করতেন। এ-বিষয়ে ‘সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে লেখেন : ৯০ : 


আমারাদগের লোপ্টেনাপ্ট গবরনর সাহেব সম্প্রীতি শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষাদগের নিকটে 
এরুপ পত্র লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যান্তাদগের জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে, যে যে 
নিয়ম প্রবর্তন করা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহারা অবিলম্বে তাহার রিপোর্ট প্রেরণ 
করিবেন, কারণ তিনি বেহার অঞ্চল ভ্রমণ কারবার পুব্বেই তাহা নিদ্ধারণ পঢুব্ব্ক 
ভারতবধাঁয় গবর্ণমেন্টের সম্মাত গ্রহণ কারবেন, অতএব ইউনিবারসিটি, কালেজ ও স্কুল 
ও নানা স্থানের বাঙ্গালা পাঠশালার বালকাঁদগের বাঙ্গালা ভাষানশীলন বিষয়ে কিক 
নিয়ম করা কর্তব্য, শিক্ষা কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বারগণ তাহাতে আশ, মনোযোগ 
হইবেন, এবং তাহার পরেই তাঁহারদিগের পটল তুলিতে হইবেক। 

বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ক নিয়ম নির্দ্ধারণের AAS শিক্ষক ও APSR নিরূপণ করা 
উচিত, উপয্ন্ত শিক্ষক ও APSR ব্যতীত শিক্ষার আধিক্য হইতে পারে না, অধুনা 
AS সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত AMT AST পাঠীর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
ংসা করিতে পারি না, পঢ্তকাদি পরিবর্তন করা আগ্রেই 


উচিত হইতেছে, এবং কতকগীলন পাঠোপযোগ নূতন পদস্তকেরও আবশ্যক আছে... 


farg কি পাঁরতাপ! শেষোন্ত পুস্তকের অধিকাং ত 
ime হওয়াতে শিক্ষা কৌন্সেল তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, যাহা হউক È বিষয়ে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তাঁহার বিশিষ্ট রূপ বিবেচনা 
করা আঁত আবশ্যক হইতেছে।...আমারাদগের বিজ্ঞ সহযোগি চীন্দ্রকা সম্পাদক যাহা 
erecta তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধানদ্থ কম্ম চারিগণের মধ্যে শীত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি Brae Tis, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতেও 


দান দীবলক্ষণ সপাণ্ডিত, কিন্তু তিনি একাকী কোন দিক রক্ষা কারবেন। 
গালা ভাবা শিক্ষা বিষয়ে অধূনা যে যে অনিয়ম আছে তাহার কিয়দংশ আমরা উপরে 


লাখলাম...বিলাতের কর্তৃপিক্ষমহাশয়েরা জাতীয় ভাষানুশশীলন নিমিত্ত যখন প্রচুরার্থ 
বায় করণে সম্মত হইয়াছেন তখন তাঁদ্বিয়ক নিয়মাদ সব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করা 


কৌন্সেলের পক্ষে আত আবশ্যক হইয়াছে। 

‘সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন, Sere ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আতি উপযনন্ত ais, 
fag তিনি caret কোনাঁদক রক্ষা কারবেন। উপঘন্তব্ান্তকে অনেক সময় অবশ্য 
'একাকণই” সামাজিক সমস্যার সামনে নিভয়ে দাঁড়াতে হয়। তা ছাড়া, সমাজে প্রায় 
সব সময়েই বড় বড় কথা বলার লোক যত বেশি পাওয়া যায়, কাজ করার লোক সেই 
তুলনায় দু-চার জনও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ ৷ বিদ্যাসাগরের LAS এর ব্যাতিক্রম 
ছিল না, প্রকৃত কাজের লোকের তখনো বেশ অভাব ছল। হ্যালডে একথা ভাল- 
ভাবেই খুঝোঁছলেন বলে সংসদের বিরোধ সদস্যদের মতামত বিশেষ গ্রহণ করেনান। 
তান দবগাসাগরের উপরেই বাংলাদেশে মডেল স্কুলের স্থান নির্বাচনের ভার দিলেন। 
িদাসাগরকে এই কাজের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘরে বেড়াতে হয়োছিল। ৩ জুলাই, 


১৮৫৪, তান ছোটলাট হ্যালিডেকে একটি রিপোর্টে জানান যে ২১ মে থেকে ১১ জুন 


পর্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলনী জেলার 1শয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালণ সমাজ ২০৪ 


ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপদর, মায়াপদুর, মলয়পুর, কেশব- 
পনর, পাঁতিহাল ভ্রমণ করেছিলেন, এবং স্থানীয় আধিবাসীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন। আগ্রহ তাঁদের এত বোঁশ যে অনেকে নিত চার 
গুহ নিম্ণ কারে দিতে সম্মত হন। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরিয়ে আসার জন্য 

হ্গলী জেলার অন্যান্য স্থানে অথবা নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪-পরগনা জেলাতে 


খোলা হয়। ১৪ 


ঠিক এই সময়, ১৯ জুলাই ১৮৫৪, ‘বোর্ড অফ্‌ কণ্টরেললের' সভাপতি সার চার্লস 
Šv, (Charles Wood) ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ' পাঠান। 
এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই 'ডেসপ্যাট' একটি এতিহাসিক সনদের মতো । ভারতগয় 
এডুকেশন কমিশন (১৮৮২) এই “ডেসপ্যাচের' উদ্দেশ্য সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা 
করেছেন : ১৫ 


১! শিক্ষাসংক্কান্ত সমস্ত কাজকর্ম পাঁরচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ গঠন 
করা দরকার | 


81 বতমানে যে-সব কলেজ ও হাই-স্কুল আছে সেগুলি রক্ষা করা এবং তাদের 
সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক। 

Cl নতুন মধ্য-বিদ্যালয় (Middle Schools) স্থাপন করা প্রয়োজন। 

vi প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা পাঠশালা ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগৃলির 
দিকে নজর দেওয়া Sise | 

al PETTEE প্রয়োজন মতো সরকারী A’ দেওয়ার বাবস্থা করা ATEA! 


ঢাল'স উড়ের এই শিক্ষা-সনদ এদেশে পেশছ্বার পর আগেকার শিক্ষা-সংসদের 
(Council of Education) বদলে পরের অফ্‌ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন" (Director 
of Public Instruction) RRE হন এবং অল্পকালের মধ্যেই কলকাতা, বোম্বাই 
ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত 
হয়, বিদ্যাসাগর তার সদস্য ছিলেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তিনি তার 
‘ফেলো’ মনোনীত হন । ১৬ 

১৮৫৩ সালে যখন নতুন ক'রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সনদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে 
তখন ভারতে কোম্পানি শাসনের ফলাফল ও অন্যান্য সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য WHA 
ও কমন্সসভার দুশট « কাঁমটি' গঠিত হয়। এই Prag কামাট' বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
ee ব্যন্তির কাছ থেকে নানাবিষয়ে যে-সব বিকৃতি ও আবেদনপত্র পান, তার 
অধিকাংশই এঁতিহাসিক তথ্যসমদ্ধ। এই সময় শিক্ষা বিষয়ে বাংলার শিক্ষাসংসদের 
প্রেসিডেণ্ট চাল‘স ক্যামেরন (Charles Hay Cameron) যে আবেদনপন্রটি পাঠান, 


চি সির 
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আমাদের দেশে ইংরেজিশিক্ষার ইতিহাসে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ক্যামেরন ভারতাঁয় 
কৌন্সিলের চতুর্থ সদস্য, ভারতীয় ল' কমিশনের সভাপাঁতি এবং বাংলাদেশের শিক্ষা- 
সংসদের সভাপাতি ছিলেন। ক্যামেরন লেখেন :১৭ শক্ষাসংসদের সভাপাঁতর্‌পে 
ভারতীয় যুবকদের ইয়োরোপাঁয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কতখানি 
আছে, তা জানবার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে । তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল 
শিক্ষা পেরেছে তারা কোম্পানির সিবিল ও মেডিকাল সাভসের, অথবা অন্যান্য বিদ্যা- 
বৃত্তির কতখানি উপযুক্ত তাও আমি বিশেষভাবে জানি। ইয়োরোপায় সাহিত্য ও 
বিজ্ঞানশিক্ষার পথে অন্তরায়ও আছে অনেক। তার প্রধান কারণগ্ুলি এই : * 

‘১। প্রথম কারণ, ব্রিটিশ-ভারতে ইয়োরোপের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই যা 
শিক্ষার জন্য ‘ডিগ্রী’ দিতে পারে। 

‘২। দ্বিতীয় কারণ, ভারতায় যুবকদের যাঁরা ইয়োরোপীয় বিদ্যাশক্ষা দেন তাঁরা 
কোম্পানির কোনো কভ্নণ্টেড সার্ভিসে Tras নন। সেইজন্য তাঁরা বিদ্বান ও প্রাতিভা- 
বান হলেও, ছাত্রদের কাছে তাঁদের সেরকম সামাজিক মর্যাদা নেই। 

‘৩। তৃতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের জাতধর্মীনর্বিশেষে ইংলণ্ডে গিয়ে উচ্চাশক্ষা 
গ্রহণের কোনো সযোগ নেই। এই কারণে আমার নিবেদন এই যে_ 

শব্রাটশ-ভারতে একটি বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। 

এসবিল ও মোঁডকাল সার্ভিসের মতো শিক্ষাবিভাগেও কভ্‌নণ্টেড ANS THA প্রবতন 
করা হোক। 

'ইংলণ্ডে এমন দু-একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হোক যেখানে, এদেশের যুবকরা কভ্‌নণ্টেড 
ASCH উপযুক্ত হবার মতো শিক্ষা পেতে পারে।' 
ক্যামেরনের এই আবেদনপত্রের AY তাঁর শিক্ষাসংক্রাল্ত প্রস্তাবের মধ্যেই প্রাতি- 
ফলিত হয়েছে। শিক্ষাকে ক্যামেরন কেবল বিদ্যাচ্চার বিশুদ্ধ বাসনার দিক থেকে, 
অথবা অন্তরের অনাবিল প্রেরণার দিক থেকে বিচার করেননি তিনি প্রধানত ভারতে 
'ব্রাটশ সাগ্নাজ্য-শাসনের প্রয়োজনের দিক থেকে শিক্ষার উপযোগিতা বিচার করে- 
ছেন। তাই প্রকৃত শিক্ষার কথা তান আবেদনপত্র প্রায় একেবারেই উল্লেখ করেনা, 
লিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিগ্রীর কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নি্দিল্ট 'মা্কা' বা ডিগ্রী দিতে 
পারে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করেছেন বলেই তানি বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কভ্‌নণ্টেড সার্ভিসের এবং ইংলণ্ডের শিক্ষার 
উপযোগিতাও তিনি এ একই কারণে অনুভব করেছেন। ক্যামেরন-প্রস্তাঁবত পথেই 
পরবর্তীকালে দেশে ইংরোজাশক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দুয়েরই অগ্রগতি হয়েছে, এবং আসল 
ধশক্ষা যাই হোক, তার ফলে দেশে ‘ডিগ্রাধারা’ শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে, ডিগ্রী 
হয়েছে কেবল চাকারর ক্ষেতে অত্যাবশ্যক পাসপোর্ট। এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে 
বিদ্রুপ ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময় বলেছিলেন : “আমাদের যে-সব ছেলে আছে. 
তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজামনেশন ফি নিই, নিয়ে 
কলের দোর খাল, _ দেখাইয়া দিই এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, 
এইখানে বই আছে এইখানে ATO আছে. এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম 
দোয়াত পেন্সিল ?সলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দয়া 
চাবি wander দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস 
দিয়া, কেহ এণ্টরেল্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি, এ. হইয়া, কেহ বা এম. এ. 
হইয়া বেরোয় ৷ কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তোর কনা !' ~ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২০৬ 


চাল'স উডের ডেসপ্যাচের মধ্যে ক্যামেরন-নখাতিরই জয় ঘোষিত হয়। কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, িরে্র অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ইত্যাদি প্রধানত ইংরোজ উচ্চশিক্ষার 
বাহনরুপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যরাদী শাসকদের শিক্ষানীতিরই জয় হয়। এই সময় 
বাংলাশক্ষা অনাদূত ও উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। agate ‘সিলেই কমিটি'র কাছে 
হ্যালিডে এদেশে ইংরেজিশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বাংলাশিক্ষার 
প্রতি সরকারী উদাসীনতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :১৯ ‘There is an 
opinion also that education has not been extended sufficiently in 
the Way of Vernacular teaching, and in that respect I see room for 
improvement. .। 

মাতৃভাবা বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে হ্যালিডের প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন বিদ্যাসাগর | 
একথা আগে বলেছি। তাই নতুন সরকারণ নির্দেশ অনুসারে যখন ডিরেক্টর অফ 
পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (ডি. পি. আই) নিষ্যন্ত হন, তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
বিদ্যাসাগরের উপর বাংলা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়ার অসুবিধা 
হয়! কলেজের কাজ ক'রে বিদ্যাসাগর অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে বাংলা মডেল-বিদ্যালয়- 
গাল পরিদর্শনের জন্য বাইরে যেতে পারেন, এ-সম্বন্ধে বড়লাটের বিশেষ আপত্তি 
ছিল না। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ থাকা-কালে তাঁকে এই অব বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টে- 
ডেন্ট aa করাতে তাঁর আপত্তি ছিল। বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে অবশ্য মর্মে মর্মে 
বুঝেছিলেন যে বিদ্যাসাগরের মতো একজন উদ্‌যোগণ ব্যান্তর আল্তারক সহযোগিতা 
ছাড়া বাংলাশিক্ষার কোনো পাঁরকম্পনাই সার্থক হবে না। সেইজন্য তানি নতুন ডি. পি. 
আই.কে অনুরোধ করেন যেন অন্তত গোড়ার দিকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগরকে 
আই-কে অন্যুরোধ করেন যেন অন্তত গোড়ার দিকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যা 
সাগরকে এই পদে নিযুন্ত করা হয়। ডিরেকটরকে একখানি পত্রে লেখা হয়: À 
শীশক্ষাবিভাগের নতুন ব্যবস্থা সত্তেও, অন্তত কিছুদিনের জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের মতো একজন গুণী ব্যন্তিকে বাংলাশিক্ষা পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত করা 
_ ত বলে ছোটলাট মনে করেন। ছোটলাটের অন্রোধ seers কাছের 


রব; ধ খাটিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সরকারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যে পরিণত 
উরতে। তিন মাস বা তিন সস্তাহ পরে মিঃ প্রযাট যখনই আসবেন তখনই তাঁকে বিদায় 
নিতে হবে, এরকম কোনো: শর্তে তাঁকে নিযুক্ত করলে তিনি কোনো কাতর করতে 
পারবেন বলে আমার মনে হয় না। 
- আমার বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে যে ATSC ভারত-সরকার অনুমোদন করেছেন, 
তাতে তিন-চারটি জেলার উল্লেখ আছে মান্র। সেই জেলাগলিতে নন বাংলা শিক্ষা 


বাংলা শিক্ষা rie sate 


ব্যবস্থাকে কাজে পাঁরণত করবার জন্য নির্দিল্ট বেতনে যদ পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দরকে 
প্রাতানাধ-সাবইন্স্পে্রর নিযুন্ত করা হয়, তা হলে তাতে আমি অন্তত কোনো আপত্তির 
কারণ দেখ না। মিঃ প্র্যাটেরও তাতে কোনো অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না, 
কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের PACH ছাড়াও এমন অনেক ইংরোজ ও ইত্গবঙ্গ স্কুল ও কলেজ 
এইসব জেলায় আছে যা {তান দেখাশুনা করতে পারবেন | ইনস্পেন্রররূপে কাজ করবার 
তাঁর যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। 

'বাংলাশিক্ষার সমস্যা, আমি মনে করি, একটি অত্যন্ত AVAL সমস্যা। অনেক 
পরিশ্রম ও অন.সন্ধান কারে এ-জম্বন্ধে আমি যা ঠিক করোছ তাই আপাতত সবচেয়ে 
কার্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু সেই পারকল্পনাকে প্রথম রূপ দেবার সময় যাঁদ তার 
একজন প্রধান উদ্‌যোগণকে এমনভাবে কাজে TLS করা হয় যাতে তা বাধা পেতে 
পারে, এমনকি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তা হলে সেটা রীতিমতো আফসোসের 


কারণ হবে॥ 

এর পর বাংলা- 
‘পাণ্ডত ঈশবরচন্দ্রের মতো একজন 
পদে AE করার বিরোধী। বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে 
কাজ ক'রে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাঁর 
তাঁকে কাজে নিয়োগ করাও অন্যায় হবে। যে-কোনো 
দেওয়া যেতে পারে, এরকম শর্তে তাঁকে নিয়োগ করলে 


করা হবে। 

‘সেইজন্য ছোটলাটের মত এই যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই যেন অনুমোদিত 
ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করতে নিদেশ দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ ক'রে, 
কলকাতা শহরের কাছাকাছি {তন-চারাট জেলা তাঁর কর্মক্ষেন্ররূপে বেছে দেওয়া হোক। 


তাতে এই সময় অন্তত পণ্ডিতের কলেজের কাজকর্মে কোনো অসুবিধা হবে না।... 
সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষের বেতন ছাড়া পাঁণ্ডতমহাশয়কে এই কাজের জন্য মাসিক 


টাকা বেতন ও যাতায়াতের খরচ দেওয়া হোক ।' 
পরে ভি, পি. আই বদ্যাসাগরকে ডেকে 


আলোচনা করেন। হ্যালিডের নির্দেশ 


গবনমেন্ট ডি.. পি. আই-কে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন : ২২ 
বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ছোটলাট কোনো অস্থায়ী 
এত অল্পাঁদনের মধ্যে পাণ্ডিত কিছু 
চরিত্র ও গুণ বিচার কারে এইভাবে 
মুহূর্তেই তাঁকে বিদায় ক'রে 
তাঁর প্রাত সরকারের অবিচার 


২০০ 
ছোটলাট হ্যালডের এই মতামত জানতে ৫ 
পাঠান এবং তাঁর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে আলাপ 
অনয্যায়শী তাঁকে দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়গলির সহকারী-ইন্স্পে্ররের পদে TE 
করা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছাড়াও, ১ মে ১৮৫৫ থেকে তিনি এই 
কাজের জন্য ২০০. টাকা উপরি মাসিক বেতন পেতে থাকেন। 

বিদ্যাসাগরের কাজের উৎসাহ যথেষ্ট, বিশেষ কারে সেই কাজ যাঁদ তাঁর মনের মতো 
কাজ হয়। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি সেই কাজে সমর্পণ তো করতেনই, তার জন্য অক্লান্ত 
দৈহিক পাঁরশ্রম করতেও IS হতেন না। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-ইন্‌স্পে্টরের পদে নিযান্ত 
হয়ে তান নিজের পছন্দ মতো কয়েকজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর বেছে নিলেন এবং মডেল- 
স্কুল স্থাপনের উপয্যন্ত স্থান নির্বাচনের জন্য তাঁদের গ্রামাণ্চলে পাঠালেন। হরিনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহোদর দীনবন্ধু 
ন্যায়রত্বকে তানি সাব-ইন্সস্পেক্টর মনোনীত করেন। এদের বেতন হয়, পথখরচ ছাড়া, 


মাসিক ১০০. টাকা। 
ছিল এইসব মডেল-সকুলের জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন 


বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজ ছল 
করা। প্রকৃত গুণী শিক্ষক না হলে বাংলাশিক্ষার সমস্ত পারকল্পনা ও প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২০৮ 


হবে তা তিনি জানতেন। অথচ সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়াও তখন এক রীতিমতো সমস্যা 
ছিল। তাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হল, যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন । সেই উদ্দেশ্যে তান সংস্কৃত 
কলেজে বাংলা-শিক্ষক মনোনয়নের জনা একটি পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে মে মাসে 
(১৮৫৫) বিজ্ঞাপ্তি দেন। কাছাকাছি স্থান থেকে প্রায় দুই শতাধিক পদপ্রার্থী পরীক্ষা 
দেন। পরাক্ষার ফল দেখে বোঝা গেল, অন্তত আরো কিছু বেশ শিক্ষা না পেলে 
প্রাথী'দের মধ্যে অনেকেই মডেল-স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবেন না। এই 
সময় শিক্ষকদের শিক্ষাবিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজনও তানি বিশেষভাবে অনুভব 
করেন। শিক্ষকদের একটি ট্রোনিং স্কুল বা নর্মাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছাও হয় তাঁর। পূর্বে 
হিন্দ:-কলেজের সঙ্গে 'পাঠশালা' নামে একটি বাংলা-স্কুল ছিল। ১৮৪৩ সালে ‘বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর' পত্রিকা এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পরে লিখেছিলেন :২০ 
উক্ত পাঠশালায় পাঠনারম্ভ হইবামাত্র ভূর ২ বিদ্যাথ্গণের শিক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনার 
গোলযোগ হইল, পরে কতিপয় শিক্ষক ও গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইলে বালকাদিগের CATT 
বদ্ধ ASS পাঠ্যপুস্তক অবধারিত হইল এবং একজন মান্য ক্ষমতাপন্ন সংস্কৃতশাদ্তের 
পারদার্শি মহাশয় পাঠশালার রক্ষণাবেক্ষণার্থে ও ছাত্রগণের প্রাত নাতাবদ্যার উপ- 
দেশার্থে নিযুন্ত হইলেন...পরে কাঁতিপয় বাঙ্গালা প:স্তক রচিত হইয়া মদ্রাঙ্কত হইল 
এবং TIE শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার কোন ২ শাখা বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তুত করণার্থে 
Siom atea. emra হইল এবং নিরন্তর বিদ্যালয়ের উন্নাতর AA হইতে 


১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ সাল. এই দশ:এগার বছরের মধ্যে হিন্দদকলেজের এই পাঠ- 
শালার কল্যাণে বাংলাশিক্ষার বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। ১৮৪৩ সালেই পাঠশালার 
লক্ষ্য ক'রে বেঙ্গল স্পেক্টেটর' লিখেছিলেন : ‘পঢ়ব্বে এই পাঠশালায় প্রায় 
পণ্টশত বিদ্যার ছিল কিন্তু এক্ষণে বালকাঁদগের পিতামাতা ও আভভাবকেরা অনেকে 
পাঠশালা হইতে স্ব ২ বালকাঁদগকে বাহির করিয়া লইতেছেন এখন তাঁহাদের বোধ 
হইয়াছে যে পাঠশালায় এক বৎসরে যত শিক্ষা হয় বাটীতে শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন 
কারিলে ৩ মাসের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা হইতে পারে: আমাদের বোধহয় Be বিদ্যা- 
পয়ের TAT উত্তমরূপে অবলোকিত না হওয়াতেই এই খেদজনক WA GAT উপস্থিত 
হইয়াছে, এক্ষণে এই বিদ্যামান্দিরে ১শত মাত্র বালক আছে’ ১৮৫৫ সালের মধ্যে পাঠ- 
শালার অবস্থা যে কতদ্‌র শোচনীয় হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। PATIT- 
সাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল এই পাঠশালাটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা ৷ তানি ভি. পি. 
আই-কে জানান, পাঠশালা তাঁর বিশেষ কাজে লাগবে যাঁরা গ্রামাণ্চলের স্কুলের 
শিক্ষক হতে চান তাঁরা এই পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধাত ও পারচালনব্যবস্থা দেখে অনেক 
কিছু শিক্ষা করতে পারেন; মধ্যে মধ্যে নিজেরা ক্লাসের ছাত্রদের পড়িয়ে এ-বিষয়ে 
অভিজ্ঞতা অন করতে পারেন। ১৮৫৫, ২ জুলাই তারিখের একটি পত্রে বিদ্যাসাগর 
তাঁর নর্মাল স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ক'রে ডি. পি. আই-কে জানান। তিনি 
লেখেন : ২৪ নর্মাল স্কুল হলে, আমার ইচ্ছা, 'তত্ববোধিনন' পত্রিকার সর্বজনখ্যাত 
সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে আমাদের 
দেশে প্রথমশ্রেণীর বাংলা-লেখক খুব অল্পই আছেন। যে দ:'-একজন উৎকৃষ্ট লেখক 
আছেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম | ইংরোজতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এবং সাধারণ- 
জ্ঞানের তথ্যাদও তাঁর আয়ন্তে। শিক্ষকতার কাজেও তিনি দক্ষ। আমার ধারণা, তরি 
চেয়ে যোগাতর ব্যক্তি বর্তমানে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই ।...দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে 
আম পণ্ডিত মধুসুদন বাচস্পাতির নাম উল্লেখ করছি, 


বাংলা শিক্ষা ae 


বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সকলেই তখন বোধ করছিলেন । বাংলা- 
পাঠ্যপুস্তকের মতো বাংলা-শিক্ষকেরও অভাব ছিল। বাংলা-সরকার এবং ধাপ 
আই উভয়েই সেইজন্য বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ছয় মাস অন্তর যাঁদ 
৬০ জন কারে R শিক্ষক স্কুল থেকে তোর হয়, তা হলে তার জন্য মাসিক ৫০০ 
টাকা ব্যয় এমন কিছু বেশি নয়। ১৮৫৫, ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে একটি 
নৰ্মাল স্কুল খোলা হয়। ২ 

নর্মাল স্কুলের জন্য স্বতন্ন কোনো বাড়ি না পাওয়ার জন্য সকালে দ:'ঘণ্টা ক'রে 
সংস্কৃত কলেজে ক্লাস হতো। স্কুলাট দুইশ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। উচ্চশ্রেণীর ভার ছিল 
প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিম্নশ্রেণীর ভার ছিল মধ্রসুদন 
বাচস্পাঁতির উপর। স্কুল আরম্ভ হয় ৭১টি ছাত্র নিয়ে, তার মধ্যে ৬০ জনকে মাসিক 
পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৭ বছরের কম অথবা ৪৫ বছরের বেশি বয়সের ছাত্র 
ভার্ত করা হতো AT বোধোদয়, নীতিবোধ, শকুন্তলা, কাদম্বরী, চারুপাঠ ও 'বাহ্যবস্তু’ 
ছাত্রদের পড়ানো হতো। ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যাও ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। 
মাসে-মাসে পরাক্ষা হতো, এবং অমনোযোগী ও অক্ষম ছাত্রদের তাড়িয়ে দেওয়া হতো। 
কৃতী ছাত্রদের AIE করা হতো শিক্ষকের কাজে। 

১৮৫৬ সালের জানুআ'র মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকায় প্রত্যেক জেলায় 
পাঁচাট ক'রে স্কুল স্থাপন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে পণ্টাশ টাকা ক'রে 
খরচ পড়ত গ্রামবাসীরা নিজেরা বিদ্যালয়ের গহনির্মাণের ব্যয় বহন করতেন। ডি. পি. 
আই-এর নির্দেশ ছিল, ৬ মাস পর্যন্ত ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না, 
তারপর সম্ভব হলে কিছন-কিছন বেতন নিতে হবে। - 
সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারটি জেলার মডেল-স্কুল ও বাংলা পাঠশালা, AAA 
একসঙ্গে তত্ত্বাবধান করার ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। ভারত, সরকারের দেশে, 
যে-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তার নাম হল - দাঁক্ষণ-বাংলার বিদ্যালয়ের স্পেশাল- 
ইনাস্পেন্টর। ২৬ বিদ্যাসাগর জানতেন, হাড্ের প্রচেষ্টা আগে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 

: ঘটলে তাঁর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
কোনো কাজ আরম্ভ করবার সময় তার ফলাফলের বা 


ব্যর্থতার চিন্তায় তিনি কখনও 
মুষড়ে পড়েনান। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৩৫-৩৬ বছর, পূর্ণ যৌবনকাল বলা 
চলে। যৌবনের সমস্ত উদ্যম তানি এইসময় শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে 
নিয়োগ করেন। বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ শুর: করার [তিন বছর পরে তিনি তাঁর 
রিপোর্টে লেখেন :২৭ বাংলাদেশের মডেল-স্কুলগ্াল প্রায় তিন বছর প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের বেশ আশাপ্রদ GATS হয়েছে। ছাত্ররা সব 
বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছে। বাংলাভাষায় তাদের বেশ দখল আছে দেখোঁছ। 
প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তারা বেশ জ্ঞানলাভ করেছে। যখন এই কাজ আরম্ভ করা 
হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করোছিলেন যে গ্রামের লোকেরা মডেল-স্কুলের মর্ম 
বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দুর করেছে। যে-সব গ্রামে স্কুল 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামবাসীরা স্কুলগ্ালকে 
আশীর্বাদ বলে মনে করে, এবং তার জন্য তারা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলগীলর 


যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা দেখলে তা পাঁরচ্কার বোঝা যায় ৷’ 


আধুনিক যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে শহর ও নগর। উপোক্ষত 
১৪ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১০ 


গ্রাম আশক্ষার অন্ধকারেই বন্দী থাকে। শহর-নগরের মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে গ্রামের 
মানধ্যকে কতকাল ধরে যে অজ্ঞতার আভশাপ বহন করতে হয় তার ঠিক নেই। 
আধ্বনিক যুগের মর্যাদার দুটি মানদণ্ড বিত্ত ও বিদ্যা থেকে গ্রাম বঞ্চিত হয় এবং 
EC শহর ও গ্রামের ব্যবধান দুস্তর হতে থাকে। শিক্ষা-সংস্কাতির আলোক ধরে ধীরে 
শহর থেকে গ্রামের দিকে বিচ্ছ্যারত হর। উনিশ শতকে এই বিচ্ছরণের পথ, বাধা- 
Treas বহন কাঁটা পাঁরচ্কার ক'রে যাঁরা খানিকটা সুগম করেছিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
'বদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম । কেবল আধ্মানক শিক্ষার আলোক নয়, মাতৃ- 
ভাষা বাংলাকে সেই শিক্ষার যোগ্য বাহনরুপে প্রাতাণ্ঠত করার বার্তা তানি গ্রাম- 
বাসীদের শুনিয়েছিলেন। 

বাংলাদেশের গ্রামে আধুনিক শিক্ষার আলোক বিদ্যাসাগরই যে প্রথম বহন ক'রে নিয়ে 


‘গিয়েছিলেন তা নয়। তার আগে খ্যণস্টান মিশনারিরা পথ দোখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে 


মশনারদের উদ্যমও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। বাঁশবোড়িয়া অঞ্চলে তত্ববোধিনণ সভার পাঠ- 
শালার কথাও স্মরণীয়। হাডর্জের বঙ্গাঁবদ্যালয়গযালির কথাও ভোলা যায় AT! বিদ্যা- 
সাগরের আগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। 
কলকাতা শহরের বাইরে একটা বৃহত্তর সমাজবৃত্তের মধ্যে এইসব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা 
সম্পর্কে আগ্রহ মানুষের মনে জেগোছল, তা. সে যত সামান্য আগ্রহই হোক. কিন্তু 
সেই আগ্রহের বাঁজ অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেত, কোনো ফসল ফলত না, যদ 
বিদ্যাসাগর পরবতঁকালে এইভাবে বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে মডেল-স্কুলের পরিকল্পনা 
নিয়ে অবতীর্ণ না হতেন। িশনারিদের চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনগয়, কিন্তু তাঁদের 
ধর্ম -নীতিশিক্ষা দানের অত্যুৎসাহটাই জ্ঞানদানের চেয়ে বৃহত্তর সত্য ছিল। তা ছাড়া, 
বিদেশী পাদার বাংলার গ্রামবাসীদের শিক্ষক হিসেবে কতখানি যোগ্য UE 
ছিলেন বা হতে পেরোঁছলেন, তাও ভাববার Faq) এছাড়া কলকাতা শহরের বাইরে, 
ছোট ছোট নগরের সামানার মধ্যে, এবং তার আশেপাশে, পাদারসাহেবদের শিক্ষাদানের 
উদ্যম অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে। এই ভৌগোলিক সাঁমানার বাইরে বাংলা মডেল-স্কুল 
্রাতষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলের সুদুর অভ্যন্তরে পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর অন্তত শহর থেকে 
কিছ; দুরে শিক্ষার বাতণ বহন ক'রে নিয়ে গিয়োছিলেন। এই pior তাঁর কম নয়। 
প্রকৃত জন-শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে অন্প্রাণত হয়ে যে তিনি এই ‘মডেল’ স্কুল 
প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রত হয়েছিলেন, তা মনে হয় না।* কারণ গণতান্ত্রিক অর্থে জনশিক্ষার 
কথা তিনি চিন্তা করার অবকাশ পাননি। গ্রামাণ্চলে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-কায়দ্থের সন্তানরা 
কিছু লেখাপড়া শিখুক, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তা ছাড়া, বৃহৎ বাংলাদেশে সামান্য 
কয়েকটি ‘মডেল’ স্কুল যে বাস্তাবক কোনো শিক্ষার প্রসারের পথ উন্মুক্ত করতে পারে 
না, তা বলাই বাহূল্য। 


* এই প্রসঙ্গে শেষ অধ্যায় “বিদ্যাসাগরের শ্রেণীসংকীর্ণতা ও ব্যর্থতা’ অধ্যায় HOT 


SY | atte 


ee 57 জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যার যোগসু্র 
তাঁর es বাংলাশক্ষা প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি হল বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত। 
ওয়াটার কণীর্তি হল, এদেশে স্রাশিক্ষা প্রচলনের UI! ১৮৪৯-৫০ সালে THT: 

য়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগণীরূপে তিনি বাংলাদেশে স্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম 


পদাপ্পণ করেন। আগেকার অনেক “বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা সত্তেও স্রীশিক্ষার কোনো 
অন্তরায় তখনো দূর হয়নি। সাধারণ লোকের মন থেকে তো বটেই, দেশের 
সম্বন্ধে বদ্ধমূল PHBA LA একটিও 


সামাজিক 
উচ্চাশাক্ষিতশ্রেণীর মন থেকেও স্তাশিক্ষা 
নি করা সম্ভব হয়লি। অথচ হিন্দকলেজ প্রতিষ্ঠার Sn ST ডক 
ধিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা চলেছে। দেশের ös- 
মাজের মধ্যে এই বিদ্যাচচণ সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার ফলাফল (AMT ও কুফল ÈR) 
অন্তত সেই সংকণর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রকাশ হবার কথা। স্ররীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক 
তখন ধারে ধীরে বাংলার এই নাগরিক উচ্চসমাজের মধ্যে জাগছিল। কিন্তু 
= বিরুদ্ধে দাঁঘ'কালের এত কুসংস্কার বংশ-পরম্পরায় তাঁদের চেতনাস্তরে 
cates হয়েছিল যে মাত কয়েক বছরের MAAS বিদ্যার জোরে হঠাৎ তাকে ঠেলে 
i ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই চেতনা তাঁদের মনে জাগলেও তা এত তরল ছিল যে 


AOR Sere গোনা যাচ্ছিল, বই সময় 7 ; 
য় অগ্রসর হলেন তাকে বাস্তবে মূর্ত কারে তোলার জন্য। ডালহোস ও বেখনের 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তা ও নিচ্ঠা। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ২১২ 


সেই চিন্তাপ্রসূত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতক্ণ আমাদের এই নিস্তরঙ্গ সমাজের 
সচেতন জনস্তরে কিছুটা তরঙ্গের ais করোছিল। রামমোহনের “আত্মীয়-সভা'র 
বৈঠকে আমাদের দেশে স্বজাতির নানাসমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতো। AF- 
মরণ’ বিষয়ে রামমোহন যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও 
প্রসঙ্গত তান স্ব্ীশিক্ষার কথা উত্থাপন করেছেন। [তিনি লিখেছেন : > 


যে অনায়াসেই তাহারাদগকে অক্পবুদ্ধ কহেন্‌? কারণ বিদ্যা Perr এবং জ্ঞান শিক্ষা 


দিসে পরে ate যাঁদ অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অক্পবুদ্ধি কহা . 


সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্তীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা 

বৃদ্ধিহীন হয় ইহা কি রুপে নিশ্চয় করেন? 
রামমোহন এই কথা লিখোঁছলেন ১৮১৮-১৯ সালে। এই সময় থেকে AOA 
মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলাদেশে, প্রধানত কলকাতা শহর কেন্দ্র ক'রে, স্ত্রীশক্ষ 
প্রচলনের ADA হয় বলা চলে । ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি “ফমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ 
(The Female Juvenile Society for the Establishment and Support 
of Bengalee Female Schools) নামে একাটি hor মাহলা-সামতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। নন্দনবাগান, গোরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অণুলে ASA বাঁলকা-দ্যালয় 
feet! যে মাহলাদের আর্থিক পোষকতায় বিদ্যালয়গযালি স্থাপিত হয়োছিল, তাঁদের 
মাতৃভামির নামেই orgies নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন — লিভারপদূল স্কুল, TTR 
হাম স্কুল, সালেম স্কুল ইত্যাদি।২ স্ব্রীশিক্ষার উপযোগিতা জনসাধারণকে বোঝাবার 
FT ১৮২২ সালে এই সমিতির উদ্‌যোগে “স্রাশিক্ষা বিধায়ক’ নামে একখানি বই 
প্রকাশিত হয়। বইখানি লেখেন সেষুগের একজন বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত গৌরমোহন 
কার, সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল ত্কালঙকারের STE | 


“ফিমেল জন্ভেনাইল সোসাইটি'র পর ১৮২৪ সালে ‘লেডিজ সোসাইটি' (Ladies 
Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity) 
প্রাতষ্ঠিত হয়, চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র উদ্যোগে । এর মধ্যে মিস্‌ কুক (Mary 
Anne Cooke) ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে, এদেশে স্বরশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে 
কাজকর্ম করার জন্য ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসে পেশছন। একবছরের মধ্যেই তাঁর 
চেষ্টায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা-বদ্যালয় স্থাপিত হয় :* 

ঠনঠনিয়া স্কুল। ১৮২২, ২৫ জানুয়ারি স্কুলটি খোলা হয় ১২ জন ছাত্রী নিয়ে, 
পরে ছাল্রীসংখ্যা ২৫ জন হয়। 

BIRAI স্কুল। ১৬ জানুয়ারি, ১৮২২, এক পণ্ডিত মহাশয় ১৫ জন বালিকা 
সংগ্রহ ক'রে এই স্কুলটি প্রাতিষ্ঠা করেন। মিজণপুর Vea মুসলমান-প্রধান বলে 
স্কুলের ছান্রীসংখ্যা দিন দিন কমে যেতে থাকে। 

প্রতি বে শা স্কুল। মি্জাপুরের প্রতিবেশীরা ২২ জন বালিকার নাম দিয়ে একটি 
স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্‌ কুকের কাছে আবেদন করেন। ১২ ফেব্রুয়ার ১৮২২, 
Tetons পাশে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হয়। 

শোভাবাজার স্কুল। ২৫ মার্চ, ১৮২২, এই স্কুল খোলা হয় ১৭ জন বালিকা 
নিয়ে। ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মেয়েরাও ছিল। লেখাপড়ার চেয়ে মেয়েরা ঝগড়া- 
ঝাটি বোশ করত বলে স্কুলাট ভালভাবে চলত না। 


স্ীশিক্ষা ae 


কৃষ্ণরাজার স্কুল। একজন গণ্যমান্য পণ্ডিত মহাশয় ২ এপ্রিল, ১৮২২, প্রায় 
8¢ জন বালিকা নিয়ে স্কুলাট আরম্ভ করেন। 

শ্যামবাজার স্কুল। এই অণ্চলের একজন মুসলমান মাহলা প্রায় ১৮টি বালিকা 
নিয়ে একাঁট স্কুল খোলেন। তাঁর অসীম উৎসাহের জন্য বালিকার সংখ্যা বেড়ে পরে 
8৫ জন হয়। 

মল্লিকবাজার স্কুল। ২৫ জন বালিকা নিয়ে স্কুলটি খোলা হয় ৩ মে, ১৮২২। 
স্কুলাট একজন আতি অজ্ঞব্যন্তর অধীনে ছিল, কিন্তু এ অঞ্চলে তাঁর প্রাতপাত্ত খুব 
বেশি থাকায় তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। ji 

কুমোরট:ুলি স্কুল। ১৮ মে, ১৮২২, একজন পণ্ডিত মহাশয় ১৮ জন বালিকা 


নিয়ে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। 


১৮২৩ সালের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে 
১৮২৪ সালে ‘লোঁডজ সোসাইটি’ প্রাতষ্ঠিত হবার পর চার্চ-মিশনের পক্ষে স্রীশিক্ষার 
সমস্ত দায়িত্ব মিস্‌ কুক গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড উইলসনকে বিবাহ কারে মিস্‌ কুক 
শমসেস উইলসন’ নামে পারাচিত হন। কুকের স্কুলগল শহরের চাঁরাদিকে দরে দরে 
উদ্যোগ হন। স্বভাবতই মিসেস উইলসনের উপর (মিস্‌ কুক) লেডিজ সোসাইটি ও 


হয়। ধাতুফলকে Bearer {লাঁপতে fete স্থাপনের কথা লেখা আছে। রাজা বৈদ্যনাথ 
রায় এই বাঁলকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮২৮, ১ এপ্রল 


থেকে কেন্দ্রীয় বাঁলকা বিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ হয়, ৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে। স্টার ও 
S i সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছান্রীসংখ্যা হয় 


তার মধ্যে ৪টি ক্লাসের ৫০ জন 


থাকে। 
লেডিজ সোসাইটির পর ১৮২৫ সালে 'লোডজ আ'যাসোসিয়েশন’ নামে আর-একটি 


মাহলা-সাাতি প্রাতাষ্ঠিত হয়। এই সামাতিরও প্রোসডেন্ট হন মিসেস উইলসন। 
প্রধানত মুসলমানপ্রধান এন্টাল ও জানবাজার অঞ্চলে এই সভার উদ্‌যোগে কয়েকাঁট 
বালিকা-বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এইসব অঞ্চলের স্থানীয় 
ম:সলমানরাই উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়গণাল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করোছিলেন। 


বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাঁছিলেন, তখন শ্যামবাজার অঞ্চলের. একজন মুসলমান 
মাহলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাজে সাহায্য করোছলেন। তান নিজে বাড় 


বাড়ি ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের পাড়ায় একাঁট 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২১৪ 


বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠাও করেছিলেন। তাঁর উৎসাহের জন্যই পরে স্কুলটির বেশ Sato 
হয়েছিল এবং ছাত্রীসংখ্যাও বেড়েছিল। একজন মুসলমান মাহলার পক্ষে ১৮২২ 
সালে স্বীশিক্ষার জন্য এই ধরনের উৎসাহ প্রকাশ করা অনেকের কাছে নিশ্চয়ই 
বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন ইংরেজদের 
প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখানানি, তখন একজন মুসলমান 
মহিলার পক্ষে একজন IDA মহিলা প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অন্যপ্রাণত হওয়া 
নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শুধু তাই নয়, একজন মুসলমান মাহলা অন/প্রাণত 
হয়োছলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এটা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়। 
এছাড়া মিজণপুর, এণ্টালি, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানীয় মূসলমানরাও দেখা 
যায়, মিস্‌ কুকের (মিসেস উইলসনের) স্ব্রশীশক্ষার আদর্শে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ হয়োছিলেন 
এবং এইসব অণ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছিলেন। 
এগাল সবই সত্য ঘটনা, কিন্তু এদেশের শিক্ষার ইতিহাসের বিশাল বিশাল মহাগ্রন্থের 
পৃষ্ঠায় কোথাও এদের স্থান দেওয়া হয়নি ৷ তা যাঁদ দেওয়া হতো, তা হলে বাংলাদেশের 
শিক্ষার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ধারণা বদলে 
ফেলে আবার নতুন ক'রে চিন্তা করতে হতো। ভাবিষ্যতে একাদন নতুন করেই চিন্তা 
করতে হবে, যখন এই ধরনের সব সত্য ঘটনা আিক ইতিহাসের জণবন্ত জনস্তর 
থেকে নতুন ক'রে আবিষ্কৃত হবে। 
কুকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজের মধ্যে যে আরও বোঁশ চাণ্ডল্যের সৃষ্টি 
হয়োছল, তাতে সন্দেহ নেই। স্ব্ীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁরা সচেতন 
হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু কুকের আন্তারকতা এবং খখস্টান পাদরিদের (চার্চমিশন, 
লণ্ডন-মিশন, ব্যাপটিস্ট-মিশন প্রভৃতির) উৎসাহ সত্তেও স্ত্রীশক্ষার আদর্শ সম্ভ্রান্ত 
“দুসমাজের WSU অন্তঃপুরে বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। তার কারণ, 
হিন্দুসমাজের উচ্চ বা মধ্যন্তর যে স্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। প্রধান 
কারণ হল, মিশনারিদের উৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন | তাঁরা মনে করতেন, 
শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খ্যীস্টধমণ প্রচারই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং স্্রশীশক্ষার সূত্র 
ধরে খণীস্টান মাহলারা যদি একবার অন্তঃপরে প্রবেশ করতে পারেন, তা হলে পারি- 
বারক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে। এর মধ্যে ছেলেদের দিয়েই তার কিছ 
আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন, তাই মেয়েদের আর anism মাহলাদের ও পাদারদের 
হাতে সমর্পণ করতে ভরসা পানান। এই কারণে িশনারিদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা 
স্দসমাজের অবহোলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
তাঁর ইংরোজ “রফর্মার' পত্রিকায় মিসেস উইলসনের কেন্দ্রীয় বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
লেখেন : 8 
The pupils of this institution consist for the most part of the lowest 
classes, who are not Permitted to frequent the houses of the respectable 
natives. For these women it will be difficult to find access to the 
respectable females, particularly when it is known that their education 
Consists chiefly of the knowledge of the New Testament and the 
Religious facts. Prejudice of caste and the stronger prejudice which 
the generality of natives continue to entertain against Christianity, are 


at present likely to raise an insurmountable barrier against the success 
of their endeavours. 


স্ৰীশিক্ষা ate 


ণরফমণরে'র অভিযোগ ভাত্তিহীন aa! কিন্তু মিশনারিরা কোনো আভযোগেই কর্ণ 
পাত করেনান। তাঁদের প্রচেস্টাও সেইজন্য অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। তব স্ত্রীশিক্ষা 
সম্বন্ধে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় স্বার্থে যেটুকু সাড়া জাগয়েছিলেন তাতে পরবর্তী কালে 


[ছটা সুফল ফলোছল। 


উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়োছ যে আম স্ত্রী শক্ষার 


" একজন প্রধান সমর্থ ক।...১৮১৯ সালে আমি পাদরি 
যে বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই বাংলা লেখাপড়া শেখাই, তাই কোনো 


ছিল।' বেখুন সাহেবের ফিমেল স্কুল প্রাতষ্ঠার সময় রাধাকান্ত দেব তাঁর নিজ 
একটি বালকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। AAPA বোঝা যায়, রাধাকান্ত দেব 

সমর্থক হলেও, তাঁর দৃণ্টিভাঙ্গ ছিল প্রাচীন। আধুনিক যুগের দৃষ্টি দিয়ে তিনি 
শীশক্ষা্ত উপযোগিতা স্বীকার করেনান, আমাদের দেশের প্রাচীন এতিহোর প্রতি 
আনুগত্য দৌখয়ে, গৃহশিক্ষার AGA মধ্যে নণীতিগতভাবে স্তরণীশক্ষাকে তান সমর্থন 


সামাঁজক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮৪০ 
সমর্থনে ‘Native Female Education’ নামে একটি ইংরোজ রচনা লিখে প্রাইজ 
পান। ১৮৪২ সালে রামগোপাল ঘোষ স্রগীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য হিন্দ 


কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সোনার ও একাঁট র-পার পদক 


পান ভূদেব মুখোপাধ্যায় | চতু দশকে স্তীশিক্ষার আন্দোলন র র 
বাইরে বতহ্ত্তর সমাজে BNE এইভাবে ছাঁ়য়ে পড়তে থাকে। এই সময় অক্ষয়কুমার TE 


তাঁহারা নানাবিধ দ্টান্তদ্বারা মধ্যে মধ্যে ...কারয ns 
যে-সকল মহাশয়েরা স্্রীবিদ্যার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল উপহাস কাঁরয়াই 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৬ 


দর়াশীল মহাশয়েরা এক্যবাক্যে একত হইয়া এতক্দেশীয় বান রা 
একাট সভা স্থাপন করুন, এবং TEILA তৎসমাজের কার্য বিষয় মনযোগণ হউন ৷ 


শ্রেণীর লোক তখন বুঝতে পারছিলেন। “বিদ্যাদশনি' পত্রে তাঁদেরই মনোভাব TE 
হয়েছে। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের শেষ হতে আরও feast সময় লেগেছে 

১5৩ সালে উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের 
গ্রামে (উত্তরপাড়ায়) একটি বাঁলিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাসংসদের কাছে 
সাহানযের জন্য আবেদন করেন। সংসদ কোনো জবাব দেন না। চার বছর OT ১৮৪৯ 
সালে তাঁরা এই বিষয়ে আবার সংসদের কাছে লেখেন :* 


Many respectable people of this neighbourhood concur with us in 
thinking that if an experimental school for the education of female 
children should be established here under the patronage of Govern- 
ment, it may be successful, eventually lead to the establishment of 
others all over the country. We therefore beg to propose to place in 
the hands of Government, landed Property yielding a clear monthly 
income of 60 Rupees, Provided the Government will pay a like sum 
for the furtherance of the object - the cost of the building will be 


about 2000 Rupees, which shall be equally borne by the Government 
and ourselves, 


দেখে তাঁরা কোনো প্রাতিশ্রযুত দিতে রাজশ নন। 
এদিকে ১৮৪৭ সালে বারাসতে একটি বালকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে 
সম্ভ্রান্ত বাঙালীর উদ্যোগে প্রাতষ্ঠিত প্রথম প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় এইটি। 


Female Education, — In connection with this subject the Council have 
much gratification in Placing on record the fact that a Native Female 
School has been established at Baraset by certain educated and philan- 
thropic gentlemen of the district. . 


স্ৰীশিক্ষা asa 


প্যারীচরণের চিতকার AIFP ঘোষ এ-সম্বন্ধে লিখেছেন :৮ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহুল 
গণ্ডগ্রাম বারাসতে এ দেশাচার fase নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাব প্রমূখ ও 
বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্তাগণকে কত বাধাবিপাত্ত অতিক্রম কারতে "হইয়াছিল 
কত লাঞ্চনা-নিগ্রহ ভোগ কারতে হইয়াছিল। প্যারীবাব, নবানকৃষ্ণবাব্ এবং বালিকা" 
বিদ্যালয়ের শুভানধ্যায়' ব্যান্তগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি বারাসত- 
বিদ্যালয়ের তৎসামায়ক দ্বিতীয় শিক্ষক হারিদাসবাবুও প্যারীবাবুর বিপক্ষদলে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে সময়ে স্তীলোকে লেখা পড়া 
শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাঁসগণের অন্তরে 
বদ্ধমূল ছিল। এমন কি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কম্মারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা 
বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটা দুগ্ধপোষ্যা বালিকার চিবূকে হাত দিয়া আদর 
করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।" 

অনেকে বলেন, শিক্ষাসংসদের সভাপাতিরূপে ড্রিকওয়াটার বেথুন বারাসত বালিকা- 
বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে, নিজে কলকাতায় অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রেরণা পান। পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ তার দু'বছর পরে ১৮৪৯, ৭ মে বেথুন 
কলকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলাদেশের আধ্দনিক শিক্ষার ইতিহাসে 
এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এইজন্য যে, ইংরেজিশিক্ষার প্রথম সঃসংগঠিত প্রকাশ্য 
বিদ্যালয় fea কলেজ’ এবং স্বরীশিক্ষার উদ্দেশ্যে বারাসতের প্রথম বািকা-বিদ্যালয়, 
দুটি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল 
‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, পরে ১৮৫১ সালে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম 
হয় ‘বেথুন স্কুল'। শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে বেথুন.আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে পাঁরচিত ছিলেন, এবং তাঁকে কেবল বিচক্ষণ পণ্ডিত বলে নয়, একজন অক্লান্ত 
PAY বলেও শ্রদ্ধা করতেন। স্কুলপ্রাতিজ্ঠার সময় বেথুন সাহেব রাজা রাধাকান্ত দেব, 
ব্যক্তিদের অথবা কোনো মিশনারি সাহেব ও মেমসাহেবকে নিমন্ত্রণ করেননি। সরকারী 
সাহায্যও তান চানানি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর ভাষণে বেথনন বলেন : “বিদ্যালয়ে 
যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, সে-সম্বন্ধে দ-চার কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে 
চাই। আপনারা জানেন, গবর্নমেণ্ট স্কুলে কোনো বিশেষ ধর্মাবষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় 
না। কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চ- 
শিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্রুপের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা, মেয়েরা 
যে-শিক্ষা পাবে তা তাদের জীবনে কোনো কাজেই লাগবে না। বাস্তবিক শিক্ষা যদি 
তাই দেওয়া হয়, তা হলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই শিক্ষাকে বিদ্রুপ করব। কিন্তু 
শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতামত, যা আমি আগেও ব্যন্ত করেছ, আপনারা যাঁদ তা লক্ষ্য 
কারে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় দেখেছেন যে আমি মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার উপর জোর 
দিয়েছি বোঁশ। ইংরোজশিক্ষার কথা বলেছি, ইংরেজিসাহিত্য অনেক উন্নত বলে। 
বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজিশিক্ষা ক'রে নিজের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি 
সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা। এই বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথমে ভাল ক'রে বাংলাশিক্ষা 
দেওয়া হবে, তারপর কিছ কিছু ইংরেজিও শেখানো হবে। এ ছাড়া সেলাই, অঙ্কন, 
হাতের কাজ প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শিক্ষা 
দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষা পেলে মেয়েরা উপকৃত তো হবেই, তাদের গৃহের Ale 


তারা সনন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারবে ।' 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৮ 


স্কুলে শুধু সম্ভ্রান্ত হিন্দ পরিবারের মেয়েরাই ভার্ত হতে পারবে, বেথুন এই নিয়ম 
করলেন। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ধনিক হিন্দুপারবারের মধ্যেই স্বরপাশক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে 
ইংরেজাশক্ষার মতো। প্রথম থেকেই বেথুনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
AGS মদনমোহন তক্ণালঙকার আন্তারক সহযোগিতা করোছিলেন। মদনমোহন ছিলেন 
বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকমাঁ। এই দুই পণ্ডিত-বন্ধুর কাছে স্ব্রীশিক্ষা 
বিষয়ে বাংলাদেশ অনেকটা খণী। স্কুলপ্রাতজ্ঠার পরেই বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরকে 
স্কুল পারচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার অবৈতাঁনিক সম্পাদকরুপে কাজ করার জন্য অন: 
রোধ করেন। বিদ্যাসাগর সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। দূর 
থেকে ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসার জন্য বেথুন সাহেব একাঁট ঘোড়ার গাঁড়রও ব্যবস্থা 
করেন। সম্পাদক বিদ্যাসাগর সেই গাড়ির পাশে কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি- 
যত্বতঃ _এই শাস্ত্বচনটি খোদাই ক'রে দেন। শাস্ত্রের দোহাই না দলে এদেশের 
লোককে কিছুই বোঝানো যাবে না, একথা তিনি জানতেন। শাস্ববচনের অর্থ, পুত্রের 
মতো কন্যাকেও IR ক'রে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যালয় খোলা হলে 
পণ্ডিত মদনমোহন তকলঙ্কার তাঁর ATS কন্যাকে প্রথমেই ভার্ত ক'রে দেন। বেথুনের 
বাঁলকা-ীবদ্যালয়ের প্রথম ২১ জন ছাত্রীর মধ্যে মদনমোহনের কন্যা ভুবনবালা ও কুন্দ- 
মালা দুজন । বিদ্যাসাগরের আন্তারক সহযোগিতা ছাড়াও বেথুন যাঁদের কাছ থেকে 
নানাভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন, বড়লাট ডালহোৌঁসর কাছে তাঁর বিখ্যাত পরে তিনি 
তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন রামগোপাল ঘোষ ও দশ্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এবং তৃতীয়জন হলেন পাণ্ডিত মদনমোহন । চিঠিতে বেথুন রাম- 
গোপালকে বলেছেন, ‘the well-known merchant’ এবং দাঁক্ষণারঞ্জনকে বলেছেন, 
‘A Zemindar’| রামগোপাল বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দাঁক্ষণারঞ্জন জমিদার ছিলেন 
ঠিকই, কিন্তু তাঁরা তখনকার প্রগতিশশল ইয়ংবেঙ্গলের দলের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁরা যে 
ব্যাপারে বেথদনের পাশে দাঁড়াবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছ TAZ! অনেক 

আগে থেকেই ম্তরশিক্ষার প্রয়োজনের কথা তাঁরা দেশবাসীর কাছে বলাছলেন। 
বড়লাট ডালহোঁসিকে বেথুন তাঁর বিখ্যাত পত্রে লেখেন (২৯ মার্চ ১৮৫০) :৯ 
‘বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দন শহরব্যাপণ প্রবল উত্তেজনার সৃণ্টি হয়েছিল। স্থানীয় হিন্দ:- 
সমাজের নেতাদের কাউকেই আমি আমন্ত্রণ জানাইানি। তাঁরা প্রচণ্ডভাবে আমার কাজে 
বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে আমার ক্ষতি হয়ান fear! অনেকে আমাকে 
সাহায্য ক'রে উৎসাহতও করেছেন।...বাঙালী ছেলেদের মধ্যে আম যে শিক্ষার আগ্রহ 
দেখোছ, মেয়েদের মধ্যে সেই একই আগ্রহ দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। বুদ্ধিও 
বাঙালী মেয়েদের তীক্ষণ, এবং তাদের সমবয়স্ক ইয়োরোপাঁয় মেয়েদের তুলনায় অনেক 
বোশ বলে মনে হয় এর পর উত্তরপাড়া, বারাসত, TART, সখসাগর, যশোহর 
প্রভীত স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ কারে ‘তান বলেন : ক্ব্রীশিক্ষার . 
এই আন্দোলন 'বিনা বাধায় এগয়ে চলছে এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। বরং ঠিক তার 
উলটোই হচ্ছে। মুষ্টিমেয় যে দ-চারজন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছেন, 
স্থানীয় লোকজন প্রাত পদে নানাভাবে তাঁদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এমনাক 
তাঁদের ভয় দেখাতে এবং নির্যাতন করতেও তাঁরা কুঁণ্ঠত হচ্ছেন না। কলকাতায় A- 
সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলেই, আমি মফঃস্বলের PAYA অসুবিধা 
বুঝতে পারি। আমার কাছে অনেকে সাহায্য ও উৎসাহের জন্য আবেদন ক'রে চিঠিপত্র 
লেখেন। আমি শক্ষাসংসদের সভাপতি বলে অনেকের ধারণা, এ-ব্যাপারে আমি তাঁদের 


স্তীশক্ষা ২১৯ 


যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। সেইজন্য আমার মনে হয়, এখন আর সরকারের পক্ষে 
tl ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়, এবং সর্বপ্রকারে এ-কাজে তাঁদের 
Et TUES আরা গর প্রস্তাব করছি যে ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে 
টা আমাদের শিক্ষাসংসদকে এই নিদেশ দিন যে, স্ত্রীশিক্ষা তত্বাবধানের দায়িত্ব 
টি গ্রহণ কার এবং বিভিন্ন স্থানের উংসাহা ব্যক্তিদের বালিকা-বিদ্যালয় 
ডে য় যথাসাধ্য সাহায্য কার এই নির্দেশ দিতে যাঁদ ভারত-সরকারের আপত্তি না 
a তা হলে আমার মনে হয়, বাংলা-সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে, তাঁরা 
স্থানীয় ম্যাজস্ট্রেটদের এ-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হতে আদেশ দেন। 
SEE কর্তব্য হবে, স্থানীয় আঁধবাসীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে 
নি তাঁদের পরোক্ষ সাহায্য করা, এবং যাঁরা তাঁদের নানাভাবে অত্যাচার-উপদ্রব 
রন তাদের শাসন ও সংযত FAT! 
PARSE এই পত্রে সুফল ফলেছিল। বড়লাট ডালহোসি > এপ্রল ১৮৫০, তাঁর 
১ Ia বন্তব্য যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেন। তিনি লেখেন :+ “আমার 
ত, ভারতবর্ষে স্বশীশক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন সর্বপ্রথম উদুযোগী হয়ে খুব বড় কাজ 
করেছেন। কলকাতায় বাঁলিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তিনি স্রাশিক্ষার ভিত্‌ সদ 
করেছেন। সুতরাং তিনি a; আমাদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা নয়, আন্তরিক দান 
সহযোগিতাও দা করতে পারেন। স্রীশক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিন 
আমাকে তাঁর পত্রে যে অনবরোধ জানিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মঞ্জুর করতে আমি সম্মত 
ফি , এবং আশা কারি আমার সহযোগণরাও তাতে আপত্তি করবেন না। আমি প্রস্তাব 
Site, শিক্ষাসংসদ ও 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরসাকে এ-বিষয়ে অবিলম্বে লিখে জানানো 
হ্যালডে তখন ভারত-গবন“মেণ্টের সেক্রেটারি ছিলেন। ১১ এপ্রিল ১৮৫০, হ্যালিডের 
: সপারিষদ 


ধ্য সবদিক দিয়ে 


ইস। এই সময স্বাক্ষর আন্দোলনও রে ব্যাপ 
তারা দক বো 
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rae 
বোঁধিনীসভার ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিরাই যে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেছিলেন তাই নয়, 
এদেশের PRE পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সেদিন স্্রীশিক্ষার পক্ষে সংগ্রামে অবতশর্ণ 
হয়েছিলেন। কলকাতায় বেথুন যখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন পণ্ডিত 
গৌরাীশঙ্কর তকর্বাগীশ তাঁর 'সম্বাদভাস্কর' পত্রিকায় এই প্রচেষ্টার সমর্থন ক'রে 


লেখেন :৯ ‘আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সাহত . 


প্রথম সাক্ষাৎ কার এবং তৎকালেই Te কারয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ 
এবং বিধবাঁদগের বিবাহ, স্রশলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে 
চেণ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারাঁদগকে নিকট রাখেন, এবং সহ- 
মরণনিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে Ge রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও 
হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্লান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট 
হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হইতে যাঁদ ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমারাদিগকে 
স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ যুব 
হিন্দগণ যাহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লাসত হইয়াছেন তাঁহারাও কি 
স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্ারুড় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা 
করিতে তাঁহারাই আদেশ কাঁরয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে 
দণডায়মানাবস্থায় যে কাবতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, 
তাহার অর্থই আমারাদগের অভিপ্রেত,...এই কবিতা দ্বারাই আমারাদিগের ভাব ব্যন্ড 
হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আই, সহস্র সহস্র দি লক্ষ লক্ষ লোক যদি 
আমারাদিগের বিরদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বািকাঁদিগের বিদ্যালয়ের 
অনুকুল বাক্যই কাঁহব,... V | 

কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতো নব্য ইংরেজিশিক্ষিত ব্যন্তিও স্রশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। 
তাঁর fen, ইণ্টোলিজেন্সার’ নামক ইংরেজি পত্রিকায় তিনি স্ব্রীশিক্ষার আন্দোলনের 
[বিরদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রে প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত গোরাশঙ্কর হিন্দ কলেজের 
এই স্বনামধন্য প্রান্তন ছাত্র, ইংরেজিবিদ্যায় সুশিক্ষিত কাশাপ্রসাদের সমালোচনার 
চমৎকার জবাব দেন তাঁর ‘সম্বাদভাস্কর’ পান্রিকায়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গৌরীশঙ্কর 
লেখেন : ১২ fear, ইন্টোলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কার তিনি ইংরেজ 
ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তবে fe অভিপ্রায়ে হিন্দু স্রশলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার 
বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্রণলোকেরা fe তাঁহাকে কোন বিষয়ে মনঃপণড়া “দিয়াছেন, Be 
সম্পাদক মহাশয় িতাপতামহাঁদর প্রশস্ত পুরাতন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া 
কোম্পানি বাহাদুরের হেদো সরোবরের উত্তর পার্শ্বে উচ্চ স্তম্ভ যুক্ত বাটী নির্মাণ 
করিয়া পরিবারাদির সহিত ওঁ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, Se বাটার দক্ষিণ পাশ্বস্থি 
দোতালা বৈঠকখানায় কপাট জানালা ae রাখলে হেদো সরোবরের জলীয় বায়; দ্বারা 
স্নিগ্ধ থাকতে পারেন, এবং Be সরোবরের চতুণ্দিকে বাগান ও বিদ্যালয় ধষ্মণলয়াদি 
নানাপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু HG হয়, ধনী লোকেরা এরুপ বৈঠকখানা প্রাপ্ত হইলে দিবা- 
রাত্রি তাহার কপাট জানালা মুক্ত রাঁখতেন। কিন্তু কলিকাতা নগরাঁয় কোন ব্যক্তি 
বালিতে পারিবে না কোনদিন ওঁ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা দেখিয়াছেন ইহারই 
বা কারণ ক, সম্পাদক মহাশয় fe আপন বাটীতে আপনার দৌবারিকদিগের হস্তে 
স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা আপনি কারাগ্রস্ত হইয়াছেন, যাঁদ বাটীর কর্তা স্ববাটীঁতে এই 
প্রকার কারাবাসীর ন্যায় থাকেন তবে সে বাটার স্তীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন 
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তাহা কি কেহ অনমানে বলিতে পারেন, যাঁদ বলেন তিনি স্বীজাতিকে সংরক্ষণে 
রাখিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিপালন কাঁরতেছেন তবে জিজ্ঞাসা কার তাহার বহিববটশতে 
কি হিন্দুর বাটীর কোন fox আছে, তাঁহার বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ নাই, দোল নাই, 
দুগেৎসব নাই, পিতৃশ্রাদ্ধ নাই, তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয় না স্ত্রীর 
উত্তেজনায় একবার sie sre করিয়াছিলেন তাহাও অন্তঃপুরে দোতালার ছাদে 
উঠিবার সোপানগৃহে সম্পন্ন হয় পাছে কাংগালিরা জল পান চায় এজন্যে সে রাত্রিতে 
শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্যও করেন নাই, নবীন বাটতে যাইয়া কোন ব্রাহ্মণকে একাঁট পয়সা 
দেন নাই, এবং শ্বানয়াছি ইষ্ট পূজাও করেন না, তবে হিন্দ; ইণ্টোলজেন্সের সম্পাদক 
মহাশয় হিন্দুধর্ম্মে'র কি ব্যবহারে আছেন অগ্রে তাহা সপ্রমাণ কারবেন। 

“আমরা fae ইনটোলিজেন্সের সম্পাদক মহাশয়ের অল্তঃপ;র বহিঃপুরের প্রথায় 
তাবৎ সমাচার 'লাখলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ইহা বালিতে 
পারিলাম না, যাঁহার কোন ধশ্মের চিহ্নই দেখি না তাঁহাকে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী কাহিব, 
যাহা হউক, এইক্ষণে ধম্মপ্রসঙ্গ থাকুক, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন 
করুন, হিন্দ; ইণ্টেলিজেন্সের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত fetes মিষ্টালাপ করিয়া 
পাঠক মহাশয়গণকে সন্তুষ্ট করিব। 

‘হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি 
অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদকুমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার 
উত্তর দিব, যদ উত্তর প্রদানে অশন্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন কিন্তু গোলের কথা 
fae: নহে, আপনি কি বোধ কারিয়াছেন বালিকা "শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে লিখলেই 
প্রাচীন মতস্থ মান্য হিন্দ:দিগের কোন দলভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা যদি হয় তবে কি 
বাবু কৃষ্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। প্রিয় ইণ্টোল- 
জেন্সার সম্পাদক মনে কাঁরবেন না এই সুযোগে বিনা ব্যয়ে তাঁহার সমন্বয়ের কর্ম 
সম্পন্ন কারতে পারিবেন, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস কারলে যে 
CHA আমারাদিগের পত্র প্রেরকরা দুই পক্ষ হইয়া ইহার বাদানদ্বাদ কাঁরতেছেন, 
তাহাতে আমরা উভয়পক্ষের বলাবলি সমস্তই বুঝিতে কিন্তু পন প্রেরকাদগের উৎসাহ 
ভঙ্গ কাঁরতে পারি না, প্রার্থনা কার একজন মান্য সম্পাদক হিন্দ বালকাঁদগের Tan- 
শিক্ষার বিপক্ষে দেখেন, অতএব হিন্দ ইন্টেলিজেন্সার সম্পাদক মহাশয় যদি এই ন্যায় 
যুদ্ধে ORG হয়েন তবে আমরা আহনাদিত BVA!” 

গোরণশঙ্কর ও কাশপপ্রসাদ এইভাবে মধ্যে মধ্যে TRAC অবতীর্ণ হতেন | গোঁরী- 
শঙ্করের মতো মদনমোহন তক্ণলঙকারও স্তরীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এই সময় ১৮৫০ 
সালে 'সর্ধশুভকরী পত্রিকা’ নামে ঠনঠনিয়ার ‘সর্বশুভকরাী সভা'র একাঁট মুখপত্র 
প্রকাঁশত হয়। এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগর ‘বাল্যবিবাহ’ সম্বন্ধে এবং মদনমোহন FAT 
শিক্ষা’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন ।৯০ স্বশীশক্ষা-বিরোধীদের সমস্ত আপত্তি একে-একে 
খণ্ডন ক'রে মদনমোহন যে দশর্ঘ রচনাটি লেখেন, স্তীশিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক রচনার 
মধ্যে তা একটি উৎকৃষ্ট রচনা ৷ স্বশলোকের বিদ্যাশক্ষার মতো মানাসক শান্ত ও বৃদ্ধি 
নেই, বিপক্ষদের এই ale খণ্ডন ক'রে মদনমোহন লেখেন : শবশ*বাঁপতা স্ত্রী ও 
পুরুষের কেবল আকারগত fetes ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন Ta! মানাসিক শান্ত 
বিষয়ে কিছুই ন:্নাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখতে পারে, 

রা সেরূপ কেন না পারবেক 2 এক শ্রেণীর সনাতনপল্থী লোক সেই সময় 
মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দুশ্চরিত্র হবে বলে কলরব করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে 
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মদনমোহন লেখেন : 'যাহারা কহেন বিদ্যাভ্যাস কাঁরলে নারীগণ মুখর দুশ্চরিব্ 
অহওকারী হইবে তাঁহাদিগকে উত্তরপ্রদান সময়ে fear few উপদেশ বাহত বোধ 
হইতেছে। বিদ্যাভ্যাসের ফলে মনুষ্জাতি বিনয়শ সচ্চারন্র ও শান্তস্বভাব না হইয়া 
তাঁদ্বপরীত হইয়াছে ইহা যাঁদ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে তান আকাশপথে 
মনোহর উদ্যান মধ্যে সুরম্য হ্ম্ম্যপ্‌ষ্ঠে উত্তানপাদ হইয়া গন্ধব্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাদ্য 
নাট্যাক্ররাদি কারতেছে, ইহাও অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহস- 
ATS বলিতে পারি, বিদ্যাবান মনুষ্েরা যে দেশে বসাতি করেন IPA যে সমাজে 
উপবিষ্ট হইয়া স্বরআলাপ করেন, এই অসম্ভব আপত্তিকারকেরা সেই-সেই দেশ ও 
Ses সমাজের ভ্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই" যাঁদের প্রধান আপত্তি ছিল, 
মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে লাভ হবে না, তাঁদের কথার উত্তরে মদনমোহন লেখেন : 'আমাদের 
সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল WT করা, এবং TAA AC সন্ধানে 
খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যাভ্যাসের মূখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় 
বালিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদরশণ ও অত্যন্ত ভ্রান্ত 

মদনমোহনের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া বিরোধীদের পক্ষে নিশ্চয় সহজ হয়নি৷ 
উনিশ শতকের মানুষ বিদ্যাকে বিভ্তের সঙ্গে একাত্ম ক'রে বিচার করতেন, এবং AT- 
লাভের মানদণ্ডে বিদ্যার উপযোগিতা যাচাই করতেন। পণ্ডিত মদনমোহন তাঁদেরও 
সাহস করে বলোছলেন যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জন করবে। 
অবশ্য তখনও. তাঁর মতো উদারপল্থী ব্যান্ডও আপসের চাকাঁরর কথা কল্পনা করতে 
পারেননি । 

পণ্ডিত মদনমোহনের পরে (১২৬১ সন, ইং ১৮৫৪-৫৫) দ্বারিকানাথ রায় সম্পাদিত 
'সংলভপান্রকা'ও এইভাবে স্তরীশিক্ষাবিরোধীদের আপান্তগুলি খণ্ডন কারে একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখেন। ্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিধবা হয়’ এই আপত্তির উত্তরে 
'সংলভপাত্িকা' লেখেন : ‘এ প্রশ্নে আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পার না। কারণ 
বিদ্যার কি মারাত্মক শান্তি আছে? বিদ্যা fe নরভোজণ ব্যাঘ্র ? যাঁদও বিদ্যার মারাত্মক 
শান্ত থাকে, তবে cr ate বিদ্যাবান হয়, বিদ্যা তাহাকেই সংহার কারিতে পারে। কিন্তু 
পত্নী পণ্ডিত হইলে যে পাঁতর প্রাণবিয়োগ হয়, একথা আঁত চমৎকার। ‘চালে ফলত 
TMC হরেমাতুর্গলে ব্যথা ৷’ যাঁদ নারগ বিদ্যাবতী হইলে পাঁতহ'না হয়, তবে ইহাও 
বলা যাইতে পারে যে পুরুষ বিদ্বান হইলেও স্ব্রহীন হইতে পারেন। অতএব স্রাঁজাতি 
বিদ্যাবত হইলে যে বিধবা হয়, একথা কেবল হাস্যজনক মাত্র" ** সুলভপান্রিকার 
সম্পাদক দ্বারকানাথ রায়ও পাশ্চাত্ত্যাবদ্যায় পাণ্ডত ছিলেন না। কিন্তু আধ্মানিক 
তি ও যেমন অনা তেমন তর প্রসারেরও তিনি পঙগলাতী 

| 

স্রীশক্ষার আন্দোলন যখন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল, তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধানত কলেজের 'শিক্ষাসংসকারে ব্যস্ত। ১৮৫৪-৫৫ সালে তান 
বাংলাশিক্ষার প্রসারকল্পে হ্যালিডের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে মডেল-সকুল স্থাপনে 
- উদুযোগণী হয়েছিলেন। আমরা তার বিবরণ দিয়োছ। ১৮৫৪ সালের CUA ডেসপ্যাচে' 
স্রীশক্ষার পক্ষে কোম্পানির 'ডরেষ্টররা প্রকাশ্যে তাঁদের সমর্থন জানান, এবং স্থানীয় 
কতৃপিক্ষকে নির্দেশ দেন যেন বালিকা-বিদ্যালয়গলকেও প্রয়োজনমতো সরকার 
সাহায্য দেওয়া হয়। হ্যালডে তখন বাংলার ছোটলাট, এবং হ্যালডেই ১৮৫০ সালে 


ইনি ২২৩. 


ভারত-সরকারের সেক্রেটাররূপে স্তীশিক্ষার সরকারী পোষকতার নিদেশ দিয়েছিলেন 
বাংলা-সরকারকে। ১৮৫৪ সালে বাংলার প্রথম ছোটলাট হয়ে হ্যালিডে বাংলাশিক্ষার 
প্রসারে মনোযোগ 1দয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর প্রধান সমর্থক ও সহায়ক। 
১৮৫৭ সালের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে হ্যালিডে 
Brent হন। শিক্ষাসংকারের ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর প্রধান পরামশ'দাতা ছিলেন 
বিদ্যাসাগর । তাই waiters বিষয়ে তিনি প্রথমে আলাপ-আলোচনার জন্য বিদ্যা- 
সাগরকেই ডেকে পাঠান। বিদ্যাসাগর তখন বাঁলকা-বিদ্যালয় পরিচালনায় যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা অন করেছেন। ১৮৫০ সাল থেকেই তিনি বেথুন বালকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
age ছিলেন। ১৮৫৬ সালে বেথুন-স্কুলের জন্য যখন সিসিল বিডনের সভাপাতিত্বে 
নতুন “ম্যানেজিং কাঁমটি' গঠিত হয়, তখন রাজা HASH TIA, রাজা প্রতাপচন্দ্র 
PR, হরচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, রায় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরক্ রায়, কাশী প্রসাদ 
ঘোষ সদস্য নির্বাচিত হন, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হন অবৈতনিক 
সম্পাদক।১* গ্রামে গ্রামে বাংলা মডেল-স্কুল প্রাতষ্ঠার কাজেও বিদ্যাসাগর প্রচুর 
আভজ্ঞতা অজন করোছিলেন। তাঁর উপদেশ যে অত্যন্ত মূল্যবান হবে হ্যালিডে তা 
জানতেন। কাজটা যে কত কঠিন তা জেনেও বিদ্যাসাগর তাঁর অবিচালত আত্মবিশ্বাস 
নিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। বালিকাশীবদ্যালয়ও সরকারী পোষকতা থেকে 
বণ্চিত হবে না জেনে তিনি আরও বোঁশ উৎসাহিত হয়োছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই 
{তান ডি, পি. আই-কে জানালেন যে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একাট বালকা- 
বিদ্যালয় খুলতে পেরেছেন (৩০ মে,১৮৫৭)। ডিরেক্টর এই স্কুলের জন্য মাঁসক ৩২. 


টাকা সাহায্য ASIA করেন। 

স্রগাশক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের মনোভাব বিদ্যাসাগরের কাছে বিশেষ অনদ্কূল 
মনে হয়েছিল। সেইজন্য বালকদের জন্য তিনি যেভাবে মডেল-স্কুল সংগঠনে অগ্রসর 
হয়োছলেন, সেইভাবে বািকা-বিদ্যালয় স্থাপনেও অগ্রসর হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 
সরকার তাঁর একাজও সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন। এই {শ্বাস নিয়ে তানি নিজ এলাকা- 
Be জেলাগ্লিতে বাঁলকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর ZA! নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে 
১৮৫৮, এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, 
হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মোঁদনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় একাট। 
বিদ্যালয়গযালির জন্য মাসিক খরচ হতো ৮৪৫, টাকা, ছান্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। ১ 

১৮৫৮, ১৩ afo বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারকে লেখেন : ‘পূর্ব ও দক্ষিণ- 
বাংলার 'বাভন্ন স্থান থেকে যে-সব বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে, তার 
মধ্যে ডি. পি. আই ২৬টি বিদ্যালয়ের সাহায্যের আবেদনপত্র আমার কাছে পাঠিয়েছেন | 


কিন্তু সরকারণ সাহায্যের SRI আরও একটু শিথিল না করলে এই সব আবেদন- 
পত্র মঞ্জুর করা সম্ভব হবে AT!” ১৮৫৮, ৭ মে ভারত-সরকার জানালেন যে বালিকা- 
পারবর্তন করা সম্ভব হবে না। 


য় সম্পকে সরকারী সাহায্যের শত 
স্থানীয় লোকের সাহায্য যাঁদ যথেষ্ট পাঁরমাণে না পাওয়া যায়, তা হলে এরকম বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। ভারত-সরকারের এই আদেশে বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন। . 
সরকারের warfare সাহায্য পাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। স্থানীয় 
লোক স্কুলগৃহ নির্মাণের খরচ দেবেন, এবং বাঁক সব খরচ সরকার বহন করবেন, এই 
আশা নিয়ে বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করোছলেন। এখন তাঁর মনে হল, 
পারশ্রম তাঁর অনেকটাই ব্যর্থ হবে, এবং PAT হয়ত তুলে দিতে হবে। শিক্ষকদের 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২২৪ 


বেতনও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, কারণ স্কুল খোলার পর থেকে তাঁরা বেতন পাননি | 
প্রায় ৩৪৩৯, টাকা বেতন বাবদ সরকারের কাছে তাঁদের মোট পাওনা হয়েছিল। 

২৪ জুন ১৮৫৮, বিদ্যাসাগর ভি. পি. আই-কে এই মর্মে একখান পত্র লেখেন : ** 
‘হুগলা, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
করেছিলাম, এই বিশ্বাস নিয়ে যে সরকার সেগুলিকে আর্থিক সাহায্য করবেন। স্থানীয় 
লোকেরা FEATS নির্মাণ ক'রে দিলে, সরকার বাঁক খরচ চালাবেন। এখন মনে হচ্ছে, 
ভারত-সরকার এই শর্তে সাহায্য করতে Ses নন, কাজেই স্কুলগযীল হয়ত তুলে 
দিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকরা গোড়া থেকেই বেতন পাননি; তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া 
দরকার। আশা কাঁর সরকার তা দেবেন। সরকারী আদেশ পাবার আগেই আমি অবশ্য 
FFA A চালাবার ব্যবস্থা করোছলাম। প্রথমে আপাঁন, অথবা বাংলা-সরকার এ-বিষয়ে 
কোনো অমত প্রকাশ করেননি | তা করলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলে আমাকে এমনভাবে 
বিপন্ন হতে হতো না। স্কুলের শিক্ষকরা স্বভাবতই বেতনের জন্য আমারই মুখের দিকে 
চেয়ে থাকবেন। যদি আমাকে নিজেকে এতগযালি টাকা দিতে হয়, তা হলে আমার উপর 
খুবই অন্যায় করা হবে 

ডি. পি. আই বাংলা-সরকারকে বিদ্যাসাগরের কথা জানিয়ে লেখেন, যিনি কর্তৃপক্ষের 
বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি না পেয়েও গ্রামাঞ্চলে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এতখানি 
কাজ করেছেন, তান সরকারের পোষকতা পেলে আরও কত কাজই না করতে পারতেন! 
এরকম একজন অক্লান্ত উৎসাহী শিক্ষাকমশকে ate তার উপর অপমান ও আর্থিক 
ক্ষাতও স্বীকার করতে হয়, তা হলে স্তীশিক্ষার ব্যাপারে যেটুকু উৎসাহের AVIA 
হয়েছে তাতে ভাটা পড়বে না Fa? ১ 

ছোটলাট ডিরেক্রের অনুরোধ এবং বিদ্যাসাগরের উৎসাহের কথা জানিয়ে ভারত- 
সরকারকে আবার একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে ভারত-সরকার জানতে চাইলেন — 
পাঁণ্ডত মহাশয় ক ক'রে ধরে নিলেন যে সরকার খরচ মঞ্জুর করবেন? যে উৎসাহ 
পেয়ে [তানি কাজ করেছেন, তার জন্য দায়শ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর ডি. পি. 
আই-কে লেখেন : 'সরকারণ সাহায্যে এর আগেই কতকগ্যাল বািকা-বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়োছিল। আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে সরকার সাহায্য আমিও পাব। যে মাসে 
স্কুল খুলোঁছ ঠিক তার পরের মাসেই আপনাকে তা জানিয়েছি। যদিও কোনো লিখিত 
আদেশ দেওয়া হয়নি, তা হলেও স্কুলের খরচ সংক্রান্ত আমার আবেদন সব সময়েই 
গ্রাহ্য হয়েছে। সেইজন্য আমার ধারণা ছিল, সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ীই আমি কাজ 
করোছ। তা না হলে আমাকে একাজে এতাঁদন উৎসাহ না দিয়ে বাধা দেওয়া হয়নি 
কেন? ভি. পি. আই এই মল্তব্যসহ বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের পত্র 

য় দিলেন : ‘আমি জানতাম, কলকাতা থেকে আমার অনুপস্থাতকালে পণ্ডিত 
মহাশয় ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাতে এ-বিষয়ে নিয়ামত কথাবার্তা বলতেন। আপনি যে 
তাঁর কাজকর্ম ATA দেখেন, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই 
আমি তাঁর রিপোর্টগন্ীল, কোনো মন্তব্য না করেই, সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, এবং 
কোনোদিন তাঁকে নিরুৎসাহ PATAI অবশেষে ছোটলাট ভারত-সরকারকে সমস্ত কথা 
খোলাখ্মীলভাবে লিখে অনুরোধ করেন : ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা ভুল ধারণার 
উপর প্রাতিষ্ঠিত। ছোটলাট থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত মহাশয় পর্যন্ত সকলেই এই 
ধারণার বশবতাঁ হয়ে কাজ করেছেন। এই কথা বিবেচনা ক'রে ভারত-সরকার যেন 
ব্যাপারটা একট: অনঃগ্রহের চোখে দেখেন” ২০ 


চিত ২২৫ 


ভারত-সরকার ১৮৫৮, ২২ ডিসেম্বরের পত্রে লেখেন : 'দেখা 
Sar আন্ডার জার হলে asa art ee 
ও সম্মতি পেয়ে এ কাজ করেছেন। এই কথা বিবেচনা করে, এই সব বাঁলিকা-বিদ্যালয়ের 
জন্য যে ৩৪৩৯৫ টাকা মোট বায় হয়েছে, সেই টাকার দায় থেকে তাঁকে wife দেওয়া 
হল। সরকার এই টাকা দিয়ে দেবেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রাতঙ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়- 
গুলির, অথবা অন্য সরকারী বিদ্যালয়ের খরচের জন্য কোনো স্থায়ী অর্থসাহায্য করা 
- সম্ভব নয়। এ-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠিপত্র সেক্রেটার অফ স্টেটের’ কাছে পাঠিয়ে দেওয়া 
হবে। বাঁলিকা-বিদ্যালয়ের জন্য অনধিক এক হাজার টাকা সাহায্যের অনরোধও তাঁকে 
জানানো হবে। টাকা পাওয়া গেলে তার খানিকটা অংশ পণ্ডিত ঈশবরচন্দ্র-প্রাতম্ঠিত 
স্কুলগ্দলির সাহায্যের জন্য এবং কিছ অংশ সরকার-সমর্থত মডেল স্কুলের জন্য 
ব্যয় করা হবে ।*২৯ 
সেক্রেটারি অফ স্টেট" এই মাসিক ১০০০, টাকা AAA করেনানি। ১ আগস্ট, ১৮৫৯ 
'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন : “শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর বাংলাদেশের TOA লেফটেনপ্ট গবর্ণর হোলিডে সাহেবের GATS লইয়া 
বদ্ধমান, হৃগলণ প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
হেলিডে সাহেব অগ্রে এ বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই 
হেতু be বিদ্যালয় সকলের [নিয়োজিত লোকাঁদগের বেতন দান কাল উপস্থিত হইলে 
BL গোলযোগ উপস্থিত হয়। alent গবর্ণমেণ্টেরও ইংলণ্ডায় কর্তৃপক্ষের মত- 
গ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নূতন বিষয়ে ব্যয় দানের ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারাও বালিকা 
বিদ্যালয়ের স্থাঁয়িতা বিষয়ে মত প্রদান করিতে পারিলেন aT! কিন্তু তাঁহারা তৎকালে 
বদ্যালয়ে সকলের নিয়োজিত লোকাঁদগের কয়েকমাসের বেতন দিবেন স্বীকার করিলেন 
এবং ইহাও স্বীকার করিলেন ইংলণ্ডায় কর্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে যাহাতে 
সহস্র মারা ব্যয় দান করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা কারবেন...। এক্ষণে শবনিতে 
পাওয়া যাইতেছে ইংলণ্ডায় কর্তৃপক্ষ অর্থের অসঙ্গতি বলিয়া মাসিক সহস্র মুদ্রা বায় 
দান প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।...ব্িটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মাসিক সহস্র 
মূদ্রা দান অতি সামান্য কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক কম্টে সেই সামান্য বিষয়ে 
অন্ত্য সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের যদিও মত করিলেন, কিন্তু RAG কর্তৃপক্ষ STAC 


অনুমোদন করিলেন না...’ 


ছিলেন যে ছোটলাটের সমর্থনই যথেষ্ট, দুর্ভাবনার কারণ নেই। কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ 


১৫ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২২৬ 


যখন পরে দেখা দিল, তখন তানি একেবারে হতাশ না হলেও, ব্যাথত হয়েছিলেন 
jor | 

১৮৫৮, ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। আর্থক 
অসচ্ছলতা ও নানারকমের দূভ্ণবনার মধ্যেও বিদ্যাসাগর তাঁর বালিকা-বিদ্যালয়গরলির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হনান। তিনি স্কুলগুলি পাঁরচালনার জন্য একটি 
নারীশিক্ষা-প্রাতষ্ঠানভাণ্ডার খোলেন। এই প্রাতজ্ঠানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্ 
সিংহ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যান্ড এবং উচ্চতন সরকারণ কমণচারণ নিয়ামত চাঁদা দতেন। 
ছোটলাট িডন সাহেবও মাসিক ৫৫ টাকা সাহায্য করতেন ৷ এইভাবে পারচিত ব্যন্তি- 
দের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও, বাঁলিকা- 
বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে 
জীবনের অধিকাংশ কাজই তিনি একটা প্রচণ্ড জিদের বশবর্তী হয়ে আরম্ভ করতেন 
এবং তার চূড়ান্ত ফলাফল না দেখা পর্যন্ত তা ছাড়তেন না। আশৈশব চরিত্রের এই 
জিদটাই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মশান্ডির উৎস এবং অনেক সময় তাঁর পরবর্তী ব্যর্থতা ও 
হতাশার কারণ | 

আগে বলেছ, ১৮৫৬ আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন-স্কুলের ম্যানোজং কমিটির 
সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বহু কাজকর্মের মধ্যেও তান বেথুন-বিদ্যালয়ের 
উন্নাতর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২, বেথুন-বিদ্যালয় 
বাংলা-সরকারকে তিনি একটি রিপোর্ট পাঠান। এই রিপোর্ট থেকে বেথন-বিদ্যালয়ের 
অবস্থা তখন কেমন ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। রিপোর্টে তিনি লেখেন :২২ ‘স্কুলের 
শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল _ লিখন-পঠন, পাটগগাঁণত, জীবন-চারত, 
ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানাবিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ। বাংলা 
ভাষাতেই ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধানা শিক্ষক্লিতী, দু'জন সহকারাঁ- 
শিক্ষায়ত্ৰী এবং দু'জন পাঁণ্ডিত, এই পাঁচজন হলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷... 

“১৮৫৯ সাল থেকে বিদ্যালয়ের ছান্রণসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে কমিটি মনে 
করেন, যাঁদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হরেছিল, সমাজের সেই শ্রেণীর 
লোকের কাছে তা ক্রমেই সমাদরলাভ করেছে। যাঁরা বিভ্তবান তাঁরা মনে হয় এখনও 
বেথুন বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই দেখা যায়, ধনী 
পরিবারের খুব অল্পসংখ্যক বালিকাই স্কুলের BMT! তবে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী 
পারবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাই দেখে কমিটি বিশেষ আনন্দ 
অনন্ভব করছেন। কাঁমাঁটর বিশ্বাস, বেথুন বিদ্যালয়ের প্রভাবই এর কারণ ৷’ 

স্ীশিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যখন এই রিপোর্ট রচনা করছিলেন, তখন বাংলাদেশে 
স্রীশিক্ষা ও স্বরী-প্রগাতি আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। 
সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ব্রাহ্মসমাজপন্থীদের মধ্যেও তখন পর্যন্ত 
স্তী-পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। উন্নাতশীল TAF 
্রাহ্মরাও তখন নিজেদের স্ত্রী বা পাঁরবারের মহিলাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে প্রকাশ্যে 
রাজপথে ও সভা-সমাতিতে বেরুতে সাহস করতেন না। ব্রাহ্মসমাজের নবীন নেতা 
কেশবচন্দ্র সেন এই সময় সস্ত্রীক তাঁর কলুটোলার পারিবারিক গৃহ থেকে পালকিতে 
যাত্রা কারে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে তাঁর আচার্যপদে অভিষেকের 
উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। সংবাদটা আগে থেকে রটে গিয়েছিল বলে, 
কেশবচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন ও বাইরের লোকজন তাঁর কলুটোলার বাড়ি ঘেরাও কারে 


sat শিক্ষা ae 


তাঁকে বাধা দেবার জন্য দাঁড়য়েছিল। এট ১৩ এপ্রিল ১৮৬২, বাংলা ১ বৈশাখ ১৭৮৪ 
শকাব্দের ঘটনা _ বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে নারা-প্রগাতির ইতিহাসে একটি লাল 
অক্ষরে লেখা দিন। কেশবচন্দ্র তাঁর বিরোধীদের বিচিত্র সমাবেশ দেখে কলুটোলা থানার 
প্ীলশকে লিখোছিলেন : ‘Certain parties wish to prevent me by force 
from taking my wife to a friend’s house. I want the help of the 
police to enable me to exercise my right in this matter. | শেষ পর্যন্ত 
পুলিশ অবশ্য ঘটনাস্থলে আসেনি, এবং পদালশের সাহায্য না নিয়েই pE TAF 
কেশবচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যাত্রা“করে- 
ছিলেন — ১৭৮৪ শকাব্দের ১ বৈশাখ, রাববার ভোর পাঁচটায়। এই বছর, এই দিন এবং 
এই সময় থেকে আমাদের দেশে প্রকৃত নারী-প্রগাত ও নারী-মঘান্ত আন্দোলনের সূচনা 
হয়োছল বললে অত্যান্ত হয় না। কেশবচারতকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ঘটনার বর্ণনা 
দিয়ে লিখেছেন : ** ‘Keshub followed by his timid, youthful wife (she 
could not be more than fifteen at the time), her Sari hanging in a 
long veil before her bashful face, came out of his own room, and 
with suppressed excitement walked past the marshalled groups of 
angry relatives.’ | ? 

পাগাঁড়-বাঁধা TAFTA লোকেরা কেশবচন্দ্রের বাঁড়র ফটক আগলে দাঁড়িয়েছিল। 
ধীর পদক্ষেপে স্তর হাত ধরে এগিয়ে এসে, কেশব শুধু তাদের দিকে চেয়ে বললেন, 
‘ফটকের তালা ও খিল খুলে Me! একথায় কারও প্রতিবাদ করার সাহস হল AT! 
ফটকের খল ও তালা দুইই খুলে গেল। কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য রাজপথে, তাঁর স্ত্রীকে 
পাশে নিয়ে, মুক্ত আলোবাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন : Thus 
was laid the first stone of woman’s education and emancipation. . 
- বাস্তাঁবকই তাই। ঘটনাটি বাংলার সামাজিক জীবনে একটি এীতহাসিক নাটকীয় 
ঘটনা তো ঘটেই, একটি রূপকও বলা চলে। পাগাঁড়-বাঁধা AUTONET লোকগুল 
আমাদের দেশের aie E MIDI অনশোসন ও অন্ধ কুসংস্কারের প্রতিমণাত | খিল- 
দেওয়া তালাবন্ধ ফটকাঁট সনাতন রক্ষণশীল সমাজের AA! কেশবচন্্র ও তার 
at- এদেশের পারুষ ও নারণ_প্রাকাশ্য রাজপথের মস্ত আলোবাতাসের মধ্যে এসে 
দাঁড়ালেন, অর্থাৎ প্রকাশ্যে জনসমাজে যেন TASTE অবতীর্ণ হলেন। 

এই বহরে এই ঘটনার কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর বেথনন-বিদ্যালয়ের রিপোর্ট 
{লখোঁছলেন। রিপোর্টের মধ্যে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করোছলেন যে দেশের সম্ভ্রান্ত 
ধানক-পাঁরবারের মধ্যে মেয়েদের গহেশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও, প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের 
প্রকৃত সার্থকতা এখনও TSS হয়ান। কেশবচন্দ্রের পারবারের এই ঘটনাটি বদ্যা- 
সাগরের Blea উজ্জবল TUS! সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই স্তী-পরাধীনতা ছিল 


চলতে থাকলেও, এবং সেই আন্দোলন নিজেদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বলে জাঁহর 
করার জন্য তাঁরা মূখে সমর্থন করলেও, কার্যক্ষেত্রে মেয়েদের গৃহবন্দী কারে রেখে, 
স্রশশিক্ষার বিরোধিতাই করাছলেন। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চসমাজের এই স্তরীশিক্ষা-বরোধিতা 
দণর্ঘকাল পর্যন্ত দূর হয়নি। সেইজন্য স্বীশিক্ষার অগ্রগাঁত বাংলাদেশে পদে পদে 
ব্যাহত হয়েছে, এবং যাঁরা স্ত্রীশক্ষার পক্ষপাতা তাঁরাও নিজেদের স্বাঁবরোধী চিন্তার 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২২৮ 


জালে প্রতি পদে জড়িয়ে পড়েছেন। বংশগত এঁতিহ্য ও সংস্কার, এবং নতুন শিক্ষালব্ধ 
সামাজিক প্রগতির আদর্শ_ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে দণর্ঘ সময় লেগেছে। 
. সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে এই দ্বিধা ও সংশয় 
কাটিয়ে উঠতে। . 

১৮৬৫ সালে ‘সোমপ্রকাশ’ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্রীশিক্ষার পাঁচাটি অন্তরায় 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই পাঁচটি অন্তরায় হল : ১। এদেশের পুরুষরাই আজ 
পযন্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি, সুতরাং তারা air সম্বন্ধে সচেতন হবে 
কি কারে? ২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে মেয়েরা বেশিদিন স্কুলে লেখাপড়া 
করতে পারে না; ৩। অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না; ৪1 
ছেলেবেলায় স্কুলে যেটঃকু লেখাপড়া শেখে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েরা তা 
ভুলে যায়। এদেশের জাতিভেদপ্রথার জন্য সাধারণত Gore পাত্রে মেয়েদের বিবাহ 
হয় না, এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে isiy, শিক্ষা হয়, তা বৃথা 
হয়ে যায়; ৫। ইয়োরোপের মেয়েরা নিজেরা বিশেষ রান্নাবান্না করে না, হোটেলে 
খায়। সুতরাং তাদের লেখাপড়া করার অবসর আছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের 
যেহেতু ARPT ও রান্নাবান্না করতে হয়, সেই কারণে তারা লেখাপড়ায় মন দেওয়ার 
সুযোগ পায় না। ২৪ 

“সোমপ্রকাশের' এই পাঁচটি অন্তরায়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থট প্রবল সামাজিক 
SMA | বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদপ্রথা AETA অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর 'সোম- 
প্রকাশ' বালিকা-বিদ্যালয় ও তার ছাত্রীদের সংখ্যাব্দ্ধিতে উৎসাহিত না হয়ে ও একই 
মন্তব্য করেন। তাঁরা লেখেন : “বিদ্যালয় ও পাঠার্থিননর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্বরীশিক্ষণ 
-A সামান্যরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শাঁঘ্র ইহার উন্নতি হয়, তাহারও 
সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।"২৫ 'বামাবোধিনন পত্রিকা’ লেখেন : “শিক্ষা-সংক্রান 
বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এদেশের লোকাঁদগের স্রণঁশিক্ষার প্রাত মৌখিক 
যের,প যত্ন দেখা যায় কার্যে সেরূপ অতি অল্পই আছে। বিবাহকাল পর্যন্ত কেবল 
বালিকাঁদগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করিয়া ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে 
তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া, বিদ্যালয় হইতে অপসূত করা হয়। এ প্রকারে শিক্ষা প্রদত্ত 
হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।'২৯ এই সময় বেখনন-দিদযালয়ের দুরবস্থা 
দেখে এই পত্রিকা মন্তব্য করেন : ‘আমরা শুনিয়া রাখত হইলাম যে এদেশের সব্ব- 
প্রধান বেথুন বালকা-বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টণ মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে |... HO 
অফ্‌ ইণ্ডিয়া’ সংবাদপত্র লিখিয়াছে, যে এই বিদ্যালয় উনিশ বংনর স্থাপিত হইয়াছে, 
এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেস্টের ইহার শিক্ষার কার্যে (১৪২৭৭৬) একলক্ষ বিয়াল্লিশ 
হাজার সাতশত িরাত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতচ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে 
৬০,০০০ থা হাজার টাকা দান করেন এবং প্রাত তিন বৎসর অন্তর বাটীর সংস্কার- 
কার্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরুপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০টগ মাত্র MS- 
আট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষালাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় 
হইতেছে বলিতে হইবে৷ ২৭ 


নবান ব্রাহ্গরা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে ‘অন্তঃপঢুর স্তীীশিক্ষার কাজে লেগোঁছিলেন, কিন্তু 
তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়ানি। দেখা গেল, স্ত্রাশিক্ষার পক্ষে যাঁরা বড় বড় কথা 


৮৯ ২২৯ 


বলতেন, তাঁরা নিজেদের পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো দুরে থাক, 

গযন্তি শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। 'বামাবোধিনী পত্ৰিকা’ বি 
STOR ধায় পাচ বং হইল তল 
গরের কোন ব্যন্ডিকেই তাহাতে যোগ দিতে দেখা যায় না৷’ এই সূত্রেই 'বামাবোধিননী 
লেখেন : 'বাল্যাববাহ রীতি এদেশ হইতে নির্ব্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল 
হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব, প্রতি বর্ষে এত বি.এ এম. এ হইতেছে কিন্তু 
স্বীজাতির দুরবস্থা প্রায় পৃব্ববংই রাহিয়াছে। আমাদগের এই বিস্ময় কিছুতেই 
নিরাকৃত হইল না যে মূর্খ, কলহাপ্রয়, ইন্্রয়পরতন্ম ও সরবপমান্ডিত স্রার সইবাসে 
ae শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা tract পরিতৃপ্তি লাভ করেন ?...আমাদের দেশের 
টা যেন একট’ সঃসভ্জিত ব্লীড়ালয়। তথায় কতকগব্লি লাবণ্যবতী HATAN- 
‘WO নরপযস্তলিকা ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, তথায় কেবল CMY, 
ল, পানভোজন, হাস্য-পাঁরহাস দিবানিশি দণণ্ট হইয়া থাকে। এখন দুইটা 
স্ৰী একত্র হইলে বেশভূষা রন্ধনভোজন প্রভৃতি জল্পনা লইয়া কালক্ষয় করে। এখনও 
রূপের গৌরব অলঙ্কারের অহঙ্কার তাহাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু৷ বঙ্গদেশে এমন 
পরিবার নাই বলিলেও হয় যেখানে কেবলই জ্ঞানের আলোচনা, ধর্ম্মে'র আলোচনাকে 
আদর করা হয়। অনেকানেক বিজ্ঞ বিদ্বান এবং দেশাহতৈষাদগের পারিবারেরও এইরংপ 
eva | তাহারা দেশের কুরণীতি সংশোধন কারিতে যান, কিন্তু নিজ পাবার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, তাহার কোন প্রাতাবধান করেন না। এরূপ দেশাহিতৈষণা দ্বারা প্রকৃত ফললাভ 


হইবে না। যাঁদ পাঁরবার সংশোধনের চেষ্টা অগ্রে না করা হয় তবে দেশের মঙ্গল 
শিক্ষা করা হয় তাহা স্থায়ী নহে। 


সংস্কার করা প্রয়োজন | এবোধ 
রা তখনও বাইরে স্ত্রী- 


করতেন 
শ্রেণীগত আচরণ একটা বড় এঁতিহাসক সত্য। বাংলার শিক্ষিতসমাজ তাঁদের আদর্শ 
ও আচরণের এই বিরোধ দীর্ঘকাল য় উঠতে পারেননি। আজও এই ধরনের 


তার প্রধান কারণ, কুসংস্কার সহজে লোপ 


আন্দোলনে সেদিন অগ্রণী হয়েছিলেন; তাঁদের মং 


ত্যাগ করতে পারেনানি। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আর-একাটি বড় অন্তরায় ছিল, এদেশীয় শিক্ষিকার অভাব। মিস্‌ 
মোঁর কাপেন্টার এই অভাব দূর করতে চেষ্টার রঃ করেনানি। ১৮৬৬ সালের শেষে 
কলকাতায় আসেন, এদেশে বিস্তারের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করার 
জন্য। শিক্ষাসং কালেন concer বিদ্যাসাগরই ছিলেন তখন সবচেয়ে আঁভজ্ঞ TTS | মিস 
কার্পেন্টার কলকাতায় পেশছেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
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ওঠেন। তদানীন্তন ডি. পি. আই জ্যাটাকনসন সাহেব একখানি বেসরকারী পত্রে (২৭ 
নভেম্বর, ১৮৬৬) বিদ্যাসাগরকে লেখেন : “মিস্‌ কাপেন্টারের নাম হয়ত শুনে থাক- 
বেন। তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং AT সম্বন্ধে আলোচনা করতে 
বিশেষ Geer একদিন ডি. ?প. আই বেথুন-স্কুলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাপেন্টারের 
পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আদর্শের বন্ধন উভয়ের মধ্যে দৃঢ় হয়। বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে কার্পেণ্টার কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি বালকা-বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। 
উত্তরপাড়া বালিকা-বিদ্যালয় পাঁরদর্শনান্তে ফিরে আসবার সময় বিদ্যাসাগরের বগণ- 
. গাঁড় উলটে যায়, এবং তিনি যকৃতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ 
কারে কবিয়াল ধীরাজ এই গানটি রচনা করেন : 


আত লক্ষী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, . 

যাট বৎসর বয়স. তবু বিবাহ না করেছে। 

করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাঁড়, 
[মস কার্পে“্টার সকল স্কুল বোঁড়য়ে এসেছে। 

[ক মান্দ্রাজ fe বোম্বাই সবই দেখেছে, 

এখন এসে কল্‌কেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে। 
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে, 
এট্‌কিনসন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে। 

নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে, 

গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পণ্যে গেছেন বেচে | 


এই দ্ঘটনার পরে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে যায়, এবং আরও পণচিশ বছর 
পরে ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও, শোনা যায় যে-ব্যাধিতে তিনি ভূগেছিলেন, এই 
আঘাতই নাকি তার মূল কারণ। 

এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য স্‌ কার্পে্টার বেথুন স্কুলে একটি নর্মাল 
PET স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন 
করা হল। সভায় বিদ্যাসাগরও আমান্ছিত হলেন। এই সভায় (১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬) 
যে কমিটি গঠিত হয় বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হন। 'সোমপ্রকাশে' জনৈক AA- 
লেখক লেখেন : “মিস্‌ মোর কাপেন্টার এতদ্দেশীয় স্বলোকাদিগের অবস্থা উৎকর্ষ 
সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন কারয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা আঁত প্রশংসনীয় এবং 
আমরা স্বদেশী য়াদগের প্রাতানাধস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস্‌ 
কাপেশ্টারের সম্মানার্থ সম্প্রীতি কয়েকটি সভা হয়। ইহার অনেকগীলতে ভোজ হয় 
এবং এতদ্দেশীর যুবক ব্রাহ্ম সম্ত্রীক হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন 
কলিকাতায় ব্ৰাহ্মসমাজ বাটীতে 'মস্‌ কাপেন্টার আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভাতি কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত 
ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদ্দেশণয় স্রশশিক্ষক প্রস্তৃত করিবার জন্য নম্মাল 
বিদ্যালয় করা আবশ্যক এবং তদর্থ গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করা উচিত। এই 
উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক কমিটী নিষ্য্ত করা হয়, বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে একজন ছিলেন। 
তথায় এই প্রস্তাব হয়, আমরা যখন প্রথমতঃ এই প্রস্তাব প্রেরণ কার তখন আশ্র্য- 
বোধ কারয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এই প্রস্তাব হইতেছে? দেশের fe ইহা অনু 
মোদনীয় ? বর্তমান অবস্থায় কি ইহা সঙ্গত? এতদনুসারে কি কাজ হইতে পারে? 
আমরা আপনা আপান এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুম্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম 


স্তীশিক্ষা হত 


5. teeter 


না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ব্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় 
কেহই এাঁবষয়ে আঁধক কাজ করিতে পারেন aT! তান হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছেন শুনিরা আমরা আরও আশ্চর্ধাবোধ কারয়াছলাম। কিন্তু গত সোমবারের 
হিন্দু পেট্টিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে 
{তান প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটা ব্দাম্ধর কাজ হইয়াছে, 
তাহা সকলেরই স্বীকার কারতে হইবে৷ মিস্‌ কাপেপ্টার বঙ্গদেশের বালিকা বিদ্যালয়ের 
অবস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, অসন্তোষের প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতায় 
বিদ্যালয়ে স্রীশিক্ষকের স্থলে তান পুরুষ শিক্ষক দেখিয়াছেন। স্লীলোকদিগের.মনের 
গাঁত পুরুষেরা সম্যকরুপে GIS পারেন না, এবং স্নাশিক্ষকের দ্বারা বালকাদিগের 
যে প্রকার শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা নাই। কিন্তু এস্থলে 
আমরা নিয়মমান্রের উল্লেখ কারলাম। এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা...তাহাতে 
স্রীশিক্ষকের কার্য্যারম্ভের কাল আসিয়াছে কিনা ?...নম্মণল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা 
কাঁরবেন? এদেশীয় বিধবাগণ? আমরা বাঁলতোঁছ শিক্ষকের সংখ্যা আত অল্প হইবে। 
উচ্চ জাতির প্রায় কোন বিধবা আসবেন না। ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে, 
কিন্তু তথায় প্রায় বৈফবাঁর সংখ্যা আঁধক। আমরা ইহাঁদগের অবমাননা কারতোঁছ না, 
কিন্তু বালতোঁছ, বৈফবাঁদগের উপরে সব্বসাধারণের Sis আত অল্প। এ অভান্তর 


{বশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকটে যাঁদ কন্যাগণকে না পাঠান 


তাহা হইলে Urea বিষয় কিছুই নয়... ২৯ 
এই পত্রের উপর মন্তব্য ক'রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন : 'পন্রপ্রেরক 
বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন কাঁরতে যাইবেন AT! 


পালি ্নামেণ্টে এই বিষয় লইয়া বাদাবতণ্ডা হইয়াছিল। অনেকে এট অসাধ্য বলয়া 
1সদ্ধান্ত কাঁরয়াছিলেন। শেষে সেই 


গাম’ ছিলেন প্রান্দিকা' ব্রাহ্মধর্মে দাক্ষিত মাহলারা) ও POR মাহলারা। কিন্তু 
ৱাক্মকাদের সংখ্যা তখন খুব বোশ ছিল না এবং. যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে 
সংদকারকমে যোগদান করতে বিশেষ কেউ সাহস করতেন না। তার কারণ, ৱাহ্মসমাজের 


\ 
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ছিলেন, পারবার-সংস্কারের জন্য তা করেনানি। সুতরাং ব্রা্মিকারা যে বাইরের mY- 
নৰ্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাব্য্ত গ্রহণের জন্য দলে দলে যোগদান করবেন, এরকম আশা 
করারও তখন যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া খ্স্টানদের মতো ব্রাহ্ষিকা- 
দের ক্ষেত্রেও ধমেরি সমস্যা ছিল। ব্রাহ্মিকারা এদেশীয় মহিলা হলেও, এবং ব্রাহ্মধর্ম 
হিন্দদধর্মেরই' অঙ্গ হলেও, সাধারণ হিন্দ সমাজের কাছে তাঁরা স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী 
বলে গৃহীত হতেন। হিন্দুরা MAT দক্ষাকেও অনেকটা ‘ধর্মান্তর’ বলেই মনে 
করতেন। খ্যাস্টানদের কাছে তাঁরা যেমন ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে 
চাইতেন না, ব্রাদ্মকাদের কাছেও তেমানি একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের 
আপত্তি ছিল। এই সমস্যা বাংলা-সরকারের কাছে স্বী-নমণল বিদ্যালয় পরিচালনার 
সময় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। a 

স্া-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের নীতিগত কোনো আপত্তি না থাকলেও 
সামাজিক কারণে আপত্তি ছিল। যদিও এই আপত্তিও তাঁর সমর্থনযোগ্য নয়। ১ 
অক্টোবর ১৮৬৭, তিনি বাংলার ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে সাহেবকে একখানি পত্রে 


আমাদের দেশের হিন্দ:সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশশয় শিক্ষায়িতণ তৈরি করবার 
জন্য মিস কার্পেণ্টার যে পথ অবলম্বন করতে চান, তা কাজে পাঁরণত করা কঠিন। 
আমাদের সমাজের যে বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর যে মনোভাব তাতে এই ধরনের 
কোনো প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আমি যত ভেবোঁছ, তত এই ধারণাই 
আমার দ় হয়েছে। যে কাজ বা পরিকল্পনা বাস্তবে সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা 
নেই, তা আমি কোনোমতেই সরকারকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে পারি না। 

‘এদেশের ভদ্রপারবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার 
বছরের বিবাহত বািকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা 
মহিলাদের শিক্ষয়িত্ীর কাজ গ্রহণ করতে সম্মাত দেবে, এ আশা দূরাশা মান বাকি 
SIGE অসহায় অনাথা বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার 
কাজে তারা কতদর উপযুন্ত হবে আপাতত সে-প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে 
বলতে পারি যে, অন্তঃপনর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যাঁদ সাধারণ শিক্ষায়ত্ীর কাজে যোগ 
দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পান্রী হয়ে উঠবে। তা ale হয় তাহলে 
এই প্রতি র সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। 

‘মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্বশ-শিক্ষয়িত্র যে কতটা আবশ্যক ও অভিপ্রেত তা আমি 
বিশেষভাবে জানি, এবং সে-কথা আপনাকে নতুন করে জানানো THT মনে কাঁর। 
দেশবাসীর দূঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার যাঁদ দূলক্ঘ্য বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে 
সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতাম এবং একে কাজে 
পাঁরণত করার জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে এতটুকু কুষ্ঠিত হতাম না। কিন্তু 
মে-কাজে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন কার না, 
তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি AT? 

জীবনের অনেক মর্মান্তিক আভজ্ঞতার পর বিদ্যাসাগর এই কথাগুলি এত স্পষ্ট 
ক'রে বলেছেন। চিঠিখানি ১৮৬৭ সালে লেখা | তার আগে তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দো- 
লনের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। অনেক তিন্ত অভিজ্ঞতা তিনি অন করেছেন। দেখেছেন, 


স্বীশিক্ষা es 


অনেক স্বনামধন্য Diss ও পরিবারের বাইরের প্রগতির মুখোশ বাস্তব সমস্যার সামান্য 
ধাক্কায় খসে পড়ে গেছে। এমনাঁক, পাশ্চাত্ত্যাবদ্যাও যে এদেশের লোকের মনে কতখানি 
শিকড় গাড়তে পেরেছে, এবং তার প্রকৃত সফল FOF ফলেছে তাও তিনি কম 
দেখেননি | সমাজসংস্কারের কঠোর আঁগ্নপরীক্ষায় সত্যই “LY সোনার মতো উত্তীর্ণ 
হতে পেরেছেন, সমাজে এরকম লোক তখন দু-চারজনও ছিলেন কনা সন্দেহ | ইংরেজি- 
[িদ্‌দেরও যতটা হাঁকডাক ছিল বাইরে এবং যতটা সশব্দে তা ধ্বনিত হতো, ভিতরটা 
সেই তুলনায় অনেক বোঁশ ফাঁপা ছিল। এছাড়া সমাজের সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীলরা 
তো ছিলেনই, এবং তখনও তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন। বেশির ভাগই ছিলেন 
ইংরেজের তাঁবেদার। বাঁক ছিলেন aan, কিন্তু তাঁদেরও চারত্রে আদর্শ-আচারের 
যথেষ্ট বিরোধ দেখা যেত। বয়সের দিক থেকে বিদ্যাসাগর তখন প্রায় পণ্চাশের কাছা- 
কাছি পেনছেছেন। তার মধ্যে অন্তত দীর্ঘ পণচশ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও 
তানি সঞ্চয় করেছেন। সমাজের নানাক্ষেত্রে AZ, Dis, বহন বিচিত্র visa এবং বহন দল- 
উপদল ও প্রতিষ্ঠানও তিনি দেখেছেন। তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন, আমাদের দেশের 
লোক কত শত টন ওজনের কথা বলতে অভ্যস্ত, সামান্য কয়েক ছটাক কাজের জন্য। 
কথা ও কাজের দুদ্তর ব্যবধান এদেশীয় লোকচরিত্রে কোনোদিনই তিনি সহ্য করতে 
পারেনান। জীবনে নিজে ছিলেন তানি কঠোর বাস্তবপন্থী, তাই বড় বড় কথা ও 
পাঁরকল্পনার চেয়ে ছোটখাটো কাজই হাতে-নাতে করতে তানি ভালবাসতেন। নির্মম 
আঁভজ্ঞতার আলোকেই তিনি AIAN বিদ্যালয়ের পারকজ্পনাকে বিচার করেছিলেন 
সোঁদিন। অনেক বন্ধু ও সহযোগীর সম্গে তাঁর মতভেদও হয়েছিল। তা সত্তেও তিনি 
নিজের মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি | বিদ্যাসাগর এখানে তাঁর নীতির ব্যর্থতা ও 
পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। “সোমপ্রকাশ" পত্রিকার এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে 
তার আভাস পাওয়া যায় :৭ ‘এদেশের স্রলোকাঁদিগের শিক্ষার যে সমস্ত বিঘ আছে, 
উপযুক্ত শিক্ষার অভাব তন্মধ্যে প্রধান। মিস্‌ কার্পেন্টর ভারতবর্ষে আসিয়া এই 
অভাবের নিরাকরণার্থ সবশেষ যড়বতী হন। এক্ষণে অধিকাংশ স্তরীবিদ্যালয়ের 
শিক্ষকতা কাধ পন্ডিতাঁদগের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। যেখানে অন্তঃপন্র মিসন 
আছে সেখানে atia শিক্ষায়িরী মিলে; কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ ফললাভের সম্ভাবনা 
না থাকাতে fame কাপেপ্টির কয়েকটি ATT বিদ্যালয় স্থাপন কাবার প্রস্তাব 
করেন। সর সিল বাঁডন এ বিষয়ে প্রধান প্রধান লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে 
বহু মতামত ও নানা আপান্ত হয়। সর জন লরেন্স স্থানীয় ফণ্ডের আপত্তি 
করিয়া বলেন, লোকে যাঁদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভারতবধাঁ'য় গবরণমেন্ট 


সাহায্য কারতে পারেন, কিন্তু মিস্‌ কার্পেন্টর কেবল গবর্ণর জেনেরেলের অন" 
ইংলন্ডে গমন করেন। বিদ্যাশিক্ষাবষয়ে সর 


কালকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটি নর্মাল বিদ্যালয় করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক 
স্থানে মাঁপক ১০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা হইল। নানাজনের আপত্তি নিবন্ধন আপাততঃ 
পাঁচ বংসর কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার. নিমিত্ত এই বিদ্যালয় হইতেছে। কাঁলকাতার 
বেথুন বিদ্যালয়ে এই TAT আরম্ভ কারবার আজ্ঞা হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া যে মত- 
ভেদ হইবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, কিন্তু আমাদগের স্রীলোকাঁদগকে যে উচ্চতর 
শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ নাই ৷ তবে প্রশ্ন এই হইতেছে, হিন্দ শিক্ষায়িত্রী 
প্রস্তুত কারবার সময় আসিয়াছে কি না? আমরা ইহার আন্দোলন প্রারম্ভ কালেই 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৩৪ 


কাঁহয়াছ সে সমর Semis হইয়াছে। অন্ততঃ ইহার পরাঁক্ষা করা Siow! গবর্ণমেণ্ট 
সেই পরীক্ষামান্র কারতেছেন।” 


'সোমপ্রকাশ' পরোক্ষে এখানে বিদ্যাসাগরের মতেরই সমালোচনা করেছেন, কেবল তাঁর 
নামি উল্লেখ করেননি । এই একই সম্পাদকীর প্রবন্ধের শেষে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছেন: 
‘এ স্থলে আমরা আঁতশয় সতর্ক হইয়া কাজ কারবার অনুরোধ কারতেছি। মিস্‌ 
কাপেন্টর শিক্ষাররিত্রশীদগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখবার যে প্রস্তাব কাঁরয়াছেন, তাহা 
আপাতিতঃ ত্যাগ করা FSA! যে সকল ্ব্রীলোক নন্মাল-বিদ্যালয়ে আসবেন, তাহা- 
{দগকে আবৃত শকটে আনয়ন করা কর্তব্য। বিদ্যালয়ে যে সে প্ঢুরনষদর্শক যাইতে 
পারিবেন না। যে সমস্ত স্ত্লোক নন্াল-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আসবেন, তাহাদিগের 
লোভ ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থ দানের ব্যবস্থা করা FSA! এত দ্বিধা ও সংশয় 
নিয়ে, এবং কুসংস্কার সম্বন্ধে এত সচেতন হয়ে, 'সোমপ্রকাশ" স্তরী-নম্্সাল বিদ্যালয়ের 
পক্ষে ওকালাত TAR | 

বিদ্যাসাগরের চেয়ে বাংলা-সরকারের ক্ষমতা অনেক বোঁশ, সুতর ং তাঁর মত গহাঁত 
হল না। অবশেষে স্ত্রী-নমণল বিদ্যালয় খোলা হল। বাংলা-সরকার TAT স্কুল- 
কাঁমাটকে লিখলেন :০৪ “ছোটলাট মনে করেন, স্বীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্তমান 
অবস্থায় যা করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভাল উপায়ে এই অর্থের সদ্ব্যবহার করা যেতে 
পারে। স্কুল আরও ছোট ক'রে, তার সঙ্গে শিক্ষার়িত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল যোগ 
ক'রে দিলে সেই প্রয়োজন 'িটতে পারে বলে ছোটলাট মনে করেন। তাই করাই যাদ 
সাব্যস্ত হয়, তাহলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানাটকে 'শক্ষাবিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আনার 
প্রয়োজন হবে। এতদিন পর্যন্ত একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কয়েকজন এদেশ রী 
লোকের একটি কাঁমাঁট বেথুন-বিদ্যালয় পাঁরচালনা ক'রে এসেছেন। কিন্তু এখন এই 
কাঁমটির সদস্যরা, নতুন ব্যবস্থা অনুসারে, বিভাগণয় স্কুল-ইনস্পেন্টরের সহযোগিতায় 
পরামর্শসভার ATLL কাজ করতে সম্মত আছেন কনা ছোটলাট জানতে চান l 

বলা বাহুল্য, বেথুন স্কুল-কাঁমাট এই নতুন শর্তে বিদ্যালয় পারচালনা করতে সম্মত 
হননি | এই কাঁমাটিরই সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর | কাঁমাট ভেঙে দেওয়া হল। মাসিক 
৩০০, টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য মিসেস Faber নামে এক মাঁহলা বেথুন ও 
নর্মাল বিদ্যালয়ের সুপারনটেণ্ডেণ্ট Trae হন। ২ মার্চ ১৮৬৯ স্কুল ইনস্পে্টর 
উদ্রো সাহেব ভি. পি. আই-কে লেখেন : “পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩ ফেব্রুয়াঁর 
বেথুন-স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তানি অনেকক্ষণ 
ধরে আমার সঞ্গে 'বিদ্যালয়গ্হে এবং তার সামনের জমিতে বেড়ালেন। Pew, মাহিলা- 
দের বিদ্যালয়ে থাকবার ব্যবস্থা করতে হলে কি কি করা দরকার, সে-বিষয়ে বেড়াতে 
বেড়াতে তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। নর্সাল-স্কুল কারে যে বিশেষ কোনো ফল 
হবে, এমন আশা তানি অবশ্য করেনান। কিন্তু তব তিনি আমায় প্রাতিশরাত 'দিয়েছেন 
যে নমণল-সকুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, প্রয়োজন হলে তানি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য 
করবেন 

সরকার ইচ্ছায় এবং কয়েকজন অত্যুৎসাহণীর আগ্রহে কাগজে-কলমে স্বী-নমণল স্কুল 
প্রাতন্ঠিত হল বটে, কিন্তু স্কুলের কাজ আরম্ভ হতে বিলম্ব হতে থাকল। সেই 
সামনে পর্বতের মতো মাথা তুলে দাঁড়াল, দেশের লোকের কুসংস্কারের সমস্যা। স্কুল 
খোলা হল. মেমসাহেব সপাঁরনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হলেন, সরকারী অর্থও খরচ হতে 


স্ৰী শিক্ষা as 


থাকল, কিন্তু দিন যায় তব কাজ আর আরম্ভ হয় না। কেন হয় না? ইনস্পে্টর উদ্ভো 
সাহেব ভাবলেন, সবই তো হল, কিন্তু বে-গাঁড়তে ক'রে মহিলাদের নিয়ে আসা হবে, 
তাতে তো পুরুষ গাড়োয়ান ও সাঁহস থাকবে, তাহলে পরিবারের লোকজন আপত্তি 
করবে না ি? দেশীয় লোকের কুসংস্কার সম্বন্ধে সাহেবের এত ভয় যে পণর্য গাড়োয়ান 
ও সাহসের সমস্যায় সত্যই [তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। 'বামাবোধিনী পান্রকা" সম্পা- 
দকীয় প্রবন্ধে লিখলেন : °° 


বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ের বাটার এক পারবে এ বিদ্যালয় সংস্থাঁপত কারবার 
জন্য আবশ্যক বিবয়গ্ীলও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং RATS যাইতেছে, এ ভাবী AT 
বিদ্যালয়ের তত্াবধায়কার জন্য প্রতি মাসে টাকাও গৃহীত হইতেছে। এখন তোমরা 
জিজ্ঞাসা পিষ্ট পার, তবে বিদ্যালয় সংস্খাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটী কৌতুককর 
_ দত্রীলোক শকটচালক (গাড়য়ান) এবং স্রশলোক সায়িস'- যতদিন পাওয়া না যাইবে 
ত কাৰ্য্য আরম্ভ হইবে না, এইটা সাহেবের GOT এখন দেখা যাউক 

হয়। 
এদেশে স্ত্ীলোকেরা ত এখনও এতদূর বিদ্যাবতী হয় নাই, বরং এত স্বাধীনতাও পায় 
Fee লোকেরা বে করিতে সক্ষমা হইবে সাহেব এবার বিলাত গিয়াছেন AE 
সুযোগে যাঁদ তিনি স্বদেশ হইতে দুইশৃতনাট স্ী-গাড়য়ান এবং সাঁয়স আনেন তাহা 
সুযোগে হোপ নাশের সংস্থাপন আশা হইতে পারে। fanata স্রীলোক ভন কারি 
হইলে স্তর দাও কাহারও সাধ্য নহে। আমরা সাহেবকে KORELA অনয র 
[তানি যেন এদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে ২।৩টী বাবি-সাঁয়স ও বিবি-গাড়য়ান লইয়া 
আসেন। 


ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও এর ভিতর দিয়ে 
ব্যাপারটা হাসান ধার আতকে সাহেব একট: বোশ মারার কাহিল হয়েছি 


কঠোরতা বাড়ছে, এবং যত নিচু দিকে সাধারণ মেহনতি 
বারতা ডে লনা ছি এই বধ বলো লতার ভা 
৬ eae 
অন্য সব সমস্যাও দেখা দিল। 
নালা ও তারা ছিলে তাবে 
নে হর সক্রেটিস ae E 
BOS পালন করতে কেটে যায়। সুতরাং 


দশ-এগার বছর বয়স থেকে সংসারে বর 
উপর বছর বয়স A E মামাত খন ন্টানদের মধ কেউ কেউ 
Sore কে ছি oia G S 


দের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। র 


সম্বন্ধেও ধর্মভয় ছিল। এবিষয়ে 
সারি কাত বোঝা বায় :০ বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়ত বিদ্যালয়ের “APT BPRS 


হইয়াছে সভ্য কিন্তু শিক্ষার অধ্যক্ষগণ ছাতীদিগের fates Sos নিয়মাঁদ কাঁরতে- 
ছেন না। ব্রাহ্মেরা বরাবর এ-বিষয়ে সচেষ্ট আছেন এবং ১০। ১২টগ ছাত্রী দিবারও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২৩৬ 


প্রস্তাব করেন। কিন্তু কন্তাঁপক্ষিরদের সঞ্জো মধ্যে তাঁহাঁদগের যেরূপ কথাবার্তা হয়, 
তাহাতে তাঁহারা ভগনাশ হইয়াছেন।...র্রান্মেরা হিন্দু-সমাজের প্রচলিত আচারব্যবহারে 
সম্পুর্ণ যোগ দেন না, অতএব তাঁহাদিগের AYNES শিক্ষা দিয়া হিন্দু-সমাজের কোন 
উপকার হইবে না, অধ্যক্ষা্দগের এই আশঙ্কা । এসকল কথা কেবল শিক্ষয়িত্রণ বিদ্যালয় 
না হইতে দিবার কথা ৷ ব্রাহ্মগণ হিন্দু-সমাজের বহিভূ্ত নহেন, তাঁহারাই ইহার উন্নত 
ও শিক্ষিত দলের প্রতিনিধি ব্রাহ্মগণ দ্বারাই হিন্দুসমাজ হইতে কুসংস্কার ও অনর্থকর 
দেশাচার উন্মলিত হইয়া সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ।...তাঁহাঁদিগকে ছাটিয়া 
ফেলিয়া এতদ্দেশে একটা নূতন সভ্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দুরাশা aa! 
শিক্ষাধ্যক্ষগণ কি মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় সাধারণ হিন্দসমাজ হইতে বয়ঃস্থা 
রমণীসকল শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে প্রোরত হইবে আর তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী 
করিয়া পাঠাইবেন সেখানেই যাইবে? তাঁহারা নীচ জাতীয় স্রালোক অথবা অসচ্চরিত 
রমণী হইতে পারেন। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিব্ 
করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উন্নত ও পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত করা কিরূপ সম্ভব সকলেই ব্যাঝতে 
পারেন 
'বামাবোধনীর' ব্যান্তর মধ্যে গলদ নেই কোথাও, কিন্তু সামান্য একট; হাসির খোরাক 
আছে। ব্রাহ্মীকারা ছাড়া কারা শিক্ষিকা হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তান বলেছেন যে অন্য 
কেউ হবে না, এবং হিন্দ;সমাজ থেকে যদ কেউ হয়, তাহলে তারা 'নীচজাতীয়" ও 
অসঙ্চারন্র' হবার সন্ভাবনা। অর্থাৎ 'বামাবোধিনশ'র মতে তখনকার সমাজে সচ্চারত্র ও 
উচ্চজাতীয় মাহলা যাঁরা শিক্ষিকা হতে পারতেন তাঁরা ara) আশ্চর্য অভিমত! 
কিন্তু বরাহ্গধর্মে যাঁরা ater নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই নিশ্চয় হিন্দসমাজের উচ্চ- 
শ্রেণীর লোক ছিলেন না। সেকথা বাদ 'দিয়েও বলা যায়, 'সোমপ্রকাশের' সেই পত্র- 
লেখকের কথাই তো সত্য হল! পত্রলেখক বলেছিলেন, একমান্র বোষ্টমীরা ছাড়া আর 
কেউ নর্মাল-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হতে আসবেন ATI তার চেয়েও বেশি সত্য হল বিদ্যা- 
সাগরের ভাবিব্যদ্বাণী। স্ব নমল-বিদ্যালয় সফল হবে না, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 
কারণ সম্ভ্রান্ত হিন্দ -পরিবারের অবরোধপ্রথার গোঁড়াঁম এত cate যে বয়সকা মাহলা- 
দের তারা কিছুতেই শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করতে দেবে না। 
বিদ্যাসাগরের কথাই সত্য হল। তিন বছর না যেতেই পরবর্তী“ ছোটলাট জর্জ ক্যাম্প- 
বেল বেখুন-িদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নমণল-স্কুলাট তুলে দেবার আদেশ দিলেন | ভি. পি. 
আই-কে তিনি লিখে জানালেন : ০ “সাধারণভাবে বিচার ক'রে দেখলে বেশ পারিচ্কার 
বোঝা যায়, তিন বছর ধরে পরপক্ষা করবার পরেও "ফমেল নল স্কুল” সফল হয়নি | 
অতএব ১৮৭২, ৩১ জান,য়ার তারিখের পর “ফিমেল নর্মাল স্কুলটি’ বন্ধ ক'রে 
দেওয়া হোক ৷’ 
অবশেষে নর্মাল স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক বছরের বাক্‌যুদ্ধের অবসান হল 
১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে। বেথুন-বিদ্যালয়ের কাজ আগের মতো চলতে থাকল 
- এবং ছাত্রীসংখ্যাও বাড়তে থাকল ধারে ধাঁরে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন 
দাস, আনন্দমোহন বস, শিবনাথ শাস্ত্রী, বাপনচন্দ্র পাল প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম যুবকরা 
বিস্তারের আন্দোলনকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করবার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগণী 
হলেন। এ+দেরই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মেয়েদের পরীন্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৭৮, ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিনেট সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হল : ‘That the female candidates be 


স্ীশিক্ষা wA 


admitted to the University examination, subject to certain rules.’ 
স্তীশম্ষার অগ্রগতির একটা বড় বাধা দুর হল ১৮৭৮ সাল থেকে। 

fore সমাজের দিক থেকে সমস্ত বাধা একেবারে দুর হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
স্তীশিক্ষার্থীঁরা প্রবেশাধিকার পাবার পর চারাদক থেকে আপত্তির গুঞ্জন উঠল। 
এমনকি প্রবাঁণ aa পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার এতদূর অগ্রগাতি ও tate সুনজরে 
দেখতে -পারলেন না। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখলেন :০* বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে 
স্তীশিক্ষার দিন দিন Date দেখা যাইতেছে। প্রতি বংসরই বঙ্গদেশে বালিকা- 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বাঁলকাগণেরও 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রীতি আবার বঙ্গীয় অবলাগণ উত্তীর্ণ হইতেছেন। গত 
{তন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয়া কুমারী প্রবেশিকা এবং দুইজন এল. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে ঘঙ্গীয়া নারীগণের মধ্যে অনেকে বি. এ. 
এম, এ. পরাঁক্ষাদানে কৃতকার্য হইবেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনেকে প্রচলিত 
প্রণালী অন.সারে স্রীশিক্ষার এইরূপ উন্নাত দেশের আতশয় হিতকর “era 
জ্ঞান কারিতেছেন...িন্তু আমরা বংগীয় স্ত্রীলোকাঁদগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি- 
ধারিণী হওয়া ব্গদেশের বিশেষ TWAA ও উন্নাতর চিহ বিবেচনা কার না। বিশব- 
ধবদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা কি শুভকর ফল তাহা আমরা AAT যুবকগণের দৃক্টান্তেই 
দেখিতে পাইতোছি।...আমাঁদগের সম্পূর্ণ আশঙকা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্বীলোকেরা 
বিশ্বাবদ্যালর়ের শিক্ষা-প্রণালশ অন[সারে শিশ্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পারুষাঁদগের 
ন্যায় তাঁহারা act বিশ্বাসশ্‌ন্য ও সুনীতিবিচ্যুত হইবেন।...বিশবাবদ্যালয়ের 'শিক্ষা- 
প্রণালী স্্রলোকগণের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নাতকর ও শ ভে ফলপ্রদ নহে। স্ত্রী ও 
পঢরদ্যজাতির প্রকৃতির 'বাভন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা 
অসম্ভব। স্ররণ-প্রকৃতি স্বভাবতঃ TAM, এবং AAAS স্বভাবতঃ ব্দাদ্ধ- 
প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্রশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার ম.খ্য উদ্দেশ্য 


হৃদয়ের উন্নাত এবং গোঁণ উদ্দেশ্য বদাদ্ধর 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বদ্ধ প্রধান শিক্ষা, I 
প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব প্রকার শিক্ষা স্বজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে 
স্বণীশক্ষার পক্ষে প্রায় অ্ধ-শতাব্দীর আন্দোলনের পরেও, Po PoR 
facercra সবচেয়ে উন্নাতশীল ও প্রগাঁতিপন্থী বলে মনে করেন সেই S, i- 
'বুদ্ধির উন্নতি, satire গোঁণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, একথা ১৮৮০ সালেও IAAI 
প্রচার করছিলেন। 'হন্দ্‌সমাজের সবচেয়ে উন্নাতশীল গোষ্ঠী ব্রাহ্মরাই যখন বহ কালের 
সংস্কার সহজে ছাড়তে পারেনান, তখন অন্যান্য শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের 
মনোভাবের কথা উল্লেখ না করাই বোধ হয় ভাল। স্তরীশিক্ষার অগ্রগাঁতির পথে উনিশ 
শতকের শেষ দশকেও যে বথেষ্ট অন্তরায় ছিল, তা oaea এই FT 
থেকে পাঁর্কার বোঝা যায়। কুসংস্কারের এই অন্তরায় দর হতে আরও 

সময় লেগোছল। কিন্তু তা লাগলেও, ১৮৭৮ সালের পর 'বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক স্ত্রী- 
পুরুষের সমান শিক্ষার মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হবার পর থেকে, স্বীশক্ষার 
বিস্তার স্থিরগাঁততে হতে থাকে। 
বিদ্যাসাগর তখন জণবন-সায়াহে উপস্থিত হয়েছেন। কেবল ক্লান্ত নন তান, 
সংস্কার-সংগ্রামে নির্যাতিত ও ক্ষত-বিক্ষত বাল্যাববাহের বিরদ্ধে এবং িধবাববাহ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৩৮ 


ও স্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের সময় [তানি দেখেছেন এবং প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা 
থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, ‘সংস্কার’ কুসংস্কার হলেও তা APH, দু-চার পরবে 
বা দু-তিন শতাব্দীতেও কেবল বাদ্ধিগম্য একটা উন্নত আদর্শের জোরে তা উন্মূলন 
করা যায় AT! তাই সমাজের শাক্ষিতশ্রেণীর মনেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানারকমের দ্বিধা- 
দ্বন্ব ও সংশয় দেখে তিনি ব্যাথত হলেও, বিচলিত হনানি। কেবল তাঁর উৎসাহকে 
জীবনের শেষদিকে কিছুটা সংযত করেছিলেন wa) স্তী-নমণল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
সময় তি বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথার কথা উল্লেখ ক'রে বলোছিলেন যে, এই F- 
সংস্কার যতাদিন না দূর হবে ততদিন ‘নর্মাল’ বিদ্যালয় তো নয়ই, স্বরশিক্ষাও সফল 
হবে না। পরবতাঁকালের ঘটনা থেকে তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। 
১৮৮০ সালেও আমরা দেখোঁছ, 'তত্তুবোধিনন পত্রিকা’ হৃদয়ের বদলে মেয়েদের বুদ্ধির 
DOTA জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। তার পরেও “সোমপ্রকাশ" স্রশিক্ষার কয়েকটি প্রাতি- 
বন্ধকের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুসংস্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । ০৭ AT- 
শিক্ষার অগ্রগাঁত সম্বন্ধে ১৮৮১ সালেও তাঁরা লিখেছেন : ‘অনেকে বলেন বঙ্গদেশে 
স্তীগণের সৃশিক্ষা হইতেছে, কিন্তু আমরা facets সেটি জনরব মান্র। অনেকে ইউ- 
রোপাঁয় ভ্রমে পাঁতত হইয়া মনে কাঁরয়া থাকেন বঙ্গদেশে সুন্দর স্্রীশিক্ষা হইতেছে। 
সেদিন সার রিচার্ড টেম্পল বন্ুতাকালে একথার উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউ- 
রোপীয়েরাও সময় সময় এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু 
আমাঁদিগের এটি ভৌতিক কাণ্ড ঘলিয়া বোধ হয়। 'সোমপ্রকাশের' মতো উৎসাহী 
স্মীশিক্ষার সমর্থকও উনিশ শতকের অষ্টম দশকে, স্বশীশিক্ষার তাগ্রগাতির কথাবা্তাকে 
'জনরব' ও 'ভোতিক কাণ্ড’ বলেছেন, এবং বাল্যাববাহের কুসংসকারকেই প্রধান অন্তরায় 
বলে নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরও তাই বলোছিলেন। RG যে ম্যখেই বলোছিলেন 
তা নয়, বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজবোধ থেকে বুঝেছিলেন, যে সমাজসংস্কারের AN 
শিক্ষার উন্নীত ও অগ্রগতি অবিচ্েদ্যরূপে ates | সেইজন্যই মনে হয়, তিনি শিক্ষা- 
সংস্কারের সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের দুরূহ কর্তব্য পালনের জন্য অগ্রনর হয়োছিলেন। 
কিন্তু তৎসত্তেও বিদ্যাসাগরের স্ররণ-নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতার ache সমর্থন 
করা যায় না। কারণ 'হন্দসমাজের কুসংস্কারের safe সমর্থন করলে, িধবাবিবাহ 
আন্দোলনের পক্ষেও তাঁর কোনো ate গ্রাহ্য বিবেচিত হবে না। 


SQ | সমাজসংদ্কার : বিধবাবিবাহ 


খানাকুল-কুফনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবস[ন্দরীকে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের একমাত্র পাত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ বিবাহ করেন। ৩১ শ্রাবণ 
বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে লেখেন :৯ 


Shorea’ তুম লিখিয়াছলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কটুম্ব মহাশয়েরা 
আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ 


বন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে, ব্যয়ে 
উচিত কৰ্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা 
উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুর বিধবািবাহ না কাঁরয়া 
কুমারীবিবাহ কাঁরলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না! ভদ্রসমাজে 
নিতান্ত হেয় ও অশ্রশ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার 
মুখ Dement করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার গর বলিয়া, পরিচয় দিতে পারিবে, 
প্রবর্তন আমার জীবনের LTT সংকর্ম্ম। এজন্মে 
যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সংকর্ম্ম করিতে পারব, তাহার সম্ভাবনা নাই। 
ং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও ATTA 


নাহ। সে বিবেচনায় কুটম্বেবিচ্ছেদ ুম্বমহাশয়েরা-আহার-ব্যবহার 
পরিত্যাগ কাঁরবেন, এই ভয়ে aie আমি পার্কে তাহার আভিপ্রেত 'বিধবাববাহ্‌ হইতে, 
গা নরাধম আর কেহ; হইত AT অধিক আর-কি : 
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মনে করতেন, তা এই পত্রখানি থেকে বোঝা যায়। তান স্পষ্টই বলেছেন যে এই 
সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম”, এর জন্য তিনি ‘সর্বস্বান্ত’ হয়েছেন, 
এবং আবশ্যক হলে AME স্বীকারেও' পরাঙ্মখ নন। দেশাচারে যদি সমাজের 
অকল্যাণ হয়, তাহলে কেবল দেশাচার বলেই যে তার অন্ধ দাসত্ব করতে হবে, একথা 
তিনি স্বীকার করতেন না। লোকনিন্দা ও জমাভচ্যাতির ভয়ে তিনি বিচলিত হননি। 
সমাজের কল্যাণের জন্য লোকাচারের বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর যে-সব সংসকারকর্মে 
আত্মনিয়োগ করেছেন, তার মধ্যে বিধবাঁববাহের প্রবর্তন অবশ্যই সর্বপ্রধান। 
কিন্তু বধবাবিবাহ প্রবর্তনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংসকার-কর্মের 
আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর কি প্রথম এবং হঠাৎ একদিনে অনূভব করোছিলেন ? নিশ্চয়ই তা 
করেননি, তা করতেও পারেন ATI কারণ প্রচলিত সামাজিক প্রথা অথবা দেশাচারের 
গতানগতিক ধারা পরিবর্তনের ইচ্ছা, সমাজের কোনো ব্যান্তর বা গোষ্ঠীর মনে অকস্মাৎ 
জাগে না। প্রথমে প্রচলিত সমাজবিন্যাসে এঁতিহাসক ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে ভাঙন 
ধরে ও পরিবর্তনের সূচনা হয়। তারপর সামাজিক পাঁরবেশেরও waa হতে 
থাকে। নতুন ব্যান্তর, নতুন গোষ্ঠীর, নতুন শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে সমাজে । 
নতুন ও পদ্রাতনের দ্বন্দের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তাঁরক অবস্থা ‘অস্থির’ হয়ে থাকে। 
এই অবস্থায় সমাজে নতুন নতুন অভাব, চাহিদা, ইচ্ছা-আকাত্ক্ষা ও আদর্শের উৎপত্তি 
হয়, এবং পদ্রাতনের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে | এই বিরোধের মধ্য দিয়ে হুগসন্ধিক্ষণের 
সমাজ ধারে ধাঁরে সুস্থির ও আত্মস্থ হয়। সুতরাং নতুন কোনো সামাজিক চিন্তা বা 
ইচ্ছা কোনো ব্যন্তির মনে হঠাৎ উদ্ভূত হয় না। শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর এবং ব্যান্তর সঙ্গে 
গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের পারিবর্তনের ফলে, এবং তাদের নতুন সম্পর্ক গড়ে 
ওঠার সময়, সমাজে নতুন আদর্শ, ইচ্ছা ও সংসকারকর্মের প্রেরণার বিকাশ হয়। এ যুগের 
একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানণ কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন :২ ড় 
How do new things break through the ‘cake of custom’? The familiar 
reference of the genius is not sufficient. To repeat, one need not ignore 
the role of leading individuals to consider the psychology of, the 
Pioneer secondary to the sociological question of what situations 
Provoke new collective expectations and individual discoveries. The 
answer is almost implied in the question ; innovations arise either from 
a shift in a collective situation or from a changing relationship between 
groups or between individuals and their groups. 


বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজের সমষ্ট রূপের (collective situa- 
tion) অনেক পরিবর্তন হয়োছল। আগে তার বিস্তারিত বিবরণ দয়েছি। রামমোহন 
ও তাঁর ‘আত্মীয় সভা” ডিরোজিও ও তাঁর ছান্রবূন্দ (BAINA). দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
তাঁর 'ততুবোধিনী সভা’, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নতুন সামাজিক শ্রেণীবদ্ধ গোষ্ঠীর 
আবির্ভাবে ও ক্রিয়াকলাপে সমাজের বুকে প্রবল তরঙ্গের AVIA হয়োছিল, এবং তার 
আঘাতে নতুন-পুরাতনের ভাঙা-গড়ার ভিতর দিয়ে এইসব নতুন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর 
মনে নবীন জীবনাদর্শ ও সংস্কারাকাশক্ষা জেগোঁছল ৷ বিদ্যাসাগর পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষ- 
ভাবে, এইসব নতুন সামাজক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং 
এই নতুন ‘collective situation’ থেকেই তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্মের 
পবধবাবিবাহ প্রবর্তনের) অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর সংসকারকর্মের আলোচনার 
আগে তাই এই এতিহাঁসক ও সামাজিক পশ্চাদৃভূমিটুকু বিবেচ্য । 


সমাজসংস্কার : বিধবা বিবাহ হই 


বাল্যাববাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, সমাজের বহ 
নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্য। আমাদের সমাজে সপ্তদশ-অন্টাদশ শতাব্দীতে এইসব 
কুপ্রথার ফলাফল ভয়াবহরূপে দেখা দিরেছিল। বাল-ীবধবার সংখ্যাও সমাজে দ্রুত বেড়ে 
যাচ্ছিল। তখনকার সমাজে যাঁরা প্রভাবশালী ও সংগাঁতিপন্ন ব্যন্তি ছিলেন, তাঁদের সামনে 
মধ্যে-মধ্যে এই বালবৈধব্যের সমস্যা পাঁরবারিক সংকটরুপে দেখা দিত। দেখা দেওয়া 
খুবই স্বাভাবিক, কারণ সমাজের কোনো বিশেষ প্রভাবশালী পাঁরবারের একটি মাত্র 
কন্যা যাঁদ বালকা-বয়সে বিধবা হয়, তা হলে তার বৈধব্য পারিবারিক সংকটরূপে দেখা 
দিতে বাধ্য। তখন তাঁরা প্রচলিত শাস্তর সংস্কার করেও সেই সংকটের সমাধান'করার 
TOUT করতেন বলে মনে হয়। কারণ শাস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রের টীকা ও ব্যাখ্যা বড়, এবং 
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা। এইসব ব্রাহ্মণ-পাণ্ডত সাধারণত 
সমাজের বিভিন্ন জাতর প্রভাবশালণ ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনধারণ করতেন। 
প্রয়োজন হলে, প্ঢষ্ঠপোষকের পরামর্শে ও প্রয়োজনে তাঁরা প্রচালিত শাস্র ব্যাখ্যা পার- 
বর্তনেরও চেষ্টা করতেন। রাজা রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা এই ধরনের 


কোনো ঘটনা বলে মনে হয়। 
পক্ষতশশ বংশাবাল-চারত' গ্রন্থের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এ সম্বন্ধে 


লিখেছেন : * 


রাজার কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন 
‘আপনাদের আহারের জন্য মহারাজা পাঠিয়েছেন।' পাণ্ডিতেরা বলেন, ‘আমরা এর মাংস 
“কেন? মহিষের মাংস ভোজন করাতে শাস্তে তো কোনো 


ee cba হ্যাঁ, নিষেধ নেই বটে. কিন্তু এদেশে এ মাংস ভোজনের 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার 


করেও ব্যবহারবিরদ্ধ বলে আ' 
সম্মত হলেও দেশাচারবিরঞ্ধে বিধবাববাহ আপনারা কোন্‌ IETS প্রচলন করতে 
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পুনৰ্বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ভেট দিয়ে পণ্ডিত- 
দের শাস্তরস্মত অনুমোদনও লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক আরও 
একজন প্রাতিপান্তশালী ব্যক্তি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হয়েছিল, এবং 
দেশাচারাবিরদ্ধ বলে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। বিদ্যা- 
সাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলনের প্রায় একশ বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তার- 
পর একশ বছরের মধ্যে এরকম আর কোনো ঘটনা যে ঘটোনি তা বলা বায় না। বালাবিধবা 
কন্যার দুঃখে অনেক পিতার মনে রাজা রাজবল্পভের মতো ইচ্ছা জাগা স্বাভাবক। তবে 
রাজা-উাঁজর নন বলে অনেকে হয়ত পণ্ডিতদের বিধানও আদায় করতে পারেননি । 
বোঝা যায়, বালবৈধব্যের প্রতিকারের আবশ্যকতাবোধ অণ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সমাজের 
বহনজনের মনে ধাঁরে ধীরে জাগছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলার সমাজ- 
সংস্কারকরা জনমনের এই প্রাতকারেচ্ছাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। 

রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ সালে। আত্মীয় সভা'র 
বৈঠকে যে-সব সামাজিক প্রথার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হতো; তার মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ ও বালবৈধব্য অন্যতম। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি বৈঠকের বিবরণে দেখা 
যায় :৮ ‘At the meeting in question. .the necessity of an infant 
widow passing her life in a state of celibacy, the practice of poly- 
gamy and of suffering widows to burn with the corpse of their 
husbands, were condemned. .+। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সমস্যার ACT 
বালবৈধব্য-বহ্নাববাহ-সতাঁদাহের সমস্যাও ‘আত্মীয় সভা'র বৈঠকে নিয়ামত আলোচিত 
হতো। ১৮২৮-২৯ সাল থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছান্রশিষ্যদের 'আযকাডেমিক আযাসো- 
সিয়েশনে'র বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়ামত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক 
হয়েছে। তাঁরশের গোড়া থেকেই ইয়ংবেঙ্গল দল এইজাতাঁয় কুসংস্কার লক্ষ্য ক'রে 
তাঁৱ ভাষায় 'হন্দ-সমাজকে কশাঘাত করতে থাকেন। তাঁদের সংসকার-সংগ্রামের ধ্বনি 
হয় ‘Down with Hinduism ! Down with Orthodoxy !’ * বিদ্যাসাগর তখন 
ACTS কলেজের ছান্র। তাঁর ছান্রজণীবনের এই সমাজচিত্র আগে বর্ণনা করোছি।, 

তিরিশের আন্দোলনের ফলে ভারতীয় 'ল কাঁমশন’ (Indian Law Commission) 
বালবিধবাদের প;নার্ববাহের সমস্যাটি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা কারে আইন- 
প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্‌যোগণ হন। শিশুহত্যা প্রথার (Infanticide) মূল অআনদ- 
সন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা এই সমস্যার সম্মুখীন হন। জে. 'প. গ্রাণ্ট তখন ভারতীয় 
‘ল কমিশনে'র সেক্লেটার ছিলেন। ৩০ জুন ১৮৩৭, তানি কলকাতা, এলাহাবাদ, 
মাদ্রাজ eels অণ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের এ বিষয়ে মতামত কি তা জানবার 
জন্য একটি পত্র লেখেন। হিন্দু বিধবাদের পানার্ববাহের জন্য কোনো ‘আইন’ পাশ 
করা যায় কি না, এবং করলে তা হিন্দুসমাজের আচারবিরুদ্ধ বা হিন্দু-শাস্ববিরদদ্ধ হয় 
কি না, এই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের ইংরেজ বিচারকরা WÒ সাহেবকে তাঁদের 
মতামত 1লাখতভাবে জানান। কলকাতার সদর আদালতের রেজিস্ট্রার আর. ম্যাকান 
(R. Macan) পন্রোন্তরে জানান : ৬ 

ern, বিধবাদের প7নার্ধবাহের ব্যবস্থা, না থাকার ফলে সমাজে যে নানারকমের 
কুফল দেখা দিচ্ছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও, কোর্টের মত এই যে এই 
ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য কোনো আইন পাশ করা হলে তা ভারত-সরকারের দিক থেকে 
জনসমাজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করা হবে (প্যারা ২)। 


সমাজসংস্কার : বিধবাববাহ ২৪৩ 


fama বিবাহকে একটা বিধানিক চুক্তি (Civil Contract) বলে মনে করেন। 
শৈশবে বাকৃদানের স্তর থেকে বিবাহের আনুষ্ঠানিক স্তর পর্যন্ত প্রত্যেক পর্বের 
ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। হিন্দুরা সকলে বিশ্বাস করে, এবং শাস্তবচনও তাই যে, বিধবারা 
পানার্ববাহ করলে কেবল যে ইহ্জীবনেই হেয় প্রাতপন্ন হয় তা নয়, পরলোকে স্বর্গ- 
বাস থেকেও বাণিত হয় (প্যারা ৩)। 

'জাতিগত প্রথা ও সামাজিক প্রথা দুয়েরই বিরদ্ধাচরণ করা হবে আইন পাশ করা 
হলে (প্যারা ৪)। 

‘এসব ছাড়াও, এই আইন পাশ করা হলে হিন্দ দায়ভাগের (Law of Inheritance) 
মূল ভিত্‌ পর্যন্ত নড়ে উঠবে (প্যারা ৫)॥' 


এলাহাবাদ সদর আদালতের রেজিস্ট্রার এইচ. বি. হ্যারিংটন (H. B. Harrington) 
সাহেব গ্রান্টের Ge পত্রের উত্তরে (১১ অগস্ট, ১৮৩৭) লেখেন : ° 

zen, পরিবারে নারীর যে বিশেষ স্থান ও মর্যাদা আছে তার AALS তাঁদের কাছে 
অত্যন্ত বোশি। হিন্দ; বিধবাদের দুঃখকচ্টকে তাঁরা পাঁড়াদায়ক বলে মনে করেন না। 
তাঁদের বদ্ধমূল 'ধারণা, নীতি ও ধর্মরক্ষার জন্য এইটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা 
প্রত্যেক হিন্দু বিধবার অবশ্যক্তব্য। বিধবারা AISA করলে শুধ যে শাস্ত্রীয় 
অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয়, সমাজের চোখে যে-পাঁরবারের বিধবারা তা করবে 
তাদের হেয় প্রাতপন্ন করা হবে। এইজন্যই এ বিষয়ে কোনো আইন পাশ করার যথেষ্ট 
TAMAS আছে (প্যারা ২)। 

‘মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাশ করলে নিঃসন্দেহে ন্যায়সংগত কাজই 
করা হবে; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দ; আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে তা করলে, জন- 
সাধারণের অন[ভূতিকে নির'য়ভাবে আঘাত করা হবে প্যোরা ৩)।' 


১৮৩৭, ৩১ জুলাই ফোর্ট CAD জজের সদর আদালতের রেজিস্ট্রার ডবালউ. 
ডগলাস (W. Douglas) গ্রাণ্টের পত্রোত্তরে লেখেন = 

‘ভারতের হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য .হল, 
আন্‌গত্য। তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাদের বরাগভাজন হতে হবে। বিধবাদের T 
‘বাহপ্রথা $হন্দসমাজের নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধারণত উচ্চ- 
বর্ণের হিন্দসমাজেই এই প্রথা নিষিদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং আইনের জোরে এই PT- 
িবাহপ্রথা "প্রবর্তনের চেণ্টা করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করতে পারেন যে TOR- 
ধম বিদেশ সরকার আইনের বলে তাঁদের নিম্নবর্ণের হিন্দ নদের সঙ্গে সমস্তরভুন্ 
ক'রে. দিচ্ছে। এই ধরনের সামাজিক ধারণা যাঁদের মনে AORA হয়ে রয়েছে ATG 
ধরে, তাঁদের সেই ধারণাকে হঠাৎ আইনের আঘাতে ধ্যালসাৎ কারে দেওয়া বিচক্ষণের 


কাজ হবে না (প্যারা ৩) I” 


বিধবাবিবাহের যৌন্তিকতা সম্বন্ধে ইংরেজ আইনজ্ঞদের এইসব মতামত দেখে মনে 


হয়, এদেশের সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার তাঁরা জোর ক'রে দুর করার পক্ষপাতী 


ছিলেন না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা এবং তাঁদের প্রাতীনাধরা এদেশের 
আভ্যন্তারক সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সতীদাহপ্রথা 
নিবারণের আন্দোলনের সময় আঁধিকাংশ ইংরেজ রাজকর্মচারা সরকারী নীতির দিক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৪৪ 


থেকে তা সমর্থন করেননি তাঁদের শাসননীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্মের ব্যাপারে 
নিরপেক্ষ থাকা। সতাদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় যেহেতু ধমশীবশ্বাসের 
সঙ্গে অঙ্গাঞ্গিভাবে জড়িত, সেইজন্য এইসব সমস্যার কোনো আন্দোলনই তাঁরা 
প্রকাশ্যে সমর্থন করতে সাহস করতেন না। কলকাতা, এলাহাবাদ ও ফোর্ট সেন্ট-জজের 
সদর আদালতের বিচারকরা বিধবাদের পনার্কবাহ সম্বন্ধে যে আশঙকা প্রকাশ করে- 
ছেন, তার মধ্যে এই মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হলেও, বিধবাবিবাহের সমস্যার 
TAA তাঁরা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, এবং তাঁদের সেই স্বীকৃতির পিছনে ছিল 
এদেশের একশ্রেণীর লোকের এ বিষয়ে ক্লমজাগ্রত চেতনা । তিরিশের মধ্যেই বাল- 
বিধবাদের প.নার্ববাহের দাবি সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনার মধ্যে 
বেশ মুখর হয়ে উঠোছল। ভারতীয় a কমিশনে'র ALIE বিচার-বিবেচনা তার 
পরোক্ষ প্রমাণরুপে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

১৮৩৭-৩৮ সালে ভারতাঁয় A কমিশন’ এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। 
বাইরের সমাজেও নিশ্চয় তখন আলোচনা পর্বের চেয়ে আরও খানিকটা ব্যাপক হয়ে- 
ছিল। 'ল কমিশন’ সোজাসুজি বিধবাবিবাহের আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উত্থাপন কর- 
ছিলেন। মনে হয় না তার আগে এই বিষয় নিয়ে এত নাঁদঞ্টরূপে কোনো আলাপ- 
আলোচনা হয়োছল। স্বভাবতই তাই সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিধবাববাহের আলোচনা 
এই সময় আরও ব্যাপকভাবে প্রসারত হয়েছিল | ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র “বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর’ ১৮৪২ সালে লেখেন :* ‘যে সকল বিষয়ের সাধারণে সব্্বদা আন্দোলন 
হয় তন্মধ্যে হিন্দ; জাতীয় বিধবার ofa arcade বাদান;বাদ হইয়া থাকে বোধ হয় 
যে উত্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত য্যান্তিবিরুদ্ধ, কারণ 
PRLI যদি জ্তীর মরণান্তর পানাব্ৰ্ববাহ করিতে পারে তবে স্ব কেন স্বীয় স্বামির 


১৮৪২, এপ্রল মাসে এই কথা লেখার পর জুলাই মাসে 'বেও্গল স্পেক্টেটর' আবার 
লেখেন : এক্ষণে হিন্দু জাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃ স্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় 
প্রাতবন্ধক দুষ্ট হইতেছে না...” ইয়ংবে্গল দলের মৃখপন্রের এই মন্তব্য লক্ষণীয় | 
প্রথমেই তাঁরা বলেছেন যে, বাইরের সমাজে যে-সব বিষয় নিয়ে 'সাধারণে সর্বদা 
আন্দোলন Sa তার মধ্যে হিন্দু বিধবার পানার্ববাহের 'বাদানবাদ' অন্যতম | আলোচনা 
সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তখন যে বহু মত ও বহ দল সৃষ্টি করেছিল, তা 
SMITA কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সমাজসংসকারের বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র 
ক'রে এইসব গোষ্ঠী প্রধানত দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়োছল। একদল ছল সংস্কার- 
পন্থা, আর একদল ছিল সংস্কার-বিরোধী। এই দুই প্রধান দলের মধ্যবতাঁ* আরও 
অনেক দল-উপদল ছিল এবং সংস্কারের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন AT! 
ইয়ংবেণ্গল ও ধর্মসভা সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে কতকটা চরমপন্থী ছিলেন। 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এবং ব্রাহ্মসমাজ দল নরম-চরমের মাঝামাঝি 'উদার- 
পন্থা’ ছিলেন। সংস্কার তাঁদের কাম্য ছিল, কিন্তু তার জন্য ত্যাগস্বীকার করার মতো 
সৎসাহস তাঁদের অনেকের ছিল ati তাঁরা সাধারণত ফিস্‌ফিস্‌ কারে আলোচনা 
করতেন, পাছে ধর্মান্ধ সমাজের কানে সেই আলোচনা প্রবেশ করে, এই ভয়ে | সংস্কারের 
পক্ষে ইয়ংবেঙ্গল দল সবচেয়ে বেশি সরব আন্দোলন করেছিলেন | 

১৭৭৬ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সমাজসংস্কার: বিধবাবিবাহ রঃ 


শবধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা" এই শিরোনামে একটি TII প্রবন্ধ লেখেন। 
১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই নামে তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, এবং 
এই বছর অক্টোবর মাসে তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত-সরকারের কাছে 
আবেদনপত্র পাঠান। তার আগেই দেখা যায়, পূর্বের বাদানুবাদ ও আন্দোলনের ফলে, 
সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে বিধবাবিবাহের প্রত্যক্ষ চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের 
অনুজ শম্ভুচন্দ্র তাঁর “বিদ্যাসাগর-জীবনচারতে' লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর আগে কলকাতার বহনবাজার অঞ্চলের নীলকমল 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি বিধবাববাহ দেবার 
জন্য উদ্‌যোগন হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পটলডাঙ্গানবাসী 
শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা কন্যার পঢনার্ববাহ দেবার জন্য পণ্ডিত- 
দের কাছ থেকে একা ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাপত্রে কাশীনাথ 
তকণালঙকার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, AeA, তর্কাসদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চড়ামণি, হারি- 
নারায়ণ তকীসদ্ধান্ত, TATA বিদ্যাবাগীশ প্রভাত তখনকার বিখ্যাত স্মাত পণ্ডিতের 
স্বাক্ষর করেছিলেন। পরে এই পণ্ডিতেরাই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করোছলেন। ১০ 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্নগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিখ্যাত 
পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করান। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :৯৯ 'ব্াদ্ধমান ও 
বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্্রসম্মত 
ও সব্বজনাহত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জনসমাজে আপনাদের 
মত প্রকাশ করিতে, বা SATAY ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের 
প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যন্ত করিলে, সাধারণে তাহাদিগকে নাস্তিক 
বলিয়া, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রাহত করিবেন। কেহ কেহ কাহলেন, ‘ate আমাদিগকে 
অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকা-নিক্বণহের এরুপ সংস্থান করিয়া দিতে পারেন, 
তবে sey আমাদগের মত প্রচারিত করিতে পারি" 


Dwm এই প্রতিশ্রবৃতে দিতে পারেননি, এবং বিধবাববাহের “rote সমর্থন 
ছিলেন না। এই সময় বারাসতের কালীকৃষণ 


সভাসামাতি স্থাপন ক'রে বিধবাবিবাহের আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এদিকে 
প্রায় এই সময়, ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় “বিধবার বিবাহ" নামে একখানি কৌতূহলো- 
দ্দপক চিঠি প্রকাশিত হয় :১২ ‘সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরাণীবাবুর পলায়ন 
এবং বিধবাবিবাহ করণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম তাহা 
যথার্থ বটে, এ বিবাহকার্্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ হইয়াছে, গন্ধব্ব মতে কি 
অন্য প্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে পারিলে বিস্তারত 'লিখিয়া 
পাঠাইব, ইহাকে এক প্রকার নূতন শাস্রসম্মত নূতন মত বাঁলতে হইবেক 


পেশছেছিল তা এই ঘটনাস্রোত থেকে অনুমান করা যায়। বাদানুবাদের স্তর থেকে 
আন্দোলন ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পেশীছবার উপক্রম করছিল। ঠিক এই সময় এমন 
একজন wise ব্যান্তর হাল ধরার প্রয়োজন ছিল, যানি পাঁরচালকহীন বিশৃঙ্খল 
আন্দোলনের ধারাকে একটি AANA পথে পরিচালিত করতে পারেন। কোনো বিশেষ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২৪৬ 


এতিহাসিক পরিবেশে সমাজের সমষ্টিচেতনাকে এইভাবে যাঁরা যগ-নিদেোশত পথে 
পরিচালিত করেন, তাদেরই আমরা সমাজনেতা, সমাজসংস্কারক ও যুগপ্রবর্তক বলি। 
এই সংজ্ঞাননসারেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা বিধবাবিবাহের প্রবর্তক ও 
সমাজসংস্কারক বলতে পারি। 


‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত fear পঢস্তিকার প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর লেখেন :১০ 


বিধবাববাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এ বিয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, AATA এই 
করা অত্যাবশ্যক যে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সতরাং বিধবার 
বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রচালত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি 
কৰ্ম্ম না হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত নহে । কারণ কোন্‌ 
UA ব্যন্তি অকর্তব্য কর্মের অন্য্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্তব্য 
vor বলিয়া প্ৰতিবন্ধ করা আঁত আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তি মান অবলম্বন করিয়া ইহাকে 
কর্তব্য wa বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে. এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই ইহাকে 
Feu at বালয়া স্বীকার কারিবেন না। যাঁদ eM কর্তব্য কম্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা 
Ae, তবেই এতন্দেশীয়ু লোকেরা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও SHAME 
তে পারেন। এরুপ [বিষয়ে এদেশে শাদ্ত্ই সব্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ররসম্মত FAS 
FSU কৰ্ম্ম । অতএব বিধবাবিবাহ শাস্রসম্মত অথবা শাস্রবিরুদ্ধ P এই বিষয়ের 
মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্যক। 


এদেশের লোক যে কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম শাদ্ববচন অনুযায়ী নির্ধারণ করেন, যুক্তি 
বুদ্ধি বিবেক ও র-বিবেচনার সাহায্যে বিশেষ কিছু করেন না, একথা প্রথমেই 
বিদ্যাসাগর পরিত্কার ক'রে বলেছেন। সতরাং কেবল বদ্ধ ও হযান্তির উপর নির্ভার ক'রে 
বিধবাবিবাহ সংগত fe অসংগত তা প্রমাণ করবার চেষ্টা কলে, তাতে যে বিশেষ 
কোনো ফল হবে না তা বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্য এদেশের প্রাচীন ধর্ম- 
শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন ক'রে তাঁকে ব্যান্তপূর্ণ ‘বচন’ সন্ধান করতে হয়েছিল, এবং সেই 
সব শাস্ত্রবচনের উপকরণ দিয়ে তাঁকে ALO 'মানবমুখীী যা্ডিবাদে'র (Humanist 
Rationalism) few, নতুন ক'রে গড়তে হয়েছিল। এই দিক দিয়ে তিনি অনেকটা 
রেনেসসিযুগের 'টাঁপকাল হউম্যানিস্ট’ পন্ডিতের কর্তব্য পালন করেোছিলেন। তাঁর 
পর্বে এই কতব্য প্রথম পালন করেছিলেন রামমোহন রায়, সতশদাহ-নিবারণ আন্দো- 
লনের সময়। নবযদগের মানব-প্রধান জাবনাদর্শের ভিত্‌ গঠনের জন্য সেগুলি প্রয়োগ 
করতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো উনিশ শতকে আর কেউ এত নিষ্ঠা ও AS- 
সাহসের পরিচয় দেনানি। যাঁদের নিষ্ঠা ছিল তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল না, এবং যাঁদের 
পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের নিষ্ঠা ছিল না। কালোপযোগাী পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ নিষ্ঠা, 
এই দুয়ের মিলন বিদ্যাসাগরের চাঁরত্রে যেমন ঘটোছিল, ঠিক সেরকম তাঁর সমসাময়িক 
আর কোনো ব্যক্তির চারত্রে ঘটোনি। 

বিধবাববাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের পাস্তকখানি প্রকাশিত হবার পর সমাজের সর্ব 
স্তরে বেশ, আলোড়নের সৃষ্টি হল। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :** শবধবাবিবাহ পুস্তক 
প্রচারিত হইবামান্, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শনপূব্বক গ্রহণ কারতে আরম্ভ করিলেন 
খে, এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়। 
গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত 
কারয়াছলেন; তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, ARTA দশ সহস্র পুস্তক 
WMS করেন। এ পুস্তক এরূপ আগ্রহ সহকারে HAE পারগৃহীত হইতেছে দেখিয়া 


স্বর 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ্‌ হু 


তিনি পরম আহ্মাদিত হইলেন | কি বিষয়ী, কি শাস্ত্ব্বসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের 
উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার কারয়াছিলেন। যে 
[বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরবেন বালিয়া অগ্রজের স্থিরাসিম্ধান্ত ছিল 
সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার কাঁরয়া, উত্তর-পৃস্তক alae ও প্রচারিত 
কারয়া, তাঁহার-নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, এ উত্তর-পুস্তকগদাল দোয়া, 
শাস্্জলাধি-মল্খন-পব্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পারচ্ছেদগাীল লাখয়া, 
একন্র সংগ্রহ করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক S করেন।” 2 

প.স্তক বিক্রির যে হিসেব শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন তা আঁতরঞ্জিত মনে হয়। অল্প কয়েক- 
দিনের মধ্যে ১৫,০০০ পুস্তিকা বিক্রি হবার কথা একশ বছর পরে আজকের দিনেও' 
কল্পনা করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের শাম্ত্রম্মত 
য্যান্তীবন্যাস সমাজের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করোছিল। 'তত্ব- 
বোনা পাত্রকা'র যে-সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা) 
বিদ্যাসাগরের রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 


লেখা হয় :* 

কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের GE সংস্কার প্রচালত হইবার বিষয় এতন্দেশে বারম্বার 
উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদ্‌শ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, 
তাদশ আন্দোলন 'অন্য কোন বৎসর হয় নাই। AS ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণাত বিধবা- 
বিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক ATERT পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এ আল্দো- 
লনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই এ পুদ্তক অধ্যয়ন কারবার নিমিত্ত বিষম 
বাগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং এ বিষয়ই NAA সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান 
[বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবাবিবাহের 
নিচ্কুশিত, পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভাত 

প্রাচীন অম্প্রদায়ী 


ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের র 
{বদ্যাসাগর-প্রণাত PEATE পুস্তকে নিরাকরণা্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরোজ 

as Q বিষয়ের কল্পনায়, এ বিষয়ের আলো- 
হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এ বিষয়ের অনুকূল 


কেহ শান ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়া চিরাবলাম্বিত কুসংস্কারবশতঃ 
বিষয় বিদ্বেষ প্রদর্শন কার । কেহ কেহ এ বিষয় প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক 
পাঁতর ক্রোধাশঙ্কায় অথবা লোকানদরাগের 


বলিয়া মনে মনে স্থির কারয়াছেন, কিন্তু দল 
ব্যাতক্রম ভয়ে, ঢু করিতে সমর্থ হন না।...উ্িখিত পুদ্তৃকে বিধবাদিগের প:নঃ 


সংস্কার বিষয়ে GREA স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে GE FART শাস্হান/সারে 
বৈধ বলিয়া এতন্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। আজ যাঁহারা নিরপেক্ষ 
য্যান্তপথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবাবিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা 
আবশ্যক বলিয়া তাহাদের TAA হইবে। 
বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রথম প্রুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর, সমাজের বাভিন্ন স্তরে 
যে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, 'তত্ববোধনা পান্রকা'র এই আলোচনা থেকে তা 
বোঝা যায়। পত্রিকার পাদকায় প্রবন্ধে বলা হয়েছে, TAHT সংবাদপন্রই এ বিষয়ের 


জজ্পনায়, এ বিষয়ের আলোচনায়, ও À বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।” AT- 


* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত বলে মনে হয়। 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৪৮ 


সামাঁয়ক সংবাদপত্র থেকে এখানে আমরা এই আলোচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
“সমাচার সধাবর্ষণ’ পত্রিকা এই সময় কাঁবতাকারে বাদানবাদের চিত্রটি সুন্দরভাবে 
ফাটিয়ে তোলেন : ১৫ 


॥ বিধবাবিবাহ ॥ 


শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার। 
বিধবাববাহ হবে রবে ৫) সমাচার ॥ 
হইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে | 
তিচ্ঠাতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে ৷ 
দ্বিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান। 
কেহ না জানেন কছু তাহার সন্ধান ॥ 
করিয়াছিলেন বাধা বহু ভট্টাচার্য্য । 
সমুদ্র তরঙ্গ তাহে না হয় ALTIN 
wats উঠিয়াছে যতেক আপত্তি | 
ঈশ্বর সৃতর্কে তার হইল বিপত্তি ৷ 
PO পুস্তক যাহা সাগর হইতে। 
উঠিয়াছে সংপ্রমাণ ART সাঁহতে ॥ 
সে সব প্রমাণরত্ব AH কার হার। 
বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥ 
সাজ গো বধবাগণ ফাটয়াছে ফুল । 
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সান নকুল ॥ 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার l 
চালতে না পারিবেন বক্র পথে আর॥ 
নিবারণ করিবেন কি প্রমাণ দিয়া। 
টানাটানী পাঁড়বেক নবদ্বীপ নিয়া॥ 
ব্ৰজনাথ 'বদ্যারত্ব পাইবেন মান। 
কাঁরতে হইবে তাঁকে মূল AA গান॥ 
শাস্ত্রীয় বিচারাসরে যাত্রা হবে ভার। 
হইবেন ব্রজনাথ নিজে আঁধকারাী ॥ 
শ্রীভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন যুড়ীদার। 
হইবেন ডাহনের মৃদণ্গী দোহার U 
বাম দিকে কাশীনাথ বাজাবেন গাল। 
ধাঁরবেন তালে ২ ম্‌দণ্গের তাল ॥ 
ASSA রামতনু আদ অধ্যাপক। 
তালে মানে গাহবেন পুরাতন লোক ॥ 
শ্রীপদ্মলোচন যান দিয়াছেন বাধা । 
সম্মুখে প্রধান সখী সাঁজিবেন রাধা ॥ 
আর যত অধ্যাপক 'িপক্ষীয় শাখা । 
সাঁজবেন তাঁরা সব ললিতা বিশাখা ॥ 
ধাঁনদের বাড়ী ২ এই যাত্রা হবে। 
িধবাববাহ্‌ যাত্রা চিরখ্যাত রবে ॥ 
প্রথমতঃ অধিকারী তুলিবেন তান। 
হবেন ২ বিয়া নিষিদ্ধ প্রমাণ | 

তার পরে সখীগণ গাইবেন স্বরে। 
মীমাংসায় তাল মান রাঁহবেনা পরে ॥ 
প্রথমে দিবেন বটে ধাঁনগণে পেলা। 
সাগরে ডুবিয়া যাবে সব লীলা খেলা ॥ 


aH তি eS D oo 
AIJA OO, ওর < rsa DXA? গু্ত্রলালে 
/2$7 rP) Gagnon দিস 


Z 4 S722: ws a7 5 aiga ৯ Ser? Farag) 
গা CHP OED enue a 77812 oN sav grm- 
niet) পে Fah IP ASO DOT BRT 

তি? ONG BIRR) AEF STON A 


fe {TPN SINR HF VAT NY 
IJOSI AS? WEI TA” 
ig ate আগতে 7349) 1 
14 BI aid ge ig S Fy alo ৩৩ রর 
০292 প্রত ৮2 SIS শে ELE) 377 sie, = 


AISIT 35150 612 [POA পার IIF Rear 


Bree eee KPIA দিই SHEVA Iw SIY ae A 
DE (SEP CR rel FPN ) Ciel) পট” 
আল HGRA BY পানিত 


ভিত? yO চিত লস 


“টে sey fOWNnTe/ 7, 2৮ Saree গু 
ছু tA পি 


৪7417 BO at Pee হু Ayo এ 
তা teh WY 


দশ AF role ó হোশি হইছে AN 
A ও PAGT, পিন টিটি eval 


ত্য) জাতি STN 


[EKIPA 
nt anette 


টা র্৮ে IPDP 
-KE ee)” RAKET) 


রাখালদাস হালদারের অপ্রকাশিত ডাইরির পৃষ্ঠা-প্রতিলিপি 
_ বিশ্বভারতীর সৌজন্যে 
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রাখালদাস হালদারের অপ্রকাশিত ভাইরির পৃষ্ঠা-প্রতিলিপি 
__বিশ্বভারতীর সৌজনো 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ = 


আমরা বাঁলয়া রাখি বিধবারা সবে। 
শঙ্খ শাড়ী পরিয়া প্রচ্তুতভাবে রবে॥ 
পাঁড়বেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র । 
খাটিবেনা আর কারু তাল মান AAU 
যাত্রা দিলে লোক পূর্ণ হবে রাজপনুর। 
সভাপতি হইবেন রাজা বাহাদুর ॥ 
বামাঁদগে বাঁসবেন বাবু ARTA! 
পেলা দিতে বলিবেন NA উপাধ্যায় ॥ 
এবারে হবেনা পেলা ARTIC শাল। 
প্রথমের শাল পেলা হইয়াছে শাল ॥ 
আমরা ধূম্কুল দিতে রহিলাম সেজে । 
ধন্যবাদ দিতে হবে সাগর সমাজে ॥ 


বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর দেশের গোঁড়া পণ্ডিগোষ্ঠী 
তাঁৱ প্রাতবাদ ক'রে কয়েকখানি পস্তিকা প্রচার করেন। তাঁদের অনেকের নাম এই 
কাবতার মধ্যে আছে। প্রাতবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজনাথ বিদ্যার, 
ভবশঙ্কর fama, কাশীনাথ তর্কালঙকার, AACA, SF PAS, গঙ্গাধর কাঁবরাজ, 
ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোঁন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, জগদা*্বর বিদ্যারক, রামদাস তর্ক 
তু, আনন্দচন্দ্ৰ শিরোমাণ, হারাধন 
কবিরাজ, রামদয়াল SFA ও রামধন বিদ্যাবাগীশ। ‘সমাচার AAA CTA কবিতার 
মধ্যে এদেরই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পণ্ডিতদের বিধবাবিবাহ- 


amnia প্রমাণসহ, এ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় পরল্তক প্রকাশ করেন। 
বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ে দ্বিতীয় প:স্তক প্রসঙ্গে রাখালদাস হালদারের 


কথা মনে হয়। চব্বিশ পরগনা জেলায় 
রাখাল emer করেন। তানি ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের সপ্গো ঘনিষ্ঠভাবে 


সংশ্লিষ্ট ছিলেন। খিদিরপনর ব্রাঙ্সসমাজের উৎসাহী সভ্য ছিলেন 
একটি শাখাসমাজও স্থাপন করেন। তৎকালের' বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তিনি নিয়ামত 


faced | সমাজসংস্কারকর্মে বিশেষ আগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর একটা 


আন্দোলনে নতুন আলোকপাত করতে পারে। 


হওয়া উচিত" এই শিরোনামে একটি রচনা আছে এবং 
'২৮এ ফাল্গুন ১৭৭৬ শক। 10 March 1855’ | বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের 
প্রীতবাদী গাণ্ডিতদের মধ্যে প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া বার! এই 

এই প্রবন্ধ রচনা করেন। পূর্বপক্ষ 


প্রস্নকুমারের পুস্তিকা পাঠ কারে রাখালদাস 
ও উপর থে পকথনভাঁগাতে রাখালদাসের রচনাটি লিখিত | রচনার শেষে তান 
মন্তব্য করেছেন : উপরের লিখিত প্রস্তাব পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বীয় ব্যয় 


sins কারিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে নিজে এক পুস্তক প্রকাশ 
কারিলেন বাঁলয়া বোধ হয় ইহা মুদ্রিত কারবেন না।' 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৫০ 


এই Gis থেকে মনে হয় যে বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক 
প্রকাশিত হবার প্রায় ছয় মাস আগে রাখালদাস এই  প্রবন্ধাট শুধ্য যে লিখেছিলেন 
তা নয়, লিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোখয়োছলেন এবং প্রতবাদীর য্যক্তিখণ্ডন যে- 
ভাবে রাখালদাস করোছলেন, তা তাঁর মনঃপূত হয়েছিল। 
_ এই বিষয়ে রাখালদাসের পনর সুকুমার হালদার তাঁর পিতার ইংরেজ জাবনগগ্রল্থে 
।লখেছেন :১৪ 


In March 1855 R. D. H. (Rakhal Das Halder) wrote an essay Jn 
defence of widow-marriage, in reply to a pamphlet written by Babu 
Prasanna Kumar Mukherji, who defended the existing prohibition from 
the orthodox point of view. The following entry in his Diary under Sep. 
26, 1855, is interesting : ‘Made the acquaintance of the American Uni- 
tarian Missionary, Mr. C. H. A. Dall, who has arrived recently at Cal- 
cutta for spreading Unitarian Christianity. Conversed with him for an 
hour at Mountain's Hotel. Thence went to the Tattwabodhini Society, 
where chatted for a while with Akshay Kumar Dutt. Passed on to the 
Sanskrit College and met Iswar Chandra Vidyasagar. The second part 
of his book on widow-remarriage is now in an advanced stage of pre- 
paration ; Vidyasagar said he would embody my reply to Prasanna 
Kumar Mukherji’s pamphlet in his book. 


৯৮৫৫ সালের মার্চ মাসে রাখালদাস প্রবন্ধটি লেখেন এবং অক্টোবর মাসে বিদ্যা- 
সাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে দ্বিতাঁর পুস্তক প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পদস্তকে 
বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের প্রতিবাদের প্রত্যুত্রও দেন, কিন্তু রাখালদাসের উত্তি অন্যায় 
অন্তত প্রসঙ্গতও কেন তিনি তাঁর নামটি উল্লেখ করেননি, তা বোঝা যায় না। বিদ্যা- 
সাগরের Pela aise বন্তব্য ও যযন্তিবিন্যাসের সঙ্গে রাখালদাসের প্রবন্ধের 
অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে দেখা যায়, এমন কি শেষ আবেদনটির মধ্যেও | সেই কারণে 
রাখালদাসের GE প্রবন্ধটি গ্রন্থের 'পাঁরাশল্টে' উদ্ধৃত করা হল।* 

APSF প্রকাশিত হবার পর স্বভাবতই বাদানুবাদ আরও তীব্র হয় এবং 
তখনকার সামাজিক আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে। এই সময় ছড়া গান কবিতার মধ্য 
ING হাস্য-কৌতুক-বিদ্রূপের বন্যা বয়ে যায়। ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পত্রাকারে লেখা 
হয় :** “হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শতহস্তে লেখনশ সণ্চালনে ক্ষমতাবান 
করন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া AIT 
সকল সঙ্কলন কারতে পারেন, তান দশর্ঘজীবি ও বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হউন। 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নানারকম ছন্দে কাঁবতা ও ছড়া রচনা 
করোছিলেন। তার দু-একটির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি : 


(মেয়েলী ছন্দ) 


এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দদা কবে হবে বল লো 
কবে হবে বল। 


* সাপ্তাহক ‘দেশ’ পান্রকায় (১৫ বৈশাখ ১৩৭৪) শ্ৰীপশুপাত শাশমল fates শবধবা- 
বিবাহ সম্পর্কে রাখালদাস হালদার, প্রবন্ধটি প্রথম এ বিষয়ে আমার TIS আকর্ষণ করে। 
পরে বি*বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রাখালদাসের নোটবই ইত্যাদি নিজে দেখি। _লেখক 


বাড ও 


চি A 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ 


২৫১ 


এতদিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো 


আর একি কাঁবতার অংশ : 


বিপক্ষের বল॥ 


বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল। 
বিধবার বিয়ে হবে, বাঁজিয়াছে ঢোল ॥ 
কত বাদী প্রাতবাদী, করে কত রব। 


ছেলে বুড়ী 


আদি কার, মাতিয়াছে সব॥ 


এই সময় ofa দাশরাঁথ রায় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত পালাগান রচনা 
করেন। এই পালার মধ্যে বিদ্যাসাগরের eho তাঁর যে সশ্রদ্ধ কটাক্ষ আছে তা উপভোগ্য | 
পালাটি বড় বলে তার কিছ? কিছ অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি: 


িধবা-ববাহ কথা 
কলির প্রধান স্থান কলিকাতা 
নগরে উঠেছে আত রব 
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ 
ক্রমে দেখাঁছ বলবান 
হবার কথা হয়ে উঠিছে সব। 
ক্ষীরপাই নগরে ধাম 
ধন্য গণ্য গুণধাম 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক 
‘তান কর্তা বাঙ্গালীর 


তাতে আবার কোম্পানীর 

হিন্দ; কালেজের অধ্যাপক 
বিবাহ দিতে ত্বরায় 
হাকিমের হয়েছে রায় 

আগে কেউ টের পায়ান সেটা 


a 
যেতে কারে অর্ড'র 
x চাঁটকে বৃদ্ধি আটকে রাখিবে কেটা... 


foment’ যারা রত 
প্রমাণ দিয়ে নানা মত 


হবে না 


বলে করিতেছেন UF 


ইহাদের যে উত্তর 


টিকবে নাকো 
উত্তীর্ণ 


উত্তর 
হওয়া আত শন্ত। 


ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া িথ্যা। 


যে কেবল লোকগাহিত্যের সম্পদ 
হয়ে থাকত। গ্রামের গাড়ে 
চালাতে, মাঝিরা নৌকা বাইতে 
বনতে বনতে, এই সব গান 
একরকমের শাড়িও এই সময় বার 


দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতো। 


যে কত রকমের ছড়া ও গান রাচত হয়েছিল তার 
ain কেউ সংগ্রহ ক'রে রাখতেন তা হলে AIA 


গল 
হতো তাই নয়, সামাজিক ইতিহাসেরও উপকরণ 


গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে, কৃষকরা লাঙ্গল চালাতে 


ত বাইতে, কুমোরেরা চাক ঘুরোতে ঘরোতে, ভাঁতিরা তাঁত 
গাইত। শান্তিপঃরের তাঁতিরা শবদ্যাসাগর-পেড়ে' নামে 


করোছলেন। তার পাড়ে এই গানাটি লেখা ছিল : 


‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৫২ 


বেচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, - 
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে | 
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন, 
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম, 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম, 
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে। 
এবার বুঝি ঈশবরেচ্ছায় পাত প্রাপ্ত হই; 
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই, 
লোকমুখে শুনে আমরা আছ লোক লাজ ভয়ে। 


বিদ্যাসাগরের সহোদর শদ্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে শান্তিপদুরের তাঁতিদের এই কাপড় 
অনেকে বেশি দাম দিয়ে কনতেন। অনেকে কলকাতা শহরে আসতেন বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়কে স্বচক্ষে দেখবার জন্য। ‘যখন তানি পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক AF- 
দাণ্টতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক 
ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্রলোকদের প্রাত 
কেহ কখন বিদ্যাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই ৷’ সমসামায়ক এই সব প্রমা 
থেকে বোঝা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরের [িধবাববাহ আন্দোলনে গভীর- 
ভাবে আভিভূত হরেছিল। ধর্মশাস্ত্রের সক্ষম OSTA তাদের বোধগম্য হতো না, কিন্তু 
এই সংকার-আন্দোলনের মানবিক দিকটা তাদের অভিভূত না ক'রে পারেনি ৷ তাই ছড়া 
গান ইত্যাঁদ স্বতোৎসারত লোকসাহিত্যের ধারার মধ্যে, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিদ্রুপ- 
কটাক্ষ রঙ্গ-রাঁসকতার সঙ্গে অন্তঃশগলার মতো বিদ্যাসাগরের প্রাতি সাধারণের গভীর 
শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির আর-একটি ধারাও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। 

TG মৃতে প্রব্াজতে ক্লীবে চ পাঁততে পতৌ। পণ্চস্বাপৎস; নারীণাং পতিরন্য 
িধায়তে॥' পরাশর-সংহিতার এই শ্লোকের অর্থ হল : স্বামী ate নিরদদ্দেশ হয়, 
মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তা হলে এই পঞপ্রকার আপদে 
নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়। পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্য এই অর্থ নিয়ে বাদানদ্বাদ 
হয়েছে। বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এখানে বিবাহিত পাঁতির কথা বলা 
হয়ান, ভাবী পাঁতর কথা বলা হয়েছে, এবং শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, বাগ্‌দত্ত পাত্রের সঙ্গে 
টান দিতেই হবে; তবে এ বাগ্‌দত্ত পতির পণ্চপ্রকার আপদে, এ কন্যা 

্রা্তরে প্রদান বাহত । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর “দ্বিতীয় পুস্তকে’ বিরোধী পক্ষের 
পাণ্ডিদের ব্যাখ্যা ও টাকা পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। তিনি যে-সব 

[বিষয় এমোদত বলে প্রমাণ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান হল ARNT : 

(ক) পরাশর-বচনের বিষয় বাগ্‌দত্ত সম্পর্কে নয়, বিবাহিত সম্পর্কে | খে) পরাশরের 

ধ TT বা বেদাবরুদ্ধ নয়। গে) পরাশরের বচন বিবাহ-বিধায়ক, 
বিবাহ-নিষেধক নয়। ঘে) বৃহৎ পরাশর-সংহিতা বিধবাবিবাহের নিষেধক নয়। €) 
পরাশর-সংহিতাতে পাতত ভারা ত্যাগ নিষেধ বা পাঁতত পতির প্রাত অবজ্ঞা নিষেধ 
নেই। চে) বাগ্‌দানের পর বর নিরুদ্দেশ হলে কন্যার ATTA নিষেধ নেই। ছে) পরা- 
শরের বিবাহবাধ নীচজাতি বিষয়ে নয়। জে) বিধবা কন্যাকে পিতা পুনরায় দান 
করতে পারেন। (A) বিধবার বিবাহকালে পিতার গোত্র উল্লেখ ক'রে দান করতে হবে। 

(ee) প্রথম বিবাহের যা মন্ত্র, দ্বিতীয় বারেরও সেই একই মন্দ্র। টে) দেশাচার শাস্ত 
অপেক্ষা বোশ মান্য নয়। 


সমাজসংস্কার : বিধবাববাহ ২৫৩ 


শাস্তুবচনের এইসব ব্যাখ্যাবীবশ্লেষণ প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ fe | সমাজের সাধারণ লোক তার মর্ম বুঝাত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই 
তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকার লিখেছেন যে এদেশের অধিকাংশ লোকই TSS 
নন, সুতরাং শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে দুইপক্ষে বিচার আরম্ভ হলে, উভয়পক্ষের প্রমাণ- 
প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করে, তথ্যাতথ্য নির্ণয়ে তাঁরা সমর্থ নন। যখন যে-রকম 
ব্যাখ্যা তারা শোনেন, তখন সেই ব্যাখ্যাকেই তাঁরা সত্য বলে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর 
লিখেছেন : প্রথমতঃ অনেকেই আমার দলিত প্রস্তাব পাঠ কাযা, প্রস্তাবিত বিষয় 


লোচনার মধ্যে যান যত বেশি উপহাস ও FTE 
জনাপ্রয় হয়োছিল। একথাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করে 

উপহাস ও কিট যে ধর্শাস্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পানে আমি SS 
ছিল ও। শি ৰল দিয়ে বিরোধাপক্ষের মতামত খণ্ডন করলেও, বিদ্যাসাগর তা 
পাৃস্তিকার শেষে দেশবাসীর কাছে বিধবাবিবাহের জন্য কাতরভাবে আবেদনই 


করোছলেন। তানি {লিখেছিলেন : 


জামা 7৮1 
বেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি চি র 
বর যেন সে দেশে হতভাগা ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ময়হণ কর, বতে পারি না! 


oT RT SESS ETE 
মধ্যযুগের ইতিহাসে সমাজসংসকারকরা এই মানবচিন্তাকে সাধারণ T চিন্তার 
আবরণ ছে ভালে সমাতেন। তাঁদেরও মানবতাবোধ গতাঁর ছিল, কিন্তু অধ্যায় বালের 
ee oe ae ee LS 
কোনো ofa আগা গা বধ ও মানবিক অন্ত সবই ছিল৷ নত 


ধর্মচিন্তা Corby huey আস্তরণ দিয়ে সব ঢাকা থাকত। জেকব STATS তাঁর The 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৫৪ 


Civilization of the Renaissance in Italy গ্রন্থে বলেছেন : ‘In the Middle 
Ages both sides of human consciousness—that which was turned 
within as that which was turned without lay dreaming or half-wake 
~ beneath a common veil. The veil was woven of faith, illusion, and 
childish Prepossession, through which the world and history were 
seen clad in strange hues,’ ; চিন্তার মূলকেন্দ্র ছিল ধর্ম, এবং তার শাখা- 
প্রশাখা ছিল মান্য ও সমাজ। নবযুগের নতুন চিন্তার মূলকেন্দ্র হল মানব, ধর্ম 


সংস্কারকর্মে অগ্রসর হলেন। যুক্তি (Reason), বুদ্ধি (Intellect) ও মানবপ্রধান চিন্তা 
(Humanism) তাঁদের সমাজসংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হল, কিন্তু সাধারণ মানুষের 
শনে তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য তাঁদেরও প্রাচীন শাস্ত্রের ‘authority’ প্রয়োজন 
হয়োছিল। বিশদ্ধ যুক্তি ও বৃদ্ধির উপর নির্ভর ক'রে সাধারণ মানূষ তখনও MAITA 
চিন্তায় অভাস্তহয়ান। তখনও sata দোহাই দিরে ধীরে ধারে মানযেকে যাবা 


rity to base its claims upon the past, and the further back these 
claims go, the greater the authority.’ | এই ‘authority’g জন্যই রামমোহন 
ও বিদ্যাসাগরের মতো নবধুগের সংস্কারকেরা aise? হয়েও প্রাচীন শাস্ত পঢ়ন- 
TATA ক'রে সেকালের মনি-খাষিদের কালোপযোগণ বচন নিজেদের a, fea সমর্থনে 
প্রয়োগ করেছিলেন। 

কিন্তু শাস্ত্রীয় বচন ছাড়াও, যৃক্তিনিভ'র মানবিক আবেদন করতে তাঁরা কুণ্ঠিত 
হনানি। রামমোহন তাঁর 'সহমরণ' বিষয়ের পাস্তিকার মধ্যে শাস্ধীয় উত্তি ও afer 
এই যুক্তপল্থাই অনুসরণ করেছিলেন। শাস্্রচন্তার মধ্যেও তাঁর মানবচিন্তার maT 
TFAG ধ্বনিত হয়ে উঠোঁছল। বিদ্যাসাগর তাঁর শবধবাবিবাহ' সম্বন্ধে পুস্তিকা 


শাস্রীয় বাদানংবাদের গণ্ডির মধ্যে থাকলে বিধবাবিবাহের চুড়ান্ত মণমাংসা হতো 
না, বাদীপ্রাতবাদীর পাণ্ডিত্যের নিষ্ফল প্রাতদ্বন্দিতায় অজ্পকালের মধ্যেই তার সমস্ত 
উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে যেত। একথা বিদ্যাসাগর জানতেন, কারণ তিনি কেবল বিদ্বান 
পণ্ডিত ছিলেন না, একজন উদ্‌যোগণ সমাজকমর্ণও ছিলেন, আযাকাডোমিক শাস্ত্রীয় 
আলোচনার স্তর থেকে তাই তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল 
স্তরে আনতে চেয়েছিলেন | তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল বিধবাবিবাহ বাঁধসম্মত 
করা, কারণ শাস্্রসম্মত বলে তা প্রমাণিত হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সমর্থন 
ভিন্ন তা যে কোনোদিনই কার্যকর করা সম্ভব হবে না, বাস্তব সমাজবোধ থেকে বিদ্যা- 
সাগর তা বুঝোঁছলেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে সমাজে 


সমাজসংস্কার : বিধবা বিবাহ ২৫৫ 


হঠাৎ কোনো নতুন প্রথা প্রচলিত করা যায় না। ‘হঠাৎ’ করা যায় না বটে, কিন্তু 
কালোপযোগী হলে করা যায়। এই কালোপযোগিতা বিচারের এীতিহাসিক মানদণ্ড 
হল, সমাজের মধ্যে সেই নতুন প্রথার জন্য নতুন AGITE লোকচেতনা। এই লোক- 
চেতনাও প্রথমে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় না। সামাজিক অগ্রগাঁত সম্বন্ধে সজাগ 
একদল মানুষের মধ্যে প্রথমে তার প্রকাশ হয়, তারপর ধাঁরে ধীরে সেই সংকীর্ণ কেন্দ্র 
থেকে সমগ্র সমাজমানসে চেতনার AGIA হতে থাকে। 

সূতরাং বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় আইনের আবশ্যকতা বিদ্যা- 
সাগর উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একাঁদকে যখন তান প্রাচীন শাম্ত্রসমদদ্র মন্থন কারে 
তাঁর য্যান্তর সমর্থনে শাস্্রোন্তি অনুসন্ধান করাছলেন, অন্যাদকে তখন বিধবাববাহ 
আইন পাশের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা ক'রে স্বাক্ষর সংগ্রহের সংগ্রামেও অবতীর্ণ 
হয়োছিলেন। আজকাল আমরা কোনো আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ 
করাকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি বড় কৌশল বলে মনে করি। আজ থেকে একশ 


বছর আগে বিদ্যাসাগর, সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে হলেও, এই গণতান্ত্রিক রীতিতেই তাঁর 
বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সমাজের নানাশ্রেণীর ও নানাস্তরের প্রায় 
১৮৫৫, ৪ অক্টোবর 


এক হাজার লোকের (৯৮৭ জন) স্বাক্ষরসহ একাট আবেদনপত্র, 
তারিখে তিনি ভারত-সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রের সংলগ্ন 
চাঠিখান এই : 
To 
W. Morgan, Esquire, 
Clerk to the Honorable the 
Legislative Council of India 


Sir, 
On behalf of the petitioners, I have the honor to forward 
herewith ‘the petition of certain Hindoo Inhabitants of the province 
] do me the favour to lay 


of Bengal which I beg to request you will do me 
before the Honorable Council at their next sitting. 
I have the honor to be 


Calcutta Sir, 
Sanscrit College,’ Your most obedient Servant 
Sd/- Eshwur Chandra Sharma 


the 4th October, 1855 


আবেদনপন্রে বিষয়টি এইভাবে পেশ করা হয় : 
“বাংলাদেশের নিম্নস্বাক্ষরকারা হিন্দুদের নিবেদন এই যে: 
‘বহুদিন থেকে প্রচলিত দেশাচার অনুসারে হিন্দ বধবাদের পননার্ববাহ নিষিদ্ধ 


ইয়ে রয়েছে। 
'আবেদনকারাঁদের মত এবং দৃঢ়াবিশবাস এই যে এই দেশাচার শাস্রসংগত নয়। এই 
নশীতবিরস্ধে দেশাচার নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক, এবং সমাজের বহ অকল্যাণের কারণ। 
হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক 'হন্দুকন্যা চলতে ও কথা বলতে 
শেখবার আগেই বিধবা হয়। এতে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। 

“আবেদনকারীরা ও অনান্য হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিবেকাবিরুদ্ধ বলে মনে করেন 
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না। সামাজিক অভ্যাসের জন্য অথবা ধর্মের কদর্থের জন্য, এই বিবাহপ্রথা প্রচলনে 
কোনো বাধাবঘ] হলে তাঁরা তা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত আছেন। 

‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও মহারানীর বিচারালয়ে বর্তমানে হিন্দু দায়ভাগের যে 
রকম ব্যাখ্যা করা হয় তাতে বিধবাববাহ অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, এবং বিধবার 
'ববাহজাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। 

“যে “হিন্দুরা বিধবাববাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করেন না, এবং ধর্মের ও 
সামাজিক কুসংস্কারের বাধা উপেক্ষা করেও যাঁরা বিধবাববাহ করতে প্রস্তুত, হিন্দ, 
দায়ভাগের পূর্বোন্ত ব্যাখ্যা তাঁদের কর্তব্যের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। 

“আবেদনকারীরা মনে করেন, শাস্ত্রের বিপরাঁত ব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাধা 
প্রবল আকার ধারণ করেছে, ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তা অপসারণ করা। 

শবধবাববাহের আইনঘাঁটত বাধা দূর করা বহনসংখ্যক নিষ্ঠাবান স্বধর্মপরায়ণ 
হিন্দুর একান্ত ইচ্ছা। যাঁরা বিধবাবিবাহ শাস্রবিরুদ্ধ বলে মনে করেন, তার জন্য 
যাঁদের সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এবং যাঁরা সামাজিক মঞ্গলাচন্তার বশবতাঁ হয়ে 
তার বিরুদ্ধতা করেন, বধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর হলে তাঁদের কোনো ক্ষাত 
হবে না। 

‘পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো জাতির মধ্যে, বিধবাবিবাহ এরকম কোনো 
আইনের বলে নাষদ্ধ আছে বলে আমরা জান না। এই প্রথা মানুষের স্বভাববিরদ্্ধ 
বলেও বোধ হয় না। 

‘এইসব কারণে আবেদনকারণদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত শীঘ্র সম্ভব 
বধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার ক'রে এক আইন প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাতে হিন্দুদের 
বিধবাবিবাহের সবপ্রকারের বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ 
সন্তান বলে গৃহীত হয়’ 


১৮৫৫, ১৭ নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জনা, সভার অন্যতম সদস্য 
ame সাহেব, বিধবাবিবাহ আইনের যে পাণ্ডুলাপ খসড়া করেন তার মর্ম এই 
‘সকলে অবগত আছেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে ভারতের দেওঃ 
আদালতগ্দীলতে যে আইন প্রচলিত আছে, সে আইন অনুসারে, দুই-এক স্থান 
ব্যাতরেকে, fz, দিধবারা একবার বিবাহ হয়েছে বলে দ্বিতীয়বার আইনসং 
{ববাহ করতে পারেন না। যাঁদ তাঁরা বিবাহ করেন তাহলে তাঁদের বিবাহজাত সন্তান- 
সন্তাঁতি বৈধ বলে গণ্য হয় না। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, এই প্রথা 
দেশাচারসম্মত হলেও, শাস্ত্রসংগত নয়। তাঁদের ইচ্ছা এই যে শিবেকব্াদ্ধর প্রেরণায় 
যাঁদ কোনো হিন্দু এরকম বধবাবিবাহ করেন বা দেন, তাহলে আদালতপ্রচালত আইন 
যেন তার বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই বাধার জন্য যে সব হিন্দ অস্বধা ভোগ করছেন, 
তাঁদের সে অস্মাবধা দূর করা উচিত৷ হিন্দু বিধবাদের পনার্ববাহের পক্ষে প্রচালত 
আইনের এ বাধা দুর হলেও হিন্দুদের মধ্যে সুনীতির প্রসার হবে এবং তাঁদের 
সামাজিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত হবে। সেইজন্য আইন করা হচ্ছে যে 

‘১। মৃতভর্তৃকা হিন্দু কন্যা, কিংবা যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে, অথচ সেই 
বাগদত্ত ব্যান্তর মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হয়নি, এমন কোনো হিন্দ কন্যা যদ AAA 
বিবাহ করেন, তাহলে সেই বাহ বে-আইন? বলে গণ্য হবে না, এবং সেই বিবাহজাত 
সন্তানাদিকে অবৈধ বলে মনে করা হবে না। 
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RI মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে, অথবা খোরাক-পোশাকসূত্রে 
যে-কোনো দাবি-দাওয়া, তা দ্বিতীয়বার বিবাহে বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই কন্যা 
প্রথম স্বামীর দিক থেকে মৃত বলে গণ্য হবেন। তাঁর মৃত স্বামীর অবর্তমানে যে 
ন্যায্য উত্তরাধিকারী হবে, সেই এ স্বামীর বিষয়-সম্পান্তর মালিক হবে। কিন্তু এও 
আইন করা হচ্ছে যে, স্বামী ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো বিধবার সম্পত্তির 
যে দাব-দাওয়া অথবা স্ত্রীধনের দাবি-দাওয়া, অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় বা তাঁর 
মৃত্যুর পর স্বোপাঁজতি কোনো বিষয়-সম্পাত্তর দাবি-দাওয়া, পনার্ববাহ করলে 


অক্ষ থাকবে 


বিদ্যাসাগর যখন ভারত-সরকারের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, এবং তার মাস 
দেড়েকের মধ্যে গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন আইনের খসড়াঁটি রচনা ক'রে ব্যবস্থাপক সভায় 
পেশ করেন, তখন আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের গাণ্ডি 
ছাড়িয়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ঢেউ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত 
ছাড়য়ে পড়ে। ভারতের ‘বাভিন্ন অণ্চল থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব 


আবেদনপত্র ভারত-সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রধান ABNT : 


পঢ়নার অধিবাসীদের চিঠি, ৭ নবেম্বর ১৮৫৫ 

ভণ্যুরের মারাঠা অধিনায়কের চিঠি, ১২ জানুয়ার ১৮৫৬ 

সেকান্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিতদের 

উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের চিঠি 

সাতারা, ধারওয়ার, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সরাট প্রভাতি অঞ্চলের চিঠি। 
' এইসব অঞ্চলের আবেদনপত্রের মধ্যে দেখা যায়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনের 
সংখ্যাই বোশ। কিল্তু তাহলেও TSITA মারাঠানায়ক এবং সেকান্দারাবাদের STAT 
পাঁণ্ডতেরা বিধবাবিবাহের পক্ষে স্পষ্টভাষায় তাঁদের আল্তারক সমর্থন জানিয়েছিলেন। 


Tega মারাঠানায়ক তাঁর আবেদনপত্রে লেখেন : 
It seems unnecessary for us to enter into details connected with the 
proposed Enactment. We merely wish to express our cordial approval 
of the principle on which the proposal is based, and to solicit that the 
Legislature will remove any bar, which may exist in the eye of the 
Law, to the remarriage of the Hindoo Widows. 


Vinchoor. 
12th January 1856. 


Aa অধিবাসীরা ৪৬ জনের স্বাক্ষরসহ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি আবেদন- 
পত্র পাঠান : 
We understand that there is a movement in Bengal headed by the en- 
Hindoo Community, which has for its object 
the removal of all legal objections to the remarriage of Hindoo widows. 
Such a laudable movement cannot but be seconded by those who take 
a real interest in the welfare of India. We are far from thinking that 
the removal of legal disabilities will be followed by the immediate 
abolition of a practice, which not only entails innumerable hardships 
and misery on hundreds and thousands of innocent but unfortunate 
349 


lightened portion of the 
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females, but lies at the very bottom of many of the existing social 
evils, and too much of the crime which at present has to be deplored. 
That which bears the stamp of ancient custom can only be eradicated 
from the Hindoo mind by the steps which are being taken in every 
direction, to diffuse knowledge, to explore erroneous ideas, and thus 
undoubtedly to effect a gradual reformation in the state of Hindoo 
society. . 


সেকান্দারাবাদের ব্রাহ্মণ-পাণ্ডত ও fon, ভদ্রলোকেরা বিধবাবিবাহের সমর্থনে যে 
আবেদনপত্র পাঠান, তাতে তাঁরা লেখেন : 
That we fully concurring in the spirit and letter of the Petition and 
Draft submitted by certain Hindoo Inhabitants of Bengal for legalising 
the marriage of Hindoo Widows, beg leave to submit a copy thereof, 
and to second this prayer. 


বিধবাবিবাহের বিপক্ষেও এইসব অণ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র এসেছিল। পক্ষের 
ও বিপক্ষের এই আবেদনপত্রগন্রীল জাতীয় মহাফেজখানায় বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নথি- 
পত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে।৯* বিদ্যাসাগর চারতকাররা আগে এই মহাফেজখানার 
কাগজপন্রগ্ীলর সন্ধান পাননি। এগুলি পাঠ করলে পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে, বিদ্যা- 
সাগরের বধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এ 
সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়োছিল। উনিশ শতকের সমাজসংসকার আন্দোলনের 
ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন 
বলে মনে হয়। 
ভারতের অন্যান্য অণ্চলের তুলনায় দাক্ষিণাত্য অণ্টলে, প্রায় বাংলাদেশের মতোই, 
বিধবাবিবাহের প্রচ্তাব প্রবল সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিধবাবিবাহের 
পক্ষে ও বিপক্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে বহন আবেদনপত্র ভারত-সরকারের কাছে এ i 
বাংলাদেশের বাইরে এই আন্দোলনের প্রধান ঝাটিকাবেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্য। আবেদন 
PARTA বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানকার ব্রাঙ্মণ-পাঁণ্ডতেরাও, বাংলাদেশের 
পণ্ডিতদের মতো, দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ জনসমাজেও বাদী ও 
প্রাতবাদী দুই দলের সংষ্ট হয়েছিল। বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখিত দাক্ষিণাত্যের 
Raw আবেদনপত্রের কথা আগে উল্লেখ করোঁছ। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এই 
ঠা SCE যে-সব আবেদনপত্র পাঠান তার মূল প্রতিপাদ্য 
য় এই :১৯ 

'দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় শাসকরা দেশবাসীর কাছে প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেছিলেন যে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁরা আমাদের হিন্দ 
ধর্মের বহকাল-প্রচলিত ধ্যানধারণায় ও আচার-বিচার-প্রথায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ 
করবেন না। আমাদের ধর্ম ও আমাদের সমাজ ভাল কি মন্দ তা আমরা বিচার করব, 
‘ এবং কিছ; সংস্কার করার প্রয়োজন হলে আমাদের সমাজের কর্ণধাররাই তা করবেন! 
সমাজসংস্কারের সঙ্গে যখন ধর্মসংস্কারও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন 
শাসকদের তার সঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়। হিল্দঃসমাজে বিধবাদের 
পরনার্বিবাহ্‌ প্রচলনের জন্য ব্রিটিশ-সরকার যে আইন খসড়া করেছেন তা শাস্ব্রবিরদ্ধে, 
প্রথাবিরদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ। কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের বলে এতকালের একটি প্রথাকে 
নির্মল করা যায় না। আইনের বলে বলীয়ান হয়ে যাঁরা হিন্দবিধবাদের পনুনার্বিবাহ 


সমাজসংস্কার : বিধবা বিবাহ XS 


দিতে উৎসাহিত হবেন, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে পুুনার্ববাহিতা হলে িধবারা স্বামী- 
হারাবেন, এবং তাঁদের পাত্রকন্যারাও অবৈধতার অপমানের বোঝা আভশপ্তের মতো 
সারাজীবন বহন করবে ।” 


বাংলাদেশেও বাদী ও প্রাতবাদীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হতে থাকে। আইনের 
পান্ডাঁলাপিটি প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ, সিলেক্ট কাঁমাট, তৃতীয় পাঠ প্রভৃতি ধাপ আঁতক্রম 
ক'রে যত অগ্রসর হতে থাকে, আন্দোলনের তরঙ্গও তত উত্তাল হতে থাকে। ১৮৫৬, 
১৯ জানুয়ার আইনের পাণ্ডুলাপ লেন alba কাছে অর্পণ করা হয়, এবং তার 
প্রথম পাঠ ও দ্বিতণয় পাঠও শেষ হয়ে যায়। এই সময় বাংলাদেশ থেকে বধবাববাহের 
প্রাতবাদণরা সংঘবদ্ধ হয়ে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে, 
৩৬,৭৬৩ জন লোকের স্বাক্ষরসহ, ভারত-সরকারের কাছে একটি আবেদনপন্র পাঠান ৷ 
রক্ষণশশল হিন্দ:সমাজের অপ্রাতিদবন্ী নেতা ছিলেন তখন রাজা রাধাকান্ত দেব। বিত্ত 
ও বিদ্যা দুয়েরই গৌরবের জন্য বাংলার হিন্দুসমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
সতরাং প্রায় ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ একটি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করা তাঁর পক্ষে 
খুব কঠিন ব্যাপার ছিল ati ১৮৫৬, ১৭ মার্চ তান যে প্রাতবাদপন্র পাঠান, 
তার মর্ম এই : 

‘ইংরেজদের 'সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিধবাবিবাহ আইন খাপ খায়, কিন্তু আমাদের 
হন্দুসমাজের রশীতনপীতির সঙ্গে তার কোনো সংগতি নেই প্যোরা ১)। 

‘এই আইন শাস্রবিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ। TELA, মনন, মহাভারত প্রভৃতি মহা- 
গ্রন্থে কোথাও বিধবাবিবাহের সমর্থন নেই প্যোরা ৩)। 

‘১৮৩৭ সালে ল’ কমিশনের অন:ঃসন্ধানের সময় দেখা গিয়েছিল যে ইংরেজ 
আইনজ্ঞরাও বিধবাবিবাহ এই কারণে সমর্থন করেনানি। তারপর গত কুঁড়ি বছরের 
মধ্যে হিন্দসমাজের অবস্থার এমন কোনো পারবর্তন হয়ান যে এর মধ্যে বিধবাবিবাহ 
প্রচলনের জন্য নতুন আইন পাশ করবার প্রয়োজন হল। আইন পাশ কারে জনসমাজের 
ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও মতামত পারবর্তন করা যায় না, বরং জোর ক'রে তা 


করতে a ফল বিপরীত হয় (প্যারা 8)!” 
৪৫ য় র স্বাক্ষরকারীর এই প্রাতবাদপত্র ছাড়াও 
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সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা [হন্দজাত l 
কারিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করতেছি তাহাতে মনোযোগ কারতে 


আজ্ঞা হউক। 
a হিন্দজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মতিপরাণাঁদ শাস্তরীনাষদ্ধ।...ষে সকল ব্যান্ত 
দির বৈধ বলিয়া এতদ্বিষ়ক আইন প্রচার প্রার্থনায় আপনাদিগের নিকটে আবেদন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬০ 


কারয়াছেন তাঁহাদগের মত এতদ্দেশীর সমস্ত ধর্ম্মশাল্মসংগ্রহকার ও টাঁকাকারাদগের 
মতের, ও ব্যাখ্যার বিপরাঁত, যেহেতু বিধবাবিবাহ বিধায়ক বচন সকল বাগদন্তা কন্যার 
পছুনর্বার বিবাহ অথবা যুগান্তর বিষয় বলিয়া সদায় সংগ্রহকার ও টাঁকাকারেরা মীমাংসা 
করিয়াছেন। 


দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট হিন্দঃজাতীয় বিধবাবিবাহ এদেশের আচারবিরুদ্ধ। এই ভারত- 
বর্ষের হন্দজাতীয় মানবমণ্ডলনর দেশবিশেষে ভিন্ন ২ বিবয়ে ভিন্ন ২ আচার ব্যবহার 
চালত আছে এবং ভিন্ন ২ প্রদেশের লোকেরা ভিন্ন ২ শান্ত্ানূসারে সে সকল নির্বাহ 
করিয়া থাকেন কিন্তু বিধবাবিবাহ কোনদেশের আচারসিদ্ধ নহে এবং কোনদেশের 
ব্যবস্থাপক শাস্তেও তাহার বাঁধি নাই।... 

তৃতীয়তঃ, িধবাবিবাহবিষয়ক আইন হইলে হিন্দুমণ্ডলণ মধ্যে উত্তরাধিকারী হইবার 
যেরূপ শাস্বীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাহাতে awa ব্যাতরুম হইবে অর্থাৎ বিধবার 
বিবাহ হইলে তাহার AS HAT এদেশের শাস্ত্র ও সদাচারানূসারে জারজ অথবা বেশ্যাপত্র 
ব্যতীত অন্যপ্রকার গণ্য হইবে না, অথচ তাহার সহিত যথার্থ উত্তরাধিকারাদিগকে ধন 
ভাগ করিয়া লইতে হইবে শাস্ত্রে ও লোকাচারে যাহার সাঁহত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নিণাতি 
হয় নাই তাহাকে উত্তরাধিকারী করিতে হইলে এক্ষণে উত্তরাধিকারি নির্ণয়ার্থ যেসকল 
দায়ভাগাঁদ শাস্ত্র ব্যবস্থাপকপুস্তক স্বরূপে রাজা প্রজা উভরপক্ষে পারগৃহণত আছে 
তাহার অনেক অংশ পাঁরবর্তন অথবা নূতন দায়ভাগাঁদি ব্যবস্থাপস্তক সংগ্রহ করিতে 
হইবে। ফলতঃ তাহা না কাঁরলে বিবাদ বিসম্বাদ নিভ্পত্তি সূকঠিন হইয়া উঠিবে ৷... 

চতুর্থতিঃ, বিধবাবিবাহাঁবযয়ক আইন কারিয়া বিধবা-গর্ভজ প্রকে উত্তরাধিকারিমধ্যে 
গণ্য করিলে এদেশের মধ্যে অনেকের বংশলোপ হইবার সম্ভাবনা যেহেতু এদেশে প্রায় 
TOME মাত্রেই মূত্যুসময়ে আপনার পত্নীর প্রাত বংশরক্ষার্থ দত্তকগ্রহণের ATS 
দিয়া থাকেন তাহা শাস্রসম্মতও বটে, যাঁদ বিধবাবিবাহ প্রচালত হয় তাহা হইলে লোভ- 
বশতঃ তাহার এ পত্নী অন্যপুরুষকে বিবাহ করিবে, তাহাতে প্ব-পাতির অন্মমাতক্রমে 
দত্তকগ্রহণ ব্যাহত হইয়া, সুতরাং তাহার বংশলোপ জন্মাইবে। ২ 

পণ্টমতঃ, বিধবাববাহের আইন হইলে অনেক স্ত্রীর A মাত সত্বেও অর্থলোভি 
সাঁপন্ডাঁদর যড়যন্তে ধর্ম্মহানি হইবার সম্ভাবনা ৷... 

IOS, আপনারা প্রজাদিগের হিতার্থ এ আইন সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু 


উপারালীখত কয়েকপ্রকরণ পাঠ করিলে অবশ্য হূদয়ত্গম হইবে যে ইহাতে হিত না হইয়া - 


প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মতঃ ও অর্থতঃ আহতই হইবে ৷... 
LPR যে আপনাদিগকে উপদেশ কার অথবা আপনাদের অভিপ্রায়ে ব্যাঘাত জন্মাই 
SOM যোগ্যতা আমাদের নাই, পিতা-মাতার নিকটে বালকে REA প্রার্থনা করে CELE 


TVS ও VEG হবে তাই নয়, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

বিঃ সপক্ষে, প্রায় একহাজার ব্যন্তির স্বাক্ষরসহ বিদ্যাসাগরের নিজের 
আবেদনপত্র ছাড়াও, বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে আরও অনেকে Toa আবেদনপন্র 
পাঠিয়োছলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এইগুলি : 

SI কৃষনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, দেওয়ান কার্তিকেরচন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী, 
ব্ৰজনাথ মুখার্জি দু্গাচরণ সেন, উমেশচন্দ্র শর্মা মৈত্র এবং কৃষ্ণনগরের আরও অনেক 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাই হট 


সম্ভ্রান্ত (২৬ জনের) ব্যান্তর স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর ১৮$৫)। 

২। কৃষ্ণনগর ও তার পাশ্ববতাঁ অঞ্চলের ব্যক্তিদের ১২৯ স্বাক্ষরসহ. 
আবেদনপত্র (ডিসেম্বর ১৮৫৫)। a 

৩। কলকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র (22 ডিসেম্বর ১৮৫৫)। 

8! বারাসত ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় ৩১৬ জন ব্যন্তির স্বাক্ষরসহ 
আবেদনপত্র (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫)। 

€। কলকাতা শহরের প্রায় ৬৮৫ জন ব্যান্তর স্বাক্ষরসহ আবেদনপন্র। স্বাক্ষর- 
কারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, 
রামনারায়ণ SPAN, অভয়চরণ বস রাজকিষণ মুখার্জি, ভবনাথ সেন, দীননাথ দাস। 

Ul শান্তিপ্ররের জমিদার, তালুকদার, প্রধান গোঁসাই ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের 
(প্রায় ৫৩১ জন) আবেদনপত্র | 

৭। ম্যার্শদাবাদের সাকেল-পণ্ডিত সরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, পণ্ডিত মদনমোহন SPT 
লঙ্কার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২১ ফেব্রুয়ার ১৮৫৬)। 

৮। মেদিনীপুর থেকে রাজনারায়ণ বস; ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আবেদনপত্র 
(২৯ মার্চ ১৮৫৬)। 

৯। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের আধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র (১৫ এপ্রিল 
১৮৫৬)। 

১০। বারাসত ও তার পাম্বাবতা অণ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আর একাট 
আবেদনপত্র (১০ এপ্রল ১৮৫৬)। 

১১। ভিরোজিয়ানদের বা ইয়ংবেষ্গল দলের আবেদনপত্র, প্রায় ৩৭৫ জনের স্বাক্ষর- 


সহ (৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬)। 
SRI চট্টগ্রামের হিন্দুবাসিন্দাদের আবেদনপত্র (১৫ ফেব্রুয়ার ১৮৫৬)। 


আবেদনপন্রগল দেখে মনে হয়, কলকাতা শহরের পরেই বারাসত-কৃষ্ণগর অঞ্চলে 
বিধবাবিবাহের 'পক্ষে আন্দোলন হয়েছিল সবচেয়ে বোঁশ। মোঁদনীপ.র, বর্ধমান, 
iam, বাঁড়া প্রভৃতি অগ্লেও আন্দোলন কম হয়ান। বিধবাববাহের অমর্থক' 
দের মধ্যে বর্ধমানের রাজা ও কৃষনগরের রাজার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের 
মহারাজা মহাতবচাঁদ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহের সপক্ষে দাঁড়িয়ে- 
ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের যে যথেষ্ট শান্তবৃদ্ধি হয়ৌছল, তাতে সন্দেহ 
নেই। বর্ধমানের মহারাজার সমর্থনের কথা উল্লেখ করে WG সাহেবকে এক পরে 
বিদ্যাসাগর {লিখেছিলেন : ‘It is really a matter for নি that 
the first man of Bengal is going to take up the cause.) তখনকার 
বাংলার সমাজে বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত যথেষ্ট ছিল, এবং 

প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জমিদারদের মতামত প্রজাসাধারণকে 


সামাজিক 

প্রভাবিত করত। সেইজন্য বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে এই দুই জমিদার 
সমাজপতি যথেষ্ট শান্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে ইয়ংবেঞ্জাল দলের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি fect 


রাসিককৃষণ মল্লিক, komati মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারাচাঁদ fra প্রমূখ ইয়ং- 
বেঙ্গলের প্রধান মুখপান্ররা ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেছিলেন, বিধবাবিবাহের 


‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬২ 


প্রস্তাবত আইনটি সংশোধন করার জন্য। সংশোধনের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ ক'রে 
তাঁরা লিখেছেন :২ 


It does not lay down what shall constitute valid widow marriage. Such 
definition appears to be absolutely necessary, since widow marriage, 
when it comes to pass, will be a new fact in the Hindu Social System, 
and it may be naturally expected then that diflerent men will employ 
different modes of solemnizing it, and also it may be apprehended 
that such marriages will often be disputed in a Court of Justice. 


বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করা হলেও একাট নার্দঘ্ট পদ্ধাত অন;সারে তা অনুষ্ঠিত 
না হলে, যার যে-ভাবে খ্যাশ বিবাহ করবে এবং তার ফলে 'হিন্দঃসমাজে বিশৃঙ্খলা 
“দেখা দেবে। আদালতের পক্ষেও এক্ষেত্রে কোনটা সংগত ও কোনটা অসংগত তা বিচার 
করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপান্ররা দুটি অঙ্গীকারপত্রে 
দা পার লতার করোছরেন 14 E 
We এই : 


DECLARATION A 
I.., widower or bachelor, and I.. widow or spinster, do hereby jointly 
and severally declare that of our own free will and accord, we have 
solemnized our marriage with each other on this day of.. 
Witness our hands etc 
The above declaration were 
made in the presence of. . 


AGREEMENT B 


I..,having taken..as my wedded wife’ on this day, do hereby bind 
myself not to contract a second marriage during her lifetime, and in 
breach of this engagement on my part, to pay to her the sum of 
Company’s Rupees. .on the date of any second marriage. 


বিবাহের পর ছ’মাসের মধ্যে এই অঙ্গীকারপন্র দুটি রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং 


পান্রপান্রী উভয়েই এই চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। বিবাহিত জীবনে 
যতদিন তাঁরা পরস্পরের প্রাত অনুরাগ ও বিশ্বাসী থাকবেন, ততদিন এই pie বলবৎ 


১ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখা যায় কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৪৪ জন লোকের স্বাক্ষরসহ বিবাহের 
রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রে তাঁরা SA- 
রোধ করোঁছলেন যেন প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনে একটি নতুন ধারা যোগ করা 
হয় এই মর্মে যে, কোনো বিধবাবিবাহ আইনসংগত বলে গণ্য হবে না, যাঁদ না তা 
কোনো সরকারী কর্মচারীর সামনে রোঁজস্ট্রি করা হয় _ for the insertion of a 
Marriage Registration Clause, under which marriages of Hindoo 
Widows in whatsoever manner performed, will be held valid 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ aie 


provided they are registered by the contractin i 

public officials appointed by the Government 5 
. ইযংবে্গল দল ও অন্যান্য যাঁরা ববধবাবিবাহ আইন সংশোধন করার চেষ্টা করে- 
ছিলেন, তাঁদের সামাজিক wit আরও অনেক দুর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাঁরা 
বিধবাববাহ্‌ আইনের ভিতর দিয়ে একটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের আইন পাশ করিয়ে 
নিতে চেয়োছলেন। এই আইন আরও যোল বছর পরে, কেশবচন্দ্র সেনের আমলে 
১৮৭২ সালে Civil Marriage Act, I নামে পাশ হয়েছিল। প্রধানত বাহ্মরাই 
আন্দোলন ক'রে এই আইন পাশ কাঁরয়োছলেন। কিন্তু তার অনেক আগে দেখা যায়, 
িধবাবিবাহ আইনের আন্দোলনের সময় ইয়ংবেঙ্গলের মুখপান্ররা এবং সমাজের অন্যান্য 
আরও প্রগাঁতশশল ব্যান্তরা আইনাটিকে “সিভিল ম্যারেজে'র অনুরূপ একটি আইনে 
পাঁরণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বিধবাববাহ আইন কেবল বিধবা- 
দের পুনর্কিবাহের মধ্যে গশ্ডিবদ্ধ না রেখে, তাকে যে-কোনো স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধীন 
পুরুষ ও নারীর বিবাহের আইনে পাঁরণত করা। নবযুগের বাণিজ্যিক মনোভাব এই 
চুক্তিবদ্ধ বিবাহের মধ্যে প্রাতফলিত। নারী ও পরুষ উভয়েই স্বাধীন, এবং উভয়েই 
স্বেচ্ছায় কয়েকটি শর্ত মেনে নিয়ে, সাক্ষীদের সামনে চু্তিপত্রে স্বাক্ষর কারে বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ১৮৭২ সালের তন আইনে'র বিবাহের মর্ম এই ৷ বিদ্যাসাগর 
বিধবাবিবাহ আইন পাশের সময় এতদূর পর্যন্ত বিবাহসংস্কারের কথা ভেবোঁছিলেন 
বলে মনে হয় না। কিন্তু তার সমসাময়িক ইয়ংবেণগল দল ও অন্যান্য আরও করেন 
এই আন্দোলনের সুযোগে যে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়োছলেন, তা তাঁদের RATE 


অংশোধন-প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। 
রাজনারায়ণ বসু MATA থেকে কয়েকজন ব্যান্তর স্বাক্ষরসহ বিধবাববাহের 


সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে তাতে উল্লেখ করোছলেন : 

due respect and submission beg leave to 
the exclusion of children born of widows 
he forms of wedlock prescribed by the 
ms to the property of their parents as 
etation of the Hindoo Shastras and as 
duction of the custom of marriage of 
y desired on various accounts. 


That your petitioners with 
represent that they consider 
duly married according to t 
Hindoo Religion from all clai 
inconsistent with a true interpr 
a grievous obstacle to the intro 
Hindoo widows, a thing to be highl 


অবশেষে Fy বাদানদুবাদ আবেদন-নিবেদন এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক তর্ক 
পর ১৮৫৫, ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আইনের প্রথম ও 


BS ধারাটি এই : 

ACT XV of 1856, DATED 26th JULY 1856 
tween Hindoos shall be invalid and the 
issue of no such marriage shall be illegitimate by the reason of the 
Woman having been previously married or betrothed to another person, 
Who was dead at the time of such marriage. Any custom and any inter- 


pretation of Hindoo law to the contrary notwithstanding. 

VI. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements 
made on the marriage of a Hindoo female, who has not been pre- 
viously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have 


I. No marriage contracted be 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬৪ 


the same effect, if spoken performed or made on the marriage of a 
Hindoo widow; and no marriage shall be declared invalid on the 
ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable 
to the case of a widow. 


SR দলের মখপাত্ররা ও অন্যান্য যাঁরা বিবাহের রোজস্ট্েশনের জন্য আবেদন 
করেছিলেন, তাঁদের আশা পূর্ণ হল না। HEH সামাতি’ (The Association of 
Friends for the Social Improvement of Bengal) তাঁদের দ্বিতীয় বাৎসাঁরক 
সভার রিপোর্টে এই বিষয়টি উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করেন :২২ 


It is, as it should be, permission law, but unfortunately it prescribes 
neither registration nor any other mode for establishing the validity 
‘of marriage in this land of false accusation, where it is so liable to be 
disputed by interested parties. The Committee cannot therefore help 
Tepeating their convictions that it must be soon followed up by more 
Catholic Marriage Act like that contemplated by the Association on 
the defective Marriage Act (of 1856). 


আইন পাশ হবার পর কাব ঈশ্বরচন্দ্র aS বিদ্রুপ ক'রে একাট কাবিতা রচনা 
করেন : 


শ্রীমান ধীমান, নীতি নিৰ্ম্মাণকারক I 
যাঁরা সবে হতে চান, িধবাতারক॥ 
নতভাবে নিবেদন, aie জনে জনে। 
আইনবৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ? 
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার। 
নাহ হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ॥ 


গঃপ্ত-কাঁবর হীঙ্গতাট লক্ষ্য করার মতো। বাঙাল"চরিত্রের বাক্যবিলাসিতাকে ব্যঙ্গ 
ক'রে তিনি বলেছেন যে কেবল কথাই সার হবে, কাজ হবে না কিছ; ‘মুখে বলা বলা 
নয়, কাজে করা FA! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁর পারিম্কার 
ধারণা ছিল। তাই তিনি “সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ” এই কথা বলে, বিদ্যা- 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাই ২৬৫ ` 


সাগরকে লক্ষ্য করেই মন্তব্য করেছেন, ‘সাগর যদ্যাপ করে সামার লঙ্ঘন, তবে বুঝি 
হতে পারে বিবাহ ঘটন'। i 


সাগরের ঢেউ সীমা লঙ্ঘন না করলেও, বিদ্যাসাগর কথার সীমা লঙ্ঘন করে কাজে 
বিধবাবিবাহ ঘটালেন। ‘মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা'_গস্ত-কবির এই 
ব্যষ্গোন্ডির জবাব দিতে তিনি এাগয়ে এলেন। ‘সাহস কোথায় বল, প্রাতজ্ঞা কোথায়? 
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়'_ গস্ত-কাবর এই অভিযোগ বে মিথ্যা নয়, 
বিদ্যাসাগর, তা জানতেন। প্রতিজ্ঞা তাঁর পর্বতের মতো অটল ছিল, এবং সৎসাহসেরও 
অভাব ছিল না। জুলাই মাসে আইন পাশ হবার পর ছ'মাসের মধ্যে তিনি উদ্যোগী 
হয়ে, কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায়, প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। 

বিধিসম্মত প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্র হলেন খাট;রা গ্রামীনবাসী বিখ্যাত কথক 
রামধন তর্কবাগীশের ocd শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার । শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র 
ছিলেন, এবং ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনা করে 


কালীমতণ oat! বিবাহের দিন স্থির হয় ৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, শকাব্দ ১৭৭৮, সন 
১২৬৩, ২৩ অগ্রহায়ণ বাংলার ও ভারতের সমাজসংদ্কারের হীতহাসে এই দিনা 
স্মরণীয়। ‘সংবাদ প্রভাকর' লেখেন যে ১৫ অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, 
কিন্তু নানা বাধাবিপাত্তিতে ভয় পেয়ে শ্রীশচন্দ্র মনস্থির করতে পারেননি। ২৭ নবেম্বর 
১৮৪৬ ইংরোজ ‘ইংালশম্যান’ পত্রিকায় তাই নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়োছিল। কয়েকদিনের 
মধ্যেই অবশ্য ্রীশচন্দ্র মানসিক দ্বিধাচ্বল্ৰ কাটিয়ে উঠে বিধবাবিবাহের সিদ্ধান্ত করেন। 
{ববাহের দিন স্বভাবতঃই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনার স্টার হয়, এবং 
কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে বহ? লোক বিবাহস্থানে উপস্থিত হন। বিবাহের অননষ্ঠান 
হয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের DRA AIS স্ট্রিটের বাড়তে ৷ ‘তত্ত্ববোধিনী পান্রকা' 
লেখেন যে এই বিবাহের জন্য প্রায় ৮০০ নিমল্নণপন্র মুদ্রিত হয়েছিল। অধ্যাপক- 
ভট্টাচার্যদের জন্য স্বতন্্র নিমন্্রণপত্র সংস্কৃত কবিতায় রচনা করা হয়েছিল। পত্র 


দুখানি এই : 
রাববার আমার বিধবা কন্যার 


অধ্যাপক-ভট্টাচার্যদের জন্য রচিত সংস্কৃত নিমন্দ্ণপত্রাট এই : 
ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরাং পাদ্মিনীপ্রাণকান্তে 
ক্ষণাংশে দিনাকরণাঁদনে শাস্ত্মার্গানুসারী। 


বিধানাৎ পারিণয়নাবিধিভ্তুহীনাত্বজায়াঃ। 
a reat সদাঁস গতৈষ্ম ব-কৃপাপারতল্ত্যা তল্ত্যাৎ ৷ 


অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ ‘সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : 


জগৎকালণর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই TENT পর প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, > 
বাব; রামগোপাল ঘোষ, বাব: রমাপ্রসাদ রায়, বাব দিগন্বর মিন, বাব; প্যারাঁচাঁদ মিন, 
বাব: ARCO বসন, বাব; কালী প্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক প্রভীত অনেক লোক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬৬ 


উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদার্শ লোক 
সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোকসমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, 
সারজন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকা- 
কালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূব্বক তাহাকে 
গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল 
বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পণ্চুভাট প্রীতি কয়েকজন 
ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল কাযা হাট বসাইয়াঁছিল, অন্ঠোনের কিছ'মার বৈলক্ষণ্য: 
হয় নাই। 

পাঠ করেন, তাহার কিছুই রুপান্তর করেন নাই, লক্ষমীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী 
অলঙ্কার সকলই ছল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথান সারে 
'বারষচ্ঠী ঝাঁটাকে' প্রণাম করেন, ও স্রী-আচারদ্থলে উলু উল: ধনী নাকমলা, কানমলা 
“কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁদলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ST করত বাপ?” 
রমণাীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর Sie করিয়াছিলেন। 

এইরংপে উদ্বাহ PATS হইলে আহারের ধূম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয় শত লোক রঙ্গ 
দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গয়া গোল করিয়া ঢোল পটি পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ 


রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পাবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও লক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়া- 
ছিলেন, দম্পাঁতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ হইল, “যেমন হাঁড়ি conta সরা” মিলিল, বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ও তদন:সঙ্গে বিধবার [ববাহসাত্গগণের ভাব-ভাঁঙ্গ দেখিয়া অনেকেই 
তাঁহাদগের সাধুবাদ করিয়াছেন। 

“সংবাদ প্রভাকর' বিধবাবিবাহের বিরোধ ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিবরণের মধ্যে রঙ্গ- 
রসিকতার eter দেখেই তা বোঝা যায়। বিবরণের শেষে আরও স্পষ্ট ভাষায় এই 
বিরোধিতার কথা জানিয়ে “সংবাদ প্রভাকর লেখেন : “পাঠকগণ! আমরা পব্বেই 
লাখয়াছি এবং এক্ষণেও লিখিতোঁছ যে হিন্দ; বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোনক্রমেই 
AMARC বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পাবার বা 
জ্ঞাত BO কেহই উপস্থিত হয় না এবং কন্যার খাড়া কিংবা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই 

Mert করেন নাই, তাঁহার জনন চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে RAI 
হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমান্ 'রাজদ্বারে TORO হইবার 
প্রত্যাশায় এতদ্রুপে তরিকুল পাবিত্র করিলেন...।"২০ 

গদস্ত-কাঁবর বাণগুল খুব তীক্ষণ। এইজন্য পাঁচালিকার দাশরথি রায় তাঁর বিধবা- 
বিবাহ পালাগানে িখোছলেন_ ‘আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত অলপ্পেয়ে, নারীর রোগ 


একরকমের fod! যেমন জনৈক পন্রলেখক ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় লিখোঁছলেন : 
‘সভায় দই সহস্রলোক উপস্থিত ছল যথার্থ বটে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমল্লিত 
রঞ্গদর্শকি। ই'হারা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবাবিবাহ বৈধ বাঁলয়া 
নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; OI ই'হাঁদিগকে তন্মতাবলম্বি বলা যাইতে পারে না। 
ইংরাজগণের বিধবা অথবা সমাধদর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হিন্দ 
গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাইটোলার গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন' 
তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন দোষ আইসে aT... এইভাবে বিরদ্ধবাদীরা তাঁদের পর্ন” 
পত্রিকার ভিতর দিয়ে, অনেকক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষায় পর্যন্ত, ব্যঞ্গবিদ্রপ ও প্রতিবাদ 
করতে থাকেন। ‘সংবাদ ভাস্কর” ‘তত্ত্ববোধিনী AT, 'অরুণোদয়" প্রভৃতি পত্রিকা 


সমাজসংসকার : বিধবাবিবাহ sue 


িধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ ক'রে উদ্‌যোগীদের উৎসাহ বর্ধন করেন। 
কলকাতায় প্রথম বিধবাববাহের অনুষ্ঠানের পরদিন পানিহাট গ্রামে কুলীন কায়স্থ: 
বংশের হরকালণী ঘোষের ভ্রাতা কৃফকালী ঘোষের PGA মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কল- 
কাতার নিমাইচরণ মিত্রের cite ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশবষাঁয়া একটি বিধবা কন্যার 
faa হয়। কন্যার পিতাই কন্যাকে সম্প্রদান করেন। দুদিনে পর পর HATO বিধবা- 
বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ কারে “তত্ববোধিনী পত্রিকা’ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
লেখেন : ২ 
আমরা পরমাহয়াদের সহিত জ্ঞাপন কাঁরতোঁছ যে আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাববাহের 
প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে...উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহা- 
সমারোহ হইয়াছিল। শুভ [বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত 
ভদ্পারবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসন্তান কায়মনোবাক্যে পাঁরশ্রম করিয়া 
Se কৰ্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন উল্লাখত পর্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল, যে 
সকল লোকে সন্দররূপে বসতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটার 
নিকটস্ঘ রাজপথ শকটাদি দ্বারা AIRAS হইয়াছল। বিশেষতঃ হিন্দু 
অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া OT সম্পন্ন করাইয়া- 


বা ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলক্কস্বরপ ও PCMH উৎসেদের হেতু মনে করিয়া 

ইহার উদ্যোগ কর্তা ও উৎসাহ ees নানাপ্রকার অশ্রাব্য কটুকাটব্য 1 
বুদ্ধিমান লোকে এই. পরম কল্যাণকর শখ 

৪72 হইতে লক্ষ্য ক রাহিয়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভ দিন 


বন্ধাবান্ধবের মানসক্ষেত্রে ইহার বাজ 

র র ধবাবিবাহের বিরোধিতা করছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য ক'রে OS 
বোঁধনণ পত্রিকা’ যা মন্তব্য করেন তা এই : বিরূম্ধবাদীরা মনে করেন যে 

ক্রমে ঘোর হওয়াতে ধর্মাচরণ লোপ পেতে আরম্ভ করল, ধর্মশাস্রের বাধিনিষেধও 
বং অধর্মের প্রাধান্য বাড়তে আরম্ভ করল। তাঁরা 


লোকের কাছে অমান্য হয়ে উঠল এ 
তারস্বরে প্রচার করতে লাগলেন যে ভারতবর্ষ থেকে এইবার হিন্দুদের নাম একেবারে 
লোপ পেয়ে যাবে, এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দ;-সংস্কাতির প্রাচীন এতিহ্যগৌরব এইসব 


অধমণচরণের জন্য ম্লান ও FATS হবে। এদের মনোভাব এত বেশি রক্ষণশীল যে 
শাস্রবচনের বাইরে যুক্তি, বিবেক ও বিচারবদ্ধিকে এ'রা স্বীকার করেন না, এবং অন্ধ 
দেশাচার পালনে সমাজের সমূহ ক্ষতি 

ধর্মাভিমানী মহাশয়েরা কেন যে বিধবাবিবাহের কথা 
শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বোঝা যায় না। আসলে ধর্মাধর্মের দিকে তাঁদের HT নেই, 
মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধৰ্ম্ম পালক বালিয়া দম্ভ করেন, 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬৮ 


এমন মঙ্গল বিষয়েও এইপ্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগৈর দুঃখিত হওয়া ও অনাহয়াদ 
প্রকাশ করা কোন ক্রমেই GLE হয় না। দশর্ঘকালের পর শরীরের কোন চিররোগ 
আরোগ্য হইলে ভজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত সেইরূপ দেশপ্রচালিত কোন প্রাচীন 
TANA উৎসেদ দেখিয়া খেদ করা অন্যায়।' অবশেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
তাঁর সহকমাঁদের আন্তরিক সাধ্যবাদ জানিয়ে 'তত্ববোধিন পত্রিকা’ লেখেন : 


এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্রে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, যাহাদগের 
উৎসাহে এই forties সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদিগের অসাধারণ শান্ত ও অতুল্য 
গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহৎ ব্যাপার 
যে ক’এক ব্যান্ড অসামান্য ধাসম্পন্নপ্রসম্মমাত মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সব্বাগ্রগণ্য শ্রীষু্ত 
রস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জাবন সত্তেও ভুলিতে পারব না। তাঁহার 

তায় নাম এই অসাধারণ কীর্ভ'র সহিত মহীতলে চিরকাল জণাবত থাকিবে। এই 
AR সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্য্যন্ত যন স্বাকার 
কারয়াছেন, তাহা আমরা শতবর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাঁহার 
অসাধারণ অধ্যবসায়, আদ্বতীয় ততিক্ষা ও তুলনারহিত ধাঁশত্তিই এই মহৎ ব্যাপার 
সম্পন্ন হইবার প্রাত প্রধান কারণ...তানি এই শুভ সংকল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা 
বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কট[কাটব্য ও উপহাসাদর 
afe জক্ষেপও করেন নাই--তাহার ভুধরসম নিশ্চল স্বভাব কিছ বিচলিত হয় নাই। 
বু যেমন ae উপর পতিত হইয়া আপানই তেজোহান হয়' শরুগণের নিন্দাবাদ ও 
WI সকলও সেইরুপ তাঁহার উপর পাঁতত হইয়া আপনা হু সের তত হইয়াছে। 


িধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক 
EA বৰ্ণনা দিয়েছেন তা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। নিন্দাকে সত্যই বিদ্যাসাগর 


SESH চেষ্টা করেছেন, এমনাকি তাঁরা তাঁর প্রাণসংহারেরও চক্রান্ত করেছিলেন শোনা 
যায়। এই প্রসঙ্গে fromt ' পত্রিকায় ডান্তার অমুল্যচরণ বসু পরে লিখেছিলেন : ** 


নও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভুক্ষেপও করিতেন না। একদিন 
“Ginter, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কালিকাতার কোন বাঁ ধা না সাগরকে 
করিতেছে। বিদ্যাসাগর Tega ভাত a বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ 
মহোদয় মান্িবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত তে হইয়া প্রহরারক্ষিত অট্রালিকায় বিদ্যাসাগরের 


কিয়বক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা কারিলেন। 
লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কারয়া আমার সন্ধানে ফারতেছে ও খণ-জেতেছে। তাই 
আমি ভাবলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি; আমি নিজেই যাই। এখন 
আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লক্জায় 
সকলে মস্তক অবনত কাঁরলেন। 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ ২৬৯ 


এই সময় শোনা যায় বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস তাঁর ALAA রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
বীরাঁসংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্ত নামে এক জেলে-সদ্দারকে কলকাতায় পাঠিয়োছলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যেতেন তখন পথে শ্রীমন্ত সর্বদাই থাকত। বিধবা- 
{বিবাহের অনুষ্ঠান যখন SACHA আরম্ভ হল সেই সময় একাঁদন প্রায় মধ্যরাত্রে 
সংস্কৃত কলেজ থেকে বাসায় ফেরবার সময় feta দেখলেন ঠন্ঠনিয়ার কালীতলায় 
কয়েকজন Ha দলবেধে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। দ্যাট 
দেখে তিনি একেবারেই বিচলিত হলেন না, গলা ঝাড়া দরে শ্রীমন্তকে ডেকে বললেন _ 
'কইরে ছিরে, সঙ্গে আছিস তো? Haro লাঠিয়াল সর্দার শ্রীমন্ত লাঠিসহই তাঁর 
পশ্চাদনূগমন করছিল। সে উত্তর দিল, ‘চল তুমি, আমি ঠিক তোর mie” ব্যাপার 
দেখে HAM বুঝল, বিদ্যাসাগর অসাবধানী নন, TRÉ পরস্তৃত হয়েই তিনি পথে 
ARGA! তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। 

এরকম আরও অনেক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সমাজের কোনো 
মহান্‌ আদর্শের সংগ্রামে বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যারা গোপন চক্রান্ত ও হান ACTIN 
আশ্রয় নেয়, তারা যে কাপর এবং তাদের যে কোনো নিক চরিত্রবল নেই, একথা 
Panag 'জানতেন। তাঁর চারত্রল দিয়ে তানি প্রাতবাদাদের সমস্ত Sere বার্থ 


করেছেন। 
রহ এ ও ৯ ডিসেম্বর পর পর দুটি বিধবাবিবাহের অন্ঠানের পর প্রাত- 


বাদণরা পাঁরজ্কার TAGS পেরেছিলেন যে মুখের কথা, শাস্রবিচার ও কাগজপত্রে লাপ- 
বদ্ধ সরকারী আইনের স্তর থেকে নেমে এসে বিদ্যাসাগর বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আরও 
দূঢ়তর প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধ করা 
বাটি শন পক্ষের কোনো বাধাবঘে ও চক্রান্তে তিনি বে এতটকু বিচলিত হবেন নাঃ 
তা তাঁর শুরা বিলক্ষণ জানতেন। বন্ধবাদ 

তানি উৎসাহ পেয়োছিলেন যথেষ্ট। 'তত্ববোধিনী পত্রিকার’ প্রথম সম্পাদক, তাঁর AR- 
দত্ত, এই সময় এলাহাবাদ থেকে একখান পত্রে 


হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছ। ধ রাহল। আম যে এসময়ে তথায় থাকিয়া 


লিখেছেন :২ 
peta বধবাবিবাহ ও চতুৰ্থ বিধবািবাহ আমার ভেঠতুতো ভাই দংগ নারায়ণ 
র মদনমোহন বসন করেন। এই িধবাববাহ দেওয়াতে 


আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা 


যাইতোছলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র KAT তাঁহার 
দয়া বলিল, wart তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।' মোঁদনীপদুরেও কম 


আন্দোলন হয় নাই। মোঁদনীপ;রের তদানীন্তন ল্তন গবর্ণমেন্ট উীকল হরনারায়ণ দত্ত 
বাঁলয়াছলেন যে 'রাজনারায়ণ বাবদ জানেন না যে তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন” 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ২৭০ 


ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে 
areal দিতে পারি। 

'আম ও সেকেণ্ড মাষ্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে 
সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একাঁদিন নিকটস্থ জঙ্গলে 


তাঁকে লিখোঁছলেন : | 
আপনি অসাধারণ সাহসপযব্বক বিধবাবিবাহের মঞ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন....আপনাকে 
স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকি; বস্তুত আপান আঁত মহাত্মার 
wot করিয়াছেন। এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা প্রকারে আপনার মনে যের্‌প র্লেশ হইতেছে, 
আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না। 
বিধবাবিবাহের সমর্থক ও উৎসাহাদের যে কি প্রবল সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে 
হয়েছে তা রাজনারায়ণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সমাজ থেকে তাঁদের 
পরিবারকে সকলে প্রায় একঘরে ক'রে দিয়েছিল। মোঁদনীপুরের লোকে তাঁর ঘরবাড়ি 
পড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। বোড়ালের লোকজন বলেছিল যে তানি গ্রামে 
এলে তাঁকে ইট-পাটকেল মারবে। যাঁরাই বিধবাবিবাহে উৎসাহ হতেন তাঁরাই এই 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ ২৭১ 


ধরনের নানারকম নির্যাতন ভোগ করতেন। এই ঘটনার প্রায় দশ-এ 

£শবনাথ শাস্ত্রী একটি বিধবাবিবাহ দিয়ে যে নির্যাতন ভোগ করেছিল টানা 
‘তান তাঁর 'আত্মচারতে' লিপিবদ্ধ কারে গেছেন। পান্রী মহালক্ষমী, ঈশানচন্দ্ রায় 
নামে সেকাল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বোন। এই 'বিবাহ্‌ সম্বন্ধে TPT মহাশয় 
{লিখেছেন :২৭ ‘আমি শৈশবাবাঁধ বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবাববাহের পক্ষ...বিবাহ 
স্থির হইলে আম সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গেলাম ৷ তিনি পর্ব 
হইতেই ঈশানকে ও তাহার SAI জানিতেন, এবং যতদুর স্মরণ হয় কিছন কিছু 
অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতোঁছলেন। আমার মুখে মহালক্ষম্রীর সহিত যোগেনের 
বিবাহের সংবাদ পাইয়া তানি আনান্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া 
বিবাহ দিবেন বাঁললেন। বিবাহের দিন স্থির কারিয়া প্রায় দুই তিনজন ভদ্রলোককে 
মাত্র নিমন্ত্রণ কাঁরয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমদ্দয় ব্যয় 
দিলেন, এবং আমার যতদুর স্মরণ হয়, কন্যাকে কিছু foe, গহনা দিলেন। এই 
বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাহাকে 


বিবাহ করতেন, তাঁদের সকলকেই যে কি ভয়ানক সামাজিক নির্যাতন ভোগ করতে 
শাস্ত্রী ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার এই ববরণের মধে) 
তার পরিচয় আছে। লক্ষণীয় হল, আইন পাশ হবার পর ১৮৫৬-৫৭ সালের z 

[িধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ১৮৬৮ 


তাঁর বিধবা বালিকা-বিমাতার পানার্ববাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
খ প্রকাশ ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একখান 
জানিয়ে পত্রোত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন :২% 


উকিল WTA দাস 
করেও প্রথমে ব্যর্থ হন, এবং গভীর দঃ 
চাঠ লেখেন। বেদনা, সহানুভূতি ও সান্তনা 

যেরূপ আন্তাঁরক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন 


আপান আভিপ্রেত বিষয়ের সন্ধির নিমিত্ত 

আপ নত eaen বিষয়ে যেরুপ ব্যাঘাত ঘাটয়াছে তাহার সাবশেষ সমস্ত SAMS 

এব অবশেষে চনত wate cette বলিয়া বাত কারবার নহে। এবিষয়ে আপনি যে 

[পাবি ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আম স্পষ্ট বাবত পারছ, এই VATS 
a অন্তঃকরণ হইতে দুর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক 


ও মনস্তাপ সহসা আপনকার 
নতি সই নিয়ম। সদাভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে AN হইয়া উঠে না। CHAT 


বহ্যাবঘযানি? শকার্ষোর aaia আমি যে অবাধ এই বিষয়ে জানিতে পায়, 
আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা 


z অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল 
Crone বালয়া একেবারে FARCE হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা ও কত উদ্যোগ 
স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠে না। তাহার প্রধান কারণ 


শ্ৰেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত 
করিয়া যতদুর কুতকার্ষা হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান কাঁরতে হয়। এই 


বিষয়ে সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা কাঁরতাম AACA ব্যাঘাত 
ঘটাতেও সেইরূপ কারব...আপনি যেরুপ বিষয়ে AS হইয়াছিলেন আমার বোধে আর 


ATANI ও বাঙালী সমাজ ২৭২ 


কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন 

বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের অন্তরের কথাই এই চিঠির মধ্যে ব্যন্ত করেছেন। "শুভ ও 
শ্রেরস্কর বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহত্র'_এ সত্য তিনি তাঁর নিজের 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেরকম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেরকম 
তাঁর সমকালীন আর কোনো ব্যান্ডর পক্ষে করবার সুযোগ হয়োছিল [কনা সন্দেহ | কিন্তু 
তান জানতেন, সমাজে ভাল কাজ করতে গেলে বাধা অনেক পেতে হয়। যে-কাজ যত 
AM ভাল, সেই কাজের বাধাও তত বেশি ও 'বাচন্র। তাই নিজে কোনো কাজে বিফল 
হলে যেমন তান নিরূংসাহ হতেন না, তেমনি অন্যের ব্যর্থতাতেও সান্কনা ও উৎসাহ 
দিতেন। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে একাজ তাঁকে সবচেয়ে বোশ করতে হয়েছিল। 


১৮৫৬-৫৭ সালে যখন বিধবাবিবাহের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে আন্দোলন হচ্ছিল, 
এবং সেই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, তখন কলকাতার কয়েক মাইল দুরে 
বারাকপনরে সপাহী-বিদ্রোহের আগুন জবলে উঠল, এবং সারা ভারতব্যাপী ধীরে 
ধীরে সেই আগনন ছড়িয়ে পড়ল। সিপাহাী-বিদ্রোহের প্রথম বাহ্য কারণ ছল ধর্মীয় 
(religious) | ধর্মভীরু গোঁড়া Poros বদ্ধমূল ধারণা হয়োছল যে বন্দুকের 
টোটায় নিষিদ্ধ প্রাণীর চাব“ মাশয়ে, এবং তা দাঁতে কাটতে বাধ্য ক'রে, ইংরেজরা তাদের 
ধর্মচ্যুত করার সংকল্প করেছে । আগে থেকেই খ্ঃশস্টান পাদাররা তাঁদের ধর্মান্তরের 
অভিযানের ভিতর দিয়ে এই ধরনের সন্দেহ এদেশের সাধারণের মনে জাগিয়োছলেন। 
তার উপর নতুন ইংরেজিশিক্ষার নীতি, এবং সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজ- 
সংস্কারের GAT এই সন্দেহকে ক্রমে দূঢ় বিশ্বাসে পাঁরণত করতে সাহায্য করে- 
feel রক্ষণশীল ধরমপ্রচারকেরা সন্দেহের এই ধূমায়িত বহিতে ইন্ধন যাগিয়েছিলেন 
সবচেয়ে বোঁশ। বিধবাবিবাহের আন্দোলন ও অনুষ্ঠান এই অপপ্রচারের পথ আরও 
বেশি প্রশস্ত করেছিল । স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পানার্ববাহের প্রথা এদেশের হিন্দ; 
ধমসিম্মত প্রথা নয়, frei খ্স্টানদের প্রথা, একথা ধর্সগোঁড়ারা উচ্চকণ্ঠে প্রচার 
করোছলেন। এই সময় টোটার চার্ব ?সপাহদের মধ্যে বারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিল 
মান্র। মেজর-জেনারেল টাকার (H. T. Tucker) সপাহণ-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ 
সম্বন্ধে লিখোঁছলেন : ২২ 

The natives generally and the native army in particular, have been 
recently strongly impressed, however they came by it, with the idea, 
that it was intended to subvert their religion, and to make the army 
converts to Christianity. ..The recent legislation, so comparatively 
rapid on questions intimately connected with the feelings, and the 
religion of the natives, together with the wholesale changes introduced 
into the system of native education in Bengal. .have been amply suffi- 


cient to dispose the Sepoys for the reception of the strongest impres- 
sions adverse to our rule. 


সৈয়দ আহমদও পিপাহী-বিদ্রোহের কারণ িশ্লেষণ ক'রে এই একই কথা 
বলেছিলেন :০০ 


There is no doubt that all persons, whether intelligent or ignorant, 
respectable or otherwise, believed that the Government was really and 


ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিকরুষণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাদ fra, 
প্যারীটাদ মিত্র প্রমুখের আবেদনপত্রের স্বাক্ষর! সপক্ষে | 
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নবদ্বীপ ভট্টপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতদের আবেদনপত্রের 
স্বাক্ষর । বিপক্ষে ! 


ঠা, 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ ২৭৩ 


sincerely desirous of interfering with the religion and custom of the 
people, converting them all..to Christianity and forcing to adopt 
European manners and habits. This was perhaps the most important 
of all causes of the rebellion. . 


স্বভাবতই িপাহী-বিদ্রোহের ফলে [িধবাবিবাহের সমর্থকরা কিছুদিনের জন্য তাঁদের 
কার্যকলাপ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়োছলেন। সেই সুযোগে বিপক্ষদল এক গুজব 
abies থাকেন যে হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ কারে বিধবাববাহ আইন পাশ করার ফলে 
ইংরেজরা মহাবিপদের জম্মখীন হয়েছেন; সিপাহীরা ক্োধোন্মত্ত হয়ে তাঁদের বিরদ্ধে 
সবন্র বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুধর্মের সুপ্ত শান্তি বিধমারদের চ্বেচ্ছাচারিতায় জাগ্রত 
হয়েছে। রক্ষণশীলদের এই অপপ্রচারের ফলে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, 
এবং সেই সংস্কারীবরোধী উত্তেজনার জোয়ারের বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধবাবিবাহের 
ব্যবস্থা করাও তখন দুরূহ হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু এই কারণে সিপাহী-ীবিদ্রোহের 
বিরদ্ধে বিদ্যাসাগর কোনো আঁভমত প্রকাশ করেছিলেন বলে কিছ; জানা বায়ান। তবে 
বিদ্রোহের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে প্রায় একবছর বিধবাববাহের কোনো TAT 


“কোথাও হয়ান। ১৮৫৭ সালের নবেম্বর-ীডসেম্বর মাসে, সামাজিক অবস্থা কিছুটা 


শান্ত হলে, আবার কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 'তত্ববোধনী aaa এই 
বিবাহের কথা উল্লেখ ক'রে লেখেন : °> 

শ দিবসে এই শৃভকম্মেনর অনুজ্ঠানারম্ভ হইয়া ক্রমে 
ক্রমে ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় কএকটণ বিধবার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তৎপরে কয়েক, 


চেষ্টা যে কেবল বিদ্বেষ ত কবলে কলকাতা রাজধানীতে একটা বিধবার বিবাহ 
য়াছে, z যাঁহারা এতাঁদন লোকের নিকট এই 
অলীক কথা যথার্থ বাঁজয়া প্রচার করিয়া আমোদ ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছেন, 
এক্ষণে তাঁহাঁদগকে বোধ হয় কিছ; অপ্রীতভ হইতে হইবেক। 
প্রথমে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বিধবাঁববাহের অননুষ্ঠান বিশেষ হয়ান, কলকাতা শহরের 
মধ্যেই তা কেন্দ্রীভূত ছিল। ধীরে ধারে কলকাতা শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে TTB একটি 
ক'রে বিধবাবিবাহ ঘটতে লাগল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখলেন : 
কি ও র বিষয়, গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হ:গাল জিলার অন্ত্রপাতা aE AAA 
ন মক ভি গ্রামে দুইটি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা 
নামার কলে ক্রমে পাঁচটণ বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লী গ্রামে রণীত্মত 
বিধবাবিবাহের এই জন্রপাত হইল। অনেকে মনে করিতেন, যাঁদও কলিকাতায় Five 
এবিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোন সম্ভাবত 


নহে। কলকাতার আঁধকাংশ লোক সাশাক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের 
িতকর ব্যাপার প্রচলত হওয়ার আধক 


ংসকার বিমোচন হইয়াছে | এমত স্থলে এর, 
pai পল্লাগ্রামের অধিকাংশ of অজ্ঞানাতামরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং 
lL ং নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এরুপ ব্যাপার হিতকর 
কলিয়া বেধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা আঁত যথাৰ্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় 
বটে কিন্তু fetus আভািবেশপতর্বক পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখলে ইহার went 
বিপরীত লক্ষণ লাক্ষত হয়। এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই স্বাশাক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ 


১৮ . 
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নাই, যদি এতন্দেশীয় সূশিক্ষিতেরা সাহস দেশাহতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গদ্ণের অনুকরণ 
শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতন্দেশের কত শ্রীবৃ্ধি হইত বলা মার আগ 


কুসংস্কারমুন্ড হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। প্রধানত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালণীরা (এবং 
ভারতীয়রাও) ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর মোসাহোবি ও দাসত্ব করতে শিখোঁছলেন। উড্‌স 


ডেস্‌প্যাচ-প্রসৃত য়র বিদ্যা ও ‘ডিগ্রী’ এই মধ্যবিত্ত ‘এলিট’-শ্রেণীকে 
ইংরেজের দাসশ্রেণীতে পরিণত করোছিল। এই অবস্থায় বিধবাবিবাহের মতো সংসকার- 
কর্মের সাফল্য শহরের শিক্ষিত র মধ্যেও সদূরপরাহত হয়ে ওঠা জ্বাভাবিক। 


প্রথম দি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, ‘ইহাতে অগ্রজ 
মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়।' প্রায় প্রত্যেক বিবাহেই এইভাবে তিনি অর্থবায় 
করতেন। ১৮৬৮ সালেও দেখা যায়, শিবনাথ শাস্লীর উদ্যোগে যে বিধবাবিবাহ হয়ে- 
ছিল, তাতে তান অনষ্ঠোনের খরচপর তো দিয়েছিলেনই কন্যাকে কিছ গহনাগাটি 
দিতেও কাপণ্য করেননি। কেবল নম:-নমঃ কারে কোনো বিধবার বিবাহের দায় সারতে 
তার মন উঠত না। যোলকলায় পূর্ণ অন্ঠোনের জন্যই তাঁর আগ্রহ থাকত বেশি, কারণ 
শব সময়েই বিধবা omaha জন্য তিনি বেদনা বোধ করতেন, এবং মনে মনে হয়ত 
ভাবতেন যে, যে-কোনো প্রকারে “ববাহ দিলে পান্রশ মনে ব্যথা পেতে পারে। বিধবা বলে 
সংষ্টি না হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কথাই চিন্তা করতেন সবচেয়ে বেশি৷ এই 
SC TM জন্যই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে কোনো বিধবাবিবাহের TA 
কেনো টন হয়৷ টন নিত তার seek goer een 
সমর্থকদের কাছ থেকে তানি বিবাহের ব্যয়-সংকুলানের জন্য কিছ;-কিছ7 ক'রে অর্থ 
সংগ্রহ করতেন। কেউ কেউ তাঁকে প্রতিমাসে অর্থসাহাষ্য করতেন, আবার এককালীন 
PIR POOR অনেকে | অন্তত ৷এই ধরনের অথ সাহায্যের aeS তানি অনেকের 
কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রবর্তে তাঁদের অনেকের পক্ষেই 
রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে বিদ্যাসাগর মোটা খাণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। 
বিধবাবিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার তাঁকে নিজেকেই বহন করতে হয়েছিল। 


বিদ্যাসাগরের খাণ সম্বন্ধে ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় এই পত্রখানি প্রকাশিত হয় : 


আমাঁদগের দেশের ভট্টাচাণগণ যতই পণ্ডিত হউন না, এক বিষয়ে তাঁহারা সামান্য 
বালক অপেক্ষাও অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করেন। যেখানে সম্পত্তি ও অর্থ লইয়া কথা, 
ST পাঁণ্ডতগণ সেখানে কিছুই বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা 
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কেহই ভারতবর্ধকে অধিক ভালবাসেন না। স্বদেশের ও সমাজের উন্নতির 
অধিক হে করেন নাই কেই কার ডি 
না করিতেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত চেষ্টা তাঁহার নাম চিরকাল জাঁবিত করিয়া রাখত ৷ 
স্বদেশের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে তাঁহার অকৃত্রিম aR আছে, এবং স্বদেশের হিত চেষ্টা 
তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর একজন ভট্টাচার্য মাত্র অর্থ- 
সম্বন্ধে তানি স্বীয় শ্রোণস্থ লোকাঁদগের অপেক্ষা অধিকতর চতুরতা প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাহার শিষ্য যজমান নাই, শ্রাদ্ধের পত্র লইয়াও কখনও হুড়াহাঁড় করেন 
নাই। তথাপি সদুপায়ে নিজ পারশ্রম গুণে তিনি বিস্তর অর্থ উপাল্জন কাঁরয়াছেন। 
কিন্তু সচরাচর ভট্টাচার্যের ন্যায় দারিদ্রমান্র রহিয়াছেন। এ দারিদ্রতা কিসে হইল? ভট্টাচার্য্য 
fe বাব; হইয়াছিলেন? নাকবী ta ও সোর সাম্পেন aglow কি এত অর্থক্ষয় 
করিয়াছেন ? পাঠকবর্গ তাহা ভাবিবেন না। সমাজের উৎকর্ষসাধন তাঁহার যে একমাত্র ব্রত, 
তাহাতেই তানি কেবল যে সব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এমন নহে, খণে বিব্রত হইয়াছেন। 
বিধবাবিবাহের জন্য একফণ্ড হয়। অনেকে চাঁদা দিবেন স্বীকার কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু 
বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য স্বভাবসলভ শৈিল্যহেতু কাহাকে AAS করেন নাই। অনেকের 
নিকটে বিস্তর চাঁদা করা হয়, শেষে প্রায় আদায় হইল AT! হীতিমধ্যে প্রায় ৬০টি বিধবা- 
বিবাহ দিতে ৮৭,০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ সিংহ প্রভৃতি কয়েক 
. জন স্বদেশ হিতৈষা সাহায্য করেন এইমাত্র । ইহাতে প্রায় ৪২,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। 
© বিদ্যাসাগর ভাঁবয়াছলেন, অন্য অন্য সকলে এই প্রকার সাহায্য কারবেন। কিন্তু চাঁদা- 
পুস্তকে স্বাক্ষর BAM টাকা না দেওয়া অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এস্থলেও 
তাহার কাধ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ৩৫,০০০ টাকা খণগ্রস্ত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার 
প্রীতবৎসর ৫০০০. টাকা করিয়া সুদ দিতে হইতেছে। তাঁহার যাহা ছিল, এবং যাহা 
উপাজ্জন করতেছেন, সে সমুদায়, গিয়াছে ও যাইতেছে। সাধারণের উপকার করিতে 
গিয়া তাঁহার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিধবাবিবাহের জন্য ফণ্ড কর৷ উচিত ছিল কি নাঃ 
সে বিবেচনায় এক্ষণে প্রয়োজন রাখে না। কাচ দ্বারা আবৃত বৃক্ষ কখন সতেজ হয় না। 
তথাপি মগ্নপ্রায় লোককে নির্ব্ববদ্ধিতার জন্য ভর্খসনা না করিয়া অগ্রে জল হইতে 
উত্তোলন করাই Clow! বিদ্যাসাগরের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য কোন্‌ বান্ত অস্বীকার কাঁর- 
বেন? তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানরাগের অপলাপ করা কাহার সাধ্য? এমত ব্যান্তকে কি 


হস্ত-পদ বন্ধন BAM মহাজনাদিগের হস্তে সমর্পণ করা উঁচত 8... 
-সোমপ্রকাশ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪, ২৭ সংখ্যা 


এই পত্রের উত্তরে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেন : 'পন্রপ্রেরকের ন্যায় 


আমরাও অনুরোধ করিতেছি, চাঁদার স্বাক্ষরকারীদিগের ত কথাই নাই, অর্ক = 
র্গাগর বধ N ed 


বিদ্যেরাও অগ্রসর হইয়া বিদ্যাসাগরকে খণদায় হইতে উদ্ধার FAA! বি 
বিবাহ ফণ্ডের টাকা লইয়া বাব্াগাঁর করিয়া উড়াইয়া দেন নাই, RS 
সাধনাথি বায় করিয়াছেন ।' pe 

অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুদের খাণ পারশোধের তাগিদে for রাঁতিম 
হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ডান্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (HCA 
পাধ্যায়ের fore) তাঁকে খণ শোধের তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলে, তিনি, 


তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | পন্রোস্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন Ke 


আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা করিয়া দৌখলাম কিন্তু তোমার কাগজ 


3৮৮5 ১৮75 a See 


এমন পথ দেখিতোঁছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত 
তোমার কাগজ লই নাই। বধবাবিবাহের ব্যয় নির্বহার্থে লইয়াছলাম, কেবল তোমার 
নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এসকল কাগজ এই ভরসায় 
লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার কারয়াছেন তদ্দ্বারা 
অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যান্তই Geiss সাহায্য- 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭৬ 


দানে পরাত্ম,খ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এবিষয়ের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে 
vt হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পাঁড়য়াছি। সেই সকল ale 
অঞ্গীকার প্রাতপালন করিলে আমাকে এরুপ সঙ্কটে পাঁড়তে হইত না। কেহ মাসিক 
কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরুপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার কাঁরয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য 
ব্যন্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালগনের T- 
মাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্ঘ এপর্যান্ত দেও নাই, এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রাহত 
করিয়াছ। এইরুপে আয়ের অনেক খব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বায় পব্বণপেক্ষা 
অধিক হইয়া উঠয়াছে, সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে খণ হইয়াছে তাহার সহসা পরি- 
শোধ করা কঠিন হইয়া পাঁড়য়াছে। যাহা হউক আমি এই খণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা 
দোঁখতোছ। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন RRA বিক্রয় কাঁরয়াও 
পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে 
তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের 
লোক এত অসার ও অপদার্থ বলয়া aa জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই 
আগি সাহস করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত 
করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশাহতৈষী সৎকম্মেণৎসাহণ মহাশয়াদগের বাক্যে বিশ্বাস 
করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পাঁড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও, 
এবষয়ের সংবাদ লয়েন না।... 


এই পন্রখানির মধ্যে যে নৈরাশ্য ও বিরক্তির সুর ফুটে উঠেছে তা সত্যই খুব করুণ। 
বিরোধীদলের নানারকমের হন অপপ্রচারে তান আঁতণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তার উপর 
পরিচিত বন্ধ্বাল্ধব ও জমর্থকগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রাত- 
ails দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁরা একে-একে সময় ও সুযোগ বুঝে, এবং 
র কোনো জাগতিক ক্বার্থীসাদ্ধির সম্ভাবনা না দেখে, তাঁর RAI ত্যাগ FA- 

৷ তার জন্য তান যে কতখানি আর্থক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
আধ দগণচরণের কাছে চাঁঠতেই ব্যন্ত হয়েছে। এমনাক দরগ্গচরণকেও তিনি রেহাই 
শন বন্ধ; হলেও এবং পাওনা টাকার তাগিদ দেওয়া সত্তেও, তিনি স্পষ্টভাষায় 
সন নার না তুমিও মানিক ও এককালীন TAIT 
র কর। এ নের ese দিয়াছ, অবাশল্টার্ধ এ. পর্য্যন্ত দেও নাই, এবং 
iaia হইল মাসিক দান রহিত steamer তারপর গভাঁর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি 
বলেছেন যে দেশের লোক “এত অসার ও অপদার্থ, জানলে তান বিধবাবিবাহের ব্যাপারে 
এইভাবে অগ্রসর হতেন না, বিবাহের আইন প্রচার পর্যন্ত এঁগয়েই ক্ষান্ত হতেন। 
অবশেষে বলেছেন যে 'দেশাহতৈষণ’ ও ‘সৎকম্মেশংসাহণী’ মহাশয়দের কথায় বিশ্বাস 
ক'রে ধনেপ্রাণে মারা পড়লাম খণ পাঁরশোধের কোনো উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত 


বিডনের (Cecil Beadon) সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর feat আলাপ-আলোচনা হয়ে- 
ছিল। প্রোসডোন্স কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ খালি হতে বিডন তাঁকে 'জানিয়ে- 
ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দাবি 
ছিল ইয়োরোপাঁয় অধ্যাপকদের সমান পদমর্যাদা ও বেতন, যা সরকারের পক্ষে মেনে 
নেওয়া সম্ভব হয়নি। অতএব শেষ পর্যন্ত চাকার করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে আর সম্ভব 
হয়ে উঠেনি। দগরণচরণবাঝুকে তিনি লিখেছিলেন, “অন্য উপায়ে তাহা না কাঁরতে 
পারি, অবশেষে আপন সব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ কাঁরব, তাহার কোন সন্দেহ 


সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ ২৭৭ 


নাই ৷’ তাই তান করেছিলেন, নিজের লেখা বইপন্রের আয় থেকে বিধবাবিবাহের খণ 
শোধ করেছিলেন। 
কেবল যে তাঁর বন্ধ-বান্ধবই তাঁকে প্রতারণা করেছেন তাই নয়, যাঁরা বিধবাবিবাহ 
করেছেন তাঁদের মধ্যেও প্রবণ্ণকের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর সাহায্য নিয়ে যাঁরা বিধবা- 
বাহ করেছেন, দেখা গেছে তাঁদের অনেকেই বিধবাবিবাহ উপলক্ষ ক'রে বহুবিবাহ 
করেছেন মান্র। অর্থাৎ একাধিক বিবাহ করার লোভে অনেকে afew বিধবাবিবাহ 
করতে রাজী হতেন, এবং তার জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও নিতেন বিদ্যাসাগরের 
কাছ থেকে। এই প্রবণ্চনা বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পান্রকে দিয়ে AFATA 
অঞ্গণকারপন্র {লিখিয়ে সই কারিয়ে নিতেন। এই অঙ্গীকারপ্রে পান্রীকে সম্বোধন ক'রে 
পাত্র লিখে দিতেন : 
বিধবাবিবাহ শাস্তস্মত ও আইনসঙ্গত কৰ্ম্ম জানিয়া আম স্বেচ্ছাপব্বকি TTT 
বিধান অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ কারলাম, অদ্যাবাধ আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে, আমি তোমার পাত হইলাম। আম 
ধম্মপ্রিমাণ প্রাতজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম্ম পালন কাঁরব, অর্থাৎ তোমার 
যাবজ্জীবন সাধ্যাননসারে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাঁখব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন ও অনাদর 
প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার কারতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ 
১. করিব না। যাঁদ easiest অধীন বা অন্যদীয় অসৎ পরামর্শের বশবত্তা হইয়া অথবা 
{/ অন্য কোন কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভারযযাল্তর পারিগ্রহ কার, তাহা হইলে তোমাকে 
আধিবেদনিকস্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি 
অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরন্ত হইয়া আমার সহবাসে ইচ্ছা 
না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে । তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাঁদ' বায় 
fa নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ৯০১ টাকা করিয়া 
দিব ।...আমি অবর্তমানে তুমি ও তোমার প্রত্রকন্যারা প্রচলিত শাস্ত্রান্দসারে আমার 
পৈতৃক ও স্বাঙ্জিতি যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক 
হইতে পারবে না। আর যদি তোমাকে বা তোমার পত্রকন্যাঁদগকে বঞ্চনা করিবার আঁভ- 
প্রায়ে বিনিয়োগ পর্রাদর দ্বারাই আমার বিষয়ের অন্যকোন ব্যবস্থা কারি, তাহা বাতিল 
ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে PHVA, APA শরীরে ও স্বচ্ছন্দমনে এই এক্‌রার- 
পত্র লিখিয়া দিলাম। 


একটাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই চুক্তিপত্র লেখা হতো এবং তাতে চারজন সম্ভ্রান্ত 
লোকের স্বাক্ষর থাকত। বিধবাববাহ আইনপাশের সময় রাঁসককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ 
শিকদার, প্যারীচাঁদ মিন প্রমুখ ইয়ংবে্গলের মুখপান্ররা, এবং কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও তাঁর 
আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারারা বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা যে 
কতখানি তাঁদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক তা বিদ্যাসাগর নিজেও মনে হয় বিধবাবিবাহের 
অভিজ্ঞতা থেকে পরে বুঝতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহের সাফল্যের জন্য যে অঙ্গী- 
কারপন্র রচনা করতে তানি নিজে বাধ্য হয়েছিলেন, ইয়ংবেষ্গল দলের প্রস্তাবিত রেজি- 
স্ট্রেশনের সঙ্গে, অথবা ১৮৭২ সালের ৩ আইনের (Civil Marriage Act) সঙ্গে, 
তার মূল ভাবগত বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। এমন কি, স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট 
হলে ‘বিবাহিতা sat ‘স্থানান্তরে’ থাকতে পারবে, তাঁর রচিত চুন্তিপত্রের এই Visa 
মধ্যে শববাহবিচ্ছেদের" (Divorce) পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে দেখা যায়। বিবাহের 
রেজিস্ট্রেশনে বা লিখিত চুক্তিবন্ধতায় তাঁর কোনো আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। 
তাঁর ইচ্ছা ছিল, িন্দুশাস্তরসম্মত অন[্ঠানটিকে যতদুর সম্ভব বজায় রেখে, বিবাহ- 
বন্ধনকে আধদনিক plea শর্তে আবদ্ধ করা। তিনি পাঁরিচ্কার বুঝোছিলেন যে T- 
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দের মধ্যে বহ্াববাহপ্রথা প্রচলিত থাকা পর্যন্ত বিধবাঁববাহের সামাজিক সার্থকতা 
বিশেষ থাকবে না, এবং বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে কাপুরুষ eaves বহুবিবাহ 
করবে । “সবিল ম্যারেজ ume” বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে তিনি aa খুশি 
হয়েছিলেন, এবং সেকথা অনেকের কাছে প্রকাশও করেছিলেন। % শেষজীবনে, ৩ আইন 
সংশোধন ক'রে হিন্দ বধবাবিবাহকে তার অন্তভুত্তি করা যায় কিনা, তার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টাও করেছিলেন | Ferg তখন তাঁর নিজের আর কোনো কর্তা ছিল না, রোগ- 
শয্যায় শুয়ে তিনি মৃত্যুর দিন গুণাছিলেন। তবু এই সময় তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, 
আনন্দমোহন বসন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ৩ আইন 
সংশোধন ক'রে ব্রা্মীববাহের সঙ্গে হিন্দুবিবাহেরও দাম্পত্যবল্ধন দৃঢ় করবার জন! 
এবং বহযীববাহের বদলে হিন্দ:সমাজে একাঁববাহের বিধান প্রবর্তনের জন্য। কিন্তু তাঁর 
সেই ইচ্ছা তাঁর জীবদ্দশায়, এবং তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও পূর্ণ হয়নি। সাম্প্রতিক 
“হন্দকোড আইনে’ তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলা চলে। 

পাত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সহোদর শস্ভুচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর লিখে- 
ছিলেন: বিধবা বাহ প্রবর্তন আমার জাঁবনের সন্ধান eT, জুনে ইহা অপ 
আর কোনও সংকর্ম্ম কারতে পারব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সব্ব্বস্বান্ত 
হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাজ্মুখ AIT? একথা যে কতখানি 
সত্য তা বিদ্যাসাগরের জশবন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। সত্যই বিধবাববাহকে 
‘তান তাঁর জীবনের 'সব্ব্রধান সংকম্ম” বলে মনে করতেন এবং তার জন্য শেষ পর্যন্ত 
“সব্বর্বান্তও' হয়োছলেন। আবশ্যক হলে 'প্রাণান্ত স্বীকারেও? যে তানি ANA 
ছিলেন না তা তাঁর বিধবাববাহের পদ্ধাত সংস্কারের শেষ চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়। 
বহদাববাহপ্রথা রহিত না হলে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক কর্তব্যবোধের সঙ্গে 
সামাজিক দায়িত্ববোধ এদেশের লোকের মনে না জাগলে, কেবল আইনের জোরে যে 
বিধবাবিবাহ সার্থক হবে না, তা তান জীবনসন্ধ্যয় উপলব্ধি করোছিলেন। তাই মৃত্যু- 
শষ্যাতেও তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী তরুণ সমাজকমাঁদের তিনি অনুরোধ PA- 
ছিলেন, এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আবিরাম' সংগ্রাম করতে 


Sb | সমাজসংস্কার : ate 


সামাজিক প্রথার মূল উপড়ে ফেলা যে কত E, তা সংস্কারকমারা তাঁদের সমাজ- 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, 
যে-কোনো জাতির সংস্কৃতি নানারকমের সামাজিক প্রথার একটি বিশিষ্ট সন্নিবেশ 
বা “প্যাটার্ন” ছাড়া কিছু নয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পকের গভীরতার 
কথা উল্লেখ ক'রে একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন : > “A culture is always 
an organization of customs. A custom is habit (i. e. a learned 
reaction) which is socially learned, socially shared, and socially 


transmitted.’ 


প্রথা মান্রই বদ্ধমূল, এবং মনের সুগভীর স্তর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত | আধকাংশ 
প্রথাই দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে এইজন্য যে, সেই প্রথান্‌গত জনগোষ্ঠীর ধারণা, প্রথা- 
পালনের উপর তাদের ব্যান্তগত ও গোম্ঠীগত কল্যাণ নির্ভরশীল । তাই প্রথা সহজে 
জনমানস থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। অথচ শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ও নৈতিক আন্দোলনের 
উপর SS ক'রে এই সব প্রথার ক্রমাবলোপ প্রত্যাশা করলে, তা অল্পকালের মধ্যে 
সফল হবারও সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত তার সাফল্য দীর্ঘকালসাপেক্ষ হয়! কিল্তু 
সাধারণের শুভবুদ্ধির ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর ক'রে কালক্ষেগ করা যায় না। 
সেক্ষেত্রে সেই প্রথার সংস্কারের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের সাহায্য নেবার প্রয়োজন RA 
িধবাববাহ প্রবর্তন ও বহীববাহপ্রথা নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগর তাই রাষ্ট্রীয় 
বিধানের সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন। যাঁরা সামাজিক প্রথায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় 
বলে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদের AVR মল্থরনীতিতে বিদ্যাসাগর কোনোদিন সায় 
দেননি। আইনের সাহায্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য এই কারণে তান প্রথম থেকেই 
চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে তান বহু- - 
{ববাহপ্রথা রাহত করার জন্য ভারত-সরকারের কাছে আইন-প্রণয়নের আবশ্যকতা 
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জানিয়ে আবেদন করেন। পরে একাধিকবার আবেদন ও আন্দোলন করেছেন, কিন্তু IZ 
বিবাহের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তাঁর সব আবেদন ও আন্দোলন ব্যর্থ হয়। 
বহ্দীববাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের ইতিহাস বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বহ বিবাহ পুস্তকের 
(১৮৭১) “বজ্ঞাপনে’ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তান লিখেছেন, প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর 
aoe, শ্রীযুন্ত বাবু কিশোরাঁচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সভা 
হইতে ভারতবধাঁয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। ১৮৫৪, ১৫ 
ডিসেম্বর িশোরাচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের ভবনে 'সমাজোননাতিবিধাঁয়নী ARN 
সামাত' নামে এক সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপাঁতি ছিলেন, 
এবং সম্পাদক ছিলেন ?িশোরাঁচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। এই সভার পক্ষ থেকেই 
1কশোরাচাঁদ মিত্র বহ্যাববাহপ্রথা নিবারণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৫ 
সালের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম একটি আবেদনপত্র পাঠান।২ সরকারী আইন-প্রণয়নের 
দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত এই সময় থেকে হয়। কিন্তু তার 
অনেক আগে দেখা বায়, পন্রপান্রকার আলোচনার ভিতর Trea বহ:বিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে 
জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রধানত, ১৮৪২ সালে প্রকাশিত “বিদ্যাদর্শ'ন' 
পত্ৰিকাই এই চেষ্টা করোছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পরি- 
চালক।* মনে হয়, তাঁরই উদ্‌যোগে বহনবিবাহের বিরুদ্ধে এই জনমত গঠনের চেষ্টা 
হয়োছল। 

কৌলীন্যপ্রথা ও বহযুববাহের পক্ষে সনাতনপল্থনদের Aled অসারতা প্রমাণ ক'রে 
শবদ্যাদর্শন" পত্রিকা কুলীনদের সম্বোধন ক'রে লেখেন :৪ 


হে কুলীন ভ্রাতাগণ, Tie এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপচবর্বক আপনাদিগের বিরোধে, সাক্ষ্য 
প্রদান কারতেছে, তথাচ আপনারা যে ক গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদবশতঃ এই দুশ্চারত্রকে 
পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারাদগের পক্ষে নিতান্ত TA | 
যদি বলেন বল্লালসেন এই Tilers প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লাল- 
সেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশশল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি goatee ছিলেন, 
অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বার্ত হইয়া ঈশবরহূত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা 
কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে? অবশেষে আপনারাদগকে এক অনুরোধ কারিয়া নিরদ্ত হই, 
অর্থাৎ OR যাত্রাকালীন সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে একবার ঈষৎ 
কটাক্ষপবর্বক দৃষ্টি কারবেন, যে অপর দ্বারে ক আশ্চর্য্য পাপের নত্য হইতেছে। 


এই রচনার মধ্যে যে কঠোর য্যান্তবাদশীর সুর ধ্বানত হয়ে উঠেছে, তা অক্ষয়কুমার 
দত্তের ছাড়া আর অন্য কারও বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরও তাঁর 'বহদাববাহ” পুস্তকে 
বল্লালসেনের কুলকৌলীন্য প্রতিষ্ঠার এঁতহাসিক আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু 
অক্ষয়কুমার এখানে প্রথাঁটকে বিচার করেছেন বিশুদ্ধ য্যান্তর দিক থেকে। তিনি 
কুলীনদের বলেছেন যে য্যান্ত ও শাস্ত্র দুই-ই বহবিবাহাবরোধী এবং বল্লালসেন TA- 
কোনো সাধারণ মানুষের মতো ‘একজন ভ্রমশীল wa ছিলেন। সুতরাং Ale ও 
aid বিসজন দিয়ে বল্লালের পশ্চাদ্ধাবন করা কুলীনদের পক্ষে অর্থহীন। 

এর পর “বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকার “চঠিপন্র* স্তম্ভে বহুবিবাহ ও কৌলান্যপ্রথা সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়।« অনেকে কোলী ন্যপ্রথার বিষময় সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে পত্র 
লেখেন। অধিকাংশ পন্রলেখকই পল্লীবাসী। একজন লেখেন : 'কুলীনাঁদগের আচরণ 
বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তি মাত্রেরে বিদিত আছে। যে অবাধ এই ঘৃণিত কার্য্যের 
প্রচলন হইয়াছে, তদবাঁধি SRO, WII, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুচ্কর্মের 


০৬০ 


. এবং যখন তার বিল্যাপ্তি একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে, তখন 
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বৃদ্ধ হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সব্বদাই নগর মধ্যে 
বসাঁত করেন, পল্লাগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্য সমাজে যাহারা 
কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহারাদগের অহঙ্কার দখলে বোধ হয় তাঁহারাই 
বল্লালসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পাঁরনরাণার্থ 
মহাশয়কে যত্রশীল দেখিয়া আম আতিশয় STS হইলাম। এইক্ষণে নিতান্ত মনে 
প্রার্থনা কারি, জগদইশ্বর মহাশয়কে আঁচরাৎ FORT FHA! পান্রিকার এই সংখ্যায় 
‘অধিবেদন’ নামে সম্পাদকাঁয় প্রবন্ধে শবদ্যাদশনি' লেখেন : 
কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধ, এক বিদ্যার অনুশীলন অপর রাজার শাসন দ্বারা সম্পন্ন 
হইতে পারে, তাহার মধ্যে জ্ঞানের উপদেশ অনেক বিষয়ে নিষ্ফল হয়, এবং অধিককালের 
প্রয়োজন করে, যেহেতু এক দেশীয় সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কোন কুসংস্কারের 
মোচন করিতে: হইলে তৎস্থানের প্রত্যেক বা প্রায় সকল লোকের ATT আবশ্যক হয়, 


যাহা স্ব করা অতি কঠিন হয়, এবং বহুদিনের অপেক্ষা করে। এ প্রযুন্ত সংশীল 
রাজারা ATE মধ্যে কুকর্ম প্রাদুর্ভাব সহ্য কারতে না পারিয়া রাজানিরমের দ্বারা তাহার 
উচ্ছে। কায়া এাকেম। আমরা সকল অপেক্ষা শেষোন্ত উপায়কে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করলাম, 
এবং শাসনকন্তণাদগকে Fist AIG অনুরোধ কাঁরতে চেম্টিত হইলাম। 


কোনো সামাজিক প্রথা প্রধানত FAM যখন TPA Institution-9 পারণত হয়, 
যে রাজানয়মের দ্বারাই তার 


উচ্ছেদসাধন প্রয়োজন হয়, একথা আমরা আগে বলোছি। সাধারণের শন্ভব্াদ্ধর 


FO ey উদ ভর 'কারে, সেই কুপ্রধাজনিত সামাজিক অকল্যাণ ও অবনতির 
অবসান হবে দূর ভবিষ্যতে একাদন, একথা ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না কোনো 


করতে Sido হনান। কিন্তু ১৮৫৫ সাল থেকে এ-চেষ্টা নিয়মিতভাবে আরম্ভ হবার 
এই আন্দোলন ও আলোচনা উল্লেখযোগ্য | 


আগে, ১৮৪২ সালে “বিদ্যাদর্শন’ পত্রিকার 

বহযীববাহ-নিবারণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নের এবং সরকারী হস্তক্ষেপের আবশ্যক- 

তার কথা তাঁরাই প্রথম প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের FATTY. ও অন্যতম সহযোগী 
বহরাববাহ-নিবারণ আন্দোলনের প্রধান 


অক্ষয়কুমার 
তাঁদের আবেদনপত্র পাঠান, এবং È বছরের 
সাগরও ভারত সরকারের কাছে [লাখিত আবেদন জানান। বিদ্যাসাগরের এই আবেদন- 
রকারী ছিলেন। এই আবেদনপত্রের পরে 


৭ ফেব্রুয়ারি জে. পি. mè এ বিষয়ে একটি i 
শ্রুতি দেন। রমাপ্রসাদ রায়, গ্রযান্ট্রে সহযোগিতায়, রন, 


‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৮২ 


িধবাববাহ আইন এবং দিপাহী-বিদ্রোহের জন্য এই সময় তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। 
এই বিষয় উল্লেখ করে বাংলা-সরকার পরে ভারত-সরকারের কাছে লেখেন :* 


3. This petition of the Maharajah’s..was followed by no less than 
127 others of the same tenor, very numerously signed, from all parts 
of Bengal, and one from Beneras. These, together with one petition 
from certain inhabitants of Calcutta and its vicinity, in defence of 
Hindu Polygamy (রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাতবাদপন্র)- - were all ordered by 
the Council to be printed; and, on the 7th February 1857, Mr. (now 

+ Sir J. P.) Grant, then a Member of the Supreme Government, promised 
very shortly to introduce a Bill on the Subject. 

4. It is known that a Draft Bill was prepared by the Late Baboo 
Ramaprosad Roy, in communication with Sir J. P. Grant, and that 
it was about to be introduced into the Council, when the Mutiny of 
the Bengal Native Army, and the events which followed, put a stop 
for a time to further action in the matter. Endeavour has been made 
to obtain a copy of Baboo Ramaprosad’s Bill, but without success. 


রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহন রায়ের পনর) বহববাহ-নবর্তক আইনের জন্য যে বিলটি 
রচনা করোছলেন, তার কোনো ‘Sie? পাওয়া যায়নি ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর Ie 
বিবাহ” প.ুস্তকে রমাপ্রসাদ রায়ের এই প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ কারে লিখেছেন : 
“লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রম্প্রসাদ রায় মহাশয়, এই: সময়ে এই কুৎসিত প্রথার 
নিবারণাবষয়ে যেরূপ যত্ববান হইয়াছিলেন, এবং নিরাতিশয় উৎসাহসহকারে অশেষ 
প্রকারে যের্‌প পরিশ্রম কারয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধ্ববাদ প্রদান করিতে 
ZAV ১৮৫৭ সালে িপাহণ-বিদ্রোহের গোলযোগের মধ্যে বহনাববাহের আন্দোলন 
সাময়িকভাবে িছুকালের জন্য চাপা পড়ে যায়। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে 
দর্গচরণ নন্দা, ভগবতণচরণ মাল্লীক, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক এবং আরও প্রা ১৫৮০ 
জন হিন্দ বাংলাদেশ থেকে ভারত-সরকারের কাছে বহযাবাহীনবারণ আইন প্রণয়নের 
জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনপত্র তাঁরা লেখেন :* 


ng that the almost 
st an usage which 
women to a far 


Your Memorialists have ample grounds for believi 
unanimous feeling of the Native community is again: 
has destroyed the domestic happiness of Hindoo 
greater extent than the doom of perpetual widowhood. . 3 

Your Memorialists, therefore, are of opinion that moiy ae “of 
lightened policy. .equally demand an abrogation by 07771 
polygamy, and for this your Memorialists most earnestly pray. 


বিদ্যাসাগর তাঁর RIL পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে ১৮৬৩ সালের সিজন 
কথা উল্লেখ, করেননি? 'রমাপ্রসাদ রায়ের চেষ্টার কথা: উল্লেখ করে তিন লিখেছেন ? 
ব্যবস্থাপক সমাজ. বহযাববাহানিবারণণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্প্ণ 
আশ্বাস জন্মিয়াছিল। Ferg. cmd সময়ে রাজাবদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপণরদষেরা, 
বিদ্রোহনিবারণাবষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; AZ রণাবিষয়ে আর তাঁহাদের 
মনোযোগ দিবার অবকাশ রাহল না। এই সময় বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ 
বহীববাহ নিবারণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহণ ও BANAT হন, এবং 


o 
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কাছে কৌন্দিলে উপস্থিত করবার জন্য এবিষয়ে একটি খসড়াীবল পেশ করেন - 
‘to regulate the plurality of marriages between Hindoos in British 
India’, এই খসড়া-বিলাট (ইংরোজ) বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বহুবিবাহ’ প:স্তকের 
'পারশিষ্টে' মুদ্রিত করেছেন। 

১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ার FRA মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় ও অন্যান্য কয়েকজন 
সম্ভ্রান্ত ব্যান্তর স্বাক্ষরসহ একাট আবেদনপত্র বাংলার ছোটলাটের কাছে পাঠানো হয়। 
এই আবেদনপত্রের শেষে লেখা হয় :* ‘It is the fervent hope and prayer of 
your Petitioners that, before your Honour laid down the respon- 
sibilities of your high Office, Your Honour might signalise’ the 
close of your long and successful career by emancipating the 
females of Bengal from the pains, cruelties and attendant crimes 
of the debasing custom of polygamy.’! > ফেব্রুয়ারি আবেদনপত্র পাঠানোর 
পর, ১৯ মার্চ সোমবার, বিকেল পাঁচটায় ছোটলাট সিসিল বিডনের কাছে এ'রা 
ডেগদটেশনে উপস্থিত হন : রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, সারদাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ 
মল্লিক, রাজেন্দ্র দত্ত, নরাসংহ দত্ত, কালিদাস দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কৃষ্ণাকশোর ঘোষ, 
জগদানন্দ মুখার্জি, দ্বারকানাথ মিত্র, দ্বারকানাথ IAF, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জ, গিরিশ 
চন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ সরকার, দেবেন্দ্র TAS, দূর্গচরণ লাহা, রমানাথ লাহা, প্যারীচরণ 
সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, মহেশচন্দ্র চন্দ্র, AOS ভারতচন্দ্ 
1শরোমাঁণ ও পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আবেদনপন্নাট 
করেন। বর্ধমানের মহারাজা আর-একাট আবেদনপত্র পাঠান, রাজা সত্যশরণ সেটিও 
ছোটলাটের হাতে দেন। ছোটলাট fafa বিডন ডেপদুটেশনের উত্তরে যা বলেন 
তার মর্ম এই : 

‘রাজা, সানন্দে আম আপনাদের আবেদনপত্র গ্রহণ করাছ। আপনারা সমাজের সমন 
ও বাঁশ ব্যানত। আমার কাছে আজ আপনারা যে আবেদন নিয়ে এসেছেন, তার গর 
চৰকাৰ করা যায় না। বহযাববাহের মতো একটি সামাজিক কুপ্রথাকে কোনো আইন 
পান কর উচ্ছেদ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আম সাধ্য মতো চেষ্টা করব। এই ONT 
প্রচলিত থাকার জন্য, সমাজের GATS ও ব্যভিচার দন দিন বাড়ছে, এবং তা নিবারণ 
রাত থাকারতন আপনাদের হিন্দসমাজের sou iene! শিক্ষিত eT 
বোধ করছেন। পরলোকগত রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় যখন এই বিষয় নিয়ে প্রবল আন্দে শন 
করেছিলেন, তখন থেকেই আমি এই বহদাববাহের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করাছ। 
১৮৫৭, ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ব্যবস্থাপক সভায় বহববাহ নিবারণের জন ARS 
১৬৩৭ rer থেকে পোশছয় তখন স্যার জন গ্রান্ট ÅER এ বিষয়ে একট 


বিদ্রোহের গোলযোগের মধ্যে তাঁর সেই Fi র 
আগা হের রাজা দেবনারায়ণ সিংহ এ বিষয়ে একট বিল রচনা কারে বড়লাটের 


কৌন্সিলে পেশ করার চেষ্টা করোছলেন, কিন্তু আইন সম্বন্ধে জনমতের প্রকাশ TAS 
নায় মনে ক'রে বড়লাট লর্ড এলাগন তখন লাট 


পেশ করতে অন্মাত দেনানি। আমি এই সামাজিক প্রথা সংস্কারের জন্য পর্বে ও 
যথাসাধ্য চেস্টা করেছি, এবং এখন আবার চেষ্টা করব বলে আপনাদের প্রাতশ্রীত 
Taio 
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১৮৬৬, ৫ এপ্রিল বাংলা-সরকার ভারত-সরকারকে বহুবিবাহ-নিবতক আইন- 
প্রণয়নের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে পত্র লেখেন। এই পত্রে বহুবিবাহ-নিবারণ 
আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে, বাংলা-সরকার যা নিবেদন করেন তার 
মর্ম এই :৯ 

“পর্বে রাজা দেবনারায়ণ সিংহ যে আইনের খসড়া করোছলেন তা সমগ্র ভারতের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, কিল্তু সমস্যাটা সারা-ভারতের, না প্রধানত বাংলাদেশের, তাই নিয়ে 
মতভেদ হওয়াতে সেই সময় বিলটি উত্থাপন করা হয়ান। যাঁদও এই ধরনের একটি 
সামাজিক প্রথা সংক্রান্ত আইন কেবল একটি মাত্র প্রদেশের জন্য পাশ করার অনেক 
UAT আছে, তাহলেও বাংলাদেশে এই কুপ্রথার আধিপত্য এত বেশি যে কেবল 
বাংলার জন্য ভারত-সরকারের কিছু করা কতব্য বলে মনে ZA‘. it seems far 
better that the practice of unlimited Polygamy should at once be 
restricted in Bengal, where it prevalis to an extent unknown else- 
Where. .”| ভারত-সরকারের কাছে এইজন্য বাংলা-সরকার বঙ্গীয় কৌন্সিলের 
আগামী অধিবেশনে এই বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করার অনুমতি চাইছেন” 

দুঃখের বিষয়, ভারত-সরকার বাংলা-সরকারের এই আবেদন গ্রাহ্য করেননি । বাংলা- 
সরকারের পত্রের উত্তরে ভারত-সরকার (১৮৬৬, ৮ আগস্ট) যা লেখেন তার মর্ম এই : ** 

ভারত-সরকার একথা স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যন্তিদের মধ্যে অনেকে 
বহদীববাহের স্বেচ্ছাচারিতা যে-কোনো উপায়ে বন্ধ করতে চান এবং তাঁদের এই সাঁদচ্ছার 
ais ভারত-সরকারের সহানমভূতিও আছে। কিন্তু বাংলাদেশে বহনাববাহপ্রথার 
আধিপত্য বেশি হওয়া সত্বেও, ভারত-সরকার মনে করেন না যে সেখানকার অধিকাংশ 
জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিতসমাজের অধিকাংশ লোকও, রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা A 
বিবাহ নিবারণ সমর্থন করেন। বহুবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে বাংলাদেশের আবেদন- 
EIT পর্যালোচনা ক'রে ভারত-সরকারের এই কথাই মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
এই কথাও মনে রাখা দরকার যে বহুবিবাহপ্রথা ভারতের একটি সামাজিক ও ATTA 
‘ইনস্টিটিউশন’, এবং এখনও তাতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার সময় আসেনি | বাংলা- 
দেশেও এবিষয়ে উভয়পক্ষের যে মতামত ব্যন্ত হয়েছে, স্থিরভাবে বিচার করে দেখলে 
শা থেকে মনে হয় না যে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেও অধিকাংশই এ-প্রথার বিরোধী — 
It must be remembered that polygamy as it exists in India, is a 
social and religious institution. .and Governor-General in Council 
doubts whether the great difficulty of dealing with the subject in 
India, or even in Bengal, has been fully considered. As regards the 
latter Province there is nothing in the papers before Government 
which, in the Opinion of the Governor-General in Council, would 
lead a calm and unbiased enquirer to the conclusion that a large 
Majority of even the more enlightened people of the Province will 
be found to be heartily against polygamy, apart from the special 
abuses practised by the Coolin Brahmins.’ 

ভারত-সরকারের পন্র_ পাওয়ার পর বাংলা-সরকার বহবিবাহপ্রথা সম্বন্ধে সামাজিক 
অনুসন্ধানের জন্য একটি “তদন্ত কমিটি’ নিয়োগ করেন। কমিটির সদস্য ছিলেন সাত- 
জন _ দুজন ইংরেজ, পাঁচজন বাঙালী - সি. পি. হবহাউস (C. P. Hobhouse), 
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এইচ. টি. fearan (H. T. Prinsep), সত্যশরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর fra! ১৮৬৭, ৭ ফেব্রুয়ারি কমিটি 
তাঁদের পোর্ট দাঁখল করেন। এবিষয়ে বাংলা-সরকার ২৩ ফেব্রুয়ারর পত্রে ভারত- 
সরকারকে লেখেন : ১১ 


2. On receipt of your letter dated the 8th August, the Lieutenant- 
Governor appointed a Committee to report on the best means of 
giving practical effect to the wishes of the Government of India. . The 
Committee have now made their report, and copy of it is forwarded 
herewith, for submission to His Excellency in Council. . 

4. The Report of the Committee while it shows the impossibility 
of legislating on the subject under the conditions imposed by the 
Government of India, gives a deplorable picture of the present state 
of the Law of Marriage among Hindoos, to which sooner or later a 


remedy must be applied. 
5. The Lieutenant-Governor cannot share the sanguine anticipa- 


tions entertained by the three Native Members of the Committee who 
have recorded a separate paper on the subject, that the Koolin 
Brahmins will settle into a monogamous habit only by the force of 
education and social opinion. It is satisfactory however, to receive 
their testimony that the opinion of Hindoos on this subject has under- 
gone a remarkable change within the last few years, and that custom 
of taking a plurality of wives as a means of subsistence is now marked 
with strong disapprobation ; and it may be hoped that with the further 
progress of these enlightened ideas the necessity for legislation as the 
only effectual means of giving them full effect will at no distance be 


realized. 


‘তদন্ত কমিটি'র রিপোর্ট সম্বন্ধে বাংলা-সরকার যে মন্তব্য করেছেন তা দু'টি 
কারণে লক্ষণীয়। প্রথমত, বাংলা-সরকার স্বীকার করেছেন যে ভারত-সরকারের 
আরোপিত শর্ত অনুযায়ী ‘তদন্ত কামট'র রিপোর্ট পাঠ ক'রে বহ্যববাহ-নিবর্তক 
আইন প্রণয়ন করা AMIGA বলে মনে হয় না। কিন্তু একথা বাংলা-সরকার স্পষ্ট TS 
করেছেন যে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্য ছাড়া এই ধরনের দঢ়মূল সামাঁজক কুপ্রথা 
facet করা অসম্ভব, এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য তা করা সর্বতোভাবে TEA! 
আধুনিক শিক্ষা ও উন্নত সমাজচিন্তার প্রসার হলে ধারে ধারে বাংলাদেশের কুলীন 
্রাহ্মণরা একাববাহের যৌন্তকতা মেনে নেবেন, এই মর্মে ‘তদন্ত কাঁমাট'র তিনজন 
সদস্য রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র যে স্বতন্ত্র আঁভমত ae 
করোছলেন, বাংলা-সরকার তা সমর্থন করেননি। দ্বিতীয়ত, ঘাংলা-সরকার একথাও 
উল্লেখ করেছিলেন যে গত কয়েক বছরের মধ্যে এবিষয়ে শাক্ষিত হিন্দুদের মনোভাবের 
অনেক পারবর্তন হয়েছে। কিন্তু কিসের পাঁরবর্তন ঃ যাঁরা বহদীববাহের বিপক্ষে 
ছিলেন, তাঁরা কি সপক্ষে গিয়েছেন? তা নয়। যাঁরা সরকারী আইনের সাহায্যে বহু 
বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পরে তাঁদের মত পাঁরবর্তন করোছলেন। 
শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হলে, ধীরে ধীরে বহাববাহের মতো নিন্দনীয় প্রথা অপ্রচালত 
হয়ে যাবে, আইনের সাহায্যে তা বন্ধ করা প্রয়োজন হবে না, এই তাঁদের ধারণা হয়ে- 
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ছিল। কামটির; তিনজন সদস্য এই মমেই তাঁদের স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছিলেন। 
বাংলা-সরকার তাঁদের মত সমর্থন করেননি | পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এ-মতের 
বিরোধী ছিলেন। কমিটির রিপোর্টের মূল বন্তব্য সম্বন্ধে আইন-প্রণয়ন বিষয়ে) 
আপত্তি জানিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন :৯২ 


I sign this report with the following reservations : 

I am of opinion that the evils alluded to. .are not ‘greatly exaggerated’, 
„and that the decrease of these evils is not sufficient to do away with 
the necessity of legislation. . 

I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen 
of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be 
passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law 
possess in the matter of marriage. 

Sd/- Ishwar Chandra Surma 
The 22nd January, 1867 (Vidyasagar) 


‘তদন্ত কাঁমটি'র রিপোর্টে বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা ও বহন্বিবাহের উৎপত্তি, 
ইতিহাস, ও সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে সাবস্তারে আলোচনা করা হয়। বিদ্যাসাগর 
তাঁর ‘বহুবিবাহ’ সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে এবিষয়ে আরও সন্দরভাবে 
আলোচনা করেন। বহনাববাহ-নিবারণ আন্দোলনের TAY বুঝতে হলে বাংলার 
হিন্দ্‌সমাজের কৌলীন্যপ্রথার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা থাকা 
দরকার। এই ইতিহাসের মধ্যে িংবদন্তশর ভেজাল থাকলেও, তার সারট্নকুর মধ্যে 
সামাজিক সত্যও খানিকটা আছে। 


বাংলাদেশের ্রাহ্মণেরা এককালে URES ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মে অনভিজ্ঞ হয়ে 
গিয়েছিলেন। রাজা আঁদশুর এই সময় কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে 
নিয়ে আসেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের ৫৬ জন সন্তান হয়, এবং তাদের এক-এক গ্রামে 
বাস করতে দেওয়া হয়। এই সব গ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণেরা ৫৬ গায়ে বিভন্ত হন। 
কুলজী গ্রন্থে আদিশ্‌রের এঁতিহাঁসক কাল নিয়ে মতভেদ আছে, এবং কুলজাকাররা 
৬৫৪ শকাব্দ থেকে ৯৯৯ শকাব্দ পর্যন্ত তার SATA করেছেন। ৯০ এই ব্রাহ্মণদের 
আগমনের আগে বাংলাদেশে ৭০০ ঘর (সোত-শত) ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁরা পরে “সপ্ত- 
OT বা 'সাতশতা ব্রাহ্মণ নামে পৃথক সম্প্রদায়ে পরিগাঁণত হয়ে সমাজে হেয় ও 
অশ্রদ্ধেয় হয়ে রইলেন। 

ক্রমে আদিশূরের বংশ ধ্বংস হল এবং সেনবংশীয় রাজারা বাংলাদেশের রাজা হলেন। 
এই বংশের রাজা বল্লালসেন আঃ ১১৫৮ খ্স্টাব্দ) ব্রাহ্মণদের মধ্যে 8814 
স্থাপন করেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের বংশধরদের মধ্যে তাঁর রাজত্বকালে বিদ্যায় ও 
কুলাচারে যে অবনত ঘটেছিল, তা প্রাতরোধ করার জন্য তিনি কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভাবন 
করোছিলেন। বল্লালসেন বিবেচনা ক'রে দেখলেন যে আচার বিনয় বিদ্যা প্রভাতি সদ্‌- 
গুণের আঁধকারীদের বিশেষ ‘সামাজিক মর্যাদা’ দিলে, ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই সেই সব 
গুণের রক্ষণাবেক্ষণে ail হবেন। সেই অনুসারে Tela কৌলীন্যের নয়টি গণ 
স্থির করলেন — আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তাঁ্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপস্যা ও দান। 
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আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তাঁথদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠাবাত্তগ্‌ণো দানং নবধা কুললক্ষণম্‌॥ 

শোনা যায়, পূর্বে “নিষ্ঠাশান্তিস্তপো দানম্‌ পাঠ ছল, বল্লালকালীন ঘটকেরা ‘শান্তি’ 
শব্দের বদলে ‘আবৃত্তি’ শব্দ নিবেশ করেছেন। ‘আবৃত্তি’ শব্দের অর্থ ‘পারবর্ত*। 
fate? চার রকমের _ আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রাতজ্ঞা। ‘আদান’ কথার 
অর্থ সমান বা CHAT থেকে কন্যাগ্রহণ; ‘প্রদান’ কথার অর্থ সমান বা উচ্চগৃহে কন্যা- 
দান; ‘কুশত্যাগ’ কথার অর্থ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান; ‘Wena প্রতিজ্ঞা’ 
কথার অর্থ উভয়পক্ষে কন্যার অভাব ঘটলে ঘটকের সামনে কেবল বাক্য দ্বারা পরস্পর 
কন্যাদান | সংকুলে কন্যাদান করা এবং ASFA থেকে কন্যা গ্রহণ করা হল কুলের প্রধান 
লক্ষণ। কন্যার অভাব ঘটলে আদানপ্রদান হয় না এবং STAI Bist কুলমর্যাদাও 
রাক্ষত হয় না। এই দোষ নিবারণের জন্য কুশময়ী কন্যার দান এবং ঘটকসমক্ষে বাক্যমাত্র 
দ্বারা কন্যাদানের ব্যবস্থা করা হয়। কৌলীন্যমর্যাদা স্থাপনের পর, বল্লালসেনের 
আদেশে একদল ব্রাহ্মণ “ঘটক' উপাধি পেলেন। ঘটকদের কর্তব্য হল, তাঁরা কুলীনদের 
স্তুতিবাদ ও ঘংশাবলী কীর্তন করবেন এবং তাঁদের গণ দোষ ও কৌলীন্যের লক্ষণের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। 

প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন কৌলান্য স্থাপনের দিন স্থির ক'রে, ব্রাহ্মণদের নিত্য- 
ক্রিয়া সমাপনান্তে, রাজসভায় উপস্থিত হতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে 
একদল ব্রাহ্মণ একপ্রহরের সময়, একদল দেড়প্রহরের সময় এবং আর-একদল আড়াই- 
প্রহরের সময় উপস্থিত হন৷ যাঁরা আড়াই-প্রহরের সময় আসেন তাঁরাই 'কুলীন' বলে 
গণ্য হন; যাঁরা দেড়প্রহরের সময় আসেন তাঁরা হন "শ্রোত্িয়" এবং যাঁরা একপ্রহরের 
সময় আসেন তাঁরা হন 'গোঁণ কুলীন!’ প্রবাদের তাৎপর্য এই যে প্রকৃত আচারনিষ্ঠ 
ব্রাহ্মণদের নিত্যাক্রয়া শেষ করতে বোঁশ সময় লাগে, সুতরাং যাঁরা আড়াই-প্রহরের সময় 
এসোঁছিলেন তাঁরাই আচারনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেন। কৌলীন্যমর্ধাদা এইভাবে স্থাঁপত 
হওয়ার পর, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেরা পাঁচটি শ্রেণীতে free হন,- কুলীন, canton, 
বংশজ, গৌণ কুলীন ও WOT! 

কিছুকাল পরে দেখা গেল, কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে নয়টি গণের প্রায় সব ক'টি গুণই 
একে-একে লোপ পেয়ে গেছে। এই সময় ঘটকবিশারদ দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদের 
“দোষান,সারে' পৃথক সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। যে-সব কুলীনের একরকমের দোষ ঘটেছে 
তাঁদের তানি একসম্প্রদায়তুক্ত করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম ‘মেল’ ‘মেলন’ থেকে 'মেল' 
শব্দের উৎপাত্ত। সের TAP? কুলীনদের দোষমেলন, অর্থাৎ দোষ অনুসারে 
সম্প্রদায়বন্ধন _ 'দোষোন্মেলয়তশীতি মেলঃ ৷’ বল্লালসেন “OS দেখে কুলমর্যাদা বিচার 
করেছিলেন, পরবর্তীকালে দেবীবর ঘটক ‘দোষ’ দেখে কুলমর্যাদার ব্যবস্থা করেন _ 
“দোষো যর কুলং তত্র" দোষের রকমভেদে দেবীবর তাঁর সমসাময়িক কুলীনদের ৩৬ 
মেলে বদ্ধ করেন, তার মধ্যে FAT ও খড়দহ মেল প্রধান। 

দেবশবর যে-যে ঘর নিয়ে মেলবদ্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। 
sata? বিবাহ’ বলা হতো। তাতে আদান-প্রদানের কিছুমাত্র অস্দাঘধা ঘটত না. 
একজন alee অকারণে একাধিক বিবাহ করতে হতো না, এবং কুলীনকন্যাদের সারা- 
জীবন কুমারী অবস্থায় কালযাপন করার সমস্যাও দেখা দিত AT! কুলীনদের আটঘরের 
দরজাই তখন আদান-প্রদানের জন্য খোলা থাকত। কিন্তু পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত 
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অনেক অল্প ঘরের মধ্যে মেলবন্ধন হওয়াতে, কুলরক্ষার জন্য একপাত্রে অনেক কন্যাদান 
অপরিহার্য হয়ে ওঠে। দেবাঁবর প্রবার্তত মেলবদ্ধ কৌলন্যপ্রথা থেকে বাংলাদেশে 
বহ্যীববাহের সূত্রপাত হয়। বল্লালসেন ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্যগোৌরব রক্ষার জন্য কৌলীন্য- 
মর্যাদা স্থাপন করোছিলেন। তারপর প্রায় দশপুরুষ গত হলে দেবীবর কুলীনদের মধ্যে 
নানারকমের বিশৃঙ্খলা দেখে তাঁদের নতুনভাবে মেলবদ্ধ করেন। এই কথা উল্লেখ ক'রে 
বিদ্যাসাগর তাঁর বহযীববাহ-পুস্তকে লেখেন : ১৪ 


"এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশপ্‌রুয অতীত হইয়াছে, এবং কুলীনাদগের মধ্যে 
নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে। সুতরাং পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় 
উপস্থিত হইয়াছে।...এক্ষণে কুলীনাঁদগের মধ্যে যে অশেষাঁবধ বিশঙ্খলা উপস্থিত 
হইয়াছে, কুলাভিমান পারত্যাগ ভিন্ন তন্লিবারণের আর সদুপায় নাই।...এ অবস্থায়, বোধ 
হয়, পুনরায় সব্ব্বারণ বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনাদগের পারন্রাণের পথ নাই। 
এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা 
থাকিবেক না; কোনও কুলীনকন্যাকে যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকাল অবিবাহিত, অবস্থায় 
থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা 
নিবারত হইলে, কোনও ক্ষতি বা Origen 'ঘাঁটবেক না। 


বিদ্যাসাগর বলেছেন, কুলীনদের মধ্যে পূর্বে যে সর্ব্বারী বিবাহের ব্যবস্থা ছিল, 
তা পদনরায় প্রচালত হলে বহ্নীববাহের আবশ্যকতা থাকবে না। কিন্তু একথা বলেও, 
এই আইনের ব্যাপার নিয়েই তাঁর সঙ্গে বহীববাহাবিরোধীদের মধ্যেও অনেকের সঙ্গে 
মতভেদ হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের প্রধান aie ছিল, বহুবিবাহ একটা অনিন্টকর 
সামাজিক ‘ইনস্টিটিউশন’, সুতরাং রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা তা উচ্ছেদ করা উচিত, এবং 
করলে কোনো ক্ষতি নেই। অন্যান্য যাঁরা বহবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, তাঁদের অনেকের 
aie ছিল, শিক্ষার প্রসার এবং Baraat বিবাহের AAA প্রচলন হলে বহনাবিবাহপ্রথা 
ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে, সরকারী আইনের দ্বারা তা বন্ধ করার প্রয়োজন হবে 
না। এছাড়া বহনাববাহের সমর্থকরা এই প্রথাকে কেবল সামাজিক নয়, ধমীয়ি ব্যবস্থা- 
রুপে (Religious Institution) প্রাতপন্ন ক'রে, সরকারা হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে তার 
শোরগোল করেছিলেন। সনাতনপন্থন ও ক্রমাবলোপপন্থী, উভয়দলের মতামত ও AIS 

যাসাগর মহাশয়কে খণ্ডন করতে হয়োছল। শেষ পর্যন্ত 'তিনি ব্যর্থ হয়োছলেন বটে, 
কিন্তু সংগ্রামে বিরত হনানি। 

GIT সম্বন্ধে "দ্বিতীয় পুস্তকে’ বিদ্যাসাগর তাঁর প্রাতবাদীদের aie খণ্ডন 
করেছিলেন। এই প্রাতবাদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মঢার্শ'দাবাদের গণ্গাধর PAR, 
বাঁরশালের রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেব্রপাল স্মৃতিরক্র, বারাণসীর যুবক-পশ্ডিত সত্যরত 
সামশ্রমী ও পণ্ডিত তারানাথ তক বাচস্পাতি। বিদ্যাসাগর “তর্ক বাচস্পাতপ্রকরণ” ন্যায়: 
Tera? “স্মৃতিরত্বপ্রকরণ’ “সামশ্রমিপ্রকরণ’ ইত্যাদি রচনা ক'রে প্রাতবাদীদের 
শাস্তোদ্ধৃত মতামতের ও aed অসারতা প্রমাণ করেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্ক 

“তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। বাচস্পাঁত মহাশয় প্রথমে 
বহ্যাববাহ-নিবারণ সমর্থন ক'রে আবেদনপন্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু পরে তানি 
তাঁর মত পাঁরবর্তন করেছিলেন। তর্কবাচস্পাতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বহুবিবাহ’ 
বিষয়ে “দ্বিতীয় পুস্তকে’ লেখেন : ‘তকর্বাচস্পাত মহাশয় কালিকাতাস্থ রাজকীয় 
সংস্কৃতাঁবদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সব্বশাস্্বেত্তা 


সমাজসংস্কার : বহুবিবাহ ২৮৯ 


পাঁণ্ডিত বলিয়া axe পাঁরাচত হইয়াছেন। তিনি যে ধৰ্ম্মশাস্ব্র-ব্যবসায়ী নহেন, এবং 
কখনও রীতিমত ধন্মশাস্তের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তাদ্বিষয়ে' 
সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান কারতেছে। তান যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, oat 
অপাঁসিদ্ধান্ত। অনেকেই বালয়া থাকেন, তক্বাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু 
বুদ্ধির Peder নাই; নানাশাস্ত্ে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; 
Rou কারবার বিলক্ষণ শান্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশনী ক্ষমতা নাই।” 
পাণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধ ছিলেন। 
দবারকানাথ বরাবরই প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী ছিলেন, এবং তাঁর 'সোমপ্রকাশ' পন্বিকায় 
সমাজসংসকারের পক্ষে অনেক রচনাও তিনি লিখেছেন। কিন্তু বহদবিবাহ-নিবারণ 
আন্দোলন নিয়ে দ্বারকানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে মনে হয় কিছুটা 
মনোমালিন্য হয়েছিল। সামাঁজকপ্রথা হিসেবে দবারকানাথ FITS সমর্থন করেননি, 
এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমর্থকদের বহ্রীববাহ-নিবারণ প্রচেস্টারও তিনি নিন্দা 
করেননি । অন্তত 'সোমপ্রকাশ" পত্রিকায় ‘বহ বিবাহ’ সম্বন্ধে ধারাবাহক আলোচনাগনাীল 
পাঠ করলে এই কথাই মনে হয়। ১ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরকারী আইন পাশ 
করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। কেবল বহুবিবাহ নয়, যে-কোনো 
শাস্সম্মত সামাজকপ্রথায় সরকারী হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী ছিলেন। আরও 
অনেক উদারপন্থীর মতো দ্বারকানাথের বিশ্বাস ছিল যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে 
সামাজিক FAATA এমনিতেই ধারে ধারে লোপ পেয়ে যাবে, আইনকানদনের দ্বারা 
কোনো সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। এই বিশ্বাস কতখানি বৈজ্ঞানিক 
বিচারপ্রসৃত, এবং কতখানি জনমতকে আঘাত করার ভয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ, তা 
নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। সরকারণ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যাঁরা ale দিয়েছিলেন, 
তাঁরা জনমতকে আলোড়িত করতে চাননি, এবং খানিকটা তার কাছে ভয়েই আত্মসমর্পণ 
করেছিলেন বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর তা চাননি। তিনি অকল্যাণকর সামাজিকপ্রথার, 
তা যতই শাদ্মসম্মত হোক, মূল পর্যন্ত উচ্ছেদ করতে চেয়োছলেন, জনমত আলোড়িত 
বা আহত হবে বলে বিচলিত হনান। এই কারণে বহন উদারপন্থা বন্ধুর সঙ্গেও তাঁর 


মানসিক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। 

‘বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা ?, এই বিষয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ* 

পান্রকায় লেখেন : ** 
বিধাতা হিন্দুসমাজের প্রত একান্ত বাম। শীঘ্র যে এ সমাজে সৌভাগ্য লাভ হয়, সে 
রানি সমাজসংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই খাবশ্রাদ্ধের কাণ্ড উপস্থিত হয়। 
ফল যত হউক না হউক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। Teal শাদ্বুবিচার আরম্ভ হয়, কিন্তু 
সে বিচার বিচার নয়, খাঁবহত্যা। উভয়পক্ষই খাঁষর বচন তুলিয়া আপনার মনোমত তাহার 
ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান। খারা কি উতযপক্ষেরই যাহাতে মনোরথ পূর্ণ 
হয়, এইরূপ বচন রচনা করিয়া গিয়াছেনঃ এ কি মকদ্দমাকারাদগের, কালীঘাটের 
স্বস্তায়ন? যাহার যথার্থ মকন্দমা তিনিও স্বস্তায়ন আরম্ভ কাঁরলেন, আর যাঁহার মকন্দমা 
অযথার্থ, তিনিও স্বস্তায়ন আরম্ভ করিলেন, এখন কালা কাহার মন রক্ষা করেন? আমরা 
এতদিন 'কৌতুক দেখিতোঁছিলাম, দুইদল পাঁণ্ডত শাণিতাস্ হস্তে লইয়া রঙ্গভামিতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। একদল কাঁহতেছেন বহ্যাববাহ শাস্রানীষদ্ধ, আরেকদল কাঁহতেছেন 
শাস্বাসদ্ধ। নিষেধবাদ দলই প্রবল, আমরা ভাঁবতোছলাম, এবার আর বহমাববাহের 
নিস্তার নাই। 

okie প্রস্তাবনা ক'রে 'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের 'বহ্দীববাহ' FOS সম্বন্ধ 
১৯ 


MATa ও বাঙালী সমাজ ১১২১০ 


লিখেছেন : ‘আমরা এরুপ ভাবতোছ, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 
একখান ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল।...বিদ্যাসাগর কুলীনাঁদগের 
অত্যাচার ও কুলীনকন্যাদগের র্লেশের বিষয় যেরুপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঁড়তে 
অনেকবার আমাঁদগের নয়নযূগল অশ্রুজলে পাঁরপ্লূত হইল। মনে মনে এদেশের 
পুরুষাঁদগকে কতই fears দিলাম...প্রস্তাবিত গ্রন্থের অত্যাচার বর্ণনাটীই যে কেবল 
চমৎকারণন হইয়াছে এরুপ নহে, বিদ্যাসাগর বহয়ীববাহকে শাম্ব্রনিষিদ্ধ বাঁলয়া প্রাতি- 
am কারবার অভিপ্রায়ে যে অংশে শাদ্বের বিচার কাঁরয়াছেন, সে অংশটীও অতি 
মনোহারী হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তক সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য ও 
আলোচনা ক'রে, অবশেষে 'সোমপ্রকাশ* গবর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ উত্থাপন কারে 
বলেছেন : 

সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেপ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় কিনা, ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক! 


frome অভাটম্টাসাদ্ধি হইবে। নিঃস্ব অপদার্থ কুলীন কুমারেরাই উপদ্রব কারয়াছেন। 

তাহাদিগের বিবাহ ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের সামাজক 

বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল ATI 

এখানে পাঁরচ্কার দেখা যায়, ‘সোমপ্রকাশ’ স্বাবরোধী GSA জালে অসহায়ের মতো 
জাঁড়য়ে পড়েছেন। সামাজিক ব্যাপারে সরকারণ হস্তক্ষেপ তাঁরা অবান্থনীয় মনে করেন 
বলে বাহ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করতে চান না, অথচ একাখিক FTE 


'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লিখে এই কথাই জানিয়েছলেন। 
AONTA ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়োছিল।১* তার কিয়দংশ আমরা এখানে 
উদ্ধৃত করছি : 


সম্পাদক মহাশয় ! গত ৬ই ভাদ্রের 'সোমপ্রকাশে' লিখিত হইয় 

বহ্রীববাহ প্রাতবেধ প্রয়াস পাইতেছেন...রাজাবিধির বলে এই অন্যায় কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত 
হইলে রাজা কি প্রত্যবায়ভাগণ হইবেন না’ আপনকার এই লিপি দর্শনে অনায়াসে বোধ 
হইতে পারে, এদেশের স্ব বন্ধ্যা হইলে পুনরায় দারপারগ্রহের প্রথা নাই, রাজাবাধ দ্বারা 
বহযববাহলিবারণ প্রথা ও প্রথা প্রবর্তিতি কারবার নাত নৃতন প্রস্তাব উপস্থিত 
কারয়াছেন। fang বাস্তাবক তাহা নহে, এবং বহুবিবাহ বিষয়ে তাহাদের উদ্দেশ্য 


অধৰ্ম্মকর, ঘদচ্ছাপ্রবাত্তকর, বহুবিবাহকাণ্ড রাহত হইয়া যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য র 
উপারান্তর দেখিতে না পাইয়া তাহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন hn 


সমাজসংসকার : বহুবিবাহ ২৯১ 


যদডচ্ছাপ্রবৃত্ত বহনববাহকাণ্ড অশেষ দোষের SP, তাহা আপান সম্পূর্ণ স্বীকার 
করিয়া থাকেন এবং এই নূশংস প্রথার নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা অঙ্গীকার 
করেন; কেবল তদর্থে রাজবিধি প্রার্থনা করিতে সম্মত নহেন, কারণ তাহা হইলে রাজাকে 
সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরতে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা বহাববাহের উপর গুরুতর 
কর নির্ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে তাহা রাহত করুন, অনায়াসে এই প্রস্তাব কারতেছেন 
এবং এই প্রদ্তাবাট RET নির্দোষ কালোপধায়ক বলিরা স্থির কারয়াছেন। এ বিষে 
‘জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিবাহ বিষয়ে MEA কর নিদ্ধণরণ কাঁরলে রাজার fe সামাজিক 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে নাঃ কিং অনুধাবন কাঁরয়া দোখলে কেবল সামাজিক 
বিষয় নয়, ধর্মণীবষয়েও হস্তক্ষেপ করা হইবেক; কারণ সী বন্ধ্যা বা অন্যাবধ দোষাক্কান্ত 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই পর্রখানির সঙ্গে সোমপ্রকাশ-সম্পাদকের উত্তরও পান্রকায় 
প্রকাশিত হয়। সম্পাদক লেখেন : 


জন্মাবাঁধ সোমপ্রকাশ গুরুতর কর প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে ইহা অপ্রসিদ্ধ নয় l. A 
বহার উপরে গর কর নিধি বট নে 


সদৃশ | রাজা য় হস্তক্ষেপ করিয়া দ বহুবিবাহকারীর গুরুদণ্ড বিধানে 
সু করেন, সেটা শরাঁর axis দিত কণ্টকের ন্যায় বহ অন্ধের হেতু হইয়া উঠিবে। 


কর নির্ধারণ প্রস্তাব কারয়াছলাম। এতদ্বারা দণ্ড 


এই আমাদগের আশা।...যে মল 
উৎপাটন হইলেই বহ্যীববাহপ্রথা আপনা হইতে USING হইবে। বদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণের সাঁহত মিলিত হইয়া কুলীনাদগকে 


সেভ ভু বহ বিবাহও মে সংকুচিত হইয়া আসিবে। একব্যান্ মেল বন্ধন চেষ্টা পাইলে 
বু লাও কারতে পারিবেন না, আমাদগের এরুপ বোধ হয় না। এরংপ হইলে দণ্ড 
প্রস্তাব অথবা কর নির্ধারণ প্রদ্তাব কোন প্রস্তাবেরই প্রয়োজন হইবে না। 
সোমপ্রকাশ-সম্পাদকের এই ale বিদ্যাসাগরের RISA চেয়ে দুর্বল মনে হয়। একথা 
প্রায় সর্ববাঁদসম্মত যে ‘কর’ ধার্য করে কোনো সামাজিক কুপ্রথা রাহত করার চেয়ে 


আইনের দ্বারা তা একেবারে নির্মল করা অনেক ভাল। 

পাণ্ডিত তারানাথ তকবাচস্পাতর প্রাতবাদপত্ও সোমপ্রকাশ পরিকায় প্রকাশিত হয়। 
এই পর্রধানি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ‘বহনাববাহ’ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় 
ক্রোড়পত্রে ame করেন, এবং শাস্রবিচার দ্বারা তক্বাচস্পতির Tis lee খণ্ডন 
করেন। শাস্লাবচার, তর্কাবচার ও বাদান[বাদ অবিরাম চলতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তাতে ফল হয়ানি কিছ; ব্রিটিশ সরকারও, কিছুটা ভয় পেয়েই বলা চলে, বহণাববাহ- 


{নিবারণ আইন-প্রণয়নে সম্মত হননি। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯২ 


কলকাতা শহর ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহ7়াববাহবিরোধাী আন্দোলনের ঢেউ পূর্ববঙ্গেও 
পেশছয়, এবং সেখানে ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভাতি অণ্চলে কৌলীন্যপ্রথার 
বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে ৷ রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়, ব্রজসমন্দর মিত্র, কালী- 
প্রসন্ন ঘাষ, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীনবংশের 
ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ঢাকা অণ্চলের আন্দোলন 
প্রধানত িক্লমপ্র-তারপাশা নিবাসী রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফলে গড়ে ওঠে। রাসবিহারীর অঙ্গে বিদ্যাসাগরের বহ্যাববাহ-ীনবারণ আন্দোলনের 
ব্যাপারে যোগাযোগও ছিল, এবং তাঁর আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের জন্য তিনি বিদ্যা- 
সাগরের বিশেষ প্রিয়পান্রও হয়েছিলেন। রাসাবহারণ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বরচিত 
‘সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে'র মধ্যে পূর্ববঞ্গের আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ লিপ- 
বদ্ধ করেছেন। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তান লিখেছেন : ** ‘পণ্ডিতবর NE ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়া করিয়া এই পঢ়স্তক AAA সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। 
তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত পুস্তক প্রকাশের আর অন্য উপায় ছিল না।' বহনাবিবাহ- 
নিবারণের জন্য রাসাবহারী মুখোপাধ্যায় কিভাবে ও কতখানি পরিশ্রম করোছলেন সে 
সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা’ লেখেন : `> 


ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সম্বন্ধে বিক্মপুরে একটি নহা আন্দোলন হইতেছে। বাবু রাস- 
বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভঙ্গ কুলীন এই আন্দোলনের নেতা। র i 
বাবুকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদাষের লোক এবং ইংরেজী জানেন AT! 
সুতরাং এই আন্দোলনটি কোন হিন্দুধন্মে অবিশ্বাসী ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা 
উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা আর হইবে না। 

Bae Sea este বে ভরতে cea el 
ছেন, তখন যে ঢাকার হিন্দসমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে... ৭ 
রাসাবহারা মুখোপাধ্যায় মেলভঞ্গ করিয়া যাহাতে কলানদের মধ্যে অব্বক্বারিকতা প্রা 
্রবার্ততি হয় ইহার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং তিনি স্বয়ং এ 
ORS দেখাইতেছেন। মেলবন্ধন জন্য কুলীনাদগের যে কত GAIAM, কত মনোকদ্ট ও 
কত গ্লানি সহ্য কাঁরতে হইতেছে, তাহা এক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই THOT 
হইয়াছে। [বিশেষতঃ যখন মেল ভাঙ্গিয়া আদান-প্রদান করিলে শান্ত্রীবরোধী কায করা 
হয় না, কি সমাজচ্যুত হইতে হয় না, তখন আমাদের ভরসা হইতেছে যে এই আন্দোলনের 
নেতা ও তাঁহার সাহায্যকারিগণ কৃতকার্য্য হইবেন। 


ভারতসংস্কারক' পান্রিকা প্ববঙ্গে রাসাবহারণ মুখোপাধ্যায়ের বহযীববাহ-নিবারণ 
আন্দোলন সম্বন্ধে লেখেন :২০ 


সম্প্রতি বিক্রমপরানবাসী রাসাবহারী মুখোপাধ্যায় কুলীনাঁদগের মেলভঞ্গের জন্য 
বিশেষ চেণ্টাপর Ne চারা AA হইলাম। সব্বা্গবকারপর্ণ 

হিন্দসমাজের কোন অঞ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থে যান সচেষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে 
সমাজের প্রকৃত হিতৈবাঁ বলিয়া প্রেমের সাহত আলিঙ্গন করি। রাসাবহারাীবাব খাদ 
কুলীনাঁদগের মেল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক অসুবিধা ও কদাচার হইতে কুলীন 
সমাজকে fare কারতে পারিবেন। রাসবিহারীবাবু স্বয়ং একজন প্রাচীনদলস্থ হিন্দ, 
অনেকগুলি fon, পণ্ডিত তাঁহার পৃজ্ঠবল হইয়াছেন। আমরা আশা করি এ অঞ্চলে 
mia কুলীন 'মহোদয়গণও  প্রস্তাবত সমাজসংস্কারের সহারতা করিতে abt 


কাঁরবেন না। 
সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার কুলীন ত্রাহ্মণদের কোনো প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল 
কমের দায়িত্ব না থাকার জন্য, এবং কেবল কুলবৃত্তি শাপ্রব্যবসায়ের দ্বারা GST 


— পি i 
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নির্বাহ ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠার জন্য, তাঁদের আর্ক Tato চরমে পেশছয়। শেষ 
পর্যন্ত বহুবিবাহ ক'রে তাঁরা আর্থক সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেন। দারিদ্র্য. ও 
অভাব-অনটন থেকে সাময়িকভাবে TIS পাবার খুব সহজ পন্থা হয়ে ওঠে বহুবিবাহ l 
ভঙ্গকুলীনেরাও প্রধানত ব্যবসায়ের মতো বিবাহ করতে আরম্ভ করেন। তাই ভঙ্গ- 
কুলীনদের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর ‘বহুবিবাহ’ পুস্তকে লেখেন : 


এদেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী, ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম? চক্ষদ- 
লজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বাঁজ্জত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিন্র। চরিত্র-বিষয়ে 
তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। কোন আঁত- 
প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপাঁন অনেক 
বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় বি? তান অম্লানমুখে উত্তর কারিলেন, 
যেখানে ভাঁজট পাই, সেইখানে যাই। গত দুর্ভিক্ষের সময়, একজন ভঙ্গকুলীন, অনেক- 
গুলি বিবাহ করেন। তান লোকের fred আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দ্র্ভক্ষে কত 
লোক অন্নাভাবে মারা পাঁড়য়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া 
জ্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছ। গ্রামে বারোয়ারি-পুজার উদ্যোগ হইতেছে। পুজার উদ্যোগীরা 
ওঁ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য কোন ভঙ্গকুলীনকে পাঁড়াপাঁড়ি করাতে, [তান চাঁদার টাকা 
সংগ্রহের জন্য একাঁট বিবাহ করিলেন। বিবাহিতা স্তর স্বামীর সমস্ত পাঁরবারের ভরণ- 
পোষণের CARE অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভঙ্গকুলীন দয়া করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে 
অবাষ্থাত করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে 


বাটী হইতে বহিচ্কৃত করিয়া দেন। 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থিত হয়েছে রাসবহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবন- 
arenes | তিনি লিখেছেন : “পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার 
অভিভাবক ছিলেন, দরিদ্রতাবশতঃ আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টা বিবাহ 
করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহবিবাহের প্রাতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ 
নিয়া ঘটক আসলেই নানাস্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহযীববাহে সম্মাত থাকলে বোধ 
হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত ৷’ বহযাববাহ আন্দোলন যখন 
প্রবল হয়ে ওঠে তখন রাসাবহারাবাব বন্তৃতা দিয়ে, প:স্তিকা লিখে, ছড়া গান ইত্যাঁদ 
রচনা ক'রে ঢাকা অণ্চলে বহযীববাহের বিরদ্ধে বেশ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। 
তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করলে দেখা যায়, পুববিজ্ঞে 'বহয়ীববাহ-নিবারণ' আন্দোলনে 
লোকসংগীতের দান ছিল যথে্ট। রাসবিহারাবাব্ু নিজে বেশ ভাল পদ্য ও গান রচনা 
করতে পারতেন। তদানীন্তন ছোটলাট ক্যাম্পবেল সাহেবকে সম্বোধন ক'রে তিনি 


কুলীনকন্যাদের বেদনা-বিষয়ে এই সংগীতটি রচনা করেন : 
দৌোশরথীর সুর, তাল ঠেস কাওয়ালী) 


কেদ্বল! কেন তোমার হল এমন উল্টো মত। 
এ ভারত রসাতলের পথ... 

নূতন নিয়ম তোমার সকল নূতন মত, 
নাহি মান কার কথা, বল নুতন নূতন কথা, 
fem মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ; 
আসল পথে নাইকো তোমার কিছুই মত, 
(দেখ) বিদ্যাসাগর বিচার করে, 

আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ? 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৪ 


রাসাবহারীর সংগীঁতরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা নমল স্কুলের সংদ্কৃতের 
অধ্যাপক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংগীতটি রচনা করেন : 


(জাব সাজ সমরে, এই গানের সুর) 

মনোদ্খ কব কায়, 

দুঃখ কে বুঝবে এই দুঃখময় ধরায়। 

পিতা কপালদোবে কাপালক প্রায়, 

লিপ্ত আছেন কুললক্ষমীর সেবায়, 

হালের স্ব tae 

দিবে কুলময়ীর পায়। 

Bete ne et a 
beret আর-একাঁট সংগাঁত রচনা করেন। RPE একই, কুলীন কন্যাদের 
মনোবেদনা। 


কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন। 
রোজা) বল্লালোর চেলাদলে করিতে দমন। 
কাজ নাই fre সিফাইগণ, চাই না গোলা বাঁরষণ, 
(একটু) আইন অসি খরযাণ কর গো অর্পণ, 
গর সেনাপতি, 
(মোদের) রাসাবহারী হবে IÀ, 
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন । 


প্রথমে এই তিনটি গান স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়, এবং চাঁরাদকে লোকের 

TEA মুখে প্রচারিত হতে থাকে। রাসাবহারী লিখেছেন : ‘এই তিনটি গানই 'ঢাকা- 
প্রকাশে’ প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটি অতি অজ্পকাল মধ্যেই নানাস্থানে ব্যাপ্ত 
হওয়াতে হিন্দহিতৈষিণী সম্পাদকবাব যাহাতে সামাজিক লোকসকল লঙ্জিত হয় 
এরূপ আরও কয়েকটি গান রচনা করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পন্িকায় অনুরোধ 
করেন।' এরপর তান আরও কতকগুলি সংগণত রচনা করেন। যেমন : 


কোন্‌ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে। 
বড় মামার গলে তুলে। 
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে, 
করেতে ate নিয়ে চলে ধারে। 
ঢাকা বিক্রমপুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাসাবহারীবাব ও তাঁর 
সহকমাঁ'রা এই গানগুলি স্থানীয় fae প্রকাশ ও লোকমুখে প্রচার করতে আরম্ভ 
করলেন। গানগণীল অল্পদিনের মধ্যেই খুব লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেবল AACA 
মুখে নয়, মেয়েদের মুখে মুখেও MATTA রটনা হতে থাকে। গ্রামের মেয়েরা বিবাহের 
সময় ‘অশ্লীল’ গান গাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, বহযীববাহ-বিষয়ে এই গানগ্লি - 
গাইতে আরম্ভ করেন। বহযীববাহ-নিবারণ আন্দোলন AAACN প্রায় লোকসংগণীতের 
আন্দোলনে পাঁরণত হয়। আন্দোলনের সামাজিক ফলাফলও ক্রমেই ভাল হতে থাকে। 
তাঁর আন্দোলনের পদ্ধাঁত সম্বন্ধে 'জীবনবৃত্তান্তে লিখেছেন : “অনন্তর 
আমি বিরমপ-র ও বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লাগ্রামে উপস্থিত হইয়া Se গানগুলি 
প্রকাশ কারতে লাগিলাম এবং সর্বসাধারণেই গানগ্যাল শিখিয়া সব্বদা ঘাটে মাঠে 
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গাইতে লাগিল। [বিশেষতঃ রমণীগরণ দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ 
sian আনন্দের সাঁহত be গানগযাল গাইতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া 
যারপরনাই আহস্রাদিত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সকলের মত পরিবার্তত হইয়া 
উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্বে শ্রোন্রিয় ও বংশজাদগের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে 
feige উন্নতাবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহহুবিবাহকারী পাত্রে কন্যা 
প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগীলর দ:ুরবস্থার একশেষ কারতেন। এখন অনেকেই 
পারণাম দৃষ্টি কায়া নামমাত্র কুলীনে সংপান্র পাইলেও কন্যা প্রদান কাঁরতে লাগলেন 
এই সামাজিক স:ফলট/কু লাভের জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় যে কতখানি সামাজিক 
উৎপণড়ন সহ্য করেছিলেন তা স্থানীয় 'ঢাকাপ্রকাশ' পাকার এই বিবরণ থেকে 
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{বক্তমপুরানবাস' শ্রীযুন্ত রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকীপ্রকাশের 
গ্রাহকম:ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যান্ড আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহ্যাববাহকারী 


হইয়াও বহুদোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকর য় 
করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ কারলে এমন ব্যান্ত নাই, তাঁহাকে 


সহকারে প্রাতীনয়ত যেরূপ IR কারতে 
সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহ্বাববাহের বৃহ 
দোষদ্যোতক ASR ও গান রচনা করিয়া সব্বন্র প্রচার করতেছেন, অসহনীয় শীত- 
বাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপাঁড়ন ও অপমান সহ্য কারিয়াও স্থানে স্থানে 
পীর উ্ বিষয়ে লোকের পর আক তে শা রে 


অথচ faced দারিদ্রতা, পাঁরবারব্ ত কষ্টের প্রাতও ভ্রক্ষেপমাত্র 
কজন সাধারণ DEI সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্বের 


রা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ 
তাঁহার 


বষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোন না কোনরুপে 
যায় না। 
গী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য | 


রাসাবহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের যে খুব SST 
দূর থেকে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে কেবল সংযোগ ছল তা নয়, প্রত্যক্ষ 
ও ব্যান্তগত যোগাযোগও ছিল। বহযববাহ-নিবারণ-আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ- 


তেন। তান নিজে যখন কোলীন্যপ্রথা ভেঙে 
তখন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সে-বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন 
এবং তাঁর সাহায্য চান। 'বদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় ঢাকা অঞ্চলের প্রাতিপাত্িশালী 


Ihoa কাছে IARTA 'বিবাহকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্র 
র কাছে লিখিত তাঁর পত্রখানি এই : 
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মহাশয়ের সম্পূর্ণ AR, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে 
মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অনুমান্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লাখত কার্ধাসমাধাকালে আমি উপস্থিত থাক। আমি 
তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি, কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সচক পত্র না 
পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনগগ্রহপুব্কক এ বিষয়ে 
উপদেশ প্রদান কারলে, আমি তদনসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০। ১২ 
দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই 
যাইবার AA মহাশয়ের আভিপ্রায়সূচক অনগগ্রহলাপি প্রাপ্ত হই। 
আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছি। 
মহাশয়ের সব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমাধকামতি 
ddd পোঁষ ১২৮২ সাল। Í 
অনগগ্রহাকাঙ্ক্িণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ। 


কালীপাড়ানিবাসী শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পত্রের একটি ক'রে প্রতিলিপি 
পাঠানো হয়। ১২৮২ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫৫ বছর উত্তীর্ণ হয়ে বেশ প্রো 
হয়োছলেন। তাছাড়া অস.খাঁবসুখেও তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গিয়েছিল । কিন্তু 
তাঁর দেহ ক্লান্ত ও অবসন্ন হলেও, মন ক্লান্ত হয়নি। তাই তান রুগ্ন দেহ নিয়েও 
৫৫ বছর বয়সে কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবদ্বারী বিবাহের 
প্দনরুদূযাপন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। 
বহদাববাহ-নিবারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে- 
ছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি কিছুটা সার্থক হয়েছিলেন। 
বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল 
যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারণ হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই; বহুবিবাহ 
শাস্রুসম্মত বলে যাঁরা বাদান্[বাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে কোলা নাপ্রথা ও 
বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও, FART 
অন্তত উপলব্ধি করোছলেন। 
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{বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশ বছর (১৮৫০-৬০) 
{বদ্যাসাগরই ছিলেন বাংলার নতুন সমাজগতির প্রধান কর্ণধার। তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও 
সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ এই সময় বাঙালী সমাজকে সবচেয়ে বোশ 
আলোড়িত করে। সেই আলোড়নে প্রাচীন সমাজের জীর্ণ কুসংস্কারের স্তম্ভগনলতে 
আঘাত লাগে, এবং তার প্রাতশব্দে সমগ্র সমাজ APS হয়ে ওঠে । ১৮৬০ সালের 
পরেও সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেই সময় থেকে প্রগাঁতশনীল 
সামাজিক আন্দোলনের ধারায় নতুন গাঁতবেগ সন্টারত হল। 

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ব্াহ্মসমাজের আন্দোলনে নবরঃপাল্তর 
ঘটল। কেশবন্দ্র সেন হলেন তার প্রধান রূপকার বিদ্যাসাগর তখন এখানে-ওখানে 
িধবাবিবাহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাহায্য করছেন, এবং বহ্বিবাহ-নিবারণ আন্দোলন 
শন্ডিশালী কারে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। ১৮৭০-৭২ থেকে ১৮৮৮-৯০ পৰ্যন্ত 
পরব্ত gig বছরের ইতিহাসের ধারা নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করে। একেবারে 
নতুন খাতে নয় অবশ্য, এবং সমাজের ইতিহাসে এরকম অকস্মাৎ খাতবদল ঘটে না 
কখনও | নবযুগের বাংলার সমাজ-জীবনের স্রোত দুটি MOM খাতে, উনিশ 
শতকের গোড়া থেকেই বয়ে চলোছল। একটি সম্মুখগামী উন্নতিশল ধারা, আর- 
একাঁট পশ্চাদ্‌গামী রক্ষণশীল ধারা। একথা মনে করা ভুল যে এই দুটি ধারার মধ্যে 
উন্নাতশশল ধারা কোনোসময় বেশি শান্তশালী ছিল। তা কোনো সময়েই ছিল না। 


শান্তশালী ছিল বলতে হয়! তার প্রধান কারণ, উন্নাতশীল আন্দোলন ছল মুলত 
নগরকেন্দ্রিক এবং নগরের অতিসংকীর্ণ ইংরোৌজশিক্ষিত মধ্যবিস্তশ্রেণীকৌন্দ্ুক। তার 
প্রতিক্রিয়া বাংলার বৃহত্তর জনসমাজে বিশেষ হয়নি। ১৮৭০-এর পর থেকে বাংলার 
নগরকোন্দিক মধ্যাব্তশ্রেণীর গড়ন ও রুপের পরিবর্তনের ফলে, তাঁদের সামাজিক 
দষ্টভাঁঙারও পরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তাঁরা 
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অত্যন্ত উপ্রভাবে এঁতিহ্যবাদী হয়ে ওঠেন। এই সব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ 
ও এঁতিহ্যের পুনরুথান-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং স্বভাবতই তা মধ্যে মধ্যে 
বাঁধ ভাঙার উপক্রম করে। এই সামাজিক তরত্গধারার বর্ণনা দেবার আগে সেইজন্য 
আমরা তার সমাজতাত্বক পটভূমিটি বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। 


সামন্তযনগের ভাঙন এবং নতুন ধনতান্ব্িক ?শজ্পবাণিজ্যযুগের অভ্যুদয়কালে কাঁচা- 
মালের উৎপাদকদের সঙ্গে শিল্পপাঁত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে, শ্রমবিভাগের ফলে, বিচ্ছেদ 
ঘটে এবং নগরে-শহরে শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। তার ফলে সমাজে একটি 
সুসংবদ্ধ THOT জনস্তরের বিকাশ হয়। এই মধ্যবতাঁ* জনস্তরে ধারে-ধীরে যখন 
নাগরিকতাবোধের বিকাশ হয়, তখন সামাজিক ও রাণ্ট্রিক অধিকারের চেতনাও তাঁদের 
মধ্যে জাগতে থাকে। তারপর সেকালের সামন্ত-সমাজের শ্রেণণীবিন্যাস ভেঙে গিয়ে যখন 
নতুন ধনতান্দ্রক সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হতে থাকে, তখন এই 'মধ্যশ্রেণী' নানাস্তরের 
লোকের সংমিশ্রণে ক্রমে বৃহৎ জটিল আকার ধারণ করে। একজন সমাজাবিদ্‌ মধ্যবিত্ত- 
শ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছেন: > 


The break up of the feudal economy, characterised by a growing 
division of labor as between the producer of raw materials and the 
small manufacturer and by the concentration of commercial and 
industrial enterprise in the towns, brought into existence a somewhat 
cohesive intermediate social and functional group (Mittelstand). This 
initial cohesiveness was intensified by the growth of a civic রা 
which gradually transformed the inhabitants of the towns into self- 
conscious burghers more or less united in their determination to rane 
legal privileges and rights and to bring to an end,..the restricts 


imposed by the feudal landowners. 


তারপর গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পর্বান্তরের ভিতর দিয়ে মধ্যাবিততশ্রেণীর 
কলেবর যত বৃণ্ধি হতে থাকে, তত তার tafser ও জটিলতাও বুদ্ধি পায়। বৈদেশিক 
পরাধানতার জন্য বাংলাদেশে ধনতন্তের যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হঃ 
বটে, কিন্তু তার বিচ্ছিন্ন ও বিরোধবহূল অসমাবকাশের ধারার মধ্যেও ae 
নবধণগের কতকগদাল এতিহাসক লক্ষণ ফুটে উঠোঁছিল। কিন্তু তার কোনো সত্য 
নৈতিক বাস্তব ভিত্তি রচিত না হওয়ার ফলে, পরে চিত্তীবকার ও বিভ্রমই বৃহত্তর 
হয়ে উঠেছে এবং নবযুগের 'নবজাগরণ' প্রহসনে পরিণত হয়েছে। 
আঠার শতকের শেষপাদ থেকেই বাংলার প্রাচীন সমাজাবিন্যাস ধারে ধরে বদল 
আরম্ভ করেছিল, এবং উনিশ্‌ শতকের প্রথমপাদের মধ্যেই AACA ee 
রুপায়ণ শুরু হয়ে গিয়োছল। তার প্রমাণ তৎকালের সাহত্য থেকে IPR ISM 
পাওয়া যায়। ভবানশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে রচিত তাঁর “কলিকাতা কমলালয় 
পুস্তকে “বিষায় ভদ্রলোকের ধারা’ বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন :২ 
যাহারা প্রধান ২ eat অর্থাৎ দেওয়ানি বা মডুচ্ছদ্দিরগার ear করিয়া থাকেন তাঁহার 
প্রাতে গারোখান করিয়া মুখ amr বহনবধ লোকের সাহিত আলাপ কুয়া 
পরে তৈলমন্দ্ন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাহার যাহাতে সংধানভবভাতি কর্ম্ম 


তাহাই THT করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পুজাহোমদান চর 
করিয়া ভোজন করেন কিণ্চিংকাল বিশ্রাম কারয়া So পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি 


সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত: ১৮৬০-১৮১০ ২৯৯ 


পাঁরধান কাঁরয়া পাল্কী বা অপূর্ব শকটারোহণে কম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানূযায়ি 
কাল বিবেচনাপূ্র্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল Tate পরিত্যাগ 
করিয়া হস্তপাদাদ প্রক্ষালনানন্তর ,গঙ্গোদকস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি 
সমাপন SAM জলযোগানন্তর পুনব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া 
থাকে কেহ কোন কর্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা 
তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাঁদ। 

মধ্যাবত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাঁদগের প্রায় 
এ aiio কেবল দান বৈঠাঁক আলাপের অজ্পতা আর পরিশ্রমের বাহূল্য। 

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারাদগের অনেক À ধারা কেবল আহার ও দানা কর্মের 
লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ TIT কেহ মেট কেহ বা বাঁজার- 
সরকার ইত্যাদ কর্ম্ম করিয়া থাকেন fares পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রাতাদন রাত্রে 
গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয় ২ করিতে হয়, না কারলেও নয় পোড়া 
উদরের জবালা। i 
এই সকল কর্ম্মকাঁর 'বিষাঁয় ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান 
লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাঁহারাঁদগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের 
বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্থ হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত 
হয় তাহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূৃব্বোন্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপুব্বক 
মধ্যাহকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চার বা ছয় দণ্ড বেলা সত্বে আপন 
বিষয়ে দুষ্ট করেন কেহ বা পুরাণাদি শ্রবণ কাঁরয়া থাকেন। 


এই বর্ণনার মধ্যে ভবানচরণ কেবল সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের ইঞ্গিত করেননি, 
'বাভন্ন শ্রেণীর আচার-ব্যবহারেরও বিবরণ দিয়েছেন। ১৮২৫ সালে রচিত তাঁর 'নব- 
বাঝযবলাস' apace তানি এই নতুন শ্রেণীরুপায়ণের অর্থনোতিক কারণ সম্বন্ধে বলে- 
ছেন :০ 'ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই : 
কাঁলকাতা নামক মহানগর Tene কাল্পনিক বাব্যাদগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা 
আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার...বেতনোপভূক হইয়া...সরদারী চৌিদারী জরয়া- 
চার পোদ্দারী করিয়া...কিৎ অর্থ সঙ্গাঁত করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জামদার 
ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন... V 

ভবানশচরণের এই বিশ্লেষণ অনেকটা সমাজবিজ্ঞানসম্মত। বাংলাদেশে কলকাতা শহা- 
নগর নবযঃগের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকেন্দররুপে গড়ে উঠল। যখন গড়ে উঠল তখন 
স্ব্ণকার কর্মকার প্রভৃতি অনেকে গ্রাম ছেড়ে মহানগর আভম.খে যাত্রা করলেন, স্বাধীন- 
ভাবে ব্যবসা ক'রে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। নতুন মহানগরে সর্দার পোদ্দার করেও 
উপাজ'নের পথ খুলে গেল। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা ক'রে (স্বয়ং রামমোহন রায়ই 
করতেন) এবং নতুন জমিদার কিনে রোমমোহন রায়ও তা করেছেন) অনেকে প্রচুর 
বিভ্তসণ্টয় করেন। সর্বোচ্চ নতুন জমিদারশ্রেণী ছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে 
তিনটি স্তর ক্রমে স্প্ট আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। ভবানীচরণের বিবরণ থেকে 
বাঙালণ মধ্যাবত্তের এই তিনটি স্তরেরই বিকাশের আভাস পাওয়া যায়। সমাজাবদরা 
এখন মধ্যাবত্তের এই তিনটি স্তরকে বলেন, Upper’, ‘Middle’ ও ‘Lower 
Middle-class’ — উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও Tatas | 

বাঙালগ মধ্যবিত্তের সামাজিক রূপায়ণ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে 'বঙ্গদত" পত্রিকা 
লেখেন : 8 

গত কএক বংসরের মধ্যে কলিকাতায় ও TAG রাজ্যের ASG অনেক ধন বৃদ্ধ হইয়াছে 

ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বুদ্ধি হয় তাহার অনদুসন্ধান করা আমার- 


'বদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩০০১ 


দিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতোঁছ এই দেশের RAT যে এক্ষণে 
অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূব্বাপেক্ষা ভূম্যাঁদর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, 
িবতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপায় 
মহাশয়াদগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই falas কারণকে TH TSS করণার্থে নানা প্রকার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক A সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ 
অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব ত্রিশ বৎসর 
যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে STO হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা 
পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক WTS TS, এমতে ভূম্যাদির 
মুল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পূর্বে 
কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট fase উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে 
খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দন দীনের দার্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারাঁদগের বাস্তব দিন 
প্রকাশ পাইতেছে। 

এই মধ্যাবন্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতন্দেশের অত্যল্প লোকের হদ্তেই 
ছিল তাহারাদগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে 
অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক কর্লেশে রলেশিত থাঁকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধন্শাসন 
অপেক্ষা ATE প্রকরণ এতন্দেশে সুনীতি বর্ভনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও 
হইবেক। 


এরকম সামাজিক বিশ্লেষণ সমসামাঁয়ক পত্রিকায় অত্যন্ত বিরল বললেও অত্যান্ত হয় 
না। Aer বলেছেন ত্রিশ বছর আগেও যে-সব জমির দাম ছিল ১৫, টাকা, এখন 
তার দাম বেড়ে ৩০০. টাকা পর্যন্ত হয়েছে। ব্যবসা-বাণজ্যেরও অনেক প্রসার ও 
উন্নাত হয়েছে। সেকালের কুলগত বৃত্তির বংশানুক্মিক বন্ধন ছিন্ন ক'রে অনেকে 
অবাধ বাণিজ্যের পথে সমাজে প্রতিজ্ঠালাভ করেছেন। সেকালের সমাজে ও 
মর্যাদার অন্যতম মানদণ্ড ছিল কুল, জাতি বা বংশ। সেই কৌলিক মানদণ্ডের বদলে 
নতুন ধনতান্তিক যুগে আর্থিক মানদণ্ডই বড় হয়ে উঠল, এবং সমাজে জাতি-উপজাত- 
গত স্তরাবন্যাস ভেঙে গিয়ে নতুন বিভ্তগত শ্রেণীবিন্যাসের সূচনা হল। সেকালের 


In the Middle Ages power belonged to him who owned the soil, the 
feudal lord; but now. .he who knew how to exploit money and time 
fully could make himself the master of all things. Such are the Tew, 
means to power of the Bourgeois. Money and time imply motion: 
‘there is no more apt symbol than money to show the dynamic 
character of this world. As soon as it lies idle it ceases to be money 
in the specific sense of the word. .the function of money is to facilitate 
motion’ (Simmel). G 


সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও, GAO এই . একই ভাবধারা মধ্যাবত্তশরেণীর 
উৎপত্তির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্ঞে প্রকাশ করেছেন। মার্টিন বলেছেন : “Money, 
because it circulates, as landed property cannot, shows how every- 
thing became more mobile.’। qepe লিখেছেন : “এদেশের অবস্থান্তর 
হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগি ফলোৎপাত্তর সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল 
এক প্রধান ফল দুষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে 


সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত: ১৮৬০-১৮৯০ ৩০১ 


কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোতপত্তির নিমিত্ত হয়।...অতএব 
এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পাঁরবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার...ইহাই 
সাব্যস্ত হইতেছে।” টাকা যাঁদ অচল অবস্থায় 'সন্দ্দকে TS থাকে, তাহলে তার 
'্টাকাত্ব'ই থাকে না, বিখ্যাত ধনাবজ্ঞনী [মেল একথা বলেছেন এবং একথা আধ্ানক 
ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা । 'বঙ্গদূত'ও তাই বলেছেন। টাকার সঙ্গে সারমাটির তুলনা 
ক'রে 'বঙ্গদূত' লিখেছেন যে সারমাটি যেমন এক-জায়গায় রাশাঁকৃত ক'রে জাময়ে 
রাখলে তাতে কোনো উপকার হয় না, টাকাও তেমাঁন একজায়গায় মজত করে রাখলে 
তাতে কোনো ‘ফলোদয় হয় না’, কিন্তু "বদতীর্ণ হইলেই’ অর্থাৎ সচল হলেই ফল 
হয়। aig গচ্ছিত টাকা মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ কারে সচল ও vile করার 
জন্য 'বঙ্ঞদূত' এখানে পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন। fare এদেশী গচ্ছিত মূলধন অর্থ- 
নৈতিক উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগের পথে ইংরেজ শাসকরা অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করে- 
শছলেন। তার জন্য ধনতন্বের সনসংগত ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়েছে বাংলাদেশে, এবং তার 
অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাংলার নবযুগোপযোগী সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও সম্ভব 
হয়ান। অর্থাৎ নবষূগের প্রকৃত বু্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে উন্নিশ শতকে 
বিশেষ হয়ান বললেই চলে। কিল্তু শিক্ষার বিদ্তার এবং কর্মক্ষেত্রের (প্রধানত 
চাকরির) বৈচিত্রবূদ্ধি ও ক্রমপ্রসারের ফলে বাঙালী মধ্যাবস্তশ্রেণীর বাভিন্ন 
স্তরের দ্রুত সংখ্যাবাদ্ধ হতে থাকে। তাতেও, অর্থাৎ নাগারক মধ্যবিভ্তশ্রেণীর ET- 
প্রসারের ফলেও, বাংলার সমাজের সচলতা (social mobility) অনেক বেড়ে বায়। 


উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সচলতা বাড়তে থাকে। এই সময়টাকে 
ডরোজিয়ানদের যুগ বলা যায়। রামমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধানক আঁভজাতগোম্ঠীর 
সামাঁজক সচলতার চেয়ে পরবর্তী ডিরোজিয়ানদের বা ইয়ংবে্গলের যুগের সচলতা 
অনেক বোঁশ ছিল। কেবল উপার্জিত ধন নয়, বিদ্যাও তখন সামাঁজক মর্যাদার নতুন 
মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডিরোজয়ানদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত ধনক পাঁরবারের 
সন্তান ছিলেন, এবং বিত্ত ছাড়াও তাঁদের সম্বল ছিল TRUNA নতুন বিদ্যা, বিশেষ 
ক'রে অর্থকরী পাশ্চান্তাবদ্যা। এই নতুন বিদ্বান ও বিত্তবান মধ্যাবত্তের চলার গাঁত 
খানিকটা উদ্দাম লক্ষাহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠোছল। কিন্তু তা হলেও, বাংলার 
সমাজের দশর্ঘস্থায়ী জড়তা, স্থবিরতা ও ক্‌পমণ্ডুকতা ভাউবার জন্য IRANTA 
এই বাধাবন্ধনহণীন বেগের ও প্রচণ্ড উদ্দামতার আঘাত কিছুনা প্রয়োজনও "ছিল একটা 
অনড় অচল জড় সমাজকে জঙ্গম করতে হলে তার রম দ্বারে আঘাতের উপর আঘাত 
করতে হয়। সে-আঘাত মধ্যে মধ্যে নিষ্ঠুরও হতে পারে। ইয়ংবেঙ্গল এই এীতিহাঁসক 
দায়িত্ব কিছুটা পালন করোছিলেন, জরদ্‌গব নাক বাঙাল? সমাজকে তাঁরা খানিকটা 


সক্রিয় ও বেগবান ক'রে তুলোছিলেন। 
উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে বাঙালী মধ্যবি্তশ্রেণীর দত সংখ্যাবাদ্ধ ও প্রসার 
ডালহোঁসি রেলওয়ে ও টোলগ্রাফের প্রবর্তন করেন এবং 


হতে থাকে। এই সময় 

arene ডাকবিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৩ সালে {তানি তাঁর বিখ্যাত রেলওয়ে- 
নিট রচনা করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে সহস্রাধিক মাইল রেলপথ-তৈরি হয়ে যায় 
এবং প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী তাতে চলাচল করতে থাকে। ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে রেল- 
পথ তৈরি হয় প্রায় ১৫,২৪৫ মাইল। হাণ্টার বলেছেন :* ‘Lord Dalhousie 
seized the opportunity, afforded by the introduction of railways, to 


৩০২ 
বিদ্যাসাগর ও Aviat সমাজ 

throw the country open to 
in a degree before unkno 
inaugurated a new industr; 


তার বাৎসারক ব্যয় আগের আমলের নত 
সালের মধ্যেই প্রায় দশগুণ বেড়ে ২৫০,০০০০ ue 

॥ খাল-নালা, সেতু, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, স্টেশন-বন্দর, 
আদালত ইত্যাদি এই সময় নিমণণ করা 


রজাবা মধ্যাবস্তের অতি দ্রুত কলেবরবান্ধি হয়, এবং সাধারণ- 
ভাবে মধ্যবিত্তের অধিকাংশ 5 
ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মধ্যবিত্তের 


পাঁর- 
শতকের তত পাদে ইংলণ্ডের সামাজিক ইঁতিহানেও যগান্তকারাঁ সব 
বতনি ঘটতে থাকে 


শহর-নগরের 
সেখানেও এই পারবর্তনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান G. M. 
Ta anta স্বাধিকারবোধ ও সামাজিক চে এীতিহাসিক ট্রেভোলয়ান ( 
Trevelyan) v 
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টস A i tive 
T র বহুদুর পয ji 
যান। ১৮৫৯ সালে তাঁর রচিত On Liberty, ১৮৬১ সালে Represen 
Government 


এবং ১৮৬৯ সালে Subjection of Women নামে গ্রন্থ ee 
হয়। ৯৮৫৯ সালে ডারুইনের Origin of Species sree প্রকাশিত হয়। 1 
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ডারুইন, কার্ল মার্কস ও অন্যান্য মনীষাঁরা উনিশ শতকের TO পাদে পাশ্চাত্য 
ARLS প্রবলভাবে আলোড়িত করে তোলেন! ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের ইতিহাসে 


চন্দ্রের আঁবর্ভাব। বিদ্যাসাগরযুগের প্রচণ্ড সামাজিক গাঁতবেগ কেশবচন্দ্র উপলব্ধি 
করেন, এবং তাকে আরও বার্ধত করে সমাজের নতুন অগ্রগাতর পথ নির্মাণের 
করেন। 
বদ্যাসাগরযগে, শবদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, তরুণ কেশব- 
ওঠ দত কেশবের কাবা আত 
হাসে ওমা কারে শহরমর় চালা AAS AT একটি জামান দানা লা 
তাহলেও সামাজিক ইতিহাসের ধারার দিক থেকে এই সামান্য ঘটনাটির গার আহে 
কেশব নিজে ছিলেন স্টেজ-ম্যানেজার ও প্রযোজক। চিৎপররে গোপাল মল্লিকের 
কেশবেরনজেযাছলেন [বিবাহ নাটকের TERA দেখতে বদ্যাসাগর নিজে একাধিক- 


The performance was first opened to the public in the beginning of 
1859, and produced a sensation in Calcutta, which those who witnessed 
it, can never forget. The representatives of the highest classes of Hindu 
society were present. The pioneer and father of the widow marriage 
movement, Pandit Ishwara Chandra Vidyasagar came more than once, 
and tender-hearted as he is, Was moved to floods of tears. 


প্রীত বে কতখানি আকৃষ্ট হয়ে- 
৮৬০ থেকে ১৮৭০-৭২ সাল 


বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার র আঘাতে গিয়মাণ THAT AAT TAT লাভ 
‘এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
আবেষ্টন কারয়া 


ক'রে, বাংলার শিক্ষিত তরুণসমাজকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের 
করেন। সাত তালার আদর্শ মেগা হয়ে ওঠেন toh! তার চারের 
সারল্যে ও বালষ্ঠতায়, তাঁর প্রাতভায়, পান্ডিত্যে ও অসাধারণ STATS বাংলার সমগ্র 
তরুণসমাজ তাঁর প্রতি মন্তমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট হয়। প্রাতজ্ঞাপত্ৰ স্বাক্ষর ক'রে ১৮৫৭ 
সালে কেশবচন্দ্র বৰাহ্মসমাজে যোগ দেন ১৮৫৭, থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের 
মধ্যে তিনি বস্তা, পস্তিকা-লেখক, সংস্কারকমাঁ ধম প্রচারক © মানবাহতৈষী ঘলে 
জনসমাজে পাঁরচয়লাভ করেন During these five years, he developed 
into a lecturer, tract-writer, reformer, missionary, and philan- 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ oog 
thropist’ (মজুমদার, ৮৭)।* বাংলাদেশের বাভিন্ন স্থানে ঘুরে A তান নতুন 
ব্ৰাহ্মধৰ্মের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ সালে এই উদ্দেশ্যে তান 
ভারত-ভ্রমণের পাঁরকল্পনা করেন, এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বাংলার ব্রাহ্ধমের 
ন্উদ্বোধনী-বাণপ' প্রচারের জন্য যাত্রা করেন (‘unattempted before in the 
history of the Brahmo Samaj’ — মজুমদার, ৯৮)। রামমোহনের আমল থেকে 
ভারতের শান প্রদেশবাসাঁরা বাংলার ব্রাহ্মধর্মের কথা শনোছলেন বটে, কিন্তু সেই 
আদর্শপল্থী কোনো ব্যান্তর প্রত্যক্ষ সািধ্যে তার পারিচয়লাভের সুযোগ তাঁদের হয়নি। 
কেশবচন্দরই প্রথম সেই সুযোগ ক'রে দেন। বাংলার সামাজিক জাগরণ এবং সং 
কর্মের কথা তার আগেই ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়োছল, বিদ্যাসাগরের িধবাবরাহ 
আন্দোলনের সময়। বিদ্যাসাগরের আন্দোলন বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে প্রগাঁত- 
শীল ও রক্ষণশীল উভয়দলের মধ্যে যে আলোড়ন AIS করেছিল, তা আমরা আগে 
আলোচনা করোঁছ। এই আলোড়নের পরেই তরুণ বাংলার প্রাতানাধর;পে কেশবচন্ছ 
তাঁর দান্ত প্রাতভা নিয়ে তাঁদের কাছে নবজাগরণের বাণী শোনাতে গিয়োছলেন। 
দাক্ষণভারতের লোক তাঁকে ‘thunderbolt of Bengal’ বলে আভনন্দন জানয়ে- 
{ছলেন। ভারত-ভ্রমণ শেষ কারে আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কেশবচন্দ্ বাংলাদেশে 
feta আসেন। 

তরুণ কেশবপন্থীরা তখন সমাজসংপকারের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা 
করছিলেন তাঁরা প্রথম wits করলেন, ব্রহ্মধর্মে'র আচার্য'দের STARTER সনাতন প্রতীক 
Sorte’ ত্যাগ করতে হবে। প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনিচ্ছা সত্তেও, 
তরুণদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তরুণদের উৎসাহে AANE অনুযায়ী অসবর্ণ 
{ববাহও আরম্ভ হল, এবং প্রথম অসবর্ণ fray হল ১৮৬২ সালের আগস্ট মাসে! 
তার সঞ্জো সোংসাহে' বিধবাবিবাহের উদ্‌যোগ, আয়োজন ও SATA চলতে থাকল 
বাইরে “বিরোধিতা না করলেও, দেবেন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে িধবাববাহ সমর্থন করতেন 
না। যখন ব্রাহ্ম-পদ্ধাততে বিধবাবিবাহের অনষ্ঠান আরম্ভ হল, তখন তান বেশ - 
শাঁঙ্কত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর এই সময় চুপ ক'রে বসে ছিলেন না। বিধবাববাহের 
আয়োজনে ও অনহ্ঠানে তানি প্রত্যক্ষভাবে নানাঁদক থেকে সহযোগিতা করাছলেন, 
এবং তরুণ AHA স্বভাবতই তাঁর কাছ থেকে একাজে যথেষ্ট প্রেরণা পাচ্ছিলেন | 
অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাববাহের CA GHA ATMA মেয়েদের নানারকমের সামাজিক 
আঁধকারও দার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের HA হল, বরহ্মোপাসনার সময় পর 
দের সঙ্গে মেয়েদেরও যোগ দেওয়ার আঁধকার থাকবে, এবং প্রকাশ্যস্থানে rarer 


দেবেন্দুপন্থী ব্রাহ্মগোষ্টীর তাল রেখে চলা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং প্রবীণ ও 
নবীন দুই দলের মধ্যে বিচ্ছেদও আনবার্য হয়ে উঠতে ALF! ১৮৬৬; ১১ নবেম্বর 
কেশবপল্থীরা ‘ভারতব্ষণী'য় SPATS’ স্থাপন করেন, এবং দেবেন্দ্রপল্থ ICA The 
AAI নাম হয় ‘কাঁলকাতা ব্রাঙ্মসমাজ' থেকে ‘আদ ব্রাঙ্মসমাজ'। 


* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজি জীবনচারত The Life and Teachings of Keshub 
Chunder Sen (1931), * 


সমাজ-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত : ১৮৬০-১৮৯০ ৩০৫ 


স্র-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাববাহ প্রভৃতি সংসকারকর্মে অদম্য 


- উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। বিদ্যাসাগর তখন প্রত্যক্ষভাবে বহদীববাহ-নিবারণ 


আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তাঁর আন্দোলন নবান ব্রাহ্মদের সংসকারকর্মের 
ফলে অনেকটা শিশালও হয়েছিল। তাঁর নিজের সীমানা ছা়িয়েও যে প্রগাতশীল 
আন্দোলনের ধারা আরও বৌশ দূর অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল, একথা বিদ্যাসাগর 


হয়েছে। ৯ তাছাড়া, মানূষের গতান,গাঁতক চিন্তাধারার মুল পর্যন্ত তখন নাড়া দিয়ে- 
ছেন মিল-ডারু কাল মার্কস ও অন্যান্য মনীষারা। ৷ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কার- 
প্রচেষ্টার প্রবল তরঙ্গ উঠেছে তখন ইংলণ্ডে। এমন সময় তরুণ বাংলার প্রাতানীধ- 
রূপে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে পেশছলেন। তাঁর প্রীতভায় ও বাণ্মিতায় শিক্ষিত ইংরেজ- 
সমাজ মৃণ্ধ হয়ে গেলেন ৷ ‘Thunderbolt of Bengal’ কেশবচন্দর সম্বন্ধে বিলেতের 


সংরাঁসক Punch পান্রকা লিখলেন : 


Big as a Lion or small as a wren 
Who is this Chunder Sen ? 


ইংলন্ডে কেশবচন্্র সমাজের নানাস্তরের লোকের সান্নিধ্যে এসোঁছলেন এবং সেখান, 
কার নানাবিধ প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগসত্র স্থাপনের সুযোগও হয়েছিল | গ্ল্যাড- 
স্টোন ও ভিসরোল উভয়ের সঙ্গে তানি সাক্ষাৎ করোছলেন, এবং Female Suffrage 
Society, Ragged School Union, Peace Society, Temperence Society, 
Unitarian Association প্রভাত প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে {তান তাদের আদর্শ 
ও কারার প্রতি পারচয়লাভ করোঁছলেন। সেখানকার জনসাধারণের আত্মোমাতর 


সংস্কার সভা’ (Indian Reform Association) নামে একাট সভা স্থাপন ক'রে 
{তান তাঁর কর্মসুচি পাঁচটি বিভাগে free করেন : (১) সুলভ-সাহত্য, (২) AA- 
পান-নিবারণ, (৩) শ্রমজীবী বিদ্যালয়, (8) স্ী-শিক্ষা, (৫) দান-দাতব্য-সেবা। 


জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয় এবং দলের একজন ব্রাহ্ম যুবকের উপর তার 
পারচালনার ভার দেওয়া হয়! স্বরী-শিক্ষা-ীবভাগেও মাহলাদের জন্য একাঁট স্বতন্ত্র 


করা হয়। প্রথমে কলকাতার কাছাকাছি HOTA (যেমন বেহালায়) ম্যালোরয়াপনীড়তদের 
সেবার কাজে ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়োগ করা হয়। তারপর বন্যা ও দরভক্ষপীড়ত 
২০ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৩০৬. 


VOCS MA যুবকরা সেবাকার্যের জন্য যেতে থাকেন। এইভাবে ভারতসংস্কার সভার 
কাজকর্ম পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়। 

কেশবচন্দ্রের এই সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাণকর আদর্শ তাঁর ‘সলভ সমাচার’ পত্রিকার 
রচনাবালর মধ্যে সবচেয়ে বেশ প্রকাশ পেয়োছিল। সলভ পত্রিকা প্রচারের ইচ্ছার 
মধ্যেই তা অভিব্যন্ত ৷ ‘সুলভ সমাচার, এদেশে সুলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন কাঁরল। 
এক পয়সা মুল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে 
পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। ‘সলভ’ যখন বাহির হইল তখন চারদিকে 
আলোচনা পাঁড়য়া গেল।'৯* নানাবিষয় নিয়ে এই পত্রে আলোচনা হতো । রচনার ভাষা 
“বব প্রাঞ্জল এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি অধিকাংশ 
রচনায় প্রকাশ পেত। ‘বড়লোক’ শশর্ষক একটি রচনার নিদর্শন এখানে দিচ্ছি : ২২ 


বলবিক্রম, তাহা কোথা হইতে আসিল? সেই ছোট লোক- 
দের হইতে। পৃথিবাঁতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোট লোকেরা আর চুপ কায়া 
বলবান রা ধম টর শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না। এখনই বিলাতে তাহারা এমনি 
বিক্রম সি যে তাহারা আর রাজাকে মানে AT | আপনাদের অধিকার আপনাদের 
লড়াই Ue Ret করিতে যায ...সকল বড় বড় দেশে বড় মান্য ছোট লোকে 
বিন অনারলী কা আমাদের ইচ্ছা নহে যে রেওতেরা সেই রকম অত্যাচার করে। 
অল ডর না করিয়া তাহারা তাহাদের পাঁড়নকারী জামদারদের জব্দ করে, ইহা 
আমাদের ইচ্ছা। ডু 
Ese SOS হখলে লেখাপড়া শিক্ষা করা CHE | আমাদের পাঠকগণ যাহারা তোমাদের 
তামরা কাবা ক্ারগর আছ, সকলে একত্র হইয়া গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, 
তোমরা যাহাতে দৌরাত্মা , নিষ্ঠুর তা, প্রজাপীড়ন বলপর্্বক থামাইতে পার, ইহাতে একান্ত 


করে না। এরংপ অপমান ক তোমরা চিরকাল সহ্য করবে? তেরা কি মান্য নও? 
ইংলণ্ডের সামাজক-রাজনৈতিক পাঁরবেশ যে কেশবের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার 


প্রাণিত হয়েছিলেন, তা ‘সলভ সমাচার’ পাঁরকার এই ধরনের একাধিক sent থেকে 
[বোঝা যায়। কিন্তু রুমে কেশবের চিন্তাধারায় ও কাজকর্মে নানারকমের Goren tes দেখা 
UT ব্রাহ্মসমাজের যুবকগোষ্ঠর সামনে তান যে গণতান্ত্রিক ae আদর্শ তুলে 
ধরোছলেন, সমাজ-পারচালনার ব্যাপারে ও অন্যান্য কাজকর্মে তান নিজেই তার 
_ বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। অল্পাঁদনের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রোরত sacar 
TRGA তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মাল, সে-বিষয়ে তান আবেগময় ভাষায় FOT দিতে 
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আরম্ভ করলেন এবং নিজেকেও অবশেষে “অবতার' ভাবতে লাগলেন। বিলাতযান্রার 
আগেই তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পায়, পরে ধাঁরে ধারে তা THLE হতে থাকে। 
এ সন্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা’ লেখেন :৯ 


অধদনাতন ব্রাহ্মদের কথায় ও SAT আমাদের ASUS হইতেছে, ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ একটি 
মহৎ ভ্রমে পড়িয়াছেন। সে ভ্রমাট তাঁহাদের মহৎ লোক সন্বন্ধীয় মত, সহজরুপে বুঝিতে 
গেলে, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মনুষ্যেও ছোট বড় আছে।.. আমরা মহৎ লোকের অর্থ 
এইরূপ Tia কিন্তু অধুনাতন ব্রাহ্মরা মহৎ লোক সম্বন্ধে এইর্‌প নূতন মত প্রচার 
কারতেছেন।.. তাঁহারা মনে করেন মহৎ লোক স্বতন্ত্র এক শ্রেণী লোক। তাহাদের,স্বভাব 
আর সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব প্রকৃতিগত TST! মহৎ লোক সামান্যতঃ জন্মগ্রহণ করেন না, 
আবশ্যক মত ঈশ্বর ইহাঁদিগকে প্রেরণ করেন। এই মত একটি ভয়ানক মত। অবতারে 
বিশ্বাস করা যেরুপ য্যন্তিবরুদ্ধ, এই মত তাহা হইতে বড় অধিক ভিন্ন নয়। মনুষ্য 
মাত্রেই কি বড় নহে? কোন্‌ ব্যান্ত তাহাকে ছোট বালিলে ক্রোধান্ধ না হয়? . 


কেবল অবতারবাদ নয়, বৈষ্ণব ভান্তিবাদও ক্রমে কেশবচন্দ্রের মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল l 
বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান feta, শেষ পর্যন্ত পারিবারিক ধর্সোতহ্যে অভিভূত হয়ে 
গেলেন। এই সময় ব্রাহ্মদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে, খোল-করতালসহ ব্রহ্মসংগীত গেয়ে 
নগর-সংকাঁতনে বাইরে বেরুতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মনামের 
ভাবাবেগে যখন তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, তখন ব্রাহ্মভন্তরা তাঁর পায়ের উপর ল:টিয়ে 
পড়তেন, এবং তানি তাতে বাধা তো দিতেনই না, মনে মনে নিজেকে ‘অবতার! ভেবে 
ভন্তদের আত্মসমর্পণ উপভোগ করতেন। ক্রমে ক্রমে অবতারবাদ ও ভান্তিবাদের VATS 
পড়ে কেশবের ব্রাহ্গসমাজ তার প্রগতিশীল আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকল । 
তার উপর, ১৮৭৬ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিনি এমনভাবে 
মাতৃভাবে উদ_ভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে নিজেকে ‘জনন’ এবং ভন্তদের “সন্তান' ছাড়া 
আর কিছু ভাবতে পারতেন না। সমগ্র সমাজ ও মান;ষ ক্রমে তাঁর কাছে এই মাতৃভাবে 
আচ্ছন্ন হয়ে যেত। এইভাবে কেশবের ব্রাহ্মধর্ম লুপ্ত হয়ে গেল হিন্দুধর্মের মধ্যে। 
অন্তত অন্তঃসার বলে তার আর আলাদা কোনো পদার্থ রইল না, যদিও তার বাইরের 
সংঘগত অস্তিত্ব বজায় থাকল। কেশবভন্তরা এই সময় প্রায় বৈষ্ণব নেড়াদের দলে 

ত হলেন, এবং মূখে তাঁদের পাপ-পণণ্য, SiE, ভগবান-অবতার ইত্যাদি 
কথা অনবরত উচ্চারিত হতে থাকল, এবং বড় বড় সামাজিক আদর্শ ও কর্তব্যের বুলি, 
এমন fe ইচ্ছা-আকাশক্ষা পর্যন্ত প্রায় অন্তর্ধান ক'রে গেল। এই সময়ের কথা স্মরণ 
ক'রে বাপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'আত্মজীবনচাঁরতে' লিখেছেন : *৪ 


In fact, the natural humanity of the general body of Brahmo young 
men of my generation was almost completely overwhelmed by their 
religiosity. They were almost always talking of sin and salvation, of 
prayer and divine worship. All these unrealities of the current ideals 
and practices of Samaj seriously influenced the generation of youthful 
students to which I belonged. I had, therefore, not only no attraction 
for the Brahmo Samaj when I first came to Calcutta, but even felt an 


increasing repulsion towards it. 


এর আগে থেকেই হিন্দুধর্মের প্রাচীন এতিহ্যের পুনরভ্যু্থান আরম্ভ হয়োছল। 
কেশবগোম্ঠীর এই আদর্শ-সংকটের ফলে এই ATIC পথ. আরও FTF ও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ poy 


প্রশস্ত হয়ে গেল। ig, এঁতিহ্যবাদীদের মতামতের প্রতিবাদ করার মতো বিশেষ 
কেউ থাকলেন না। ?শবনাথ শাস্বী লিখেছেন: ** 


The hold of the movement upon the younger generation which had 
attracted so much notice at the commencement of Mr. Sen’s career 
had well-nigh ceased before 1876, No new candidates for initiation 
were forthcoming. . Views Opposed to the principles of the Samaj were 
being openly and publicly propagated by a class of Hindu revivalists, 


in many public platforms, without being controverted by the leaders 
of the Brahmo Samaj. 


আদশচ্যুতির সঞ্গো কেশবচন্দরের সামাজিক আচার-ব্যবহারেও নানারকম Aisa 
ঘটতে লাগল। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের “তন আইনের বিবাহাবাঁধ' পাশ হয়, 
কিন্তু তিনি নিজেই কুচাবহারের মহারাজা নূপেন্দনারায়ণের সঙ্গে নিজের কন্যা 
সংনণীত দেবার হিন্দ; মতে বিবাহ দেন। তাছাড়া স্রণ-শিক্ষা, atao, 


আরম্ভ করেন। [শবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসন, HOTEL দাস, দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় - এ'রাই ছিলেন সমদশাঁগোষ্ঠীর প্রধান মুখপান্র। শিবনাথ ছিলেন 


ধন আবার, নতুন করে ism, দ্যন্তদ্বাতন্্যবাদ ও গণতন্মের ভিত্তির উপর 
প্রাতিষ্ঠিত ত করার চেষ্টা করেন। ১৮৭৮, মে মাসে কেশবাবিদ্রোহীদল 'ভারতবধাঁয় 


ব্ৰাহ্মসমাজ’ থেকে পৃথক হয়ে ‘সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ’ নামে স্বতন্ত্র একটি সমাজ গঠন. 


করেন। এই সময় থেকে ্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও আন্দোলনের ধারা আঁতদ্ুত জাতায়তার 
আদর্শ 


[তিনজন প্রধান নেতা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও AAPA বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। [শিবনাথের ব্রাহ্মআদর্শ সম্বন্ধে বাপনচন্দ্র লিখেছেন :১৬ 
Shivanath’s Brahmoism was more attractive to me than that of the 
Keshub. . Shivanath’s Brahmo ideal was more instinct with the spirit 


of freedom and individualism. „Social freedom and national eman- 
cipation were both organic elements of Shivanath’s religion and piety. 


CIM লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ । 


আর্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারতভূমি 
অবসন্ন আছে অবচেতন হে; 
একবার দয়া কার তোল করে ধার, 
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কোট কোট নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি 
অন্তর্যাম জানিছ যে সব হে 

তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে 
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন। 

কত জাতি ছিল হান অচেতন পরাধীন 
কৃপা কার আনিলে সুদিন হে; 

সেই কৃপা গণে দেখ শুভক্ষণে 


সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন। 


ব্ৰাহ্ম উপাসনাসংগাঁতকে জাতীয় সংগীতে রূপান্তারত করার এই প্রথম SVT! 
এ প্রচেষ্টা উল্লেখ্য এইজন্য যে, জাতীয়তাবোধ তখন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যাবত্তের মধ্যে 
কতখাঁন সজাগ হয়েছিল, এটি তার প্রমাণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই শিক্ষিত মধ্য-- 
বিত্তের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল তখন, এবং শিবনাথ শাস্ত্রী তার আচার্য'রুপে এই মধ্য- 
feet জাতীয়তাবোধকেই জাগিয়ে তুলোছলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘আত্মচারতে’ 
লিখেছেন :৯* 
যখন Aa এই সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বস, AANA 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও Tit [তিনজনে আর-এক পরামর্শে TS আছি। আনন্দমোহন বাব 
{বলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা Glow যে, বঙ্গদেশে 
মধ্যাবস্তশ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। talon ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের 
সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মনুষ্যদের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যাবত্তশ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা যেরূপ বাঁড়তেছে, তাহাতে মধ্যবিভ্তশ্রেণীর SAT একটা রাজনৈতিক সভা থাকা 
আবশ্যক ।...এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারত-সভা স্থাপন করা গেল...আনন্দ- 
মোহন বাব; সম্পাদক, সুরেন বাব সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনে কমিটার সভ্য, আমি 
প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়া ভারত-সভা বাঁসূল। আমরা ৯৩নং কলেজ BIG 
একটা ঘর ভাড়া করিয়া ভারত-সভার আপিস স্থাপন করিলাম। সে আপস-ঘরের অবস্থা 
দৌখয়া সংপ্রাসদ্ধ কাব ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার কাব্যে 
{লাখলেন, 'কঁড়ি আগে পড়ে কিম্বা দাঁড় আগে ছে'ড়ে'। বাস্তাঁবক উহার দশা 
À প্রকারই ছিল। 
এই ৯৩নং কলেজ ষ্ট্রাট ভবনের ভিতর দিকে কতকগুলি ব্াহ্মবন্ধ থাকতেন, তাঁহাদের 
সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। তখন ভারত-সভার ঘরে কামটার সম্মাতক্রমে 'সমদশী” 
দলেরও বৈঠক চালত।...যে চিরস্মরণীয় রাত্রে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের 
প্রস্তাব Treat হয়, সে রাত্রে এই ভারত-সভার গৃহেই আমাদের বৈঠক হইয়াছিল। 
বাঁলতে ক ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছল। 
একই লোক WANs, একইভাবে উভয়ের FAT চালিয়াছল। 
উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সময়াটকে একটি সন্ধিক্ষণ বলা 
যায়। এই সাম্ধিক্ষণের তাৎপর্য একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ | প্রথম কারণ হল, নানাবধ 
সামাঁজক ও অর্থনৈতিক কারণে এই সময় বাংলার শিক্ষিত মধ্যাবত্তশ্রেণীর দ্রুত প্রসার 
ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে, এবং ধারে ধীরে তাঁদের জাতীয় biaa ও দৃষ্টিভঙ্গির পাঁর- 
বর্তনও ঘটে। যে নতুন জাতীয়তাবোধে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, তার প্রধান HTC 
উপাদান হল আত্মমর্ধাদাবোধ ও আত্মগৌরববোধ। পূর্বের অন্ধ পাশ্চাত্ত্যভাবপ্রীত ও 
প্রবল অনুচিকীর্ধার বদলে নবজাতীয়তাবোধ তাঁদের ক্রমে স্বদেশের অতীত মাঁহমা ও 
এীতহ্যকীর্তনের পথে পরিচালিত করে। তাঁদের প্রথম মানসিক প্রতিক্রিয়া তাই 
স্বভাবতই বেশ খানিকটা যুক্তিহীন আবেগসর্বস্ব উগ্ররূপ ধারণ করে। অতীত মাহমা 
ও এ্রাতহ্যও হল হিন্দুভাবপ্রধান, তার কারণ যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যাবস্তশ্রেণী নব্য- 
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স্বাদেশিকতাবোধ থেকে এঁতিহ্যসজাগ হয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানত ছিলেন হিন্দু- 
সম্প্রদায়ভুক্ত।, বাংলার সমাজের এই নতুন ভাবতরত্গ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 
ইংরেজি 'অ আজীবনচরিতে' লিখেছেন :৯৯ 


When in 1879 I left the University. .the Brahmo Samaj was still a 
great intellectual and moral force in the country. Middle-Nineteenth 
Century Rationalism and Individualism of European culture were still 
the dominating ideas in the life and evolution of modern Bengal. But 
n the new generation of English- 


টে a new revolt against this foreign 
domination in the wake of which rapidly followed a new national self- 
Consciousness which, in the first flush of its new-found pride of race 
commenced to repudiate whatever was foreign, irrespective 
of the intrinsic Treason and value of it, and set up a new defence even 
of those Social institutions and religious and spiritual tendencies that 
had previously been openly repudiated as false and harmful. 


ধলা খেয়েছিল, তা থেকে সামলে ওঠা তার পক্ষে সহজে সম্ভব ইয়ানি। 
Car হুল, খিয়োজাফকাল সোসাইটির আন্দোলন । আনুমানিক ১৮৭৬ সালে 


ওলকট (Col. Olcott) ও মাদাম aret fẹ (Madmae Blavatsky) বোস্বাইয়ে 
আসেন এবং থিয়োজফিকাল 


This new message coming from the representatives of the most 
advanced Peoples of the modern world, the inheritors of the most 
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that commenced to find easy expression in a new propaganda which, 
instead of apologising for our current and mediaeval ideas and insti- 
tutions and seeking to reform and reconstruct these after modern 
European ideals, boldly stood up in defence of them. 


বাংলাদেশে এই আন্দোলনই নবজাতীয়তাবোধের তরঙ্গের সঙ্গে হিন্দ; এঁতিহ্যের 
পুনরুখানধারায় মিশে গেল। 


এই AAA সমাজতাত্ক বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমত বাঙালী মধ্যবিত্তের 
ব্রমাবকাশের বৈশিষ্ট্য বিচার করা দরকার, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলার নব্য-স্বাদেশিকতা- 


বোধের {হন্দ:-এতিহ্যকোন্দ্রক ব্রমপ্রকাশের ধারাটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। 
বাংলাদেশে হিন্দ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতিতে কতখানি 


তারতম্য ঘটে, ১৮৭১-৭২ সালের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট থেকে তা বোবা যায় : 


$ হিন্দু মুসলমান অন্যান্য মোট সংখ্যা 

স্কুলের ছাত্র ১৪৯,৭১৭ | ২৮,০৯৬ ১৫,৪৮৯ ১৯৩,৩০২ 

আর্টস কলেজের ছাত্র ১,১৯৯ ৫২ | ৩৬ ১,২৮৭ 
|_| E 

মোট ১৫০,১১৬ | ২৮১৪৮ | ১৫,৫২৫ ১৯৪,৫৮৯ 


শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই রিপোর্ট প্রসঙ্পো মন্তব্য করেন : ১ 


This result shows that the education of Musalmans demands much 
careful attention. They have fallen behind the time, and require still 
the inducements held out forty years ago to the whole community, but 
of which the Hindus only availed themselves. 


১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশের বাভিন্ন কলেজে হন্দ;-ম:সলমান ছাত্রসংখ্যা ও তার 
আন7পাতিক হার ছিল এই : ২২ 


ডিপার্টমেন্টাল | « “আন-এডেড' 
লিলি এডেড' কলেজ কলেজ মোট 
হিন্দু মুসলমান হিন্দ aren হিন্দু [মুসলমান | হিন্দু মুসলমান 
wane | ১২১৪ | ৭৫ | ৮০৭ | wo | 6০৯ | > 1২৫৩০] ১০৬ 
মোট ছাত্রের 
শতকরা হারা ৯৩:০৩; 6:৭৫ 1.৯০-১৭ | ৩:৩৬ [৯৪-৬১] ->> |৯২:৪১| ৩:৮৭ 


উচ্চশিক্ষার দিক থেকে ন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা যে কতখানি পাঁছয়ে পড়ে- 
ছিলেন, তা এই হিসেব থেকে বোঝা যায়। উচ্চাশিক্ষিতদের মধ্যে বাংলাদেশে শতকরা 
প্রায় ৯৫ জনই হহন্দুসম্প্রদায়ভূন্ত ছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা- 
দেশের শিক্ষিত মধ্যাবত্তের সংখ্যা যে অনেক বোঁশি দ্রুতহারে বাড়াছল তাও এই হিসেব 


থেকে বোঝা যায় : *° 
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১৮৮১-৮২ সালে আর্টস কলেজের মোট ছান্রসংখ্যা 


বাংলাদেশ £ঃ ২৭৩৮ 
মাদ্রাজ £ ১৬৬৯ 
বোম্বাই ৪ 8৭৫ 
পঞ্জাব £ ১০৩ 
মধ্যপ্ৰদেশ £ ` ve 


SCTE বোম্বাই মাদ্রাজ, ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রদেশে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা 


কি হারে বাড়াছল, এবং তাদের মধ্যে কতজন কি ধরনের কাজকে বে ছিল 
তা নিচের এই তালিকা থেকে বোঝা যায় : ২ 


ep ee 


১৮৭১--১৮৮২ 
ব্রিটিশ ও দেশীয় ইন- 
গ্যাজুয়েটের s আই ইঞ্জিনিয়ারিং 
সংখ্যা | পাবলিক সাভসে| ব্যবসায়ে মেডিক্যাল (সাবল) 
নিযুন্ত নিষ্ন্ত 
১১ PEEL | 
মাদ্রাজ ৮০৮ ২৯৬ ১২৬ ১৮ 
বোম্বাই ৬২৫ ৩২৪ ৪৯ ৭৬ ২৮ 
পঞ্জাব ৩৮ ২১ z as 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৪ ৮ = — = 
বাংলাদেশ ১৬৯৬ ৫৩৪ ৪৭১ -১৩১ ১৯ 


Mimoo মধ্যে বিশ ও দেশীয় পাবলিক সাভিপে বার প্রায় 


SA সংখ্যাও বাংলাদেশে সববাধিক, মাদ্রাজের প্রায় আগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় 
দ্বিগুণ | ১৮৭১-১৮৮২ সালের মধ্যে MEAT সংখ্যা, এবং শিক্ষিত চাকরিজীবী 
ও স্বাধীন বৃত্তিজীবার সংখ্যা বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল। বিভিন্ন আয়- 
গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা (Gncome-groups) থেকে এই মধ্যবিস্তশ্রেণীর বিকাশের রূপটি 
আরও পারার হয়ে ফুটে ওঠে। ১৮৭২ সালে 'ব্রাটশ পািয়ামেণ্টে ভারতের বিভিন্ন 
দেশে কত আয়ের কত লোক আছে, তার একটি হিসেব দাঁখল করা হয়। এই 


LO মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আলোচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন :২৭ 


বার্ষিক আয় | aise আয় | বার্ষিক আয় বার্ষক আয় | বার্ষক 


৫০০. ১০০০ ২০০০ | soooo— | আয় 
১০০০, ২০০০, ১০০০০, ১ লক্ষ |S লক্ষের 
লোকসংখ্যা | লোকসংখ্যা | লোকসংখ্যা | লোকসংখ্যা অধিক 
২৬ 54554854181 
মাদ্রাজ ৪৬০৩৯ ৯৩৯৮ ৪৮২০ ৪১৫ ২২ 
বোম্বাই ৭৯৩৭১ ৩৭১২৭ ১৪৭৪৯ ১৪৫৬ ২০৮ 


বাংলাদেশ ১৪২৯৪৭ ২৬২০০ ১৬৬৯১ ২৫০৮ ৯১৮০ 
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এই আয়ের হিসেবাট বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মাসিক 80-40 টাকা থেকে VO- 
৯০. টাকা আয়ের নিম্ন-মধ্যাবত্ত (Lower Middle-class) লোকের সংখ্যা বাংলা- 
দেশে সবচেয়ে বেশি, মাদ্রাজের তিনগুণ, বোম্বাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ ৷ মাসিক ৮০-৯০. 
টাকা থেকে ১৫০-১৭৫ টাকা আয়ের সাধারণ মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বাংলাদেশে যথেষ্ট, 
তবে বোম্বাইয়ের তুলনায় কম। মাসিক ১৫০.-২০০, টাকা থেকে ৮০০-৯০০, টাকা 
আয়ের উচ্চ-মধ্যাবত্ত লোকের সংখ্যাও তখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বশ ছিল, বোম্বাইয়ের 
চেয়ে কিছু বেশি এবং মাদ্রাজের প্রায় চারগুণ। এমনাক তার চেয়েও উচ্চতর স্তরের 
ধাঁনকের সংখ্যা যোঁদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা) বাংলাদেশে 
সবচেয়ে aM ছিল দেখা যায়, বোম্বাইয়ের প্রায় দ্বিগুণ, মাদ্রাজের প্রায় ছ'গুণ। 
সর্বোচ্চ স্তরের ধিক, যাঁদের বার্ষিক আয় একলক্ষ টাকারও বেশি, তাঁদের সংখ্যা 
বোম্বাইতে সর্বাধিক হলেও, বাংলাদেশে তার চেয়ে খুব বৌশ কম ছিল AT বোম্বাইতে 
ছিল ২০৮ জন, আর বাংলাদেশে ছিল ১৮০ জন, মাত্র ২৮ জন কম। মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
নিম্ন-মধ্য-উচ্চ-উচ্চতর-সবোচ্চ সকল স্তরেই দেখা যায়, বাঙালীর সংখ্যা অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশি (একমাত্র সর্বোচ্চ স্তরাট ছাড়া), এবং নিম্ন-মধ্যাবিত্তের 
সংখ্যা অত্যাধক। এর কারণ, আমরা আগে দেখোঁছ, বাংলাদেশে সাধারণ-শক্ষিত ও 
উচ্চাশাক্ষিত দুয়েরই বাদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
ডালহোসর আমল থেকে সাধারণ উন্নয়নকর্মের খাতে সরকার যখন বেশি পরিমাণে 
টাকা খরচ করতে আরম্ভ করেন, তখন নানারকম কাজকর্মে নিষ্ন্ত লোকসংখ্যাও 
(Volume of Employment) দুত বাড়তে থাকে । শিক্ষিত লোকের সংখ্যা তখন 
যেহেতু বাংলাদেশে সবচেয়ে TAP ছিল, সেইজন্য চাকুরির সুযোগও তাঁরাই সবচেয়ে 
বেশি পেয়েছিলেন। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চস্তরের আয়ের লোকসংখ্যা সেই কারণেই বাংলা- 
দেশে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। 

মধ্যবিত্তের এই বিপুল কলেবরবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে সবার আগে এই শ্রেণীর 
মধ্যেই জাতীয়তাবোধ জেগোঁছল। আত্মমর্ধাদা ও শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা 
সচেতন হয়ে উঠোঁছলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসল- 
মানরা হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে ছিলেন। শিক্ষিত - বাঙালীদের মধ্যে মন্সলমানদের 
তুলনায় হিন্দদের সংখ্যা বহুগণ বেশি ছিল। সনতরাং বাংলাদেশে উনিশ শতকের 
শেষপাদে যে বিশালকায় মধ্যাবত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়োছল তা ছিল হহিন্দ:প্রধান; 
মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই দেখা যায়, মধ্যবিস্তের যে জাতীয়তাবোধের 
{বকাশ হল এই সময় বাংলাদেশে, তার মধ্যে হিন্দত্বের সুর ও রং মিশে গেল। অর্থাৎ 
বাংলার নবজাতণয়তাবোধ প্রধানত হিন্দএীতিহ্যনির্ভর হয়ে বিকাশলাভ করল। 
fen Olea পুনরুথানের আরও একটি কারণ ছল বলে মনে হয়। বাঙালী 
নিম্ন-মধ্যাবত্তের বিপুল সংখ্যা থেকে বোঝা যায়, উচ্চবর্ণের হিন্দ;রা ছাড়াও বাংলার 
নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও, আর্থক আয় ও শিক্ষা দুয়েরই বলে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্তরে 
উন্নীত হয়োছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্তের শ্রেণীরুপায়ণ হয়োছল 
হন্দ্‌সমাজের সর্ববর্ণের সংশিশ্রণে। প্রথম পর্বে যখন সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে মধ্য- 
বিস্তের বিকাশ সাঁমাবদ্ধ ছিল, তখন উদারনীতির আভজাত্যই ছিল তার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। পরে যখন মধ্যবিত্তের স্তরে সর্ববর্ণের লোকের দ্রুত মিশ্রণ ঘটতে থাকল, 
তখন তার উদারনীতির মোলায়েম সুরের মধ্যেও A বহন নীতি-আদর্শের ঝংকার 
শোনা গেল। সমাজের বর্ণাবন্যাসের যত নিম্নস্তরে যাওয়া যায়, তত দেখা যায় তার 
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এীতহ্য-গোঁড়াম বাড়ছে। যে-কোনো সমাজের ক্ষেত্রে একথা সত্য, হিন্দৃসমাজের ক্ষেত্র 
তো বটেই। সুতরাং বহ;রর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার মধ্যাব্তশ্রেণী যখন বিশাল আকার 
ধারণ করতে থাকল, তখন তার সামাজিক দৃষ্টিভাঙ্ও খানিকটা এতিহ্য-গোঁড়ামির 


দিকে sate আরম্ভ করল। সামাজিক গাঁতর এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কার্ল" ম্যানহাইম 
বলেছেন : ২৬ 


If a society in which the various classes have very unequal standards 
of life, very unequal opportunities for leisure, and vastly dissimilar 
“opportunities for Psychological and cultural development, offers the 
chances of cultural leadership to larger and larger sections of the 
Population, the inevitable consequence is that the average outlook of 
those groups which have been doomed to a more unfortunate position 
in life, tends more and more to become the prevalent outlook of the 
whole society. Whereas in an aristocratic society in which a very small 
minority was culturally active, the low average level of culture of the 


less fortunate classes was confined to their own sphere of life; now 


as a result of large-scale ascent, the limited intelligence and outlook 
of the average pe 


Tson gains general esteem and importance and even 
suddenly becomes a model to which people seek to conform. 


বাংলার ইন্দপ্রধান মধ্যাবস্তের এই ক্রমবর্ধমান শিশ্ররূপ সমাজের প্রগাতশগল 
আন্দোলনের, ধারাকে উনিশ শতকের সত্তর থেকে ক্রমে অতাঁত-এরীতিহ্যম্মখী ক'রে 
তুলোছিল। কিন্তু এর চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে বার্ধধদু বাঙালী মধ্য- 
বিস্তের মন জাতীয় এীতহোর গজ্জল্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়োঁছিল মনে' হয়। বাঙালী 
মধ্যবিভশ্রেণী wok সাবালক হয়ে উঠাঁছল, এবং দেশাত্মবোধের বিকাশের সঞ্গো তার 


ষাটের মাঝামাঝি থেকে এই ধারার উৎপাঁত্ত লক্ষ্য করা যায়। এতদিন যাঁরা প্রগাঁতশীল 
“তার ধারাকে নানাঁদক থেকে বাঁলষ্ঠ ক'রে তুলোঁছলেন, তাঁরাই জাতায়তাবোধে 
Oa হয়ে এই হিন্দূভাবধার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। রাজনারায়ণ বস: কম্পিত ও 
প্রাতম্ঠিত 'জাতীয় গোঁরব-সম্পাদনগ সভা’ থেকে আমরা এই নব্য-চিন্তাধারার ধারা 
বাহিক বিকাশ লক্ষ্য করতে পাঁর। মৌদনীপনরে অবস্থানকালে রাজনারারণ বস: এই 
সভা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সভার কার্ধীববরণ — Prospectus of a Society for 
the Promotion of National Feeling among the Educated Natives 
of Bengal — ১৮৬৬ সালের গোড়ার দিকে National Paper-q ও “তত্ত্ববোধিনী 
পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ বস; তাঁর ‘আত্মচারতে’ লিখেছেন যে 'জাতীয় 
গৌরব-সম্পাদনী সভা'র সভ্যেরা ‘good night না বলে 'সুরজনী* বলতেন; 
> Brats পরস্পর অভিনন্দন না জানিয়ে ১ বৈশাখে জানাতেন; বাংলার সঙ্গে 
ইংরেজ না মিশিয়ে বিশুদ্ধ বাংলাতে কথাবার্ত বলার চেষ্টা করতেন এবং যান 
ইংরোঁজ শব্দ ব্যবহার করতেন তাঁর একপয়সা ক'রে জাঁরমানা হতো। ২৭ 
সভার উদ্যোক্তাদের দেশাত্মবোধ যে কত সজাগ ছিল তা এই বিবরণ থেকে বোঝা 
যায়। যে-সব বিয়ের দিকে রাজনারায়ণ দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন সেগুলি 
এই : ইংরেজিশিক্ষার আগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, APPS ও বাংলাভাষার অনুশীলন, 
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শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথোপকথন, বাঙালীকে বাংলায় পত্র লেখা, বাঙালীর সভায় বাংলায় 
AW দেওয়া, ra অনুসারে সমাজসংস্কার করা, দেশীয় উৎসব-অন:জ্ঠান 
রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি রক্ষা করা, বিদেশী পরিচ্ছদ বর্জন ক'রে দেশীয় 
পোশাক ব্যবহার করা, CHAT ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা, দেশীয় সংগীত ও দেশীয় 
ব্যায়াম খেলাধূলা ইত্যাদি চর্চা করা। এই অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই 
নবগোপাল মিত্র Tan, মেলা" (Coa মেলা’ ও GIO মেলা'ও বলা হতো) প্রতিষ্ঠা 
করেন। হিন্দ: মেলার কার্ধীনর্বাহক সভার নাম হয় 'জাতীয় সভা'। ১৮৬৭ সালে 
ণহন্দ মেলা'র প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হিন্দ, মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : ‘এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে 
হিন্দ; জাতিকে একান্রিত করা। এইরূপ একত্রিত হওয়ার ফল যদ্যাপ আপাততঃ কিছুই 
দৃচ্টগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত 
আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারা তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর 
নাই। একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ FH 
সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ GG হইতে পারে, যত লোকের 
জনতা হয় ততই ইহা পহন্দ মেলা" ও ইহা হিন্দ্যাদগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় 
আনান্দিত ও স্বদেশান[রাগ বান্ধত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম- 
কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, 
ইহা স্বদেশের জন্য ইহা ভারতভুমির জন্য। . * 

ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনিভরি ৷...মানবজন্ম 
গ্রহণ কারিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর 
ক আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনর্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় _ ভারতবর্ষে 
বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার "দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের 
সাহায্য না চাঁহয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার 
প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য I’ 


মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মনোমোহন বসু বলেন : ইহাতে ules আহ্মাদের 
বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়াবধি এদেশে যত কিছ উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে, প্রায় TAA AAA অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক 
এবং প্রধান প্রবর্তক । কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে 
ইউরোপ়াদিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, - 
তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় PNE, স্বদেশীয় শিল্প এবং 
স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভুত। স্বজাতির উন্নাতসাধন, এক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন 
অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পাঁবত্র উদ্দেশ্য l 

১৮৭৩ সালে যখন বারুইপুরে দেক্ষিণ ২3-পরগনা) হিন্দ; মেলার অধিবেশন হয়, 
তখন মনোমোহন বস্‌ দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুদশা বর্ণনা ক'রে এই গানটি 
রচনা করেন : 


তাঁত কর্মকার করে হাহাকার 
সূতা GIST টেনে অন্ন মেলা ভার_ 
হলো দেশের কি দ্দান্দন! 
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ছুই সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, 

দিয়াশলাই কাটি_তাও আসে পোতে; 

প্রদীপটি জবালিতে, খেতে শুতে যেতে-_ 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন। 


d হিন্দ মেলার SASS থেকেই বাংলাদেশে প্রকৃত ACY আন্দোলনের সত্রপাত 

হয় বলা চলে। কিন্তু এই স্বাদোৌশকতা "হন্দু-এীতিহ্যকে আশ্রয় করেই পদাষ্টলাভ 
করতে থাকে, একথা GAPS সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করার মতো FS- 
সাহস থাকা উচিত। আজকের বঙ্গাঁবভাগের জন্য, অথবা ভারতাঁবভাগের জন্য, কেবল 
মুসলমানদের সাম্প্রদাঁয়কতাবোধই দায়ী, একথা বলা ধ্ীতহাঁসক তথ্যসম্মত নয়। 
“একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই এই TOA ভাবধারাকে খানিকটা প্রাতিরোধ করতে পারত, TS 
তা করার মতো তখন তার অবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের 
মধ্যে অনেকেই তখন হিন্দধর্মের জালে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং তার শ্ৰেষ্ঠতা প্রচারে 
ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেশবচন্দ্র সেন অবতারবাদ, সংকীর্তন, ভন্তিবাদ প্রভাত আমদানি 
মেন! প্রবীণ রাজনারায়ণ বস রাহ্মধর্ম ও আদর্শকে বৈদেশিক আদর্শের প্রভাব থেকে 
S করার জন্য হন্দ্ধর্মের নতুন ক'রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। ‘আত্মচারতে' 


WET দেন। তাঁর এই বন্তৃতা শুনে ‘সনাতন ধর্মরাক্ষণী সভা'র ভারতচন্দ্র শিরোমণি, 
T দেব A সভ্যেরা মুগ্ধ হন এবং তাঁকে প্রশংসা করেন। ?শরোমাঁণ মহাশয় 
তাঁকে সনাতন ধর্মসভায় এ বিষয়ে পুনরায় AEST করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু 
রাজনারায়ণ লিখেছেন, 'সাকারবাদণীদগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার 
ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হই।' সনাতনধমাদের মধ্যে অনেকে তাঁকে IR 
কুলচড়ামাণ' বলে সম্বোধন করতেন। 'হন্দুসমাজের গোঁড়া নেতা PAD গৃহ ATCT 


হিন্দুদের যে কতখানি উৎসাহিত করোছল তারই প্রমাণ দেওয়া। পলেরক্জরশীবত হিন্দ 


ভেসে যাবার উপক্রম হয়োছল। নবান ব্রা্মদের ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’, শিবনাথ MPa, 
আনন্দমোহন বস; প্রভাতি জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্ম আদ, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অধঃপতনের 
এই গাঁত সেদিন প্রতিরোধ করতে পারোন। হিন্দু ওঁভ্হ্য ও গোঁড়ামির পূনরত্যুথানের 
আন্দোলন এই কারণে, উনিশ শতকের সত্তরে ও আশাতে, অপ্রাতহত গাঁততে অগ্রসর 
হতে থাকে। একাঁদকে রাজনারায়ণ-নবগোপাল-বঙ্কিমচন্দ্র এবং আর একদিকে শশধর 
তকচড়ামাণ-অক্ষয়চন্দ্র সরকার-কৃষপ্রসন্ন সেন এই আন্দোলনকে নানাভাবে 

করে তোলেন। কৃষপ্রসন্ন সম্বন্ধে বাপিনচন্দ্র লিখেছেন : ‘He had the power to 
rouse popular sentiments by vulgar witticism and through playing 
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upon words. | শশধর তক চুড়ামাণ সম্বন্ধে লিখেছেন যে তিনি ‘adopted a 
new line of interpretation seeking to reconcile ancient Hindu 
ritualism and mediaeval Hindu faith with modern science.’ | অক্ষয়চন্দ্র 
সরকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে তিনি বোধ হয় ‘most powerful opponent of 
progressive social views’ িলেন। ২৮ বাংলা রঙ্গালয়ে এই সময় প্রগতিশীল 
ভাবধারা ও আন্দোলনকে লক্ষ্য ক'রে প্রচুর ব্যঙ্গাঁভনয় হতে থাকে। “বাপনচন্দ 
লিখেছেন : ‘While Bankim Chandra’s ‘Prachar’ and Akshay Babu’s 
‘Nabajeevana’ tried to combat Brahmo rationalism by argument, 
the Bengalee stage sought to kill the social idealism of it by satire 
and ridicule.’ উনিশ শতকের প্রগাঁতশীল আন্দোলনের ধারা এই সময় বিপরীত 
দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বিধবাবিবাহ, বহ্যাববাহ, স্তাশিক্ষা, স্তরীস্বাধীনতা ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে পূর্বের সংসকারকরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, হিন্দন-ঞাতিহ্যের ও নব- 
জাতীয়তার প্রবল জোয়ারের টানে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। 
'বঙদর্শন, প্রচার, tag বন" 'সোমগ্রকাশ'গ্রভীত গৱিকায় এই সময় সমাজসংস্কারের 
NEIL গণচশ বছর পর্বের সামায়ক পত্রিকার 
নিয়ে যেসব আলোচনা হয় তা Pras es 

অত্যন্ত গ্রাতারিয়াশীল বলে মনে হয়। সমাজের 

র সংরের সঙ্গে তুলনা করলে routers হয় তা Bier 
প্রবহমান ভাবতরঙ্গ যে কিভাবে সমসামায়ক পত্র-পাঁতকায় প্র LA লো 
কের চাল্লশ-পণ্যাশের এবং সত্তর-আশার ‘awn পাশা 


‘সাবি লাইব্রেরী : গূরূদাল বন্দোপাধ্যায়ের সভা' 
কার বিধবাবিবাহের কাট সভা দেন তরু বিপিন পাল এই সভায় 
বত ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্ের বত্তৃতার প্রতিবাদ করে তিনি বিধবাবিবাহের বিবাহের 
নিজ করেন। এই ager পর 'নবজীবন''সোমপ্রকাশ' প্রভাত পাঁরকায় রক্ষণশীল 
যাজক যৌনিকতা সম্বন্ধে তুমুল তকণ্বিতক' হয়। বিতকো পরনের 
তারাই প্রাধান্য লাভ করে। "বিদ্যাসাগর তখন জাবনসায়ানে আদশের দাঁপাশিখা 
টু তিকিলাপ লক্ষ্য করছিলেন। তরুণ বাংলা তখনও অবশ্য তাঁর আদার প্রবল 
বলয়ে রেখেছিল। তানি দেখছিলেন, হিন্দ QR নাসার যতই পচণ্ড 
উ সেই শিখা প্রায় নিভনিভ হয়ে আসছে। কিন্তু POM খনও একেবারে 
হোক না কেন হঠাৎ তার ঝাপটায় চলমান সমাজের অগ্রগাঁতর আদর্শ ক 


OS হয়ে যায় না) 


» বিনয় ঘোষ: সামায়িকপতরে বাংলার সমাজাচিত: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড THT 
বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : AHA অধ্যায় 
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বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক-রচাঁয়তা বলে পাঁরাচিত। বাস্তাবকই বিদ্যাসাগর বাংলা পাঠ্য- 
পুস্তক রচনা করেছেন বোঁশ, সাহিত্য রচনা বিশেষ করেননি | Tory বাংলা গদ্যভাষা 
তখন বিকাশের এমন স্তরে ছল যে তায়ে Alger রচনা করা সম্ভব ছল না। বিদ্যা- 
সাগর বাংলা গদ্যভাষাকে নতুন সাহিত্যের যোগ্য বাহনরুপে গড়ে তুলোছিলেন। নিরাকার 
একখণ্ড পাথরকে ভাস্কর যেমন বাটালি দিয়ে কেটে-কু'দে সুন্দর মযার্ততে রূপায়িত 
করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি শ্রীছাঁদহন বাংলাভাষাকে সংযত ও স[বিন্যস্ত কারে শিলপ- 
রুপা দান করোঁছলেন। বাংলা সাহিত্যভাষার শিল্প যান, তাঁর পক্ষে তাই MBI 
ছাড়া সাহত্যগ্রন্থ রচনা করার সৌভাগ্য হয়ানি। কিন্তু বাংলাভাষার আদি রূপশিল 
খিনি, তান পাঠ্যপুস্তকের লেখক হলেও, বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান চিরস্থায়ী হয়ে 
আছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই দানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: 


বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ feat) ছিলেন। তৎপরর্বে বাংলায় গদ্যসাহিতোর 
সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই waves বাংলা গদ্যে কলানৈপঢুণ্যের অবতারণা করেন 
ভাষা বে কেবল ভাবের একটা আধারমান্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ FORM 
বন্তব্য বিষয় পনারয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দস্টান্তদবারা তাহাই 
প্রয়াণ কাঁরয়াছিলেন। তানি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বস্তব্য, তাহা সরল করিয়া, AM 
কারয়া এবং সুশৃঙ্খল কাঁরয়া ae কারতে হইবে। 'আজকার "দিনে এ কাজটিকে তেমন 
বৃহৎ বালিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মন্য্যাবকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক 
তেমান ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সান্দররূপে সংযাঁমিত না করলে সে ভাষা 

কদাচ ASS সাহত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা বুদ্ধ সম্ভব, 

জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খাঁণ্ডত প্রাতিহত কারিতে থাকে, 

চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সবিভন্ত, দলা 
সপরিচ্ছন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গাঁত এবং কার্ধ কুশলতা দান করিয়াছেন 
এখন তাহার দ্বারা অনেক APS ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত.করিয়া 
সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, tery যিনি এই 
সেনার রচনাকর্তা, ফুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়। 
বাংলাভাবাকে পূপ্রচালত অনাবশ্যক সমাসাড়ন্বরভার হইতে ae করিয়া, তাহার 
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ANITA মধ্যে অংশ-যোজনার সনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে 
কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য কাঁরয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে 
শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা AFTA- 
সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গাঁতর মধ্যে একটি অনাতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা কারয়া 
সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর -বাংলা গদ্যকে সোন্দ্য্য ও পরি- 
পূর্ণতা দান করিয়াছেন। 


বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি 
থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পানব্যাখ্যা নিজ্প্রয়োজন। 
বাংলা সাহিত্যভাষার MAAG বিদ্যাসাগরকে রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাষা-ভাস্করের সম্মান 
দেননি, তাঁকে আদিকাবরূপেও সম্মানিত করেছেন। তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষারম্ভের 
কথা স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ২ ‘কেবল মনে পড়ে, জল পড়ে পাতা নড়ে।” 
তখন কর খল’ প্রভাতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন 
পাঁড়িতেছি, ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ আমার জীবনে এইটেই আঁদকবির প্রথম কবিতা। 
সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পার, কবিতার মধ্যে মিল 
‘জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বাঁলয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না - 
তাহার বন্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের 
সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে । এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার 
সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়তে ও পাতা নড়তে লাগিল।" 

বিদ্যাসাগর যে কেবল ভাষাশিল্পী ছিলেন না, সাহিত্য্রল্টাও ছিলেন, তা রবীন্দ্র 
নাথের এই স্বীকারোন্ডি থেকে বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের 
‘জল পড়ে, পাতা নড়ে'_ এই চারটি মাত্র কথার ঝংকার বি*বকবির বালকটিত্তে এক 
বিচিত্র অনন্রণনের সৃষ্টি করেছিল। সারাজীবন তিনি সেই অনুভুতি ভুলতে পারেননি। 
ঘটনাটা যত ‘সাধারণ’ মনে হয়, তত ‘সাধারণ’ নয়। কিছুটা অসাধারণ না হলে GIA 
স্মীত'তে রবীন্দ্রনাথ একথা উল্লেখ করতেন না। সেই অসাধারণত্ব হল, ভাষাজ্ঞানের 
সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরসবোধ, এবং তাঁর গদ্যরচনার সাহিত্যরসোত্তার্ণ গুণ। 
বিদ্যাসাগরের A বাংলা গদ্যভাষার রচায়তারা এই গুণের অধিকারী হতে পারেননি | 
বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর সেইজন্য তাঁর প্যর্বসুরী ও 
সমকালীনদের মধ্যে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার কারে আছেন। কেবল পাঠ্যপুস্তক 
রচনা করলেও, সেই স্থান থেকে তাঁকে একটুও বিচ্যুত করা যায় না। 


১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর ইংরেজ 'সাবালিয়ানদের 
এদেশের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য একটি বাংলা-বিভাগ খোলা হয়। পাদার উইলিয়ম 
কোরি বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 'সাবিলিয়ানদের বাংলা পড়াতে গিয়ে কোর 
পাঠোপযোগণী গদ্যগ্রল্থের অভাব বোধ করেন, এবং তাঁর সহকারণ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার, 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বস; প্রমূখ বাঙালী পণ্ডিতদের বাংলা গদ্যে 
পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উৎসাহিত করেন। এই সময় থেকেই বাংলা গদ্যসাহিতোর 
WANS হয়। 

ফোর্ট“ উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের গদ্যরচনায় সেকালে 
পাণ্ডিতীরীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের রচিত বেশীর ভাগ বই ছিল সংস্কতের 
UAT | এই সব অনুদিত গ্রন্থে সংস্কৃতরীতিরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। রামরাম 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩২০ 


বস? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, এবং {তানি মৌলক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। রাম- 
রামের রচনারীতি সাধূভাষানুগত হলেও পাণ্ডিতীরশীতি নয়, কতকটা কথকতা ধরনের 
কথ্যরীতি। কোরর অনুরোধে রামরাম বস; 'রাজা প্রতাপাঁদত্য Bisa’ নামে একখানি বাংলা 
গদ্যগ্রল্থ রচনা করেন : ‘I got Ram Boshu to compose a history of one 
of their Kings, the first prose book ever written in the Bengali 
language. .’ (Mr. Carey to Dr. Ryland, Serampore, June 15, 
1801). °1 রচনার নিদর্শন এই : 


দৈবক্তমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া ?সংহাসনের উপর one মোচন কাঁরতে- 
ছিলেন। একটা চিল্ল পাক্ষ তিরেতে 'বাদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল 
অকস্মাং ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমাকৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানলেন fora বাদ্ধিত 
চিল পাক্ষি। লোকেরাদগকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন এ চিল্লকে কেটা তির মাঁরয়াছে। তাহারা 

তন্ত করিয়া কাহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারয়াছেন এ চিল্লকে। 
রামরাম TA গদ্যরচনারীতির সারল্য ও বৈমল্য লক্ষণীয়। কথ্যভাষা, সাধুভাষা ও 
বিদেশীভাষার সংমিশ্রণে রামরামের গদ্যরীতিতে অনেক সময় বৈপরাত্যদোষ ঘটেছে। 
লৌকিক বাক্ভাঁঙ্গর জন্য তাঁর গদ্য গাঢ়বন্ধ হয়ে ওঠোন, এবং সাহিত্যের বাহনোপ- 
যোঁগতা লাভ করোন। সাধ প্রকাশভাঙ্গর সঙ্গে লৌকিক শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার 
অধিকাংশ সময় ভাষায় বেগ ও বলের HO না ক'রে, রচনাকে দূর্বল ক'রে তুলেছে। 
তা সত্বেও রামরামের গদ্যরচনার প্রয়াস প্রশংসনীয় বলতে হয়, কারণ বাংলা গদ্য প্রায় 
ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তান আপন পায়ে ভর "দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঁণ্ডতদের মধ্যে রামরাম বস: ছাড়া উইলিয়ম কোর, 
TBA (বদ্যালঙকার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণাঁচরণ মিত্র, রাজবলোচন মুখোপাধ্যায়, 
চণ্ডাঁচরণ At, রামাঁকশোর তকচড়ামণি প্রভৃতির বাংলা গদ্যসাহিত্যে দান আছে। 
তাঁরা প্রত্যেকেই গদ্য রচনা করেছেন, কিন্তু সেই রচনার মধ্যে তেমন কোনো FARE 
ছিল না। সেইজন্য তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে বাংলা গদ্যভাষার প্রাথামক বিকাশের 
ধারাও বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। এই পাণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুঙজয় বিদ্যালঙকার 
নিঃসন্দেহে অন্যতম গদ্যলেখক। তাঁর রচিত ‘বত্রিশ সিংহাসন’ (১৮০২), শহতোপদেশ' 
(১৮০৮), 'রাজাবাল' (১৮০৮) ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রবোধচান্দকা' (১৮৩৩) 
উল্লেখ্য গ্রন্থ। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সত্বেও AMAT নানাদিক থেকে 
দাত পরার করেছেন। তাঁর রচনার নিদর্শন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া 
সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের : কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের 
নামতে বা আছে ভুমি আসুসের মুসা বানর কালে হালে যর 
বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপত্রকে ফেলিয়া দেহ 
তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কাহল শুন হে aya রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস 

করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। 

_বাত্রশ সিংহাসন। 


TAA কুষোগী বাঁসল। যে 1সংহাসনে অমূল্য ae কিরশটধাঁর রাজারা বাঁসতেন সেই 
সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ 
যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে ক্বয়ং দিগন্বর রাজা হইল। লি 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা IRA 


মতত্যু্জয়ের রচনার এই দুটি নিদর্শন থেকে বোঝা বায়, বাংলা গদ্যভাষার বাল্য- 
কালেই তান কতখানি তাকে সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী করে তুলোছলেন। 
‘প্রবোধচান্দ্রকা' বা 'বেদান্তচান্দ্রকা'র মধ্যে তিনি দুরুহ পণ্ডিতীভাষা ব্যবহার করলেও 
কেবল CaS তাঁর বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে নির্দেশ করা Blow নয় বলে মনে 
হয়। রাজনারায়ণ বস: প্রমুখ পশ্ডিতেরা কেউ কেউ মৃত্যুজয়ের এই পাঁণ্ডতী গদ্য- 
রীতির উৎকটত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ বসৎ তাঁর 'বাত্গালা ভাষা ও 
সাহত্যাবষয়ক বন্তৃতা'র মধ্যে প্রবোধচান্দ্ুকা'র 'কোকিলকূলকলালাপবাচাল যে মলয়া- 
চল্যীনল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ব'রান্তঃ Pen হইয়া আসতেছে এই বাক্যটি 
বারংবার উদ্ধৃত ক'রে TINA ভাষার সমাসবদ্ধ জড়ছের প্রাতি Riro করেছেন। 
কিন্তু মৃত্যুজয় দণ্ডার 'কাব্যাদর্শ” প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে Rego ও ছন্দ- 
মনত ক'রে এই চলংশানহীন কচ্ভুতকিমাকার গদ্যের IS করোছিলেন। [তানি কখনই 
নিজে এই ধরনের লমাসবহল রচনাকে গদ্যভাষার আদর্শ বলে মনে করেননি। তা যাঁদ 
করতেন, তা হলে ‘বত্রিশ সিংহাসন" ও 'রাজাবাল'র মতো গদাগ্রল্থ রচনা করতে 
পারতেন না। তান যেমন সাধুভাষায় ATA গদ্য রচনা করেছেন, তেমনি 

ভাষাতেও যে রচনাকুশলতা দেখিয়েছেন তা অতুলনায়। তাঁর চলাত ভাষার WHT এই : 


থে বছর শূকো হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দখে দিন কাটি, কেবল টু 
যে বছরের হাতে সর শাকপাত শামুক গুগল সিজাইয়া খাইয়া বাঁচ। খড় 
কাঠা শুনা পাতা OT তু'্য ও বিলঘ'বটয়া কুড়াইয়া জালান কার। 


মায়ের এই ভাষা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :* ইহা যে খাঁটি বান 
সে বয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজাব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গাত 
দত ইহার শরীরে লেশমাতও জড়তা নাই" চৌধুরী মহাশয় মতের এই T 
কে সত্যকার বঙ্গীয় রীতি, বলেছেন। কালের দিক থেকে ও ক্ষমতার দক থেকে 
বার করলে বাস্তাবকই শতকে বাংলা গদ্যভাষার সাধ ও চলত উভয় রীতির 
আদ প্রবর্তক বলতে হয়। 

ফোর্ট উইলিয়গ কলেজের পান্ডতগোষ্ঠী ছাত্রদের পাঠোপযোগা বই গাদযভাষায় না 
করোঁছলেন, এবং তাও প্রধানত বিদেশী ছাত্রদের জন্য। তাঁদের রচনায় ব্যাকরণ 
করেহলেন। এন জ্যোতিষ রাজনীতি ইতিহাস জাবনচারত ইত্যাদি নানাবিষয়ে অনেক 
জ্ঞানের কথার উল্লেখ থাকলেও, রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন বিশেষ নেই। 'প্রবোধচান্দ্রকা' 
্রন্থের শবজ্ঞাপনে' লেখা আছে, ‘এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যান্ত RAS পারেন এবং 


ছাদের বাংলাভাষায় জ্ঞান তো হবেই, সংস্কৃতভাষা শাস্ত বেশ কিছুটা আয়ত্তে আসরে! 
কিং গদ্যভাষার আসল রাঁতি সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা হবে কিনা, সে 
বি বাজ হ'আছে। ফোর্ট উহীলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে ময় শ্রেষ্ঠ 


লেখক হলেও, এবং বাংলা 


ধান তা প্রাঞ্জলতা প্রতাক্ষতা বাঁলষ্ঠতা ও গতিশীলতা তার প্রধান ধর্ম। A- 
পুস্তক রচনায় পণ্ডিতলেখকরা গদ্যভাষায় এই সব গুণের সমাবেশ করতে গারেনানি। 
২৯ 
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সচেতন গদ্যলেখকেরও দোষব্রুটি ছিল যথেষ্ট | প্রবোধচন্দ্রকা'র রচনা সম্বন্ধে রামগাঁত 
রম অভিযোগ করেছেন :* 'কোন গে প্রবেশ করিয়া থালা, ঘটা ae, বন্দ 


TAL ছোড়া মাদুর প্রভৃতি বল্তুসকল একর বিশঙ্খল ও Sonics অহা 
দেখলে নয়নের যেরূপ অপ্রণীতি জন্মে প্রবোধচান্দ্রকা' পাঠেও সেইরূপ অপ্রশীত 
উপস্থিত হয়; এ সকল বস্তু সংশঙ্খলভাবে যথাযথস্থানে সজ্জীকৃত দখলে যেরূপ 
আহমাদ জন্মে, ইহাতে সে আহমাদ জন্মে না ন্যায়রর় মহাশয়ের এই অভিযোগ 
একেবারে ভিত্তিহীন নয়। চৌধুরী মহাশয় বাংলা গদ্যভাষার যে 'বঙ্গণয় aiioa আদি 
প্রবত'ক বলে Hee অভিনন্দন জানিয়েছেন, তা যোগ্য অভিনন্দন স্বীকার করেও 
বলা যায় যে “হায় গদ্যভাষায় যথার্থ শৃঙ্খলা ও গাঁতবেগ সঞ্চার করতে পারেননি। 
সই বাংলা গদ্য রচনায় যতটকু শান্তির পারচয় [তিনি দিয়েছিলেন, তা কালের বিচার 
সত্যই সমাদরণায়। 


টি কলেজের পাডতগোষঠাঁর প্র বাংলা দ্য রচনার সমে এব ডা 
পতি রেল রামমোহন রায়। তিনিই বোধ হয় বাক 
য় নিয়ে গদ্য রচনা করেন । সেই কারণেই রাম- 
লগা Mens smote বিবিধ গুণে aioe ae oe 
বিভিন্ন আঙ্গিকের মতো সাহত্যেরও গদ্যভাষারীতির একটা [বিশেষ 
PS ME! কেন মানের আদিম ভাবপ্রকাশের on তি একটা বিশেষ 
সংগীতের ভাষা, এবং কেন ইন্দোবদ্ধ ভাষার অনেক পরে, জমাজ-জশীবনের অনেক 
টি স্তরে swore বিকাশ হল? তার কারণ পরের সাতজনের আনে 
দরে মানুষের কয়েকটি মৌল অনুভূতি - ভয় ভন্তি দয়া করুণা প্রেম 


শা? দ্বল্ব-বিরোধ ছিল না এরং উত্থানপতনের গাঁতও বিশেষ 
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উঠেছে, এবং TATA জটিলতা ও সচলতাও অনেক বেড়েছে। আধুনিক যুগে 
মানুষ এমন এক সামাজিক পাঁরবেশের সম্মুখীন হয়েছে যেখানে সংঘাত, সংশয় ও 
নানাবিধ সমস্যা মালত হয়ে এক জটিল আবর্ত রচনা করেছে তার সামনে | তার উপর 
গদ্যভাষার জন্ম হয়েছে ছাপাখানার যুগে, এবং সেইজন্য তার পাঠকগোষ্ঠীও অনেক 
বিস্তৃত হয়েছে। TACT যুগে সাহিত্যের ভাষা বাঁধাধরা ছন্দের কারাগার থেকে TE 
হয়ে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ-গদ্যের রূপ ধারণ করেছে। সমস্যাসংকুল ও সংঘাতম খর 
আধ্ানক সামাজিক পারিবেশে গদ্যভাষা হয়েছে িচারব্যাম্প্রধান ও aise ভাব 
আদানপ্রদানের ভাষা। এই হল গদ্যভাষার সাধারণ সমাজততৃ। এই সমাজতাত্বক 
কারণে বাংলাদেশে উনিশ শতকের গোড়া থেকে, সামাজিক জীবনের সমস্যা, সংঘাত ও 
জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ হতে থাকে। এই কারণেই 
দেখা যায়, বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমভাগে যাঁরা সামাজিক সংঘাত ও সমস্যার 
সম্মুখীন হয়েছেন, প্রধানত তাঁরাই বাংলা গদ্যভাষাকে কালোপযোগী ক'রে গড়ে 
তুলেছেন। আধুনিক বাংলার সমাজ-সংগ্রামের প্রধান নায়ক রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যভাষার প্রকৃত AV! 

নবযুগের বাংলার ধর্ম সংস্কার, সমাজসংস্কার ও িক্ষাসংসকার আন্দোলনের প্রথম 
ও প্রধান নায়ক হলেন রামমোহন রায়। সমস্যা ও সংঘাতের আবতের মধ্যেই তাঁর 
জীবন কেটেছে এবং অনেক দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে 
হয়েছে। এই সামাজিক সমস্যার সংগ্রামে তাঁর সবচেয়ে শান্তশালী কৃপাণ হয়েছে তাঁর 
লেখনী, এবং স্বভাবতই সেই লেখনীর মুখে ভাবের বাহনরুপে যে ভাষা প্রকাশ 
পেয়েছে, সে হল CPE ব:প্ধিযুক্তিদীঁপ্ত গদ্যভাষা। সমস্যাসংকুল সামাজিক জীবনের 
প্রেরণা রামমোহনের গদ্যভাষার প্রধান উৎস ছিল বলে, তিনি বাংলা গদ্যভাষাকে সব- 
প্রথম AHS, বলিষ্ঠ ও গাঁতশীল রূপ দিতে পেরেছিলেন। 

রামমোহনের গদ্যভাষার ÒI ছিল অনেক, তার মধ্যে TO ঘটা প্রধান। প্রথম T 
এবরামাচহের অভাব’, দ্বিতীয় ao) 'দ:রান্বয়'। এই aT সম্বন্ধে রামমোহন রায় 
নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য রচনা “বেদান্তগ্রন্থ' ১৮১৫ 
সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'অন্ষ্ঠান' বা ভূমিকায় তিনি বাংলা গদ্যভাষার 
তাৎকাঁলক দোষক্রুটী ও তাঁর নিজস্ব রচনার দোষ বিশ্লেষণ ক'রে লেখেন : 


প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতক গালন 
শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে 
কাঁরবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাদ্ত TST 
কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুন্ত দুই তিন 
বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ কাঁরতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রতাক্ষ 
কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্তের ভাবার 

পের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের 


প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে কারতে Vibe হয়। যে যে 
ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেইরূপ 
ইত্যাদিকে Aga সহিত আঁন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ কাঁরবেন। যাবং ক্রিয়া না পাইবেন 
তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন । কোন্‌ 
নামের সাঁহত কোন্‌ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান কাঁরবেন যেহেতু এক 
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বাক্যে কখন কখন করেক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার 
অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম বাঁহাকে 
সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নিব্বাহ চলতেছে 
সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দৌখতোঁছ তন্রাপি 
সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে | আর 
মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সাহত আর চলতেছে 
এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ 
বিবরণকে পর aa পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে 
ুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে ‘বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যৎপান্ত 
কিণ্ডিতো নাই এবং ক্যাংপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত pied 
সহায়তাতে অর্থ বোধ কাত কাল করিলে পণ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন। 
বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। 


সরল সম ও সঃগম গদ্যরচনা সম্বন্ধে রামমোহন যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তা 

তাঁর এই Gie থেকে বোঝা যায়। রামমোহনের এই বাংলা রচনা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র 
see বলোছিলেন : 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা, লিখতেন, তাহাতে কোন 
বিচার ও 'ববাদ 


শবে পাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হূদয়ঞ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় 
হর শেষ পারিপাটা ও তাদশ মিষ্টতা ছিল ari রামমোহন: যে জলের ন্যায় 


আতিশয়োততি করেনানি। তাঁর ভাষায় পারিপাটা'ও fader তেমন ভিত ন তা থাকতেও 
EL ET রামমোহন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন শব্দের বিশেষ্য বিশেষণ 


এবং পাণ্ডতা-রণীতর প্রভাব যথেষ্ট ছল, কিন্তু তা সত্তেও বাংলা গদ্যভাষাকে তিনি 

ৰ থেকে খানিকটা মস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর গপত বলেছেন: 
এন বিচার ও বিবাদ ঘাটি fan লেখায় মনের অভিপ্রায় ও Goren অতি সহজে 
ORL প্রকাশ পাইত। এই িবাদশবচারঘটিত লেখার, অর্থাৎ polemical 


TAA য্যাবাদপ্রধান হয়ে উঠেছে। বিবাদ ও বিচারকালে রামমোহন তাঁর সমস্ত 
রচনার মধ্যে যে সংযম ও শালীনতাবোধের পারচয় দিয়েছেন তা তখনকার কালে AS 
ছিল কিন্ত তার সরচবোধ শেষ পর্যন্ত তাঁর রচনাকে তোল teeta ও 

ক'রে তলোঁছল। পাছে কান্তি করা হয় এই ভয়ে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে 


সাহত্য ও সাংবাদিকতা ৩২৫ 


রামমোহনের পর বাংলা গদ্যরচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের 
আবির্ভবের আগে পর্যন্ত, খুব বেশি দুর অগ্রসর হয়ানি। বিভিন্ন সাময়িক পান্রকায় 
ও সংবাদপত্রে বাংলা গদ্যভাষার যে চর্চা হয়োছল তাতে গদ্যরীতির {বিশেষ উন্নাত 
হয়নি। রামমোহন বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব রীতি যতটুকু প্রবর্তন করতে পেরে- 
ছিলেন এবং গদ্যভাষাকে যে স্তরে উন্নীত করোছলেন, প্রায় সেই স্তরেই তা দীর্ঘকাল 
স্থিতিশীল হয়ে ছিল। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের যুগে বাংলা গদ্যভাষার ও গদ্য- 
Filet দ্রুত পাঁরবর্তন হতে থাকে, এবং এই সময় বাংলা গদ্যসাহত্যের ভিত্তি 
সংগঠিত হয়। 

“তত্ববোধিনণ পত্রিকা’ পাঁরচালনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্ষয়কুমারের সহযোগী। 
তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ১৮৪৩, ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয়। 
পাত্রকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকার Paper Committee বা 
প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের 
রচনা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে প্রায় মধ্যরান্র পর্যন্ত জেগে প্রথমে সংশোধন ক'রে দিতেন, 
তারপর গ্রল্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠাতেন। গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে বিদ্যাসাগরই অক্ষয়কুমারের , 
আঁধকাংশ রচনা সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে দিতেন। জ্ঞানাবজ্ঞান সাহিত্য 
ইতিহাস দর্শন পররাবৃত্ত সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় 'ততৃবোধিনী পান্িকা'য় নিয়ামত 
অনুশশলন করা হতো। যাঁদের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় “তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গম্ভীর- 
ভাবের রচনা প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
অন্যতম। অক্ষয়কুমারের রচনাশন্ডির বিকাশে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে নানাদিক থেকে 
সাহায্য করোছিলেন। কেবল গদ্যসাহিত্যের নয়, বাংলা জ্ঞানসাহিত্যের ALINE 
অক্ষরকুমারের দান অতুলনীয় ৷ রামগাঁত ন্যায়রত্ লিখেছেন : ‘তাঁহার রচনা যেমন সরল, 
তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। [তান আত দুরূহ বিষয় সকলও 


পারচ্কাররূপে SRT হইয়া WAY বাস্তাবকই তাই। জ্ঞানগম্ভীর দংরূহ বিষয়, 
যা পূর্বে কখনো বাংলাভাষায় আলোচিত হয়ান, তাই অক্ষয়কুমার তাঁর সাহত্যসাধনার 
প্রধান উপজীব্য ক'রে তুলোছলেন। তাঁর রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকাতির সম্বন্ধ 
গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। TALS? সম্বন্ধে রামগাঁত ন্যায়রত্ব 
মহাশয় লিখেছেন, ‘ইহার A বিশ্বের. নিয়ম ও বাস্তব পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ 
মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি এ 
বিষয়ে যেমন সব্বপ্রথম, তেমনই সব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই APSF পাঠ করিলে যে কত 
নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ 
হইতেই এ সকল বিষয় সংকলন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে 
বাঁলতে পারে যে, উহা ইংরোজর অন_বাদ। বিজ্ঞাপনে স্বাঁকার না থাকিলে কিয়ৎকাল 
পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত ৷ 

“বাহ্যবস্তুর wigs মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ গ্রন্থও অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্বের 
(George Coombe) Constitution of Man অবলম্বনে রচনা করোছলেন। 
িন্তু তা অনুবাদ বা সারগ্রন্থ হয়নি। তাঁর রচনা-নৈপন্ণ্যের জন্য তা প্রায় মৌলক 
রচনার মতো উপভোগ্য হয়ে উঠোঁছল। বাংলা গদ্যভাষা তাঁর প্রাতভার স্পর্শে কতখানি 
সমৃদ্ধ হয়োছল, তা তাঁর রচনার নিদর্শন থেকে বোঝা যায়: 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩২৬ 


বিদ্যা বুদ্ধির Onis হওনের লক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাবায় এ প্রকার প্রচুর 
TA দুষ্ট হয় না যে তদ্দারা বালকাঁদগকে সূচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। 


রতে : যে আমারদিগের জ্ঞানের প্রাত সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রণীত নাই, কোন 
কম্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ মস্তকোপাঁর পতিত না হয় ততক্ষণ 
তাহার Ate দূকুপাতও হয় না। আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতোঁছ, যে এ দেশীয় 


-ARE ডোবড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় 

সাম্বৎসারক সভার বন্তুতা, ইং ১৮৪৫ । 

Tea নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, eg {ক উপায়ে এই মনো- 
Bea AES 
S aata নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম- 
হইতো এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান কারয়াছেন, কিল কেহই তক 


পারেন নাই। 
_ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, 
প্রথম ভাগ, ‘বিজ্ঞাপন’, ইং ১৮৫১ | 


g 
f 


উনার যে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ দান ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট, সে কথাও ভুলে যাওয়া 
উন! Sessa বিদ্যাসাগর দেন samt ees কথাও ভুলো মাও 
হাতত অনোর তুলনায় কম হিল না। সামাজিক দষ্টইনেন একজনের ভালেই 
anenee ও উন্নাতকামী 'ছিলেন। বদ্ধ ও চিন্তাশত্তিও দু'জনের প্রায় সমান 
ছিল! Ferg বিদ্যাসাগর জমাজসংসকার ও শিক কাস oem প্রায় সেমান 
তাক্ষতাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অক্ষয়কুমার তা ছিলেন না। সেইজন্য বিদ্যাসাগরকে 
অনেক বেশি সক্রিয় ও সচেতনভাবে, সমাজ-সংগ্রামের ও শিক্ষাসংসকারের শান্তশালী 
হাতিয়াররূপে, বাংলা গণ্যভাষাকে গড়েনপটে তৈরি করতে হয়োছিল। সেইজন্যই দেখা 


_ বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে: 
WAS হন, তখন কলেজের কতৃপক্ষ তাঁকেও সহজপাঠ্য বাংলা গদাগ্রন্থ রচনার জন্য 
সাধ করেন। বিদ্যাসাগর অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রথমে 'বাসংদেব-চারত' amy a | 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩২৭ 


শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে 'বাসৃদেব-চারিত' লেখা হয়। কলেজের কর্তৃপক্ষ 
অনুমোদন করেননি বলে বইখানি ছাপা হয়নি৷ কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রথম রচনা 
থেকেই বোঝা যায়, বাংলা গদ্যভাষার গঠনসৌম্ঠব সম্বন্ধে তান গোড়া থেকেই কত 
সচেতন ছিলেন। বিহারীলাল সরকার বলেছেন :৬ 


অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফোর্ট উহীলয়ম কলেজের পাঠাথাঁদের জন্য বাঙ্গালা 
পাঠ্য-পুল্তক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পাঠ্যই এমন সংপাঠ্য হয় নাই; সংপাঠ্য 
fs, কদৰ্য্য ভাষার জন্য তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়াছল। কেবল উইালিয়ম 
কলেজের পাঠ্য কেন, বে সময় 'বাসুদেব-চাঁরত' রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পূর্বে 
যে সকল বাঙ্গালা গণ্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনখান ভাষা-পারপাটিতে, 
“বাসুদেব-চারতের' সাহত তুলনীয় হইতে পারে না।...কেবল সংস্কৃত-ভাষাভজ্ঞ পণ্ডিতের 
রচিত Teen ভাষায় এ পারপাটি কি কম প্রশংসনীয় £ সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলেই যে 
এরুপ বাঙ্গালা ভাষা লাখবার শান্তি হয়, একথা বাঁলতে পারি না। রাজা রামমোহন বায়, 
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো সংস্কৃত ভাষায় অল্প- 
fawa অধিকার লাভ করিয়াঁছলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যসাহত্যের পদাষ্টসাধন জন্য 
সামান্য প্রয়াস পান নাই। বাঙ্গালা ভাষার পণুষ্টসাধন-কজ্পে তাঁহারাও কম সহায় নহেন। 
সেজন্য তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য পানর, সন্দেহ নাই। 
তাঁহারাও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, THA ও প্রাঞ্জল ভাষার HOF প্রণয়নে 
সমর্থ হন নাই। 


“বাস্‌দেব-চরিতের রচনার নিদর্শন যাচাই করলে সত্যই বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার 
{বাশিষ্টতা প্রথমেই নজরে পড়ে । রচনার নিদর্শন এই :৭ 
এক দিবস দেবার্ধ নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত 
রাহয়াছ, কোনও বিষয়ের অন্দসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপা ও যাদব দেখিতেছ, 
ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শ্দানয়াছ, গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, তোমার পিতা উগ্ৰসেন এবং 
অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাগন্ী নহেন; অতএব মহারাজ! অতঃপর 
সাবধান হও, অদ্যাপি সময় ATS হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলয়া দেবার্ষ 
প্রস্থান করিলেন। 
এই গদ্যভাষা পাঠ করলে মনে হয় না যে গত শতাব্দীর চাল্লশের গোড়ার দিকের 
রচনা । বাক্যগঠন ও শব্দবিন্যাসের এই রীতি আজও আমাদের বাংলা সাহিত্যের M- 
ভাষার আদর্শ রাঁতি | 'বাসৃদেব-চারিতে'র পর ‘বেতাল পলন্টাবংশাঁত' (ইং ১৮৪৭) থেকে 
'ভূগোলখগোল-বর্ণনম ইং ১৮৯২) পর্যন্ত বিদ্যাসাগর রচিত প্রায় ২৭খানি পঃস্তক 
প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বেনামিতে রচিত প্রায় পাঁচখানি বই বিদ্যাসাগরের লেখা 
বলে কথিত আছে, যাঁদও তা সত্য বলে মনে হয় না, এবং তার কোনো প্রমাণও নেই। 
তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের সংখ্যাও প্রায় ১২খান। এই সব রচনার মধ্যে 
আঁধকাংশ কোনো-না-কোনো মূলগ্রন্থের অনুবাদ অথবা পাঠ্যপুস্তক । সেইজন্য কেউ 
কেউ অভিযোগ করেছেন যে বিদ্যাসাগরের রচনা উৎকৃষ্ট হলেও, তার উদ্ভাবনীশান্ত 
(creative power) ও মৌলিকতা (originality) বলে কিছু নেই। এ কথা অবশ্য 
ঠিক যে বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনা হয় কোনো মুলগ্রন্থের অনববাদ, না হয় তার 
ভাব-অবলম্বনে রচিত। পাঠ্যপুস্তকও তিনি সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি রচনা করোছলেন 
সত্য, কিন্তু রচনার মৌিকতা ও স্বকীয়তা প:স্তকের শ্রেণীভেদের উপর নিভরি 
করে না, রচনার নিজস্ব গুণের উপর নির্ভর করে। যাঁর রচনাশান্তি নেই তান তথাকাঁথত 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩২৮ 


“মৌলক' রচনা লিখলেও তা যেমন অপাঠ্য হয়, পাঠ্যপুস্তক ও অনবাদগ্রল্থ লিখলেও 
তার চেয়ে বেশি সপাঠ্য হয় না। সুতরাং বিদ্যাসাগর কোন্‌ শ্রেণীর বই রচনা করে- 
ছিলেন, তা দিয়ে তাঁর রচনাশত্তির মৌলিকতা যাচাই করা অর্থহখন ও যুদ্ডিহীন। 


বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদ্ভাবের সময়ই বাতগালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা 
হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; এরুপ কালে সকল ভাষাতেই 
AAS অপেক্ষা অনুবাদগ্রল্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর 
BF EMO অনুধীন হইতে পারেন নাই, সৃতরাং' তাঁহাকে LNA অপেক্ষা, অনবাদ- 
রই অধিক করিতে হইয়াছে কিন্তু fata উপরুমিকা, celal, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত 

ও ২য় “WSF, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও 
কারা ছেন, তাঁহাকে মূলরচনা কারবার শাক্তবিহীন বলা নিতান্ত 

zal 


i যে কতখানি প্রকাশ পেতে পারে তা বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’ ও 'সীতার 
SPT পড়লেই বোঝা যায়। প্রকাশভাচ্গির বৈশিষ্ট্যে ও ভাষার মাধ্র্যে এ-রচনা বিদ্যা- 


উদৰত ee মৌলিক রচনায় রপান্তারত হয়েছে। রচনার নিদর্শন কিছুটা 


S কসম ভ্ৰমে, শকুল্তলার প্রফুল্স মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। 
শকুন্তলা SUS সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ কাঁরতে লাগলেন। দত্ত মধূকর তথাপি 
E হইল না, গুন্‌ গুন্‌ কারিয়া অধরসমাঁপে পরিভ্রমণ কাঁরতে লাগিল। তখন 


শকুন্তলা একান্ত অধরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখ! পরিত্রাণ কর, HAS মধুকর 


আমায় নিতান্ত ব্যাকুল কাঁরয়াছে। তখন উভয়ে হাঁসতে হাসিতে কহিলেন, al 
আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুয্যন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের 


= শকুন্তলা, ইং ১৮৫৪। 


ate নিতান্ত চিত্তে এই চল k TA 
Bia পি হই বলি, এই করতেছেন এমন সুপ ও লব তদ 


T যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্ণপত্ৰ আনিয়াছিল, আমরা কৌতুহলাবিষ্ট 


য়া ছল, এক্ষণে সেই ভান্ত সহস্ৰ গুণে বৃদ্ধি প্রান্ত হইল। কথায় কথার , 
রাজা প্রজারঞ্জানের অনুরোধে নিজ প্রেয়সী কারিয়াছেন। তখন আমরা 


SAO সহধর্মিণী কে হইবেক? সে eis সমাধানের জন্য বশিষ্টদেব 
ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু TR 


-aa বনবাস, ইং ১৮৬০। 
শকুন্তলা" ও ‘সাঁতার বনবাস' গ্রন্থের ভাষা একেবারে আধ্দানক -বাংলা সাধদ্ভাষা 


ae ০০০ + ০ eo = a ew 


2৮-২5-8৮২১ 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা aks 


বলা যায়। প্রসাদগুণ ও অথব্যান্তর দিক থেকে এই গদ্যভাষার সমসাময়িক কোনো 
তুলনা নেই। রচনার মৌলিকতা বিচারের যে-কোনো মানদণ্ড দিয়ে বিচার ক'রে এই 
রচনাকে মৌলিক রচনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। রামায়ণ-মহাভারতের নানা- 
কাহিনী অবলম্বন ক'রে অনেক কাব ও শিল্পী সাহত্য AIG করেছেন। তাঁদের 
রচনাও মুলরচনা নয়। কিন্তু সেজন্য কালিদাস বা কৃত্তিবাসের মতো কবির রচনাকে 
কেউ যাঁদ মৌলিক রচনা বলতে Flow হন, তা হলে তা হাস্যকর ব্যাপার হয় না কি? 
বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’ ও ‘সাঁতার বনবাস’ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। এর মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রীতভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, অন্দবাদ বা ভাবানসরণের 
জন্য কোথাও তা এতটুকু ম্লান হয়ান। তাঁর কালের পাঠকরা এই রচনা পাঠ ক'রে 
কতখানি আভভূত হয়োছলেন, তা রামগতি ন্যায়রক্রের এই Vie থেকে বোঝা যায়। 
ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখেছেন :৯ 


বিদ্যাসাগর-রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে কান্নার জোলাপ' বলেন। এ পুস্তকের 
প্রথমাংশ ভবভুতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমদ্দয়ভাগ 
কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমংকারজনক ও fe অলোঁকিক- 
কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনায় নহে। বোধ-হয় উহাতে এমত একট পৃঞ্ঠাও 
নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করূণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের 
যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সাঁতার বনবাসেই পর্যযাপ্তরুপে প্রদার্শত হইয়াছে। 
যাহা হউক, আমরা এ পুস্তক পাঠ করিয়া তংকালে সিদ্ধান্ত কারয়াছিলাম যে, বিদ্যা 
সাগরের লেখনীই মধুময়; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই IIT হইয়া 
পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে এরুপ FIT ব্যবহার 


করাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া 
উঠে নাই__ভাঁবয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদান কারিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের 
বিষয়, এ পর্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠল না। 

বর্ণপারচয়, কথামালা, বোধোদয়, চারতাবল প্রভাতি শিশাদগের পাঠোপযোগ্ী কয়েক 
হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী-যেরুপ রচনায় হস্তক্ষেপ 
কািয়াছেন, 'তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সব্বীবধ রচনাই লোকে AOA 
সমাদর পূর্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই POMS আদশস্বিরুপ 
স্থির করিয়া রাখিয়াছে। 


TAN মহাশয়ের মতো পাঠকেরা 'সীঁতার বনবাস’ পড়ে মনে মনে স্থির করেছিলেন 
যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হাত দিয়ে একটি সোনার কলম, 
নাম খোদাই ক'রে, বিদ্যাসাগরকে উপহার দেবেন। সে-ইচ্ছা তাঁদের পূর্ণ হয়ান, কিন্তু 

পাঠকদের মনে জাগা বড় কথা। বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্যপন্দ্তকগদালর কথা 
উল্লেখ কারে ন্যায়রত্ব মহাশয় বলেছেন যে “ক সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী' সকল 
রকমের রচনাতেই বিদ্যাসাগর সমান কৃতী ছিলেন। বাস্তবিকই তাই। বর্ণপারচয়ের 


. প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য বইগদাল পড়লে বোঝা 


যায়, বিদ্যাসাগর বাংলা গরদ্যভাষার সহজ-সরল রূপেরও একজন আদর্শ রুপকার 
ছিলেন। 

‘বর্ণ পরিচয়’ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথা আরও বিশেষ ক'রে মনে হয়। কেবল সরল 
ভাষার জন্য নয়, বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা ভাষাশক্ষার উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৩০ 


উদ্ভাবনের জন্য। বিদ্যাসাগরের আগেও বাংলা 'বর্ণপরিচয়' একাধিক লেখার চেষ্টা 
হয়েছে এবং লেখাও হয়েছে, কিন্তু আজও প্রায় একশো বছর পরেও, 'বর্ণপারচয়' বলতে 
বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর বলতে ITAI বোঝায় কেন? কারণ 'র্ণপারচয়' 
বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পস্‌ষ্টি তো বটেই, বৈজ্ঞানিক আবিক্কারও। বর্ণপারিটিত যাঁরা, 
তাঁরা হয়ত বর্ণপরিচয় সম্বন্ধে একথা ভেবে দেখেননি, ভাববার অবকাশও পানানি। 

TA সাধনপথে যাত্রা ক'রে বর্ণপারিচয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় 
মাত কয়েকদিনের জন্য। তারপর পাঁচ বছর বয়সের অন্যান্য IPRA সঙ্গে IÉ- 
পারিচয্ম্ীতও আমাদের মন থেকে মুছে যায়। জশবনের যাত্রাপথে কত কাক ডাকে, 
কত পাখি ওড়ে, কত জল পড়ে, কত পাতা নড়ে, কিন্তু 'ব্ণপারচয়োর কথা পরে আর 


ই নামে একখানি বইয়ের মধ্যে দেখা যায়, বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস ভুগোল 
ত হয়েছে। অনেক গুণ থাকা সত্তেও এ বইখানিকে 
l A পাঠোপযোগী বলা যায় না। এরপর “স্কুল বুক সোসাইটি’ থেকে 
বৰ্ণমালা’ নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। ১০ এ-বইয়ের শিক্ষাপ্রণালী জটিল। প্রথমে 
উখ গ দিয়ে আরম্ভ করে, পরে 'ব্যতরম স্বর অ এ উ খ ইত্যাদির পরিচয়, দেওয়া 


স্বরাল্ত চতুরক্ষর, স্বরাল্ত পণ্টাক্ষর ইত্যাদি ভেদ বিভাগ ক'রে পাঠ দেওয়া হয়েছে। 
এ-প্রণালীকে সহজ-সরল ও 


fue ছল বক সোসাইটির বর্ণমালার পাঠরণীতর সনে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য 


সাগরের গে এই ধরনের বর নালা মেরি কলার aon safer হল SE 

মদনমোহন তকালঙ্কারের পশশশিক্ষা' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। প্রথম ও " 
দ্বিতীয়ভাগ্গ ১৮৪১ সালে এবং তৃতীয়ভাগ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়। Cae 
লাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য এই Teata বই রচনা করা ইয়। বর্ণমালা 
মাশকারা বই প্রকাশিত হবার আগে শর অন্যভাবে art দেওয়া 
বণ গারমশায়েরা শিশুদের হাতে প্রথমে খড়ি দিয়ে ক খ গ প্রভাত কয়েকটি হল্‌- 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩৩১ 


চরণসূচক বাক্য থাকায় বোধ হয় প্রাচীন পাঁণ্ডতেরা শিশুদের প্রথমে স্বরবর্ণই শিক্ষা 
দিতেন, কিন্তু Tegra স্বরবর্ণে বোশ কথা শিখতে বা লিখতে পারা যায় না বলে পরে 
বোধ হয় পণ্ডিতেরা প্রথমে হল্বর্ণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ৯২ পল্লাগ্রামের 
পাঠশালাতে এই প্রথাই পরে প্রচালত হয়োছল, এবং কলকাতা শহরেও এইভাবে বর্ণ 
শিক্ষা দেওয়া হতো। পরে ইংরেজিশিক্ষার অনুকরণে ‘বর্ণমালা’ Petre প্রভৃতি 
বর্ণীশক্ষাগ্রন্থ প্রকাশত হবার পর এই প্রথা ধীরে ধারে লোপ পেতে থাকে। বিদ্যা- 
সাগরের 'বর্ণপারিচয়" প্রকাশিত হবার আগে মদনমোহনের “Pelee তিন ভাগ 
সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল । AAW মহাশয় লিখেছেন: ‘এক্ষণে ১ম ও RT 
ভাগ শিশ্দাশক্ষার স্থলে অনেকগযল এরুপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের 
বিবেচনায় উহার কোনখানই 1শশুশিক্ষার ন্যায় কোমল, মধ্দর ও শিশ্দাদগের 
fours হয় নাই। oF ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশদাঁদগের পাঠোপযোগাী উৎকৃষ্ট 
পুস্তক বোধ হয় এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। উহার RARS যেমন সুন্দর, 
রচনাও তেমনই মধুর। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ না থাকলেও তিনি এই এক 
শশযাশক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারতেন।'৯০ আচার্য কৃষকমল 
বলেছেন : “যান 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই ‘Per Pra এখনও আমাদের ছেলে- 
মেয়েদের উপভোগ্য (জিনিষ । তাঁহার 'পাখী সব করে রব’ কাবতাট কোন্‌ শিশু না 
সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে ?’ ৯৭ 

বন্ধ: মদনমোহনের শিশ্যাশিক্ষার মধ্যে যে-সব ত্রহটাীবিচ্যুত ছিল, সেগাঁল সংস্কার 
করেও বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হতে পারেননি । শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই একখানি পুর্ণাঙ্গ 
‘বর্ণ পরিচয়’ রচনার সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৫৫ সালে তাঁর 'বর্ণপারচয়' ১ম ও ২য় ভাগ 
প্রকাঁশত হয়। বহুকাল পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালা ১৬ স্বর ও ৩৪ ব্যঞ্জন, এই ৫০ 
অক্ষরে পাঁরগাঁণত হতো। তার মধ্যে Wait প্রয়োগ নেই ARA বাতিল ক'রে 
(যেমন দশর্ঘ-খা, দীর্ঘ-১), উচ্চারণভেদে স্বতন্ত্র বর্ণ সৃষ্টি ক'রে যেমন ড় ঢু), 
অন:স্বর-বিসর্গকে ব্যপ্জনবর্ণভুন্ত ক'রে, চন্দ্রবন্দুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, ক্ষ-কে 
wear কে+ষ) কারে, তানি নতুন বর্ণপরিচয় সুচনা করলেন। পাঠপ্রণালীর 
বিন্যাস করলেন এমনভাবে যা সহজ তো হলই, বিজ্ঞানসম্মতও হল। বর্ণপারচয় ২য় 


ভাগের “বিজ্ঞাপনে” তিনি লিখলেন : 


HUSA উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকাঁদগকে উহাদের 
বর্ণাবভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণীবভাগের 
সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, T_T উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা- 
বিষয়েও TRAM অনেক দোষ ঘাঁটবেক। ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণাবভাগ কাঁরতে 
গেলে, আতিশয় নীরসও বোধ হইবেক ও fale জান্মবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটা 
পাঠ দেওয়া হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকাঁদগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া 

À সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। 
এর মধ্যে বিদ্যাসাগর স্বকাল্পত শিক্ষাপ্রণালীরও ইঙ্গিত করেছেন। AH বাক্য 
মাণিক্য’ ইত্যাদি কথার অর্থ নিয়ে পাছে গুরুমশায়রা মাথা ঘামান এবং বেত নিয়ে 
বালকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাই এই সাবধানবাণী তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছে। 
এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাসকতাও আছে - ‘অর্থ শিখাইতে গেলে, AMT উভয়েরই 
বলক্ষণ কষ্ট হইবেক।” দ্বিতীয়ভাগের সমস্ত দুরূহ শব্দের অর্থ গুরুমশায়দের 
পক্ষেও বোঝা কাঠিন। কিন্তু ‘শব্দার্থ’ শিক্ষা দেওয়া দ্বিতীয় ভাগে আসল লক্ষ্য ছল 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৩২ 


না। বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় ভাগ’ রচনা করেছিলেন শিশুদের বণীবভাগ শিক্ষা দেবার 
জন্য ক্রমাগত উচ্চারণ করে শিশুরা বর্ণাবভাগ্গ শিখবে, এবং তাতে তাদের বিরন্তি 
জন্মাতে পারে বলে তিনি শব্দের সঙ্গে সহজপাঠ্য set যোগ করে দিয়োছিলেন। 
প্রায় একশ বছর পরে বাংলা সাধন গদ্যভাষা যে সহজ রূপ ধারণ করেছিল, বিদ্যাসাগর 
সেই ভাষাতেই বর্ণপরিচয়ের গল্পগুলি রচনা করেছিলেন। “অল্পবয়স্ক বালকাঁদগের 
TAG বোধগম্য হয়, _ এরকম গদ্যভাষা রচনা করা তখন আদোঁ সহজসাধ্য ছিল না। 
বিদ্যাসাগর বর্ণপাঁরচয়ের কাহিনশ রচনায়, এবং বর্ণীশক্ষার নতুন পদ্ধাত উদ্ভাবনে, 
কতকটা অসাধ্যসাধন করোছলেন বলা চলে। 


THRE ও শ্লেষাত্মক রচনায় বিদ্যাসাগর তাঁর সমসামায়িক কালে অদ্বিতীয় 
ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর আগে ভবাননচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত এই শ্রেণীর রচনার 
আন্দোলনের সময় থেকে সাহিত্য-সাংবাঁদকতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্াবদ্রুপশ্লেবের প্রাধান্য 
RAR বাড়তে-থাকে। সজাগ জরবোধের জন্য রামমোহন নিজে চলো রচনায় 


সংঘর্ষ বখন বেড়ে যায়, তখন CA লেখকের রচনার মধ্যে শ্লেষবিদ্রুপের দংশনের 
তাও বাড়তে থাকে। আগেকার কালে সমাজে ও সাহিত্যে ক্লে বা রঙ্গ 

Sl থাকলেও, তা সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকত, ব্যান্তকোন্দ্রক' হতো না। কোনে 
জাতি, বর্ণ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীকে কেন করেই Toe aeRO eee বো, 
G ব্যং্গবিদ্ুপের বিকাশ হয়েছে আধ্মানিক কালে, যখন সমাজে ₹ per: 
See ও বান্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে। জেকব aah তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের 


- -Wit could not be 
Victim, the develo 
appeared. 


উনিশ শতকের বাংলার সমাজের মধ্যপর্বে এই শ্রেণীর ‘developed individual 
with personal pretensions’ অনেক দেখা দিয়েছিলেন। স্বভাবতই ব্াদ্ধজাবা- 
শ্রেণীর মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বোশ ছিল। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন ও বহ্যাববাহ-নিবর্তনের 


ব্যাপার নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই সব ales প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়োছিল, এবং 
সেই বিরোধ থেকেই উভয় 


z D ৭] jate 
an independent element in life till its appre 
ped individual with personal pretensions, 


পণ্ডিত তারানাথ তকার্বাচস্পাতি বহুবিবাহ-নিবর্তনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের TS- 
নী ছিলেনা। safes লা ভারে জরা ee 
বিদ্যাসাগর লেখেন : 


অনেকেই বালিয়া থাকেন, তকর্বাচস্পাত মহাশয়ের chet আছে, feng বৃদ্ধির aie 
নাই; নানা MET দৃষ্টি আছে, কিন্তু rome শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা কারবার 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩৩৩ 


farsa শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদ্‌ৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় 
দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহববাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়েকটি কথা 
অনেক অংশে স্প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। 

_ বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পৃস্তক। 


তর্কবাচস্পাতি মহাশয় তাঁর পুস্তকের উপসংহারে িখোঁছলেন : “বিদ্যাসাগর প্রমাণ 
ব্যাতরেকেই, tales বিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলানিত্যত্ব ও কেবল- 
নৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে তানি, দুই গাড়ী পুস্তক 
আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ PE, তাহার সমাধান HA! একথার উত্তরে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন : 


তকর্বাচচপাঁতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে 
ধন্যবাদ festa! আম তাঁহার মত সব্বজ্ঞ নহি, সুতরাং, পহস্তক-বিরহিত ও উপদেশ 
নিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্যয নির্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরুপ 
Sion নাই বস্তুত তাহার Sale আসত সমাধানের নামি, আমায় বহ পিক 
দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তান আত্মীরতাভাবে ঈদ্‌শ উপদেশ 
প্রদান না করিলেও, আমায় GHA কার্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই। তর্ক 
বাচস্পাঁতি মহাশয় সাবশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্বে নির্দেশ করিয়াছেন, আমি 
সংস্কত-পাঠশালা হইতে এক গাড়ী পৃস্তক আহরণ করিয়াছি। কিন্তু, দেখ,;তান 
কেমন সরল, কেমন পরাহতৈষাঁ, এক গাড়ী পুস্তক পর্যাপ্ত হইবেক না, যেমন Vises 
পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী' পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য 
বশতঃ, আঁ যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দু 
গাড়ী 'পারমিত হইবেক না; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছ 
AIA হইবেক; সুতরাং, সম্পূর্ণভাবে তদীয় তাদ্‌শ নিরুপম উপদেশ পালন করা হয় 
না এজনা, আন stoma নি তি aa Micaela 
দয়াময় তক্কবাচস্পাঁতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় এ উপদেশ 
তাজ জিও 
করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিং afd হইয়াছে, কিন্তু 
অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপত্তির সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পারশ্রমের টি 
করি নাই। সুতরাং, সে বিষয়ে মহান ভব তবাচস্পাত মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী 


কারতে পারিবেন, রূপ বোধ হয় না। 
i - বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক 


কাবা কোনও ‘বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাঁদ কেহ আমাকে বুঝাইয়া 
দিতে পারে, তাহাকে সব্বক্ব WI এই প্রাতজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণ, 
নিত ব্যাকুলা হইয়া, কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরুপ RR- 

নাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সৰ্বস্ব লইয়া যাইবেক; ছেলে- 
গল খেতে না পাইয়া মারা পাঁড়বেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 
আরে হাঁ তুই সে জন্যে ভাবিস কেন: আম যদ না বি, কার বাপের সাধ্য, আমায় 
বঢঝায়। DRO মধুসুদন ATO, শ্রীফত ভুবনমোহন বিদ্যার, শ্ৰীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়- 
ay, এই তিন অসাধারণ ধাঁশক্িসম্পন্ন সব্বশাস্রপারদশা* মহাপুরুষ উল্লিখিত বিদ্যা- 
বাগাঁশের দলের লোক। সুতরাং, উপার পরিদার্শত প্রামাণিক গ্রন্থকারাদগের স্পষ্ট 
লিখন দৃষ্টে, তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবেক, তুর, 
স্বতন্ত, ব্যবহারও Koa! তাঁহাদের অলৌকিক লীলা বুঁঝির়া উঠা ভার। 
_রত্রপরীক্ষা। 


প্রসাদগ্ণ ওজস্বিতা অর্থব্যক্তি গাঢ়বদ্ধতা কোমলতা উদারতা মাধুর্য শ্লিষ্টতা যথা- 
সংখ্যা প্রভাতি গদ্যরচনার অধিকাংশ গুণই বিদ্যাসাগরের ভাষায় পর্যাপ্ত পাঁরমাণে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ - ৩৩৪ 


আছে। এই সব গুণের আশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁর রচনার এই নিদর্শনাটি থেকে অনেকটা 
TACO পারা যায় : 


ধন্য রে দেশাচার! তোর কি STATA ATA মাহ্না! তুই তোর অনুগত ভন্তাদগকে, HLSW 
দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য কারিতোঁছস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য 
"করিয়া, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধন্মের মন ভেদ , 
হিতাহতবোধের গাতিরোধ করিয়াছস, ন্যায় অন্যায় ' বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছস। 
তোর প্রভাবে, “ES MIPS বালয়া গণ্য হইতেছে, GAS শাস্ত্র বাঁলয়া মান্য হইতেছে; 
ধন অধ্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্্মও ধৰ্ম্ম বািয়া মান্য হইতেছে। TA- 
METS, যথেচ্ছচারা দুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগবণে, 
FE সাধু বালয়া গণনীয় ও আদ্রণীয় হইতেছে, আর দোষস্পর্শশুন্য প্রকৃত সাধু 
JN, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লোঁকিকরক্ষায় অযত্র প্রকাশ ও অনাদর 
প্রদর্শন কাঁরলেই, ee নাস্তিকের শেষ, অধা্ম্মিকের শেষ, সব্বদোষে দোষের শেষ 
বলিয়া গণনায় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিন্রশকর, 
হয় না; কিন্তু যাঁদ কেহ, সতত সৃত্কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লোঁকিকরক্ষায় 
ST AEM না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান 'প্রদানাঁদ দুরে থাকুক, 
সম্ভাষণ মাত্র করলেও, এককালে সকল ধর্্ম লোপ হইয়া যায়। 
হা ধৰ্ম্ম! তোমার SH বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ 


_বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয় AET 


এই রচনায় বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করে, তার গতির মধ্যে একটি 
অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্োত’ রক্ষা ক'রে, এবং সরল ও MRT শব্দ faa TET ক'রে ভাষাকে 
mA সম্ভব সুন্দর গাঢ়বন্ধ গম্ভীর ও গাঁতশীল করা হয়েছে। কোনো পণ্ডিত বা 
রণের পক্ষে এই রচনাকলানৈপণ্য দেখানো সম্ভব নয়, যথার্থ শিল্পীর পক্ষেই 
সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকে 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিক্পণ' বলেছেন, তা 


যে কত সত্য তা বিদ্যাসাগরের এই সব রচনা থেকে বোঝা যায়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 
আরও পারিচ্কার ক'রে বলেছেন :১৬ 


হলা যায় িকাপরভাের বহনে রমিত এই coca ভাষাকেই বিশেষ করে 
বলা যার সাহিত্যের ভাষা । বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবহরন WISTS প্রথম রি 
ভাবার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত আঁভরুচ আছে; সে সম্বন্ধে যাঁদের 

বোধশন্তি, ভাৰাসষ্টকাৰ্যে তারা স্বতই এই চকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষন করেন না! 


শব্দের সবুগুলিই বাংলাভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনটিই অ' 
তি আইনগত পাতা উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর স্টার ব্যাঘাত করতে রে 
নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তান বাংলাভাষার She নির্মাণের সময় 
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সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩৩৫ 


রক্ষার AS দৃষ্টি রেখোছলেন। মাইকেল মধ্স্‌দন ধৰানএহলোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশন্তি 
সত্তেও সেগুলে তাঁর নিজের কাব্যের অলংকাতিরুপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব 
উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে 
চিরকালের মতো facet গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় নি। 
শুধু তাই নয়। যে গদ্যভাষারীতির তান প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদাটি বাংলাভাষায় 
সাইহত্য-রচনা-কার্যের ভুমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যাঁদও তাঁর সমসসামায়ক 
ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচায়িতার গদ্যভঙ্গণীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক 
আপন রচনার ভিত গাঁথাছলেন, তব্‌ সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত 
হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, RAOT T- 
রূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সণ্টারিত, 
তাকে নানা নব নব পাঁরণাঁতর অন্তরাল আঁতক্রম করে সম্মানের অর্থ নিবেদন করা 
বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। 


বাংলাভাষায় ও বাংলাসাহত্যে বিদ্যাসাগরের দানের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তা এর চেয়ে 
আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের তরুণ পাঠক- 
সমাজের মনে বিদ্যাসাগরের রচনা কতখানি প্রভাব বিস্তার করোছল, এবং তাঁর সাঁহত্য- 
সাধনাকে তাঁরা কি গভপর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মাঁতকথা 
থেকে উল্লেখ করছি। অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন : IAT পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভত 
হইতাম, বিস্মিত হইতাম ৷ কিন্তু কখনও নিজের জিনিস বলিয়া মনে কাঁরতে পারতাম 
না। ফাদস্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগত না। কিন্তু অননদামত্গলের ছন্দ, ঈশ্বর 
গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভার্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে 
বাজত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না কাহাকে বলে 
প্রসাদ গণ, কাহাকে বলে ওজোগ্ণ।...আর প্রাণে লাগত না কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাঙ্গালা । অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন eels সকলের পঢব্বে 
বাঙগলার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে হইল 
আমাদের জন্মের বহু পঢব্বে; তাহার পর আমাদের এল.এ, বি.এ পরীক্ষার বাত্গালার 
পরণক্ষক তিনিই ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গলা পুনঃ পুনঃ এণ্ট্রান্সের কোর্স ছিল, 
fare সেই যে ছেলেবেলা কৃষ্ণবন্দী বাঙলা প্রাণে লাগে নাই, ভালবাসি নাই, সেইরূপ 
কখন উহা ভালবাসতে পারি নাই। এখন বিয়াছি কৃষ্বন্দ্যোর বাঙ্লায় প্রাণ নাই 
বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পশ্ডাতি বাঙ্গলা, কিন্তু তাহাতে না আছে 
Bley (ষ্টাইল), না আছে রস, না আছে আবেগ ।” সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্রের মতো সাহত্য- 
প্রয় তরুণেরা তখন মানসচক্ষে যে সাহিত্যপ্রতিমা ধ্যান করতেন তা এই :৯৭ 
GENIER ত উপবাঁতবক্ষে গণেশমুর্ত্তি a, 
gia টি Ee ee টা 
ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরুূপী মদনমোহন, — 
সাহিত্যে আম এই মহাপ্রীতমার উপাসক। 
যদিও অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, ‘অনর্থক পিতৃ-গোঁরব বৃদ্ধির জন্য, পিতৃদেবকে গেঙ্গাচরণ 
সরকার) মধ্যস্থানে আধাম্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে কাঁরবেন না’, তাহলেও তান 
যে সত্যই তাই করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-সময়ের কথা তিনি বলেছেন, 
সেই সময় মধ্যস্থানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধিষ্ঠিত হবার কথা। অক্ষয়- 
চন্দ্রের ধ্যানমুর্তকে কিছুটা সংস্কার করে আমরা বলতে পার মধ্যে শান্তস্বরূপ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী ame ৩৩৬ 


পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দক্ষিণে লক্ষমীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, বামে সরস্বতী- 
রুপ অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁর পাশে গণেশমর্ভ ভারতচন্দর অন্যপাশে কাতকরুপা 
ঈশ্বর গস্ত, চালচিত্রে শিবরুপণ মদনমোহন তকণলগ্কার _ সাহত্যের এই প্রাতিমাই 
উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে পূজিত হয়েছে। 


বাংলাভাষা ও ঘাংলাসাহিত্যের আলোচনাপ্রসঞ্গে বাংলার সাংবাদিকতার কথাও 
কিছুটা উল্লেখ করা উচিত। সাংবাদিক বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর ঠিক তা ছিলেন 
না। কিন বাংলা সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন 


(১) সৰ্বশুভকরা পত্রিকা, (২) তত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩) সোমপ্রকাশ, এবং (8) 
Scale পিক হিন্দ A বাংলা সাংবাদিকতা ক্ষেতে aed হলের পরি 
করেছিল ognia} পাকা” ও 'সোমপ্রকাশ', বাঙালশ পরিচালিত ও সম্পাদিত 
ই বলে যা জট ছিল বললেও কহ না 
এই ধরনের যে শাল বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে অধ্যায় র 
TE বিদ্যাসাগর ঠিক সেই পরিকাগলির সঙ্গেই যখন aa ie তখন. 
a তাতেও তাঁর দান অস্বাকার করা যায় না। 

সেনের ফাগুন মাসে কলকাতা শহরে ঠনঠানয়া অঞ্চলে “সর্বশতকরা সভা! 


আমাসিভা স্থাপন কারযাছি। সভাস পনের মংখ্য ateam এই যে, বহ কালাবি 


র দোষ: 

a cna লেখক বিদ্যাসাগর, দ্ৰিতায়টির লেখক মদনযোহল। পরিকর | 
সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর ১৮৫১ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের নামে প্রবন্ধ 
RUT না হলেও, এবং সম্পাদনা ও পারিচালনার ব্যাপারে তাঁর নাম কোথাও না থাকলেও, 
[তির বন্ধ, মদনমোহন যে এই পাতার সাক্ষাৎ প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন, তা কারও 
নাছ না, ১৮৬১ জালে E E 
পাকা প্রকাশের প্রেরণা বিদ্যাসাগরই 'দিয়েছিলেন। এ-পান্রিকা স্বল্পস্থায়ী হলেও। 
উনিশ শতকের প্রগাঁতশীল বাংলা পাঁতকার মধ্যে অন্যতম৷ 


প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে 
অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সতার 
অধ্যক্ষেরা যে অতিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি 
করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত ATA অতি R- 
ক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে | 


CAAA সভার অনেক সভ্য পরস্পর | 


দূর 'দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত 
কার্য সর্ব! জ্ঞাত হইতে পারেন না,নুতরাং 
TRNAS অনুশীলন! এবংউন্নতি কিপ্রকার 
হইবেক!অতএব তাহারদিগের এসকল বিষ- 
য়েরঅবগতি জন্য এই পত্রিকাভে সভার প্রচ- 
লিত কাৰ্য্য বিষয়ক বিব্রণ পুচার হইবেক | 
অনেক সভ্য দূরদেশ TAS বা শরীর 

গত অসুস্থতা হেতু ৰা কোন কাৰ্য্য ক্ৰমে অখ- 
ফাঅনাকোন দৈব বিপাকে ্রক্ষসমাজে উপ- 
স্থিত হইতে অশক্ত হুয়েন বিশেষতঃ তাঁহার 
দিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সম- 
য়ে সময়ে এই পত্রিকাতে গ্রকটিত হইবেক। 
মহাস্ম। শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃ- 
ক ব্রচ্মজান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হই- 
WERT STH এইক্ষণে সাধারণের ATS হই- 
IR এবং অনেকে তাহার WH জানিতে বাস- 


স্বৰূপ লক্ষণ জ্ঞাপনাৰ্থে এবং পর্ব্বোপাসনা 
হইতে TATA উপাসনা MATTS RÈ- 
য়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদি- 
cota শাস্ত্রের সার TH সংগৃহীত হইবেক। যি- 
চিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর 
বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল 
প্রকাশিত হইবেক। 

Sed হইতে নিবৃত্ত হইবার, চেষ্টা না 
থাকিলে অ্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব 
যাহাতে লোকের TG হইতে নিবৃত্তি থাকি 
বার চেষ্টা হয় এবং সন পরিশ্তদ্ধ হয় এমত 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক I 

বৈধয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচ- 
ন! প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি 
ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলধিত রচনা A- 
কাশ করিতে we ছিলেন, অতএব এই 
পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাহারদিগের সে fA- 
মতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং TÁ সাথা- 
রণ সমীপে ষলোগত ড্ঞান আলোকের প্র- 
কাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় eee । 

এই অমূল্য পত্রিকা, তাহার চিরজীবন 
ত্রক বসব ফাল পর্য্যন্ত. প্রতি মাসের প্রথম 
দিবসে উদিত হইয়া TAI সতাব সত্য 


সর্ধস্তভকরীপ্রবিকা 


অশ্বমেধসহঅঞ্চ ABR তুলয়া ধৃতযূ 
অশ্বমেধসহআতু সত্যমেবাতিরিচাতে 


প্রথম ভাগ। ] আশ্বিন। শকাব্দাঃ ১৭৭২ | [ ২ সংখ্যা । 


Af তাহা নাই সুতরাং কন্যাসম্তীনেরা শিথিতে 
এ পারে না। 


ক বৎসরের অধিককাল ‘গত হইল কন্যা- 


সম্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে, 


শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই enren 
বিষ সর্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএক জন 
AWM প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বৰূপ হইয়া আপন 
আপন কল্যাসস্তানদিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নি- 
GUS করিয়াছেন এ ভদ্র মহাশয়ের! সর্বা- 
দাই মনের মধ্যে এইৰপ প্রত্যাশা ফরেন হে 
THT সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই : 
শের অনুবস্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন 
সম্পাদনে THAME প্রবৃত্ত হন । 

কিন্তু কি ছুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই 


আপতি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপা- 
GF প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন 

তাহারা কহেন 

Pall শিক্ষা কর্সোর উপযোগিনী যে সকল 


দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষায় ব্যবহার 
এদেশে কখন নাই, এবং" Mics প্রতিযিদ্ধ 
আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতি 
যিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে 


না। 


তৃতীয়'৷ স্ত্রীলোকের! বিদ্যাশিক্ষা করিলে 
দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ ছুঃখের ভাজন 
হইয়া চিরকাল cs জীবনযাপন করিবেক AS 
এব এতাদ্বশ দৃষ্টদোষদুৰিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া 
পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে 
এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন। 

চতুৰ্থ । স্্ীজাতি বিদ্যাবভী হইলে স্বেচ্ছা- 
চারিণী ও মুখরা হৃইবেক, বিদ্যার অহস্কারে মত্ত 
হইয়া পিতা মাতা ভর্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অ- 
বজ্ঞা করিবেক, .এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া 
স্বয়ং পতিত হৃইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে 
পাতিত করিবেক; অতএব Heifers সৰ্ব্বথা 
অজ্ঞানাদ্ধকুণে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি 
জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত লয়। 

পঞ্চম। এই সমস্ত FS ও অদৃষ্ট দোষ 
Saena করিয়াও' যদ্যপি ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষ। 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩৩৭ 


১৮৪৩, ১৬ আগস্ট ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ মাসিক পা্রকারুপে প্রকাশিত হয়। 
পা্রকার সম্পাদক 1ছলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের fe সম্পর্ক ছিল এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ পরিচালনা ও সম্পাদনার 
ব্যাপারে 'পেপার-কাঁমাট'র সভ্যরূপে তানি কত ঘাঁনষ্ঠভাবে তার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন, 
আগে সে-বষয়ে আলোচনা করেছি। গত শতকের DIET অথবা তার আগে, “Og 
বোধন’ পা্রকাণর সমকক্ষ আর কোনো বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি | শিবনাথ শাস্ত্রী 
লিখেছেন :৯৯ 'তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের AMOS পাকা হইয়া দাঁড়াইল। BSET 
বঙ্গসাহিত্যের, [িশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা ক ছিল, এবং অক্ষয়কুমার 
দত্ত সেই সাহত্য-জগতে কি পাঁরবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ কাঁরলে, তাঁহাকে 3 
দেশের মহোপকারা বন্ধু না বাঁলয়া থাকা যায় না।। 'রসরাজ' ‘যেমন FH তেমন ফল' 
প্রভীত অশ্লীলভাষী কাগজগ্ীল ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও SRSA ন্যায় শপ 
ও fates সমাজের জন্য লাখত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাঁহর 
হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ কাঁরতে পারত না। এই কারণে রাম- 
গোপাল ঘোষ প্রভূত ডিরোজওর শিষ্যগণ ঘণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও কাঁরতেন 
না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহার৷ 


পুলাকিত' হইয়া উাঠলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী রোমতন?) মহাশয়কে 
গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই 


বাস্তাবক গম্ভীর বিষয়ের পত্রিকা “তত্ববোধিনী প্রকাশিত হবার পূর্বে ছিলই না 
বলা চলে। তত্ববোধনীর যুগে বাংলাসাহিত্যের আদর্শ ও আস্বাদ দুইই বদলে গেল। 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন :২০ ‘তখন পদ্যে যেমন 
তত্ববোধিনীর গোরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্তবোধনী প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ 
১ সংখ্যা হইতে তত্ববোধনী আমাদের বাটিতে ছিল। একাঁদকে অক্ষয়কুমারের ভাষা 
হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভাঁঞ্গি শিক্ষা কারলাম, অন্যাদকে COA সেই সরল 
চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা কারিতে লাগলাম। তখন প্রভাকরের 
প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মামাংসা 
করে, তামাসা করতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে, — এই গৌরব; এই আদর দেখিয়া 
বুঝিয়াছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেলনা 


জিনিষ নয়৷’ 

বন্ধু অক্ষয়কুমারের সাহত্যচর্চায় এবং তত্ববোধিনীর প্রবন্ধানর্বাচনে বিদ্যাসাগরই 
ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহণী সহযোগণী। ততুবোধনীর সামাজিক আদর্শ নির্ধারণেও তিনি 
অক্ষয়কুমারকে সাহায্য করতেন। আদর্শ নীতি aio ও গম্ভীর বিষয়ে বাংলা রচনায় 
'তত্তবোধিনী পত্রিকা’ যে সাময়িক পন্রিকাজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তক হতে পেরে- 
ছিল, তা কেবল অক্ষয়কুমারের একার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়ান, বিদ্যাসাগরেরও তাতে 


দান ছল । তত্তবোধিনীর নৈতিক মেরুদণ্ড মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ তো বটেই, 'বিদ্যাসাগরও 
|| 


২২ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালণ সমাজ ৩৩৮ 


জন্য সম্পাদকীয় পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তখন ‘far, প্যাট্রয়ট' পত্রিকা 
লেখেন : ২১ 


The Shoma Prokash was first projected by Pundit Eswar Chunder 
Vidyasaghur, and we believe the first number was written by in 
But he fell sick and made over the paper to Pandit Dwarkanauth, 
under whose able management the paper attained the foremost place 
among the Bengalee newspapers. 


শিবনাথ rate বলেছেন: cree সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে ঈশবর- 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভুষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদা a 
তাহাদের প্রিয় একজন বধির পশ্ডিতকে কাজ যোগান, তাহার অন্যতর উদ্দেশ্য 


সোমপ্রকাশ কিভাবে বাংলার পাঠকসমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন :২২ 


সন্বর্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ SORA প্রবল ছিল যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ 
বার্ধিক z ১০, দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও 
দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকে একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। 


কলিকাতায় চাঁপাতলাব ক গাঁল হইতে Ties হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সব্বদা গদা কিন; ak পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ 
সম্পাদন বিষয়ে-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা কারতেন। 


দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে ‘সোমপ্রকাশে’ নিয়সিত আলোচনা হতো। 


হেছে বে মল য়ে গে তিন ও অনান্য পত্রিকায় আলোচনা 
হয়েছে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা তেমন হর 


প্রগতিশীল mieia নিয়ে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা ও সমালোচনা করা হতো! 
একেবারে আহ উ্ত ছল যে আজকের দিনেও সোমপ্রকাশের রচনাবলী পড়লে 
ঈকিবারে SGN রচনা বলে মনে হয়। একথা পরিচ্কার বোঝা যায় যে পাঁ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই ধরনের একখানি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল বাংলা রাজ 


সাহিত্য ও সাংবাদিকতা ৩৩১ 


নোতিক-অর্থনোতিক পত্রিকার আবশ্যকতা বোধ করোছলেন, এবং তাঁর প্রশীতিভাজন 
বন্ধ: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূযণকে সেই পাকা সঠিকভাবে iboa পরিচালনার 


ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহায্য করোছলেন। 


সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পরবর্ত কশীর্ত বিখ্যাত ‘হিন্দ; miD faa 
পাঁরচালনা। পহন্দ; প্যাট্টিয়টোর প্রাতষ্ঠাতা-সম্পাদক হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৮৬৯, 
২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্যাট্রিয়ট কার্যালয় ভবানীপুর 
থেকে কলকাতায় স্থানান্তারত হয়। কালাপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০, টাকা দিয়ে পত্রিকার 
স্বত্ব িনে নেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্রিকা-পাঁরচালনার ভার অর্পণ করেন। 
বিদ্যাসাগর তখন AAS কৃষ্ণদাস পালকে প্যাট্ররট-সম্পাদনার কাজে নিযুজ্ত করেন। 
এই ঘটনা সম্বন্ধে রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন :২ 

‘কৃদাস শ্রশ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে Perata 


জাঁবনের AOA আশায় ছাই পড়ত ৷...হারশের মৃত্যুর পর শ্রীষন্ত বাব? শু 
ম্যখোপাধ্যায় (ASA ও রাইতে'র খ্যাতনামা সম্পাদক) এঁ কাগজ চালাইতে থাকেন। 
হ'রিশ্চন্দ্রের নিঃসহায় পাঁরবারদিগের ভরণপোষণার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে 
বাব; কালীপ্রসম্ন [সিংহ মহাশয় হারশের হিন্দুপেট্টিয় কাগজ ও ছাপাখানার জিনিষ 
পত্লাদ ৫০০০. টাকা মুল্যে কয় করেন। এইরূপে কালী প্রস্গ বাব, হিন্দ 

m nT হন। শশ্ভুবাব: হন্দ-পোটটযটের সম্পাদকতা আঁত অজ্প দন মা কারয়া- 
িলেন।... এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ণদাসের উপর শবদ্যাসাগরের দয়া হইল । কৃষ্ণদাসকে 
ডাকাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্দৃপোর্রর়ট চালাইতে অনুরোধ কাঁরলেন। FETA 
তখন বালক। সতেরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় কফ্দাসের উপর সম্পর্ণ বিশ্বাস না কাঁরয়া 
নর ই্ছানরেপ প্রব্ধাদ তাহাকে দিয়া খাইয়া লইয়া হিন্দপেটিয়ট চালাইতে 


এই কথা জিজ্ঞাসা কারতে গেলে তানি উহা giam দিতে অস্বীকৃত হন। তৎপরে 
আমরা বহন অনুনয় বিনয় কাঁরলে আমাদিগকে পূর্বে কথাগাল বালয়া দেন। 
কৃষ্দাসের লেখার মধ্যে এই কথা কোন স্থানে স্পষ্ট কাঁরয়া লেখা নাই। লেখা না 
বের কারেণ আছে। কৃফদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধানে থাকিয়া হলদপো য় 
চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তানি তলায় Taia ইণ্ডিয়ান সভার 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ৩৪০ 


SRTA কোর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তান অবিলম্বে TALARA 
কতৃত্ব পরিত্যাগ কাঁরলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দূপোর্টয়টের ob ভিড কাল- 
প্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন 


করৈওন হলেন। নিজে সম্পাদক না হয়েও, এবং সাংবাদিকের কাজ যথাযথ- 
ভাবে না করেও, বাংলা সাংবাদিকতাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডি থেকে মুক্ত ক'রে বিদ্যাসাগর 
IRE ও সংস্থতর সমাজ-জীবনের দর্পণদ্বরূপ কারে তুলেছিলেন। বাংলাদেশে এই 
কারণে তাঁকে বলিষ্ঠ ও প্রগাতশশল সামাজক-রাজনোতিক সাংবাদিকতার অন্যতম 
প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলা যায়। 


RS | কা 


বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। থাকতেও পারে AT! 
, সারাজীবন যাঁরা, একটা বড়. আদর্শ অনুসরণ কারে চলেন, সাধারণত তাঁদের কর্মক্ষেত্র 
॥তার মধ্যেই স’মাবদ্ধ থাকে। আদর্শ বড় বলে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বড় মনে হয়। একই 
আদর্শ চু্ণ'রশ্মির মতো কর্মজীবনের বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের 
কাছে তা কর্মবৈচিত্রয. বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা একই কর্মের চিত্র প্রকাশ ছাড়া 
কিছ নয় । বিশেষ ক'রে বিদ্যাসাগরের কর্মবৈচিত্যকে এ ছাড়া আর কিছ বলা যায় AT! 
“সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়বার পর বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল িধবাবিবাহের 
aa ও বহযুবিবাহের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য দ্বাধীন 
কাজকর্মের মধ্যে এই দুটি কাজ থেকে তিনি শেষজাবন পর্যন্ত মস্ত পানান। 
তাছাড়া আরও একাট কাজ তাঁর জীবনের সঙ্গে আবিচ্ছেদ্যর্পে জড়িয়ে fet 
সেটি বিদ্যালয়-প্রাতষ্ঠা এবং শিক্ষাসংসকারের কাজ। বাকি সময়টুকু তান নানাবিষয়ে 
গ্রন্থরচনার কাজে নিয়োগ করেছেন। তাঁর অবশিষ্ট কাজের মধ্যে উল্লেখ্য হল, মেট্রো- 
পালিটন ইনস্টিটিউশন বের্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন 
পারদর্শন, হিন্দ ফ্যামিলি আাননইটি ফণ্ড এবং সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটার স্থাপন । 
সংস্কৃতপ্রেস প্রতিষ্ঠা ও পস্তক-প্রকাশের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 
কেবল আমরা তাঁর বাঁক তিনটি কাজের কথা বলব। 


মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের জীবনের 
একাট বড় কণীর্তি। সংস্কারক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য কীর্তির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, 
এটি কোনোদিক থেকেই নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “বদ্যাসাগরচারতে’ 
বলেছেন : 

সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত মেট্রোপালটান 

ইনস্টিটশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন 
GET) আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী কারবার এই প্রথম ভিত্তি 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৪২ 


দ্যাসাগর-ক্তৃকি প্রতিষ্ঠিত হইল। 'বানি দারদ্র ছিলেন, তান দেশের প্রধান দাতা 
হইলেন; বান লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন, তান 
লোকাচারের একাট সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে Ww করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম 
কারলেন, এবং সংস্কৃতাবদ্যায় যাহার আঁধকারের ইয়ত্তা ছিল না, [তাঁনিই ইংরাজাবদ্যাকে 
প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল কাঁরয়া রোপণ কাঁরয়া গেলেন... 
মেট্রোপালিটান-বিদ্যালয়কে (তান যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘবীবপান্ত, হইতে, রক্ষা 
করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বদ্যা- 
সাগরের কেবল লোকাঁহতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম বৃদ্ধ প্রকাশ 
পায়। এই ব্যাদ্ধই যথাৰ্থ পুরুষের ব্াদ্ধ, এই ব্দাদ্ধ সুদুরসম্ভবপর SATE বাধা- 
hae Sve FRO বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অব 
ত PISA বসে না; এই F: ARISTA WO প্রশস্তভাণে, 
সমগ্রভাবে বর্ম ও en e ten ae rue [তি SA 
মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই 
সবল কর্মব্দাদ্ধ বাঙালির মধ্যে বিরল। 
মেপ্রোপালটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা কেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় 
Tie, তা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। ‘সবল TALI, যা 
বাঙালির মধ্যে সত্যই বিরল, তারই সাক্ষী হল এই ইনাস্টটিউশন। ১৮৫৯ সালে 
উত্তর-কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ক্যালকাটা ট্রোনং স্কুল’ নামে একটি বিদ্যালয় 
aites হয়। প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগণ ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবতণঁ, মাধবচন্্র ধাড়া, 
ততপাবন সেন, গঞ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত ও বৈষ্ণবচরণ আচ্য। এ'রাই সকলে 
মিলে ্কুল-প্রাতষ্ঠার খরচপত্র বহন করেন। অন্যান্য হিন্দ; ভদ্রলোকেরাও টাকাপয়সা 
দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ মালিক অন্যতম। ওয়েলিংটন স্কয়ারের 
CGA স্কুলের পাঠাগারের জন্য অনেক বইপত্র দান করেন। সরকারী ইংরেজি-সকুলে 
শিক্ষার খরচ বেশি, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা, যেখানে 
সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প খরচে ইংরেজি- 
ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। প্রথমদিকে প্রাতষ্ঠাতারাই স্কুল পার” 
চালনা করতেন, কিন্তু {কিছুদিন পরে তাঁরা বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ অনেক 
বেশি কার্যকর হবে মনে করে তাঁকে ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধযায়কে স্কুল পরি- 
চালনার, কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন, 
এবং তাঁদের দু'জনকে নিয়ে নতুন ম্যানোজং-কমিটি গঠিত হয়। এই কামাট ১৮৬৯, 
মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুল পাঁরচালনা করেন। 
এই সময় ঠাকুরদাস চক্রবতণ ও মাধবচন্দ্র ধাড়া, এই দু'জন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে 
কাঁমাটর মতাঁবরোধ হয়, এবং তাঁরা সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ক্যালকাটা ট্রোনিং আ্যাকা- 
ডেমি’ নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য প্রাত্ঠাতারা 
বিদ্যাসাগরের উপর স্কুল-পারচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, এবং পাইকপাড়ার 
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হণরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ ও হরচন্দ 
ঘোষ, এই ক'জনকে নিয়ে একটি নতুন কাঁমটি গঠিত হল। প্রোসডেন্ট হলেন রাজা 
প্রতাপচন্দ্র AR, এবং ‘সেক্রেটারি’ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালে স্কুলের 
নাম পরিবর্তন ক'রে fee, মেট্রোপালটন ইনস্টিটিউশন" নাম রাখা হল।৯ এ 
কাঁলকাতা 'ব্বাবিদ্যালয়ের কাছে বি. এ পর্যন্ত পাঠের অনুমোদনের জন্য আবেদন 
করা হল। 'সাঁণ্ডকেট আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৬৬ সালে প্রতাপচন্দ্র সিংহের 


কর্মবৈ চন্য ৩৪৩ 


এবং ১৮৬৮ সালে হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের 
একার উপর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়া সত্তেও বিদ্যালয়ের কাজ 
পূর্ণেদ্যমে চলতে থাকে। ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে, কৃষ্দাস পাল ও দ্বারকানাথ 
মতকে নিয়ে বিদ্যাসাগর নতুন একটি কাঁমাট গঠন করেন। এই সময় আবার তান 


এফ. এ পর্যন্ত পাঠ অনুমোদনের জন্য [বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। আবেদন 


P 
নামঞ্জুর হতে পারে এবং সিণ্ডকেটের ব্রিটিশ সভ্যেরা আপত্তি করতে পারেন ভেবে, 


বিদ্যাসাগর বোল সাহেবের (E. C. Bayley) কাছে একখান ব্যক্তিগত পত্রে (২৭ 
জানুয়ার, ১৮৭২) তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানান। বোল তখন 'সাশ্ডকেটের সবচেয়ে 
প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেইজন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে সকল বিষয় জানিয়ে তাঁর 


সমর্থন লাভের আশায় লেখেন : 


If it should be urged at the Syndicate that the character of the ins- 
truction to be imparted in the Institution would be inferior inasmuch 
as the instructive staff would enlist exclusively of natives, I would 
take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches 
up to the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our 
Professors would be drawn from the same class of men. We fell 
confident, that native Professors, if selected with care and judgement, 
would be found quite competent, but should we from experience feel 
the necessity of entertaining an English Professor for instruction in 
the English language in which alone English aid might be necessary, 

t is needless for me to 


we would certainly employ one — our object, i 
mention, is the good of the Institution and we spare no means to 


accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know 
the scale of pay we will allow to our Professor, that is a matter 
1 submit between the employer and the employee, and the affiliation 
rules, so far as I can understand them, do not require such details. 
It will be our aim to combine eiliciency with economy, and as I have 
spent, I may say, my whole life in managing Schools, i hope you will 
allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and 

hooling charged at the 


regulating their pay. . The high rate of sch 1 
Presidency College is prohibitory to many middle-class youths, while 


their parents being opposed to their boys being sent to Missionary 
Colleges, they are obliged’ to give up academic education after matri- 
culation. This Institution would be a great boon to them.. 


উনিশ শতকের সত্তরেও কলিকাতা বিশবাবদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের ইংরেজ সদস্যদের 
ধারণা ছি তকের সতের ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরা কোনো কলেজের পারিচালনার 
বা অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন। বিশেষ করে ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া যে ইংরোজি- 
সাহিত্য শি, দেও সম্ভব, একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। Pat 
সাহেব সদস্যরা এবং শিক্ষা-বভাগের কর্তারা র 
[লারা এখনও অজন করেননি, অতএব 
Se a Re tn অন দন লিখেছেন :« HAS, তাঁহাদের এই সাহককার 
বিতর্ক দ্বারা নানাপ্রকার বাধা অতিক্রমপদব্বক, নিজ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৪৪ 


ক্লাস খ্ীললেন। এই কলেজ লইয়া ই. সি. বোলর সহিত তাঁহার অনেক FAROT হয়। 
ই. সি. বেলি বলেন, “বিদ্যাসাগর! কিরুপে gin নিজ কলেজ চালাইবে? ইংরাজ- 
সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চালতে পারে ar’ 

বেলি ও অন্যান্য সাহেবদের কথার উত্তর বিদ্যাসাগর মুখে তো 'দিয়োছলেনই, 
কাজেও দিয়োছলেন। ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটন ফা্্ট-গ্রেড কলেজে পরিণত হয়, 
১৮৮১ সালে বি. এ পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো হয় ১৬ জন ছাত্র বি. এ 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বাঙালীর অধ্যাপনায় ও পরিচালনায় ইংরোঁজ কলেজ প্রাতষ্ঠিত 
হতে পারে কি না, এবং ইংরেজ-চালিত কলেজের মতো শিক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব 
দেখাতে পারে কি না, বিদ্যাসাগর তা ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ ক'রে 
দিয়োছলেন। ১৮৮২ সালে মেক্রোপালটনে ‘ল’ ক্লাস খোলা হয় এবং তার পরব 
দশ বছরের মধ্যে ৫১৩ জন বি. এল পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫ 
ও ১৮৮৬ Ta পরীক্ষায় মেট্রোপালটনের ছাত্রই বিশ্বাবিদ্যালয়ে সপ 
করে। এফ.এ, বি.এ পরীক্ষার ফলও HA ভাল হতে থাকে | কলেজের 5 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। বিহারীলাল 
লিখেছেন :° “বদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারণের প্রশদ্ততর পথ অ কার 
কারয়া বে এ যুগে west হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তিনি যে আপন “বিদ্যালয়ে 


পতা যেমন প্রকে সস্নেহে লালনপালন করেন বিদ্যাসাগরও তেমনি এই CTN- 
লিটন ইনস্টিটিউশনকে শেষজণবনে তাঁর সমস্ত visser ও স্লেহ-যর দিয়ে গড়ে 
ইলোছলেন। তখন তাঁর দেহমন AR অবসন্ন হয়ে এসোছল, এবং কর্ক্ষমতাও বিশেষ 
শা। তা হলেও, সমাজের ও শিক্ষার কল্যাণকর্মে তিনি রোগশয্যাতেও যেন নব- 
টনের কাজে করতেন এবং তার উৎসাহ ও মানসিক শত্তিও ফিরে পেতেন 

কাজে তাই তাঁর উৎসাহ ও শতড্ডির অভাব হয়নি। কাজকর্মের ব্যা 
জীবনে কোনোদিনই তানি পরানভ'র ছিলেন না। স্কুল পারদর্শনের কাজ তিনি 
OR নিয়েও নিজে করতেন, এবং আঁধকাংশ সময় কাউকে না জানিয়েই করতেন। 


যে দাড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখে ছার বা শিক্ষক কারও বিচলিত হওয়া নিষেধ 
। N i 


আর বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হতো না। সাধারণত ছাত্ররা আদর-আবদার ক'রে তাঁর 
কাছে যা চাইত, তা তান মঞ্জুর করতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত 
সম্পকেরি দণএকাটি MAT এখানে উল্লেখ করছি।৪ 


কর্মবৈ চিন্রয ৩৪৫ 


একবার স্কুলের ছাত্ররা তাঁর কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জযর করে 
বিদেশে আছ; কলকাতা শহরের বাসায় পিঠে পাবে কোথায়?’ ছেলেরাও হেসে উত্তর 
দেয়, ‘আপনার বাড়িতে পাব! বিদ্যাসাগর বলেন, ‘তাই নাকি? বেশ তাই হবে!’ 
ছেলেদের জন্য বাড়তে তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন করেন। এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষক 
বা ছাত্র কেউ কোনো কাজের জন্য তাঁর বাড়তে গেলে তান তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন 
না। এমনাক নিজের হাতে ফলমূল পর্যন্ত কেটে দিতেন। যে-কোনো রকমে হোক, 
মানুষকে CARY করে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে 


'মানুষে-মানূষে কোনো ভেদ ছিল না। শিক্ষক ছাত্র, এমনকি স্কুলের চাকর-বাকরদেরও 


অসুখ-বিসুখ হলে তানি চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেনই, অনেক সময় নিজে তাদের 
সেবা-শশ্রুষাও করতেন। স্কুলের বেতন ছিল মাসিক. ৩. টাকা, তাও অধিকাংশ ছান্ুই 
দিত না, বিনা বেতনে পড়ত দারিদ্রের কথা শুনলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদের “ক্রি 
কারে দেওয়া ছাড়াও, বইপন্রাদ দিয়ে সাহায্য করতেন। তার উপর, অসহায় ছাত্ররা 
তাঁর কাছ থেকে খোরাকপোশাক বাবদও মাসিক সাহায্য পেত। ১৮৭৪ সালের এফ. এ 
পরাক্ষায় যোগেন্দ্রন্দ্র বস; নামে মেট্রোপালটনের একটি ছাত্র বিশ্বাবদ্যালয়ে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে। কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে, প্রোসডেন্সি কলেজের 
অধ্যক্ষ ও কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাট্‌ক্লিফ সাহেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে 
মন্তব্য করেন : ‘The Pundit has done wonders.’ | বিদ্যাসাগর তখন কার্মটারে 
িলেন। পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশিত হলে তান তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসেন 
এবং যোগেন্দ্রের বাড়তে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর কথায় যোগেন্দ্র একদিন তাঁর বাড়িতে 
আসে, এবং-বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগার থেকে স॥ন্দররূপে বাঁধানো স্কটের 
ওয়েভারাল নভেলের একি সেট নিজে হাতে {লিখে তাকে উপহার দেন : 


Awarded 


To Jogindra Chandra Bose at the close of his brilliant career as a 


student in the Metropolitan Institution. 
(Sd) Iswar Chandra Sarma 


8th. January, 1875 


এরকম বইপন্র তানি ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই উপহার দতেন। মেয়েদের মধ্যে সর্ব 
প্রথম যখন চন্দ্রমখী বসু কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে একখণ্ড শেক্সাপয়রের 
গ্রন্থাবলী উপহার দেন, এই কথা লিখে : 
SRIMATI 
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU, 


The first Bengali Lady, 
Who has obtained the Degree of Master of Arts, 


OF THE CALCUTTA UNIVERSITY 


From her sincere well-wisher 
ISWARA CHANDRA SARMA 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৪৮ 


মেট্রোপলিটন কলেজের একজন স্বনামধন্য ছাত্রের এই উত্তির মধ্যেই সেই শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের রূপা জন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, এবং যে-রূপকার সেটি নিজের হাতে 
নিখতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করোছিলেন 1তনিও আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত 
মমত তে ভেসে উঠেছেন। এই চিন্রা্কনের উপর আর কোনো আঁচড় না টানলেও চলে। 


হিন্দ, ফ্যামিলি আআনুইটি ফণ্ড। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কীর্তি 
fe ফ্যামিলি আযানুইটি ফণ্ড'। বাঙালীর হন্দ্‌-পাঁরবার সাধারণত একজন 
উপাজনক্ষম ARSA কোনো কারণে. তাঁর মৃত্যু হলে পারবারের স্রপন্র ও 
অন্যান্য ; সকলে অসহায় অনাথের মতো বিপন্ন বোধ করেন। এই 
পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তার জন্য বিদ্যাসাগর OIE ফণ্ড' প্রতিষ্ঠার 
Maver করেন। খিনি মাসে মাসে ফণ্ডে কিছ টাকা দেবেন, তার মৃত্যুর পর FE, 
সা অন্য কোনো আত্মীয় সেই টাকার Pearce কিছ বেশ যাবজ্জীবন মাসিক 


আর্থিক সংস্থানের বাবস্থা করা হয়। aw onthe atl ১৮৭২ 
Pal হয় হয় ১৮৭২, ১৫ জনন 
ই টন RUT একটি নভা কারে ক ala PS 
প্রথমে ১০ জন 'সাবস্কাইবার, নিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে ফন্ডের 
রা হয়। পাইকপাড়ার রাজারা একরে ২৫০০, টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। 
জি eae OD ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ faa! তৃতীয় বছর 
হত কিনাথ CEA মৃত্যুর পর যতন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্্র মত ও বিদ্যাসাগর ট্রাস্টি 
হন। প্রাতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে, ডেপহুটি-চেয়ারম্যান ম[ুরলীধর 


ATCA, নন্দলাল faa, রাজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও পণ্চানন 
TT ডাক্তার মহেন্দরলাল সরকার সাবস্কাইবারদেরা দেবা পন ছিলেন। 

১৪৭৫ সাল পর্যন্ত, মা তিন বছর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ত্যানইটি ফণ্ডের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫, ২৭ ডিসেম্বর তিনি 'ডিরেষ্টরদের কাছে একখানি পত্র লিখে 
এর স্গো সম্পকত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬, ২ জানলার হিন্দ: স্কুলের 
একাঁট সভায় ডিরেন্টররা তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চান। ২১ ফেব্রুয়ারি 


ডনের প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না ক'রে কতৃত্ব ও দলা হই মত্ত 
“কেন এই ধরনের বহন আভিযোগ করে পত্রের শেষে তান দুঃখ করে লেখেন :* 


কর্মবৈ চিত্র্য ৩৪১ 


এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, aR ও পরিশ্রম 
কাঁরয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি 
না। যে ব্যন্ত যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও 
যত্ববান হওয়া, তাহার পরম ধৰ্ম্ম ও তাহার জীবনের সব্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই 
বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, aurea এ বিষয়ে আমার 
আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বাললে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি 
না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতোঁছ না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের 
সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের Aas 
ত্যাগ কাঁরতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার 
অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা 
সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এবিষয়ে লিপ্ত থাকলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী 
হইতে ও ধৰ্ম্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, 
নিতান্ত mis মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপবর্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ কাঁরতে 


হইতেছে... 
বিবেচনা করিয়া দেখলে, আম আঁত সামান্য aie; তথাপি আপনারা আমার উপর 
এতদ্‌র বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ কারিয়াছলেন, এজন্য আপনাদের নিকট 
অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতোঁছ। এ গ্রূত্র ভার বহন করিয়া যতদিন এই 
ফন্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষা হইয়াছ; 
দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মা্জনা কাঁরবেন। যতাঁদন আপনাদের 
Sid ছিলাম, সাধ্যানসারে ফণ্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি; ভ্ঞানপূব্বক বা ইচ্ছাপূব্বক 
কখনও সে-বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ কার নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন 
হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি। 
কলিকাতা ভবদায়স্য 
১০ ফাল্গুন,-১২৮২ সাল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 
'ডিরেন্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বদলাতে পারেননি। 
আযনুইটি ফণ্ডের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। কিছুদিন পরে 
রমেশচন্দ্র মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পদাত্ক অনুসরণ করেন। হিন্দ; ফ্যামিলি 
আযানইটি ফণ্ডের পক্ষে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়োছিল। বিদ্যাসাগরের কঠোর 
সমালোচনায় তাঁদের উপকারই হয়োছল। নিজেদের দোষন্রাটর সমালোচনা ও সংশোধন 
ক'রে, পরবর্তীকালে তাঁরা আত্মোনতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন দোষ যে 
শুধু তাঁদেরই ছিল তা. নয়, বিদ্যাসাগরেরও ছিল। বিদ্যাসাগরচাঁরত্রের সবচেয়ে বড় 
দোষ “ছিল নিরাপস মনোভাব। একত্রে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে 
পারতেন atl তাঁর সততা নিষ্ঠা বিশ্বাস অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে 
সায় দিয়ে চলতে না-পারলে তিনি কারও সঙ্গে এক-পাও চলতে পারতেন না। সেইজন্য 
কোনো প্রতিষ্ঠানে বহ লোকের সম্মিলিত কাজকর্মে তিনি খুব বোশাদিন সহযোগিতা 
করতে পারেননি । HA ফণ্ডের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও, 
একথা স্বীকার. করতেই হবে যে fam, ফ্যামিলি আযাননইটি ফণ্ডে'র পরিকল্পনা ও 


প্রাতষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং এই ফণ্ড তাঁর জীবনের একটা বড় কীর্ত। 


ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের কীর্তি নয়। 
তানি তার পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা কিছুই করেনান। এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও 
সরকারী পাঁরকল্পনা । “কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে'র তত্বাবধানে বাংলাদেশের নাবালক 


জমিদারদের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করার জন্য ১৮৫৪, ১১ নবেম্বর একটি “ye” 


ধবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৫০ 


পাশ করা হয়। একজন 'বশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর অধীনে, ৮ থেকে ১৪ বছর 
বয়সের নাবালক জামদারদের একটি স্বতন্ত্র বাড়তে রেখে ভালভাবে শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬, মার্চ মাসে কলকাতায় ওয়ার্ডস 
ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ছিল চিৎপুরে রাজা নরাঁসংহের 
বাগানে, পরে ১৮৬৩, অক্টোবর মাসে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ ATZA বাগানে 
হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রাতষ্ঠানের ডিরেক্টর বা পাঁরিচালক fae হন। ১৮৮০ 
সালে প্রতিষ্ঠানাট উঠে যায়। ১৮৬৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি ‘বোর্ড অফ রোঁভানিউ' বিদ্যা- 
সাগরকে এই ইনাস্টটিউশনের ভিজিটর বা পাঁরদর্শক হতে অনুরোধ করেন। নবেম্বর 
মাসে বিদ্যাসাগর পরিদর্শক fae হন। ১৮৬৫, মার্চ পর্যন্ত তিনি পাঁরদর্শকরূপে 
কাজ করে, বোধ হয় ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতাঁবরোধের জন্য পদত্যাগ 
করেন। এই দ:বছর পরিদর্শকের কাজে fare হয়ে তান ইনাস্টটিউশনের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নাতর জন্য চেষ্টা করেন। ৬ ‘ 
পাঁরদর্শক faye হবার পর ‘বোর্ড অফ রোভানিউ'-এর সেক্রেটার আর. বি, চ্যাপ- 
ম্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তার মর্ম এই : 


>I ওয়ার্ডস ইনাস্টটিউশন এখন মানিকতলায় অবস্থিত। আপি প্রতি বছরে মার্চ, 
জুলাই ও নবেম্বর মাসে একবার ক'রে অন্তত এই ইনাস্টাটউশন পরিদর্শন করবেন। 

২! বছরের অন্যান্য মাসে অন্যান্য পাঁরদর্শকরা দেখাশুনা করবেন। 

৩। আপনার কাছে ইনাস্টাটউশনের নিয়মকানুনের একাঁট কাঁপ পাঠাচ্ছি। এই 
নিয়মাবলীর son ধারা অন্যায়ী আপনার কর্তব্য হবে, যে-তিনমাসের দায়িত্ব 
আপনার উপর দেওয়া হয়েছে, সেই তিনমাস মাসে একাঁদন ক'রে অন্তত 
কাজে যাওয়া এবং CORAM সাহায্য করা। অন্যান্য মাসেও আপনার ইচ্ছা হলে 
আপনি ইনস্টাটউশন পাঁরদর্শন করতে পারেন। 


_ফোর্ট উইলিয়ম, ৩ নভেম্বর ১৮৬৩ _ 


কয়েকমাস ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পাঁরদর্শন করার পর "বিদ্যাসাগর তার CATS 
a a দীর্ঘ স্মারকালীপ পেশ করেন (৪ afem, ১৮৬৪)। 
Qe: 

'ওয়া্ডস ইনস্টিটিউশনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে আম ache হয়োছ। কিন্তু একটি 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে আম খ্যাশ হতে পাঁরান, এবং তা পাঁরবর্তন করা প্রয়োজনীয় বোধ 
করাছি। বর্তমান ব্যবস্থান;সারে নাবালক ছেলেরা এক ঘরে একত্র হয়ে এক টোবলের 
চারিদিকে পড়তে বসে। প্রথম দিন থেকেই পড়াশুনা করার এই ব্যবস্থা দেখে 
প্রীত হতে পাঁরান। তারপর যতাঁদন আম দেখোঁছ ততদিন আমার মনে হয়েছে, 
CTP পাঁরবর্তন করা দরকার । স্পোলং-বুক থেকে এপ্ট্ান্স কোর্স পর্যন্ত পড়ার 
ব্যবস্থা আছে, এবং তার জন্য ভিন্ন পাঠও A আছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের 
ছেলেরা যদি এক টেবিলে বসে একসঙ্গে পড়াশুনা করে, তা হলে কেবল গণ্ড 
হতে পারে, পড়াশুনা হতে পারে না। সকালবেলা 'ডরেষ্টর এই ঘরে এসে বসেন, 
এবং আমার ধারণা তাতে ছেলেদের পড়াশুনার আরও ক্ষতি হয়। নানারকমের লোক 
নানা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন. এবং তাতে যথেষ্ট গণ্ডগোল হয়! 
ছেলেদের পাঠ্য বুঝিয়ে দেবার জন্য একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন । আমার ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিতে এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে নানা ক্লাসের 


কর্মবৈ চিন্র্য EAS 


ছাত্রদের একসঙ্গে পড়ানো অসম্ভব. ব্যাপার। কোনো ছেলেরই তাতে কিছুমাত্র উপকার 
হয় বলে মনে হয় না। তার ফলে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও নাবালক 
জমিদাররা কিছুই লেখাপড়া {শিখতে পারছে না। এইসব দোষব্রাট সংশোধনের জন্য 
আগি ভেবেচিন্তে আপনাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করাছ। আশা করি 
আপনারা BOTA AT বিবেচনা ক'রে দেখবেন। 

১। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা জায়গা এবং আলাদা টোবল থাকা উচিত; ২। 
প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকা উচিত; ৩। নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য 
যে শিক্ষক “যুক্ত হবেন তিনি সকালে ও বিকেলে দুবেলাই হাজির থাকবেন। BE 
ক্লাসের শিক্ষক একবেলা হাজির হলেই চলবে। 

নাবালকদের ভাল ক'রে শিক্ষা দেবার জন্য আমি একাধিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব 
করাঁছ। বর্তমানে স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে এইভাবে বিশেষ aw নিয়ে 
- শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাই সম্ভব নয়। যাঁদ আমার 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে আপনাদের ইনস্টাটিউশনে নাবালকদের শিক্ষাব্যবস্থার 


যে-সব দোষব্রাটি আছে তা দূর হয়ে AKA! 
বিদ্যাসাগরের এই স্মারকালাপ পাবার পর রেভিনিউ সেক্লেটার একখানি চিঠিতে 
তাঁকে সমস্ত বিষয় তদন্ত ক'রে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করেন। 


চিঠিখানি এই : 


To 
Pundit Ishur Chandra Vidyasagar 
Dated Fort William, the 18th Nov. 1864. 


Sir, 

The Government of Bengal have requested the Board of Revenue 
port respecting the working of the Wards’ 
he year 1863-64, on the following heads: 
Course of Instruction; Physical 


Visitors’ Inspection. 


to call upon for a full re 
Institution at Calcutta for t 
2nd. Number of Boys; Progress ; 


Education; Health ; Food ; Expenses ; 
3rd. I am directed to beg the favour of your submitting the required 


report as early as possible and to request that a similar report be 
submitted for every succeeding year as soon after the end of May as 


possible. 
I have the honour to be, 
Sir 
Your most obdt. Servt. 
(Sd) R. B. Chapman. 
Secretary 


এই চিঠি অন্যান্য পরিদর্শকদেরও পাঠানো হয়োছল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া 
সকলে মিলে একটি রিপোর্ট দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের 


হয়েছিল যেন পরিদর্শকরা 
সঙ্গে অনা পরিদর্শকদের মতভেদ হয়োছিল বলে তিনি ১১ GARI, ১৮৬৫ একটি 
আলাদা রিপোর্ট দাঁখল করেন । তাঁর রিপোর্টের মর্ম এই : 

‘এই রিপোর্ট দেবার আগে আমি জানাতে চাই যে অন্যান্য পরিদর্শকদের "রিপোর্টের 
west আমার এই রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ 


হওয়াতে আমি আলাদা রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্য মার্জনা করবেন। 


RR | কাহিনী ও ঘটনা 


বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেক ঘটনা আমরা উল্লেখ করোছি যার মধ্যে তাঁর চরিত্রের 

‘বিশিষ্ট steer fer পারস্ফনট হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা আরও দ:চারাট ঘটনার 

উল্লেখ করব। Beer একেবারে নির্ভেজাল সত্য ঘটনা নাও হতে পারে। 

মধ্য হয়ত কাহিনী-কিংবদন্তীর আতরঞ্জনও থাকতে পারে। তা থাকলেও তার মূল্য 

আছে, কারণ লোকমুখে প্রচালত কাঁহনীর অন্তরালেও সত্যের যে শাঁস থাকে তা 
একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। 


বিদ্যাসাগরের ব্যা্তিস্বাতন্ত্য প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর নিত্যসঞ্গী ‘তালতলার চটির কথা 

মনে হয়। বিদ্যাসাগরের চাঁট তাঁর তার individualityas প্রকাশ ছাড়া আর কিছ? 

নয়। উদীরমান বুজেয়াযুগের individualityর সত্যকার প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের 

োলতলার bi এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে বিদ্যাসাগরের চটি পায়ে দিয়ে 

SRO সমস্যা নিয়ে একবার গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়োছিল, তারই সর ধরে ‘সাধারণ 
তালতলার চটি" নাম freq লিখোঁছলেন :৯ 

রে তালতলার চাঁট ইংরাজের না! ইংরাজ, Ù 


লেন না। ইংরাজ, মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কাণ 
ফোঁড়া কাগজে গাঁথলেন, কেবল, রে চাঁট! তোর দুরদ্টমে কুট-চাঁটি, একভাবে ₹ 


তাঁহাদের সমদ:ষ্টি হইল না। Sez দুর বস্ব-পাঁর অস্রর্িকিৎসক করিয়া- 

ছেন, অল ৮৮158 ibi না A 

টান কি পর খাঁক a aema ianen, হা 

তালত্লার চাঁট, এত উন্নাততেও তোর কিছুমান উন্নাত না। 

চাট তুই আপন বন্মাদোষে আপনি মারা গোল! এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই 
তে পারলি না। 
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কাহিনী ও ঘটনা ৩৫ 


শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরেজরা চাঁটকেও বুটের মতো 'ইনভাভিড্যুয়াল' বলে স্বীকার 

ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝোছলেন যে তালতলার ve হোক, আর 
বিলেতের TOS হোক, কারও কোনো TOA মর্যাদা নেই, এবং তা না থাকলেও তারা 
যাঁর পদলগ্ন হয়ে থাকে তাঁরই আত্মমর্যাদা তাদের নিজাঁব চর্মদেহে সণ্চারত হয়। 
বিদ্যাসাগরের চাট বিদ্যাসাগরেরই প্রাতীনাধ। একথা 'ব্রাটশ শাসকরা ঘুঝোছিলেন। 
শোনা যায়, ‘চাট’ পায়ে থাকার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশাধিকারলাভে TS 
হয়ে ফিরে আসার সময় বিদ্যাসাগর স্ব-কৃত এই অভিনব শ্েলোকাঁট আবৃত্তি করতে 
থাকেন : 


বিদ্বত্বণ জৃতত্বণ্ট নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পুজ্যতে বিদ্যা, জুতা সর্বত্র পূজ্যতে ৷ 


আনুমানিক ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার প্রথম সাক্ষাৎ 
পাঁরচয় হয়। রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের (AANA) রাজা সত্যশরণ ঘোষালের 
সঙ্গে [তান বর্ধমান বেড়াতে যান। বিদ্যাসাগর রাজবাড়ির সিদে গ্রহণ না ক'রে এক 
বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতেন। মহারাজা খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'বিদ্যাসাগর প্রথমে যেতে রাজা হন না, পরে অনেক অননয়াবনয়ের 
পর একদিন রাজবাঁড়তে যান। মহারাজা প্রথানযায়ী পণ্ডিতশীবদায় হিসেবে তাঁকে 
নগদ ৫০০. টাকা ও একজোড়া শাল উপহার দেন। উপহার প্রত্যাখ্যান ক'রে বিদ্যাসাগর 
বলেন, "আম কারও দান গ্রহণ কার না। আমি কলেজে চাকার কার, এবং যে বেতন 
পাই তাতেই আমার চলে বায়। টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের দান করলে তাঁরা উপকৃত 
হবেন!’ উত্তর শুনে বর্ধমানের মহারাজা স্বভাবতই খুব বিস্মিত হয়োছলেন, এবং 
বূঝোঁছিলেন যে কেবল ব্রাহ্মণপাঁণ্ডতর্‌পে নয়, মানুষ হিসেবেও যে-কোনো মানুষের 
মতো বিদ্যাসাগরকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। এই ঘটনার পর থেকে মহারাজা বিদ্যা- 
সাগরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। একবার মহারাজা WARE গ্রাম ও তার 
সংলগ্ন অঞ্চল বিদ্যাসাগরকে ‘তালুক’ হিসেবে {দিতে চেয়োছলেন। বিদ্যাসাগর বলে- 
ছিলেন, ‘আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে, সমস্ত প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে 


পারব, তখন আপনার ‘ত লুক’ গ্রহণ করব।'২ 


রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুবই ATCT 
fea) বিধব্াববাহের ব্যাপারে: রমাপ্রসাদের সত্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য হয়। 
শোনা যায়, আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন রমাপ্রসাদ বিদ্যাসাগরকে উৎসাহ দেন 
এবং নানাভাবে সাহায্য করার প্রাতশ্র্তও দেন। কার্যকালে প্রথম বিধবাববাহের দিন 
তান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সম্মত হন না। ‘সঞ্জীবনণ’ পাঁতকায় ঘটনাটি এইভাবে 
প্রকাশিত হয় : Stow fase মহাশয়ের সব্বপ্রথম বিধবাববাহ হয়। তখন কাঁল- 
কাতার অনেক বড়লোক এ বিষয়ে সাহায্য কাঁরতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে 
প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লঙ্জার বিষয় এই যে কেহই 
উপাস্ধিত হন নাই। এ বিবাহের প্র তান (বিদ্যাসাগর) স্বাক্ষরকারগণের মধ্যে 
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে যান। 
রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, ‘আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও কাঁরব, KT- 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৩৫৬ 


স্থলে নাই গেলাম ৷’ এই কথা «fare ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের $কয়ংক্ষণ 
কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 
ছবির atte লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও P এরুপ বলিয়া চালয়া 
গেলেন।' রামমোহনের A এবং তাঁর TH, হলেও তান রমাপ্রসাদের এই দ্বিধা ও 
দুর্বলতা মানা করেননি । ০ 


রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার জন্য তাঁর 
বাড়িতে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ fem গ্রাম্য সারলোর প্রাতিম্ার্ত। সাক্ষাতের পর 
তাঁদের পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে এক ম্যহূর্তও দেরি হয়নি। উভয়েই ভাল কথা 
বলতে পারতেন, এবং পাঁরহাসপটতায় কেউ কারও চেয়ে কম পারদশণ* ছিলেন না। 
সাক্ষাতের পর রামকৃষ্ণ বলেন, ‘আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছ রত্ন সংগ্রহ 
কারে নিয়ে যাব কথার তাৎপর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। গু 
হেসে তানি উত্তর দিলেন, ‘আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ 
সাগরে কেবল শামদকই পাবেন রামকৃষ্ণ পরিহাস উপভোগ করেন এবং হাসিমুখে 
বলেন, “এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন? সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে 


যাইয়া তাহাকে বলেন, 'এতাঁদন গেড়ে ডোবায় ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।” 
ঠাকুর রে এসেছেন খন লোলাজল খেয়ে et, এই কথা বিদ্যাসাগর বাঁললেন। 

কহেন, না গো তুমি তো অবিদ্যাসাগর নও যে তোমাতে লোনাজল থাক 
দেখছি, তুম বিদ্যার সাগর। লোক দেখাবার জন্য হাতার বহরে একরকম দাঁত। 
লোকহিতকর কাজে বাহিরে তোমার উৎসাহ. fry অন্তরে তুমি বেদান্তজ্ঞানগ। তু 
তো Pret পুরুষ" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “কির-প?' ঠাকুর সহাস্যে কহেন, 
‘আল; পটোল সচ্ধ হলে নরম হয়। তা তুমি খুব নরম দেখাঁছ। পরে রামকৃষ্ণ লীলা- 


সাগর ত্যাগী পুরুষ. এবং সমাজকল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত, তার বদলে আধ্যাত্মিক 
সাধনায় ঘ্যন্তিগত কল্যাণ ও মস্তি তাঁর কাম্য নয়। উভয়ের সানবকল্যাণের আদর্শ মূলত 
এক হলেও, দু'জনের পথ ছিল fer অনর্থক তক ক'রে তাই তাঁরা পথের মীগাংসা 
করেননি, এবং কেউ কাউকে নিজের পথে আনতেও চাননি। 


রাজনারায়ণ বসর সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের seca সম্পর্ক ছিল। বিধবাবিবাহ আন্দো- 
লনের সমর রাজনারায়ণ কেবল মুখে নয়. প্রতাক্ষ কাজেও যে 'বদ্যাসাগরকে কতখানি 
ক্ষেত্রেও রাজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বন্ধতের বন্ধন দূঢ় হয়েছিল। রাজনারায়ণ 
বস: নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। একবার তাঁর কন্যার বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি বিদ্যাসাগরের উপদেশ চান। বিবাহের আন্যষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে বোধ 


কাহিনী ও ঘটনা 069 


হয় তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এবং তারই সমাধান ও উত্তরের আশায় তান বিদ্যা- 
সাগরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন: ১ 


সাদরসম্ভাষণমাবেদনমৃ_ 

কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছ; কিন্তু নানা কারণে সাতিশর ব্যস্ততা- 
প্রযনুন্ত এত দন উত্তর ?লাখতে পার নাই, APT গ্রহণ কীরবেন AT! 

আপনার কন্যার aca অনেক 1ববেচনা কারয়াছ; কল্তু আপনাকে কি 
পরামর্শ a, কিছুই স্থির কীরতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরুপ বিষয়ে 
পরামর্শ দেওয়া কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপীন ব্রান্গধম্মাবলম্বা। 
ARCH আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার 
+ববাহ "দিয়াছেন, যদ তাহা ব্রাহ্মধ্ম্মের GATT বালয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা 
হইলে এ প্রণালী TAPIA আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সব্বতোভাবে WE! 
1দ্বতারতঃ, যাদ আপান দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পাঁরত্যাগপুব্বক প্রাচীন 
প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-'ববাহ-প্রচালত হওয়ার পক্ষে 
'বিলক্ষণ ব্যাঘাত জান্মবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রানমপ্রণালীতে কন্যার ববাহ দিলে এ বিবাহ 
সব্বনংশে TAY বালয়া পারগৃহীত হইবেক ক না, তাহা 1স্থর বলিতে পারা যায় না। 
এই সমস্ত কারণে আমি এ RIA সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা 
সমর্থ নাঁহ। এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপানি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন 
কারবেন না। 

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বন্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদ্‌শ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন কারয়া যেরূপ 
বোধ হয়, তদনুুসারে কর্ম্ম করাই কর্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে Vis 
{নিজের থেরুপ মত ও আভপ্রায়, তদনদুদারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা 
কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখবেন AT! 

এই সমদ্ত অনদুধাবন কীরয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্তব্য নিরূপণ কাঁরলেই 
আমার মতে AARC ভাল BA! 

আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ 


মধ্যে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বিবাহের অন; 
জ্ঠানরণীতি সম্পর্কে তিনি নিজের মতামত TE করেননি, এবং তা রাজনারায়ণ বসংর 
উপর আরোপও করতে চাননি! বরং তিনি বলেছেন যে প্রাচীন প্রণালী অনযযায়ী 
রাজনারায়ণবাব: যদি কন্যার বিবাহ দেন তা হলে রাহ্মাববাহ প্রচালত হওয়ার পক্ষে 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটবে। তাই শেষ পর্যন্ত তিন তাঁকে নিজের মত ও বিশ্বাস 
অন্যায় কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সেইভাবে কাজ করাই 


এক্ষেত্রে IRAIA | 

শিবনাথ শাস্তুশ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর EAS স্নেহ করতেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে' দীক্ষা 

নেবার পর বিদ্যাসাগর খুবই খত হন, কিন্তু কোনোদিন তান তা প্রকাশ করেননি। 

তান নিজে ব্রাহ্ম না হলেও, রাহ্গধর্মের প্রাত তাঁর কোনো অশ্রদ্ধা ছিল না। তিনি 

'তত্ববোধিনী সভা'র সেক্রেটার ছিলেন; এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গ্রল্থাধ্যক্ষ ছিলেন। 

সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর কোনো জাতাবদ্বেষ ছিল না। শাস্ত্রী 
‘his sympathies were with those who acted from 


their convictions’ — যে-কোনো আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে যাঁরা কাজ করতেন, 


এই চিঠিখানির 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩6৮ 


তাঁদের প্রাত তার সহানভুতি feet! এই মনোভাব তাঁর রাজনারায়ণ বসূর চাঠতেও 
প্রকাশ পেয়েছিল। 


Mat মহাশয় ITAIT দীক্ষা নেবার পর তাঁর পিতা কাশীবাসণ হন। এই সংবাদ 
শদনে বিদ্যাসাগর খুব Mie হন। শান্তী মহাশয় এমন কিছ, অন্যায় করেননি যার 
দ্য মনের দুঃখে তাঁকে কাশীবাসা হতে হবে। কাশশ থেকে একবার কলকাতায় এসে 
তান বিদ্যাসা' 


হয়েছ? গাঁজা খেতে শিখেছ কি?” হারানবাব; উত্তর দেন, FNAT 
TOA আগেই যাঁদ একট; প্র্যাকটিস করে রাখতে তা হলে শিব হওয়ার সুবিধে হতো 


অনেক। ক্রমে সং বাত ধমেরি সঙ্গে আচারত ধর্মের দস্তর ব্যবধান রচিত হয়। 
ধর্ম ধাঁরে অধমে'র ও ব্যভিচারের আশ্রয় হয়ে ওঠে। নিজের জীবনে বিদ্যাসাগর 


কাহিনী ও ঘটনা J ৩৫১ 


কোনো কাজ করছে দেখলে তানি নিজে আনন্দিত হতেন এবং তাঁকেও উৎসাহ দিতেন। 
কেশবের জীবনের বহন উত্থানপতনের মধ্যেও তাই তাঁর সঙ্গে কেশবের প্রীতির সম্পর্ক 
কখনও ম্লান হয়নি। 


বিদেশী পাদারদের প্রাত বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা কোনোদিনই বিশেষ ছিল না। এদেশী 
লোক যাঁরা ধর্মন্তারত হয়ে পাদার হতেন, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক সময় তিনি 
প্রকাশ্যেই রূঢ় মন্তব্য করতেন। একবার তিনি শিবনাথ “Pal ও তাঁর সমবয়স্ক 
কয়েকজন ছেলের সঙ্গে এক বন্ধুর বারান্দায় বসে মাড় খেতে খেতে গল্প করাঁছলেন। 
এটা তাঁর স্বভাব ছিল। অল্পবয়স্ক ছেলেদের পেলেই তান তাদের জড়ো ক'রে নিয়ে 
একজায়গায় বসে মজাদার গল্পের আসর জমাতেন। একদিন ছেলেদের সঙ্গে বসে 
গল্প করছেন, এমন সময় রাস্তা দিয়ে একজন বাঙালি পাদার যাচ্ছলেন। বারান্দায় 
একসঙ্গে কয়েকজন লোক বসে রয়েছে দেখে কালা-পাদারি ধর্মপ্রচারের প্রেরণায় 
উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দলের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একমাত্র বৃদ্ধ। তাঁকে একরকম 
উপেক্ষা করেই কালা-পাদাঁর হাত-পা নেড়ে খাশস্টধর্মের মাহাত্যের কথা বর্ণনা করতে 
আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, MAA কি চান বলদ্ন ?” 
পাদার বললেন, ‘আপনাদের Salvation (মন্ত) চাই” বিদ্যাসাগর করজোড়ে বলেন, 
ত করুন, এরা নিতান্তই বালক, সারাটা জীবন এদের পড়ে রয়েছে, এখনই এদের 
alvationag কথা শোনাবেন না। আমি বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে 
ঠেকেছে, আমাকে শোনান, কাজ হবে’ বাঙালি পাদারসাহেব এই বিচিত্র ব্দড়োটিকে 
যাসাগর বলে চিনতে পারেনান। বৃদ্ধের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তান চলে যান।* 
কিন্তু বিদেশশ হোক, এদেশী হোক, পাদারি মাত্রেই যে তাঁর বিরাগভাজন ছিলেন 
তা নয়। রেভারেণ্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। আমেরিকার 
নন কের জর শা a E 
ar য় , এবং তি তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। এদেশে এসে 
Useful Arts 2 কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রিটে একাট বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজির সঙ্গে এদেশ লোককে শিল্প, HATS, ব্যায়াম 
ইত্যাদ শিক্ষা দেওয়া । দখনদরিদ্রের সেবা করাও তাঁর জীবনের একাঁট বড় কাজ feet! 
জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। ডল সাহেব 


সরল, সাহসী ও সত্যাপ্রয় ছিলেন। এই সব গুণ চিরকাল বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক ৷ 
ডল সাহেবের মুখে প্রায় বিদ্যাসাগরের গণণব্খ্যা শ্নতাম। এক সময় তাঁহার বিদ্যা- 
লয়ের ছাত্র ছিলাম। স্কুলের শিক্ষক বা অন্য কোন কম্মচারার প্রয়োজন হইলে, ডল 
সাহেব তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ কাঁরতেন। এতদ্ভি্ন শিক্ষা- 
সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই ‘তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া থাকিতে 
পারতেন না। দুইজনেই দাতা ও দয়াল; ৷ গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের 
ন্যায় দুই দাতা ও দয়াল: হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন হইয়াছিল’ ডল সাহেব বিদেশী 
পাদার হওয়া সত্বেও বিদ্যাসাগর কেন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তা ডলের ছাত্র বিহারালাল 


ASTIN ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৬০ 


বিদ্যাসাগরের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা পাঁরতকার করার জন্য এখানে আর-একটি কাহিনীর 
উল্লেখ করব । কাহনীটি শন্ভুচন্দ্রের শবদ্যাসাগর জীবনচরিত' থেকে সংগৃহীত | TITT- 
সাগরের অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :১০ ‘এক দিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা 
কহিতেছেন, এমন সময় দুইজন ধম্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতাঁবদ্য ভদ্রলোক আসিয়া 
Bernas জিজ্ঞাসা কারলেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধৰ্ম্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় 
হ:লস্থ্‌ল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বালতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা 
নাই; আপনি fer এ বিষয়ের মিমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা 
বাঁলূলেন, wa যে কি, তাহা মননুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা 
জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই৷’ ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও awrite tact 
তিনি বাঁললেন, 'আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না৷’ এই বাঁলয়া গল্প আরম্ভ 
কারলেন॥ 

বিদ্যাসাগরের উত্তরটি লক্ষ্য করার মতো। ধর্ম কি, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 
মানবের বর্তমান অবস্থায় ‘ধর্ম কি’ তা জানার উপায় নেই, এবং জানার প্রয়োজনও 
নেই। ‘প্রয়োজন নেই’ কথাটির বেশ ওজন আছে। বেশি পণড়াপীড়ি করতে তিনি 
বলোছলেন, পরের জন্য বেত খেতে পারব না। বেত খাওয়ার গল্পটি অতি উপভোগ্য | 
বিদ্যাসাগরের নিজের গল্পাট হল এই : 

waving যমরাজ তাঁর কাছারিতে বসে আছেন, এমন সময় প্রহরীরা এক ব্যান্তকে 
তাঁর সামনে ধরে আনল ৷ যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপান অমুকের উপাসনা 
না কারে কি জন্য অন্যের উপাসনা করেছিলেন।' উপাসক বললেন, হুজুর, আমার 
কোনো দোষ নেই। অমুক ধর্ম প্রচারক আমাকে যা উপদেশ দিয়েছেন, আমি তাই করেছি 
এই কথায় যমরাজ তাঁকে পাঁচ-ঘা বেতের আদেশ "দয়ে এক গাছতলায় বে'ধে রাখতে 
বললেন। তারপর আরও “তিন-চারজন উপাসককে তাঁর সামনে আনা হল, এবং তিনি 
তাঁদের একই দণ্ডের আদেশ দিলেন। এর পর একজন ধর্মপ্রচারককে আনা হল। 
‘তান বললেন, ‘আমি বিদ্যাসাগরের উপদেশ শুনে অমুকের উপাসনা করেছি, এবং 
আমার অনুগামীদেরও তাই করতে বলেছি।' যমরাজ তাঁকে তাঁর হিসেবে পাঁচ-ঘা, 
এবং তাঁর উপাসকদের প্রত্যেকের দরুন পাঁচ-পাঁচ-ঘা ক'রে বেন্রাঘাতের হুকুম দিলেন। 
আরও দু-তিনজন প্রচারকের ডাক পড়ল, তাঁদেরও তাই দণ্ড হল। অবশেষে ডাক 
পড়ল পালের গুরু বিদ্যাসাগরের | নিজের পাঁচ-ঘা, প্রত্যেক প্রচারকের দরুন পাঁচ-ঘা 
কারে, এবং প্রত্যেক উপাসকের দরুন পাঁচ-ঘা ক'রে বেতের হুকুম হল বিদ্যাসাগরের 
উপর। কয়েকশত বেতের ঘা খাওয়ার পর শরীরে আর 'তিলার্ধ স্থান রইল না। 
অবাশষ্ট বেত প্রাতিদিন গিয়ে খেয়ে আসতে হতো। এই কথা বলার পর বিদ্যাসাগর 
ঘললেন, 'পৃথবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক ক'রে আসছে, 
অনন্তকাল তাই করবে, কোনোদিন তার মীমাংসা হবে AT! অতএব ধর্মীবষয় নিয়ে 
মাথা ঘামিয়ে আমি অনর্থক বেত খেতে পারব AT’ 

গল্পটি বিদ্যাসাগর পাঁরহাস ক'রে বললেও, তার অন্তার্নীহত মর্ম তিনি নিজেই 
উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে এইটাই মনে হয় তাঁর চূড়ান্ত বন্তব্য ছিল। 
এই বন্তব্য থেকে পরিচ্কার বোঝা যায়, কেন তিনি জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা 
ঘামানান, এবং কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি কেন তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। সকল 
ধর্মকেই তিনি সমান চক্ষে দেখতেন, এবং তাকে প্রচারের বস্তু মনে না ক'রে অন্তরের 
উপলব্ধির fear বলে মনে করতেন। ধর্ম সংস্কারের, এবং নতুন কোনো ধর্মপ্রচারের 


e —— ৯ * 
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চেষ্টা কেন তিনি করেননি, এবং কেন তান এবিষয়ে সারাজীবন নীরব থাকাই বাঞ্চনীয় 
মনে করোছিলেন, তা তাঁর এই দ্যান্টভাঙ্গ থেকে বোঝা AR! 


কাঁব মাইকেল মদন দত্তের সম্গো পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সম্পর্কের 
কথা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তার কারণ, এই সমাজের লাভক্ষতি-টানাটানি ও কলহ- 
সংশয়ের সংকীর্ণতার মধ্যেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কতখানি মানবিক, 
উদার ও দ্বার্থগন্ধশন্য হতে পারে, বিদ্যাসাগর-মাইকেলের সম্পর্ক তার একটি 
দ্টান্ত। এই woes মধ্যে বিদ্যাসাগরচরিত্রের বৈশিষ্টাগীল আরও স্পষ্ট হয়ে 
ফুটে উঠেছে। 

মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের ব্যন্তিগত সম্পর্কের নতুন পর্বের সূচনা হয় “তলোত্তমা- 
সম্ভব কাব্য, প্রকাশিত হবার পর। তিলোত্তমা প্রকাশিত হয় ১৮৬০, মে মাসে। 
১ জুলাই মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন : ‘The Tilottama is out. I have 
ordered Messrs I. C. Bose & Co. to send up a copy to you. As 
soon as you get the book, you must sit down and read it through 
and then tell me what you think of it. ] am not a man to be put 
out by any amount of adverse criticism, especially when that 
criticism is from an honest friend who wishes me well.’ >>| প্রথমে 


বিদ্যাসাগর মাইকেলের, অমিত্রক্ষর ছন্দের আভনবন্ব ও গর্ব ঠিক উপলব্ধি করতে 


ot surprise me. .some, 


হাঁ উত্তম 


, silent, lonely 


বিদ্যাসাগরের উপর 


তার জন্য ভিতরের মাধ্যকু ম্লান হয়ে যায়নি। বাইরের তিন্ততার চেয়ে উভয়ের 
অন্তরের TH ও মহন্ত অনেক বড় সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। 


কয়েকদিন পরেই মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন : You will be pleased to 
hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The 


renowned Vidyasagar has at last condescended to see ‘Great merit’ 
in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. 


The book is growing popular.’ ৯০। এর পরেই ১৮৬০, ৩ আগস্ট তারিখে 
feta রাজনারায়ণকে লেখেন : I have no objection to subscribe one half 
of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter 


of Widow Remarriage.’ >| মাৰ তিনমাসের মধ্যেই মধ্সুদনের অভিমান দুর 
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হয়ে গেল, এবং তিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমৃর্তি নির্মাণের 
জন্য তাঁর বেতনের অর্ধেক টাকা দান করার প্রস্তাব করলেন। অল্পাঁদনের মধ্যে 
মাইকেলের কাব্যপ্রাতভার স্বকীয়তাও বিদ্যাসাগরের সংসকারম্যন্ত মনের সামনে উজ্জবল 
হয়ে ফুটে উঠল। জীবনের সমস্ত দুর্যোগের ভিতর দিয়ে এই প্রাতিভাকে রক্ষা করার 
জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর মানবীয় মূর্তিতে মাইকেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। 

মাইকেলের প্রতিভা বিদ্যাসাগরের বাঁলম্ঠ ও বৌহসেবী মানাঁবকতার আশ্রয়ে RTD- 
লাভের সুযোগ পেল। দু'বছরের মধ্যেই মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে 
উঠল। ১৮৬২, ১০ জানুয়ার 'বারাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হবার পর মাইকেল 
রাজনারায়ণকে লেখেন :* I have dedicated the work to our great friend 
the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you, I look 
upon him in many respects as the first man among us. YOu will 
be pleased to hear that his views regarding the new poetry are 
very flattering. .His admiration is honest, for he is above flattering 
any man. `t) কেবল বন্ধু বলে নয়, মাইকেল বিদ্যাসাগরকে ‘first man among 
US’ বলেও আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। এই সময় আর-একখানি চিঠিতে রাজনারায়ণকে 
লেখেন : I am making arrangements to go to England to study for 
the Bar. .He (Vidyasagar) has taken great interest in my proposed 
Visit to England and, in fact, is the most active promoter of my 
views on the subject. | তাঁর ইয়োরোপযাত্রা পরিকল্পনার সবচেয়ে সক্রিয় সমর্থক 
ছিলেন বিদ্যাসাগর | 

১৮৬২, ৯ জুন THA ইয়োরোপ যাত্রা করেন, জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ডে 
CATR | তাঁর স্ত্রী হেনারয়েটা প্রকন্যাসহ ১৮৬৩, মে মাসে ইংলণ্ডে চলে যান। 
যাবার আগে তিনি তাঁর সম্পত্তি ইত্যাদির বিনিময়ে যে টাকাপয়সা পাওয়ার ব্যবস্থা 
কারে গিয়েছিলেন, fea tna পরে তা আর পানানি। তার ফলে স্ররীপাত্রকন্যাসহ তিনি 
বিদেশে ভীষণ Ties সংকটে পড়েন। এই সংকটের সময় স্বভাবতই তাঁর বিদ্যা- 
সাগরের কথা মনে পড়ে। ১৮৬৩ সালের মাঝামাঁঝ তান লণ্ডন থেকে প্যারস চলে 
যান, এবং পরে ভার্সাইয়ে অবস্থান করেন। ভার্সাই থেকে ১৮৬৪, ২ জুন তিনি 
'বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠিতে লেখেন : ৯৬ 

If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a 
well-worded apology for not having written to you so long. But you 


know well that we never fly to a man in the hour of our distress un- 


less we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers 
and friends. . 


You are the only friend who can rescue me from the painful 
position in which I have been brought, and in this you must go to 


work with that grand energy which is the companion of your genius and 
manliness of heart. 


৯ জনন তারিখে দ্বিতীয় পত্রে মাইকেল লেখেন : ২৭ 
Just two years ago I left Calcutta. How little did I think that I should 


* চিঠপত্রের বাঁকাহরফ লেখক-কৃত। 
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be subjected to so much degradation and suffering. . 

This is my second letter to you, I hope to write you twice more on 
the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope 
of being in the hands of a real friend and righteous man. 


এই পত্রেই তানি লেখেন, ‘People in Calcutta will, no doubt, tell you 
lies about us; do not believe them and have faith in me, I pray 
You.’| বোঝা যায়, মাইকেলের তথাকথিত বন্ধূবান্ধবরা তাঁর বিদেশ-জীবন সম্বন্ধে 
কলকাতায় পরম উৎসাহে নানারকম কুৎসা রটাতে আরম্ভ করেছিলেন। মধ্যাবত্ত 
বাঙালির, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, জীবনের অন্যতম ব্রত হল পরচ্চ ও 
পরানন্দা। বিশেষ ক'রে বাঙাল সাহিত্যজীবীদের মধ্যে এই কুৎসাপ্রবৃত্ত সবচেয়ে 
বোশ প্রবল। মাইকেল-বিদ্যাসাগরযুগের একশ বছর পরেও এই প্রবৃত্তির প্রাবল্য 
কমোনি। বেদনার সঙ্গে একথা মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লিখোঁছলেন, 'কুৎসাবাদীদের 
অপ্রচারে বিশ্বাস করবেন না, আমার উপর আস্থা রাখবেন" বিদ্যাসাগর সেই আস্থাই 
তাঁর উপর রেখোঁছলেন, কারণ বিদ্যাসাগর বাঙালি হলেও তাঁর চাঁরত্রের এই 
‘অবাঙালিত্বে'র জন্য তানি অক্ষয় মনুষ্যত্বের আঁধকারা হয়োছিলেন। 

১৮৬৪, ১৮ জুন মাইকেল তৃতীয় চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লেখেন ১৯ 


I hope I shall not have to cry out with Rama in my poem of 


Meghanada, ‘বৃথা হে জলধি আমি বাঁধন; তোমারে'। 
My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse 


mistakes and the dull tone of this letter. . 
P. S. I hope you will write to me in France and that I shall live 


to go back to India and tell my countrymen that you are not only 
Vidyasagara, but Karunasagara (করুণাসাগর) also. 


মধুসূদনের পত্র পাওয়া মাত্রই বিদ্যাসাগর মাইকেলকে ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। 
টাকা পেয়ে মাইকেল ১৮৬৪, ২ সেপ্টেম্বর তারিখের রিবা E 


কাছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক আছে। ওদেশের লোকেরা আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠর ব্যবহার 
করছেন কেন? আম তার উত্তরে বললাম : ‘The mail will be in today and 
I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed 
has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an 
Englishman, and the heart of a Bengali mother. 1 was right ; an 
hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have 
sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my 
great friend ? You have saved me.’| 

কিন্তু, মাইকেলকে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেননি, বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ১৮৬৪, ১৮ ডিসেম্বর মাইকেল 'বদ্যাসাগরকে লেখেন : ২ 


Your kind letter, with a draft for 2490 Francs,..I need scarcely tell 
you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no 
little; as one would say in our mother-tongue, আমি লক্ষণ ব্যঁঝতে 
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পাঁরিতোছ যে এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ saa, আপনি এক বিষম বপদজালে 
পাড়য়াছেন! কিন্তু কি কার? আমার এমন আর একটা বন্ধু নাই যে তাহার শরণ 
লইয়া আপনাকে মস্ত করি। আপান এখন আভমনন্যুর মতন মহাব্যহ ভেদ কারয়া 

প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শান্ত নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান কার; 
অতএব আপনাকে স্ববলে শন্রুদলকে সংহার করিয়া বাহর্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে 
আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক॥ এ কথাটি যেন AVM ্মরণপথে 
থাকে! 


এই চিঠির শেষে তিনি লেখেন : ‘Alas ! this sending of money by dribs 
and drabs does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণপথে থাকে! 
টাকার প্রয়োজন ও অভাব তাঁর যে সহজে মিটাছল না, তা মাইকেলের এই Bis থেকে 
বোঝা যার। বিদ্যাসাগরের অর্থসাহাষ্য তাঁর কাছে বারাবিন্দুর মতো মনে হচ্ছিল। 
তব; বিদ্যাসাগর সহজে হাল ছাড়েনান। তিনি জানতেন, হাল ছেড়ে দিলে মাইকেলের 
জীবনতরা নোঙরহান হয়ে বানচাল হয়ে যাবে। কারণ এই চিঠিতেই আবার মাইকেল 
শিশুর মতো সরলাচিন্তে লিখোঁছলেন : ‘. it affords me the greatest pleasure 
to have it in my power to show how ready I am to place my 
fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to 
me in this world, nay, my life itself, in your hands. .’ যে হাতের 
উপর মাইকেল তাঁর জীবনতরার হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে দৃঢ় ও নির্ভর- 
যোগ্য হাত বাংলাদেশে যে বোশ ছিল না, তা তান লক্ষণ জানতেন। 
গর সম্পূর্ণ নিজের Ming জাস্টিস অনুক্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে ৩০০০ টাকা, এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা কর্ণ 
ক'রে TAME পাঠান। পরে ১৮৬৫, ১৮ মে তাঁকে এজেন্ট নিযুন্ত ক'রে ATA 
যখন ওকালতনামা পাঠান, তখন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের 'বিষয়-সম্পাত্ত বন্ধক "দিয়ে 
অনএকুলচন্ড্রের কাছ থেকে আরও ১২০০০ টাকা নিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬, 
১৭ নবেম্বর মধুসুদন গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭, 
ফেব্রুয়ার মাসে তান স্বদেশে ফিরে আসেন। 
দেশে ফিরে এসে মধ্:সুদন ব্যারিস্টার করতে আরম্ভ করেন। স্পেন্সেস হোটেলে 
তিনি তিনখানি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। পানভোজন ও বন্ধ:বান্ধবদের আপ্যায়নে 
প্রচুর অর্থ তান ব্যয় করতেন। স্ত্রীপু্রদেরও টাকা পাঠাতে হতো মাসে মাসে 
ARARA দেনার কথা তাঁর মনে থাকলেও, দেনা পাঁরশোধ করার আর কোনো উপায় 
রইল না। উপরন্তু কলকাতায় ফিরে ক্রমে তান আরও বোশ দেনার দায়ে জাঁড়য়ে 
পড়তে লাগলেন। খরচের মান্রাও তাঁর বাড়তে লাগল। বিদ্যাসাগরকে আবার তান 
চিঠি লিখে তাঁর অভাবের কথা জানালেন :২০ 


If you had been a vulgar or common man like most of those who 
surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again 
on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. . 
But as you are, one of Nature’s noblemen, tho’a Beng, you will (un- 
less I am greatly mistaken) feel for me, and sympathise for me.. 
You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you 
with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies 
dare not say that I am a bad fellow ! Behold and help again one who 
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loves you and has no friend who seems to care for him except 
yourself. 


এই সময় উত্তমর্ণদের তাগিদে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত উত্যন্ত হয়ে উঠোঁছলেন। শ্রীশচন্দ 

ও অনুকূলচন্দর উভয়েই তাঁদের টাকা পাঁরশোধ ক'রে দেবার জন্য তাগিদ 'দিচ্ছিলেন। 
মধুসূদনের বোহসেবী শববলাসিতায় ও দায়িতজ্ঞানহীনতায় বিদ্যাসাগর খানিকটা 
বিরন্তও হয়োছলেন। মধ্যস্দনকে একখানি পত্রে তান লেখেন : 


লোকের এরূপ শীব*্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনায় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি 
অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বাত হইব, তাহার পরব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে। 


আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির, রয় 
টাকা পাঠাইয়া দিই। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার fea দন্ত 
উভয় স্থলেই আম অঙ্গীকারন্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ ও ALT 


কারবেন, আঁধক আর fe fates, আম নাজ চেষ্টা ও পার রয় 
করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা কাঁরবেন না! 
পর্রখানির ছে een. effete শব্দের মধ্যে পর্যন্ত. বিদ্যাসাগরের ধৈর্য ও আত্মসংযন 
সংপাঁরস্ফুট। মধস্‌দনকে আঘাত দিয়ে একটি কথাও {তানি বলেনান। এমনাঁক, তাঁর 
প্রকাশভাঁঞার মধ্যেও AUCH কোনো চিহ্ন নেই। ST এই পর পেয়ে IATA 
দ:গীখত হয়োছিলেন। তাঁর পক্ষে দুঃখিত হওয়াই স্বাভাবিক। চিঠি পেয়ে তানি বিদ্যা- 
সাগরকে লেখেন :২৯ ‘Your letter which reached me a few minutes ago, 
has given me great pain. You know that there is scarcely anything 
in this world that I would hesitate to do for you. .I wish I could 
Tun over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.’ 
এই সময় চোট আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কাজ ছেড়ে যাবেন শ-নে LTT 

'বিদ্যাসাগরকে এ পদের জন্য ছোটলাটকে অন্যরোধ করতে পত্র লেখেন। এই পরে 
বলেন, ‘আম জানি আপনি ব্রাহ্মণ হলেও, দূর্বাসার বংশধর নন! অতএব আমি যত 
অন্যায়ই কার না কেন, আপনার হ:দয়ের স্পর্শলাভে আমি MOS হব না_ণ can’t 
believe that any folly of mine could turn away that noble heart 
from. .” জজসাহেব বিদায় নেনান, THOTT চাকারও হয়ান। পণীডিত T- 
সাগরকে দেখতে যাওয়া মধসেদনের পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ 'তাঁনও তখন অসুস্থ 
ছিলেন। এই সময় তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি কাঁবতা লিখে পাঠান : 

শুনেছি লোকের মুখে পাঁড়ত আপন 

হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে 

বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মাণ, 


২৪ 


১৯৫৬ সালে শততম বর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় সবপ্রথম 


“বিদ্যাসাগর বন্ৃতামালা'র উদ্‌যাপন করেন। তার প্রথম 'লেকচারার 
হিসেবে আমি বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 


ছাটি ayer দিই (১৯৫৬-৫৭)। 
বিদ্যাসাগরচরিত্রের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন (১৯৭৯) এই গ্রন্থের শেষ 
অধ্যায়ে করেছি। 

গ্রন্থকার 


প্রথম ITT 


নবয্যগের মানদষ বিদ্যাসাগর 


মাছের এই মালের সমাজে, দেবতার দেয় ERE ee Beet 
র জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সহজে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় না, যানি মানুষের মতো মানুষ । মানদুষের পক্ষে এ সমাজে দেরতায় 
রুপান্তারত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, 


যুগের দ্বপ্রহরকালে, আতিমান[ূষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ 
{বকাশ আদৌ সেভাবে 


জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। 
অনেক মানুষের দৈহিক গড়ন-্রীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার 


Te প্রাতভ ও কর্মগোরব মিশে, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে আরো বোশ ন্‌ 
কারে তোলে। বিদ্যাসাগর এই স্বাভাবিক সম্পদটুকু থেকেও AOS ছিলেন। শীর্ণ- 
সহপাঠীরা 


মানুষ হয়েছেন fata, তাঁর দেহ থেকে লাবণ্য বা কান্তির wate বিচ্ছবারত হবার কথা 
নয়, হতোও না। পরবর্তীকালে যখন বিদ্যাসাগর স্বনামধন্য 
তাঁর দ্শনপ্রার্থীরা প্রায় সকলেই তাঁকে চোখে দেখে হতাশ হতেন 

গাঙ্গ্ীলর ‘স্মৃতিকথা’ থেকে 
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আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, antiquity model ক'রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজ- 
সংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হন। প্রাচীন শাস্ত্কেই তাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ারে পারণত 
করেন। এও FAC অন্যতম এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। 
মধ্যযুগের প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র ছিল গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ। এই জীবনকেন্দ্র 
আধ্দানক যুগে নগরে ও শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। বাংলাদেশে নবধ,গের প্রাণ- 
কেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। ফ্লোরেন্ন যাঁদ আধুনিক নবষ্যগের ইয়োরোপের 
‘প্রোটোটাইপ’ হয়, তা হলে বাংলাদেশের কলকাতা শহ্রকেও নিঃসন্দেহে GERREI 
ভারতের 'ফ্লোরেন্স’ বলা যেতে পারে। আট বছরের বালক বিদ্যাসাগর, ১৮২৮ সালে, 
যখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ও পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্তের সঙ্গে বীরসিংহ 
গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে পায়ে হেটে, মাইলস্টোন গুণতে গুণতে এসেছিলেন, তখন 
তিনি নবযুগের ফ্লোরেন্সেই এসেছিলেন, মধ্যযুগের তীর্থনগরে ঘা বন্দর-পত্তনে 
আসেননি । মধ্যযুগের স্থিতিশীল জাবনকেন্দ্র থেকে আধ্মানক যুগের গাঁতশীল ও 
পাঁরবর্তনশীল জাবনকেন্দ্রে এসেছিলেন তানি একটির পর একটি নিশ্চল শাদ্রীয় 
অনদশাসনের পাথুরে মাইলস্টোন অতিক্রম করে । শহরে এসে, দীর্ঘ বারো বছরের 
ছাত্রজীবনে তান নবযদগের ব্যন্তিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়ে- 
| বিশেষ ক'রে, ভিরোজওর শিষ্য, 'হিন্দঃকলেজের ছাত্র, ‘ইয়ং বেঙ্গল দলের 
মধ্যে এই আত্মচেতনা ও স্বাত্ত্যবোধের যে নি'চার প্রকাশ হয়োছিল, খুব কাছাকাছি 
থেকে তিনি তা দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।১ এমনিতে এই স্বাতন্ম্যবোধ 
দোষের নয়। নবযুগের রেনেসাঁসের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় এই individuality, 
এই ব্যন্তিতবোধ। আগে ব্যা্ত' হিসেবে মানুষের কোনো চেতনা ছিল না। বংশ, CNTA- 
গোষ্ঠী, সংঘ-জন-জাতি ইত্যাদি সাধারণ categoryg সঙ্গে তার সত্তা অভিন্ন ছিল। 
চেতনার ক্রমাবকাশের ইতিহাসে এই আত্মজ্ঞানহণীন গোষ্ঠীচেতনা ও দলচেতনা নিম্ন- 
স্তরের চেতনা। মধ্যযুগ ও আধ্মীনক যুগের সন্ধিক্ষণে মানুষের মধ্যে যখন এই 
স্বাতন্ত্যবোধ জাগল, তখন তার অবরদদ্ধ TATRA পূর্ণাবকাশের পথ খুলে গেল 
3 ৷ জ্ঞানাবজ্ঞান, শিল্পকলাসাহত্য, সর্বক্ষেত্রে মাননষের আত্মনিভর দুঃসাহসিক 
অভিযান শর; হলো। রেনেসাঁসের ইতিহাস-রচ়িতা বুর্খার্ট বলেছেন যে, চতুদশ 
শেষে ফ্লোরেন্স শহরে এই স্বাতন্ত্যচেতনার এমন চরম প্রকাশ হয়েছিল যে 
পোশাক-পারচ্ছদের ফ্যাশান বলে শহরে তখন কিছ ছিল না। প্রত্যেক মানুষ তার 
“Or পোশাকের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্যকে প্রকাশ করতে চাইত। বাংলাদেশে, উনিশ 
শতকের, প্রথমার্ধে, ইয়ং বেঙ্গল দলও কতকটা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। 
প্রত্যেকেই তাঁরা unique individual হতে চেয়োছলেন, আচারে-ব্যবহারে তো বটেই, 
পোশাকের দিক থেকেও | ১৮৭২ সালেও, লালবিহারী দে'র Bengal Magazine 
লিখেছেন : ২ 


Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have 
furnished them (the leaders of fashion in London), in his own person, 
Parts of the national costumes of all countries of the world. 
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ভেসে ওঠে, তখনই বোঝা যায়, দুশট ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ন্যের বাহ্য প্রেরণা অভিন্ন হলেও, 
তাদের বানিয়াদ ভিন্ন । 

যা কিছু চিরাচারত, যা fa গতানুগাতিক, তার বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে 
ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের স্বাতন্ত্য ও স্বাধীন বিচারব্যাদ্ধ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। 
এমনাক, নিজেদের জাতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেও তাঁদের মধ্যে 
অনেকে  কুষ্ঠিত হননি। স্বাতন্রোর উচ্ছঙ্খল প্রকাশ হলেও, ইতিহাসের উদারদংণ্টিতে 
এ উচ্ছজ্খলতা মাননীয় হতো, যাঁদ না তাঁরা বিদেশীর অন্ধ অননকরণ করতেন এবং 
স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে পরধর্মের আশ্রয় নিতেন। অবশ্য সকলে তা করেননি ইয়ং বেঙ্গলের 
মধ্যেও দুশট দল ও HAG ধারা ছিল দেখা যায়। কিন্তু তা হলেও, নির্বিচার অন 
foals যতখানি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠোছল, ঠিক ততখানি তাঁদের ব্যন্তিত্বের 
স্বাভাবিক স্ফার্তও ব্যাহত হয়োছল বলে মনে হয়। বিদেশীর অধীনতাও তার জন্য 
অনেকটা দায়ী ছিল। কলকাতা শহর আর ফ্লোরেন্সের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য 
ছিল বিরাট। পরাধীন পরিবেশে ব্যক্তিত্বের পূর্ণীবকাশ যে কতখানি খর্ব হতে পারে, 
ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজিক বিকাশ ও পরিণাম তার করণ HUIS | রেভারেণ্ড FRAT 
মতো দ:একজন MTA পুরুষ, যাঁরা নিজেদের প্রতিভার জোরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন, কেবল এই খাঁণ্ডত ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁরাও বৃহত্তর জনসমাজে, তাঁদের 


জীবনের প্রত্যেকাঁট কাজকর্মের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্বই 

উঠত, সেই বিশেষত্ব হলো individuality, ব্যান্তস্বাতন্দ্য। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্যকে 

aie neat aaa ইয়োরোপের রীতি টা 
পরোছলেন বাইরের 'পাশাক-পাঁরচ্ছদে বা র-ব্যবহারে ; 
ae T : | প্রকাশ করেছেন তাঁর চারত্রে । ইংরেজি 


কেতাদরস্ত ইয়ং বেঞ্গল দল ছিলেন অন্তরে বাঙালী, j য় 
রোপায়। ভাবপ্রবণতা, উচ্ছরস ও আবেগ-সর্বস্বতাই ছিল তাঁদের চারন্রের প্রধান 
বোট দয এও সহ মনেপ্রাণে AGRA ইয়োরোপাঁয় এবং তার জন্য বাইরের 
বাঙালত্বটুকু {তান বজন করেনানি। বাঙালী থেকেও তান পারপূ্ণরূপে ইয়ো- 
Fe eer মধ্যে বিলাঁন কারে নিয়েছেন ভা N Ne 
ইয়োরোপাঁয় ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে 
এমনভাবে আত্মসাৎ করতে পারেননি। এইখানেই বিদ্যাসাগর-চারত্রের বিশেষত্ব ও 

: গ্যাসের শিখা, দার্ট্য 


শালকাঁড়।, আতসবাজির মতো উৎসাহ অনেকের য়, 
বাঙালীর চার মন moe কারে erat ওঠে তেমনি খপ. কারে নিবে রাকাত 
গ্যাসের শিখার মতো উৎসাহ সমানভাবে অনির্বাণ থাকে কজনের চন: 5 
স্যাটিরাশোখার মতো erie যে-কোনো আত্মলচেতন ier চেয়েও উগ্নতর ছিল। 

শে'কুলকাঁটা, পারিজাত গ্রাণে।' 


কর্মজীবনে যাঁরা তাঁর সানিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে এই শেকুলকাঁটার 
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বেংগল ও ৱরান্মসমাজের সঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকেও, তিনি 
কোনোদিন তাঁদের দলভুন্ড একজন হননি। একমাত্র প্রত্যক্ষ কর্মের ক্ষেত্রেই তিনি 
সামাজিক সহযোগিতার প্ররোজনবোধ করতেন। APS কোনো কাজের মধ্য দিয়েই 
বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁর যোগসডত্র স্থাপিত হতো। কাজ ছাড়া যেন বাইরের সমাজের 
সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। জনসভাতে তো নয়ই, সমসাময়িক বিদ্বং- 
সভার সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। বেথুন সোসাইটির মতো বিদ্বং- 
সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, তিনি তার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ- 


পিতামহ তাঁকে পারহাস করে এ'ড়ে বাছুর বলতেন। যত বয়স বাড়তে লাগল, দেখা 
গেল যে পিতামহের কথাই ঠিক। বর্ণপাঁরচয়ে গোপাল ও রাখাল নামে যে দুটি 

র তিনি সৃষ্টি করছিলেন, তার মধ্যে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে গার 
সাদশ্য ছিল বেশি। পিতা যা বলতেন, তিনি প্রায়ই ঠিক তার উল্টো করতেন। তার 
জন্য তিনি পিতার কাছে যথেষ্ট প্রহারও খেয়েছেন। শেষকালে উল্টো কথা বলে তাঁকে 


দিয়ে সোজা কাজটি করাতে হতো। তাঁর বাল্যকালের এই একগ-য়েগি প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 


নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই AIOE দেশে 
রাখাল এবং তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো WATO ছেলের প্রাদভবব হইলে 
বাঙালি জাতির শাঁণচারত্রের অপবাদ Sibel যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ 

ডাল চাকারি-বাকার ও বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দক্ট 
অবাধ্য অশান্ত ছেলেগালির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা বহন 


ছেলেবেলা থেকে যাঁর মধ্যে স্বাতন্র্যবোধ এত সজাগ ছিল, নিজের কাজকর্মের 

বোধানভায় খানি অন্যের সামান্য হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সহা করতে পারতেন না, ভিনি 

Ae ও পারিণত বয়সে saen শে'কুলকাটা হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছ 

নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর AMO প্রসঙ্গ'-এর এক জায়গায় বলেছেন যে সাহেব- 
‘তানি বলেছেন: 


সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার করিয়াছিলেন, থা আমি 
বালিতোছ না; তবে আহা হিট aiena হইয়াছিল, অহা 
তান সম্পর্ অক্ষর রাখবার জন্য সচেষ্ট terse, 
বিদ্যাসাগরের প্রতি গভার শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও, কৃকমলের মতো বুষ্ধমান পণ্ডিত 
তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে কতকটা ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, সাহেব- 
সমাজে বিদ্যাসাগরের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বেনিয়ান-মৃৎস্মদ্দিদের প্রতিপত্তি নয়, 
শিরোপাধারী রাজামহারাজাদেরও প্রতিপত্তি নয়। অর্থের বলে বা বিদ্যার বলে, সে 
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সাহেবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা 
থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রসাদলোভী 
ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 
আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ 
লাভ করেন। বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত 
করেন" নাই; তানি আমাদের দেশের ইংরেজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানদুজীবীদের মতো 
আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। 


রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, কর্ম- 
ক্ষেত্রে সাহেব রাজপনরুষ বা কর্মচারীদের সঙ্গে যখনই তাঁর সংঘাত হতো তখনই 
তাঁদের প্রাতঘাত .করতে [তানি দ্বিধা করতেন না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দ; কলেজের 
প্রিল্সিপ্যাল কার সাহেবের দষ্টান্তটি উল্লেখ করেছেন। সকলেই জানেন, কার সাহেব 
একাঁদন টোবলের উপর জ্‌তো-সদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে, পাইপ খেতে খেতে, বিদ্যা- 
সাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। প্রাতিদানে বিদ্যাসাগরও একদিন তাঁর সঙ্গ IRR 
ব্যবহার করোছলেন। শিক্ষা কৌন্সিলের সেক্রেটার কৈফিয়ত চাইলে তিনি উত্তরে 
যা জানান, তার মর্ম এই : 
আম ভেবোছলাম SHO SUT জানি না। কার সাহেবের 
নিল লা আর এই আচরণ শিখেছি। একজন সুসভ্য 
ইয়োরোপায়ের এই আচরণ যে অশিষ্ট হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আমি 
ভাবলাম, এই বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার রশীতি। তাই আমি এদেশী Atlee তাঁকে 
অভ্যর্থনা না কারে, তাঁরই কাছ থেকে শেখা রাঁতি অন্য্যায়ী সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা 
wate | যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দোষা নই। 
জবাবের মধ্যে তাঁর শ্লেষের ঝাঁজ লক্ষণীয়, বিদযাসাগরা বাগভোষ্গির একটা বিশিষ্ট 
রশীত। প্রাতঘাত করবার সময় তানি নিজের স্বাতন্ত্ের শে'কুলকাঁটাটি নির্মমভাবে 
প্রতিপক্ষের দেহে fate দিতেন। বিশেষ ক'রে বিদেশীদের । qR দিতেন যে 
পৃথিবীর যে-কোনো লম্বাচওড়া মানুষের তুলনায়, তিনি একজন শীর্ণকায় বাঙালি 
SHI পণ্ডিত হয়েও ছোট নন। 
কার সাহেবের ১৭ জানেন। আর-একটি দষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৭৪ 
সালের ঘটনা । বিদ্যাসাগর একদিন কাশীর এক পণ্ডিতের সঙ্গো এসিয়াটিক সোসাইটির 
লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে ধূতিচাদর আর পায়ে 
সোসাইটির faiva তখন মিউঁজিয়ামও ছিল। ভিতরে ঢোকার সময় দরোয়ান তাকে 


রানফোর্ড। তাঁর কাছে তানি চিঠি লেখেন এই মর্মে : ‘সেদিন সোসাইটির প্রাঙ্গণে 
ঢুকে দেখলাম, এদেশশ লোক যাঁরা দেশী জুতো পরে T 
হাতে ক'রে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে _ আর 
জুতো পরে গেছেন, তাঁরা জবতো পায়ে দিয়েই ভিতরে ORT! জুতোর ব্যাপারে 
এই অধিকারের বুঝতে পারলাম না।' এসিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের 
ঠা সোসাইটির মতো বিদ্বং-সভাতেও 


If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it matters little 
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whether the shoes are of European or the native pattern. But if there 
is a mark of respect attached to the leather, it is immaterial as to 
what form the leather may take. We hope the Council of the Asiatic 
Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not 
to make native gentlemen feel that to enter their room is to court 
insult. 


The great shoe question has turned up in quite an unexpected quarter 
—we mean in the rooms of the Asiatic Society. 


‘The Great Shoe Question’g বটে, বিশেষ ক'রে যখন বিদ্যাসাগরের দেশী 
জুতো! * 
বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্তকে বলেছিলেন : 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, 
যাহার নাকে এই চটিজতোসদ্ধ পায়ে টক্‌ কারয়া লাথি না মারিতে পারি শাস্ত্রী 
মশায় লিখেছেন : 
আম তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতোঁছ যে, তিনি যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী 
রাজারাও নগণ্যের মধ্যে। 
রক্ষণশীলতা বা গতানুগতিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চঁটির কোনো সদর সম্পর্কও 
নেই। বিদ্যাসাগরের চটি তাঁর ia 1001104411রই প্রকাশ ছাড়া আর কিছ নয়। 
যে ব্যান্ত তাঁর নিজের লাইব্রোরর জন্য শখ ক'রে বিদেশ থেকে বই বাঁধিয়ে আনতেন, 
ডাই-প্রিণ্টেড খাম ও নামের কার্ড ব্যবহার করতেন, তিনি যে কারো চেয়ে কম শোঁখিন 
তা মনে হয় না এবং কেবল বাইরে সারল্যপ্রকাশের জন্য তানি চটিজুতো 
ব্যবহার করতেন AT কোনো লোম বা স্বভাব-শোঁথল্যের প্রকাশও তাঁর পোশাকের 
মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত না। কৃষ্কমল বলেছেন, “বিদ্যাসাগর বরাবর চেয়ারে বাঁসতেন; 
কখনও ফরাসে বিছানায় বাঁসতে তাঁহাকে দোঁখয়াছি বাঁলিয়া মনে হয় না! যিনি চেয়ারে 
ছাড়া, ফরাসে বসে গল্পগুজব পর্যন্ত করতেন না, তিনি যে চিলোম বা লোকদেখানো 
সারল্যের জন্য গায়ে ফতুয়া ও চাদর এবং পায়ে তালতলার চাঁট পরতেন, তা কখনই 
গ্য মনে হয় না। 
বাতন্ন্যের নামে সমাজের মধ্যে যে উৎকেন্দ্রতার জোয়ার এসেছিল, বিদ্যাসাগর 
তার ফতুয়া চাদর ও চটিজতো দিয়ে সেই জোয়ার প্রাতরোধ করতে চেয়োছলেন। 
তাঁর চাঁটজতোকে [তিনি এমন প্রাধান্য দিয়োছলেন যে একসময় কলকাতা শহরে তা 
রীতিমতো চাণ্ডল্যের সৃষ্টি করেছিল। চটিজুতোর সমস্যা রাজনীতির রঙে পর্যন্ত 


আর কারো মধ্যে তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি, একমাত্র রামমোহনের মধ্যে ছাড়া। রাম- 
মোহন রায়ের বিদেশযান্রা ও মৃত্যুর পর, ইয়ং বেঙ্গল দলই নবযুগের জাবনমন্দ্রে 
প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নতুন সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত ক'রে তোলার এতিহাসিক 


-n 
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গুরুভার তাঁদের উপরেই পড়ে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান ও শীন্তমান "ALAA অভাব 
{ছল না। অভাব ছিল অখণ্ড ব্যানতত্বের, যাঁর বিকাশ একমাত্র দেশের মাটিতেই সম্ভবপর 
উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা, প্রধানত ইয়ং 
বেঙ্গল ও ব্রা্গসমাজের চেষ্টায়, সর্বসাধারণের চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হয়ে 
ওঠে। বিধবাবিবাহ, বাল্যাববাহ, eles, উচ্চশিক্ষা, স্তরীশক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা 
ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা নিয়ে তখন আলোচনা হয়নি। বিদ্যাসাগর 
নিজে তাঁর ব্যান্তগত চেতনা বা উপলব্ধি থেকে কোনো সমস্যা আবিষ্কার করেনানি। 
হঠাৎ কোনো রহস্যময় উৎস থেকে তিনি এইসব সমস্যা সমাধানের TAINS পাননি। 
বহু সমাজসচেতন ব্যান্তর মধ্যে তানও একজন ছিলেন। বহ*জনের সঙ্গে তিনিও 
এইসব ROF ও আলোচনার খোরাক যুগয়োছলেন। ইতিহাসে কোনো সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবশ্যকতাবোধ কখনো কোনো ব্যান্তর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে 
হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সমাজচেতনায় তা তরগ্গাঁয়িত হতে থাকে, তবেই সমাজ- 
চেতন কোনো ব্যন্তির পক্ষে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রুপদান 


বাংলার এতিহাসক ব্যান্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজ- 
চেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, social realityতে পরিণত করবার 
চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য বাইরের সামাজিক অবস্থাও তখন অনেকটা তৈরি 
হয়োছল। 


বিদ্যাসাগরের যুগ ছিল ডালহোঁসির যদগ। ডালহোঁসির যুগকে বলা হয়, con- 
quest, consolidation ও development যুগ রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ, 
শান্তর উপকরণ। ১৮৫৩ সালে ডালহোঁসি তাঁর বিখ্যাত 'রেলপথ প্রস্তাব খসড়া 
করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে হাজার হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ শর হয়ে যায় 
এবং কোটি কোটি পাউন্ড বৃটিশ মূলধন এদেশে খাটতে থাকে। ১৮৪৭ সালেও 
ষে-পাব্যীলক-ওয়ার্কস্‌ খাতে মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড গবনামেস্ বায় 
করতেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে সেই পাব্লিক-ওয়াক স্‌ য় 
লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দশগুণ । এই পাবলিক ইন্ভেস্টমেন্টের ফলে দেশের 
income ও. employment WAFA বেড়ে যায় ( 
সত্বেও), এবং সমাজ-জাবনে তার প্রকাশ হয় ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবর- 


স্ফীতিতে। ১৮৫৬-৫৭ সালের মধ্যেই প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করে। 
তেমনি চলার গাঁতিও বাড়ে। পায়ে হেটে চলা, 


সময় বিদ্যাসাগর তাঁর প্রত্যক্ষ 
জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। সবেমাত্র তার শতবর্ষ পুর্ণ হলো। ১৮৫৬ 
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সালের ডিসেম্বর মাসে এদেশে প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ দেন বিদ্যাসাগর, 
কলকাতা শহরে। ১৮৫৬-৫৭ সালে তান বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুল স্থাপন 
করতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাঁপত হয় । সমাজ-জনবনের 
চারাদকে যে নতুন গাতিশীলতার বিচিন্র প্রকাশ হয়, বিদ্যাসাগর সেই গাঁতিশশলতার 
প্রাতমর্তি হয়ে কর্মজীবনে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আর-এক বৈশিষ্ট্য হলো 
এই dynamism, এই গাঁতশনীলতা। 


* সামাজিক দিক ছাড়াও, আরো অন্যান্য দিক থেকে 'বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করা 
যায়। তার মধ্যে ধম” হলো একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর চরিত্রের আর কোনো দিক 
বোধ হয় এরকম OSH রহস্যজাল বস্তার করতে পারেনি। এত পরস্পরাবরোধী 
জল্পনা-কল্পনাও হয়নি তাঁর জীবনের আর কোনো দিক নিয়ে। যাঁরা তাঁর সংস্পশে* 
এসেছেন তাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর গম্ভীর স্তব্ধতায় ANY হয়ে গেছেন, তার 
তলস্পর্শ করতে পারেনানি। তাই কেউ বলেছেন তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ বলেছেন 
সংশয়বাদী। কি যে তিনি তা শেষপর্যন্ত কেউ জানতে পারেননি । বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে 
বিশ্বাস করতেন কি না, করলেও কি দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন? ধর্মের প্রত তাঁর 
কোনো আস্থা ছিল কি না, থাকলেও সে ধর্মের স্বরূপ কি ছিল? বিদ্যাসাগরের 
জীবনের এই প্রশ্নগ্ুলি অত্যন্ত জটিল এবং aria তাঁর ব্যান্তগত জীবনের প্রশ্ন 
হলেও, সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী বলে, তার সামাজিক AANO 
অস্বীকার করা যায় না। আজ পযন্ত এসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর কেউ 
দেননি। বিদ্যাসাগরের ধর্মীবন্বাস প্রসঙ্গে কৃফকমল বলেছেন : 


বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাহারা জানিতেন, 
তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; 
কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেণ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দোঁহিত্র লালিত চাটুযের 
x তিনি পরকালততৃ লইয়া হাস্যপারহাস করিতেন! ললিত সে সময় যেন কতকটা 
RUMI অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবাল কারত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে 
করিতেন: Bic ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?’ লালত উত্তর 
দিতেন : আছে বৈকি | আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো, 
থাকবে কার? বিদ্যাসাগর হাসিতেন। 


বিদ্যাসাগর পরলোকে বিশ্বাস করতেন না বলে কৃষকমল কেন তাঁকে নাস্তিক 
বলেছেন জানি না। পরলোকে বিশ্বাস না করলেই যে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোনো 
কথা নেই। বিদ্যাসাগর অবশ্য ইহলোকেই বিশ্বাস করতেন, পরলোক মানতেন AT 
তরি জীবনের বহন ঘটনা ও কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে একটি 
কাহিনীর উল্লেখ sates কাহিনীটি িবনাথ শাস্তির রচনা থেকে সংকলিত। একবার 
বিশেষ কোনো কারণে বিদ্যাসাগরকে প্রত্যহ তাঁর এক বন্ধুর বাড়তে যাতায়াত করতে 
হয়। সেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় একদিন তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্র ও তাঁর 
পেন বন্ধ দেখা হয়। বন্ধুর কাজকর্ম সেরে তানি বারান্দায় বসে, মাড় 
TS খেতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সভা-সাঁগাততে যেতে 
বাতেন না বটে, কিন্তু মান্য পেলে চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারতেন, 
মানকদের সঞ্গোও। [তানি বসে গল্প করছেন, এমন সময় এক বাঙালী acd পাদারি 
সেখান দিয়ে বাচ্ছিলেন। তিনি বালকদের লক্ষ্য কারে salvation সম্বন্ধে বন্তুতা 


RIRI মানুষ বিদ্যাসাগর Bus 


{দতে আরম্ভ করেন এবং যীশু ভজ্‌লে কিভাবে যে salvation সম্ভব, তাও বোঝাতে 
লাগলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শূনবার পর, বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেন, ‘ওদের ছেড়ে দিন 
আমার কাছে আসন । ওরা নিতান্ত বালক, ওদের salvationay কথা চিন্তা করার 
এখনও অনেক সময় আছে। আম বুড়ো হয়েছি, আজ বাদে কাল মরব, আমাকে 
পরলোক ও salvationgy কথা বোঝান, কাজ BA! বৃদ্ধ হলেও, একজন ভাবী 
convert পাওয়া গেছে ভেবে, বাঙালী পাদার সাহেব সোৎসাহে শবদ্যাসাগরের কাছে 
লেকচার দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাক্যবাণে 


বদ্ধ হয়ে তানি আভশাপ দিতে দিতে চলে যান। i 
স্বর্গলোক, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে এই ধরনের কঠোর ব্যঙ্যোন্ডি বিদ্যাসাগর কথা- 
প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে করতেন। তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি ইহলোক ছাড়া 
আর কোনো ‘লোকে’ বিশ্বাস করতেন AT! কিন্তু তাতেও তাঁর নাস্তিকতা প্রমাণ হয় 
না। সারাজীবন তান চিঠিপত্রের শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণ: QIT শরণং’ 
িখেছেন। নিতান্ত লোকাচারের দাস হয়ে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ কথা 
লিখেছেন, তা মনে হয় না। সুতরাং তাঁকে নাস্তিক বলা যায় AT তা হলে তিনি কি? 
ইটালীয় রেনেসাঁসের নতুন মানুষের ধর্মভাব প্রসঞ্চেব্য্ার্ট লিখেছেন :? 
orn with the same religious instincts as 
But their powerful individuality made 
altogether subjective. 


These modern men. .were bi 
other Mediaevel Europeans. 
them in religion, as in other matters, 


বিদ্যাসাগরের ধর্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। তাঁর ধর্ম, তাঁর ঈশ্বর, তাঁর 
ব্যনতিগত' ব্যাপার ছিল। বাইরের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ করে, [তানি তাঁর ধম 
ও ঈশ্বর-চেতনাকে নিজের ব্যান্তগত অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে 
রেখোঁছলেন। বাইরের সমাজে যখন ধর্মের নামে অধর্মের বন্যা বইছিল, তখন ধর্ম 


চানান, তা পাঁরজ্কার বোঝা যায়। কিন্তু যখন করলেন 
প্রথমে ‘পদার্থ’ বা ‘Matter’, তার পরে 'ঈশ্বর'। এই 


থেকেও বিদ্যাসাগরকে রেনেসাঁস-যুগের অদ্বিতীয় 


দশটি প্রধান অবলম্বন বিত্ত amt? 
সাগরের বিদ্যা ছিল, বিত্ত ছিল না। বিদ্যা যখন ব্যান্তগত কাউ ere Rese á 
৮০ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৮২ 


নবযুগের সমাজে যখন ব্যন্তিগত কৃতিত্বের জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব 
হলো (Al মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না), তখন বিদ্যার বাণাজ্যক বিনিময়েও সেই প্রতিষ্ঠা 
অজনি করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হনানি। বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তাঁর 
চাকারর কথা বলছি না, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসায়ের কথা বলছি। তখন ব্যবসায়- 
বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্তমান্‌ পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামমোহন রায়, দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবত রামগোপাল ঘোষ, প্যারণচাঁদ মিত্র, সকলে ব্যবসায়ী 
ছিলেন। তাঁদের চারত্রে বাণিজ্যব্যাদ্ধ ও বিদ্যাব্যাদ্ধর এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটোছিল। 
নবযুগের এতিহাসিক ধর্ম অনুযায়ীই ঘটেছিল, এবং এই fre 'দয়ে তাঁরা সত্য- 
কারের নবযুগের মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি, কিন্তু 
তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বিদ্যা ছাড়া আর কোনো পণ্যের ব্যবসা করেননি । পণ্যপ্রাণ 
যুগে, প্রাণধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি বিদ্যাকেই পণ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগর 

ন্বযগের প্রকৃত ‘intellectual enterpreneur. 'সংস্কৃত প্রেস ও TAA- 
ডিপোজিটাঁর’ তান প্রতিষ্ঠা করোছলেন ড্বাধীনভাবে। হরপ্রসাদ শাস্রণ তাঁর প্রেস 
পাঁরচালনার একটি বিবরণ দলাপবদ্ধ করে গেছেন। বিবরণ এই : 


“বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম কাঁরতে পারিতেন, তাঁহার গুলি বই feat! তিনি 
সব বইয়ের পর নিজে দোঁবতেন এবং সর্বদাই উহা নই কারিতেন।... 


খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত 
প্রেস ডিপজিটারি নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান ciara! উহা একরকম বইয়ের 
আড়ত। বই লিখিয়া, ছাপাইয়া, লোকে ওখানে রাখিয়া faal fara হইলে কিছ 


আড়তদারী 
উহার হিসাব 
á রাখার নিয়ম খুব সন্দর, যখনই যাও, আগের মাস পর্যন্ত যত বই fa 
হইয়াছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাঁহলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে। 
১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ যখন ত্যাগ করেন, তখন 
যে তান আদোঁ বিচলিত হনান, তার কারণ, তখন তাঁর বই বিক্রির ব্যবসা থেকে মাসিক 
আয় ছিল তিন-চার হাজার টাকা। তিনি জানতেন, অর্থসর্বস্ব এই সমাজে অর্থের 
জোর, না থাকলে, স্বাতন্ত্য বা আত্মমর্যাদা রক্ষা করা কত কঠিন। তাই ১৮৪৭ সাল 
থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করোছিলেন। তাঁর প্রখর 


হয়োছল। ব্যক্তিত্বের এই material স্তম্ভাটিকে মজবুত রাখবার জন্যই কোনোদিন 
তিনি serrata বৈরাগ্য বা সাংসারিক উদাসাঁনতাকে প্রশ্রয় দেননি। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যা- 
ae’ ছিলেন। 


/ 


‘বিদ্যাসাগরের দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-ভন্তি-প্রণীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো কথা আমি 
লানি, কারণ নবযুগের মানদুষের চাঁরাত্রক বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তা বলবার প্রয়োজন 
নেই। মাইকেল মধ;স.দন একবার তাঁকে বিদেশ থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন — ‘বাঙালী 
মায়ের মতো আপনার অন্তঃকরণ,। কিন্তু কেবল মায়ের মতো অন্তঃকরণ নিয়ে বিদ্যা- 
সাগর “বদ্যাসাগর’ হতে পারতেন না, যাঁদ-না মধদসুদন-কাঁথত আরো দুটি গুণ তাঁর 
থাকত _ ‘the genius and wisdom of an ancient Sage’ এবং ‘the energy 
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of an Englishman.) কেবল প্রাচীন খাঁষদের মতো জ্ঞান ও ইংরেজের মতো 
wate নিয়েও বিদ্যাসাগর নবযুগের আদ্বিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যাঁদ-না 
তাঁর চাঁরত্রে যুগসূলভ প্রখর স্বাতল্রযবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা 
ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মহৎ LAA সমাবেশ 
বিদ্যাসাগরচারতে হয়েছিল বলেই, বিদ্যাসাগর বাংলার নবযগের শ্রেষ্ঠ মানষের আসন 
আঁধকার করতে পেরোছিলেন। 


দ্বিতীয় বন্তৃতা 
িদ্যাসাগর-চারত্রের রুপ্ায়ণ 


বিদ্যাসাগরের চরিত্র এমন কতকগুলি উপাদান দিয়ে গঠিত বা বাস্তাঁবকই বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। কালের দূরত্ব যে কেবল তাঁর SIAD বিস্ময়ের এই রং. ধারয়েছে তা নয়। 
কালের কাছাকাছি থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা তাঁর চরিত্রের প্রভাব অন[ভব করেছেন 
তাঁদেরও বিল্ময়ের সামা ছিল না। এই বিস্ময়ের প্রকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের এই 

মধ্যে : ‘আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্র মতো এমন অখণ্ড পৌর্‌ষের 
আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বাঁলতে পার না।...কাকের বাসায় 
কোকিলে ডিম পাড়িরা যায় _ মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে 
বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ কারবার ভার দিয়াছিলেন” রামেন্দ্রসূন্দর face) 
বলেছেন : এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল- 
বিশিষ্ট মনষ্যের কিরূপে উৎপাত হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁ়ায়। সেই দুদম 
প্রকৃত যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, 
যাহা সহস্র বিঘা ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন 
ক্ষমতার নিকট ও এ*বর্ষের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতা ইচ্ছা যাহা 
সর্বাবধ কপটাচার হইতে আপনাকে TS রাখয়াছিল; তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব 
একটা অদ্ভুত এীতহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই 
কঠোরতা, এই THAT ও অনম্যতা, এই Hae বেগবত্তার উদাহরণ - যাহারা কঠোর 
জাবনদ্বন্ে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে তাহাদের 
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কোকিলের fea পাড়িয়া’ যাওয়ার মতো হয়, তাহলে তারও তাৎপর্য বোঝা দরকার 
অর্থাৎ কাক ও কোকিল দুই-ই চেনা দরকার। একদিকে দরর্দমতা অনম্যতা উগ্রতা 
AVC বেগবস্তা সততা সত্যানূরাগ স্থিরতা ও সংযমের মতো কতকগদবীল মৌল অথচ 
আপাত-বিরোধী গণের ধারা, অন্যাদকে একজন আদর্শ শহউম্যানিস্টের চরিত্রের 
উপাদানের ধারা, কেমন করে 'বিদ্যাসাগর-চারত্রে মিলিত হলো, আজকে আমরা তাই 
নিয়ে আলোচনা করব। কারণ মানুষটিকে প্রথম চেনবার চেষ্টা না করলে, এবং তাঁর 
মনের গড়নটা না বুঝলে, তাঁর কাজকর্মের মুল্যাবচার করা সম্ভব নয়। 


কেবল কলকাতা শহরের নতুন সামাজিক পাঁরবেশই বিদ্যাসাগরের অন্তার্নীহত 
বান্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে বললে AA বলা হয় না। সবটুকু বলা তো হয়ই না, 
যেটুকু বলা হয় তার মধ্যেও ফাঁক ও ফাঁক থাকে অনেকখানি। কারণ উনিশ শতকের 
প্রথমভাগের কলকাতার নাগাঁরক পরিবেশের ‘typical product’ বলতে যা বোঝায়, 
বিদ্যাসাগর তা ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের SISA কয়েকাঁট পর্বে ভাগ কারে, বাইরের 
পরিবেশের কথা চিন্তা করলে বা বিচার করলে, কথাটা আরও পারিচকার হবে মনে হয়! 


সেই পরল এই : 
১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল : আট বছর : প্রথম পরব? গ্রাম্য বালাজীবন। 
১৮২৮ থেকে ১৮৪১ সাল : তেরো-চোদ্দ বছর : দ্বিতীয় পর্ব, নাগাঁরক ছান্রজীবন। 
পর্ব নগরকেন্দ্রিক কর্মজীবনের 


১৮৪২ থেকে ১৮৫০ সাল : আট-নয় বছর : তৃতীয় 
তর ও সূচনার কাল। 
পর্ব কর্মজীবনের মধ্যাহকাল। 


১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ সাল : সাত বছর : চতুর্থ 
১৮৫৯ থেকে ১৮৯১ সাল : বিশ বছর : পণ্ঠম পর্ব কর্মজীবনের AMIR 


বিদ্যাসাগরের জীবনের এই বিভিন্ন 
কালের সর্বাজ্পতা এবং অপরাহ্নকালের দীর্ঘস্থাঁয়তা। অপরাহ্কালকেও 


উপ-পর্বে ভাগ করা যায়, কিন্তু আপাতত তা 
28147, রণায় ও প্রচেষ্টায় ভাটার স্রোত বইতে 


আগের বছরেও নিজ গ্রামে বীরাসংহে z 
Bias তাঁর trae গরমে হয়ে এলেও, মনের or শক্তি নিঃশেষ হয়ে বায়ান 
র জীবনে তা হয়ও AT! কিন্তু তা হলেও, 


বিদ্যাসাগরের জীবনের একট গভণরের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, 
পর্যন্ত যে-ইা্জন যে-শন্তির জোরে তার গ ছ্‌টে চলেছিল, 
যেন তার পর তার বাম্প-ানচ্ক ন I : 
মনে কট অর পর বেডে অনেকটা পর চলল রটে কিন্ত দৈউলার গতি ভাই 
জালাদা নিও জার পরে ১ HEIRS জাই হা 
বছরকে তাই বিদ্যাসাগরের জাঁবনের অপরাহ্ণকাল বলেছি। আর ১৮৫১ থেকে ৯৮৫৮ 
সাল পর্যন্ত সাত বছর মাত তাঁর কর্মজশীবনের মধ্যাহকাল, কারণ এই সময়েই দেখা 
যায়, তাঁর জীবনের পাঁরবেশ যেমন তসংকুল, তাঁর চলার বেগও তেমনি প্রবল, 
এবং পদে পদে তার দ্বন্দ ও ঘাত-প্রাতঘাতও তেমনি তাঁৱ। আমরা বে বিদ্যাসাগর 
২৫ 
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চরিত্রের রূপায়ণের কথা বলাছি তার পর্ব এখানেই শেষ হয়ে যাবার কথা । জশবনের 
প্রথম চল্লিশ বছরের পর চরিত্রের যে কোনো পাঁরবর্তন হয় না তা নয়, কিন্তু সে- 
পরিবর্তন পশ্চিমাকাশের সূর্যের বণচ্ছিটার পাঁরবর্তনের মতো। ব্যর্থতার বিষগনতায় ও 
আঘাতের বেদনায় তখন রাঁঞ্জত হয়ে ওঠে plas, কোনো নতুন রঙের পাপাঁড়র বিকাশ 
হয় না তাতে৷ বরং প্রস্ফুটিত চিত্রের এক-একটি পত্র ক্রমেই বুন্তচ্যত হতে থাকে। 
বিশিষ্টতা সত্তেও দেখা যায় বিদ্যাসাগর-চারন্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। 

১৮২০ থেকে ১৮৫৮-৫৯ সালের মধ্যেই, অর্থাৎ জীবনের প্রথম চারটি পবেহি, 
বিদ্যাসাগরের bisa ও ব্যন্তিত্ব রূপায়ত হয়েছে। সেই ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কিঃ অর্থাৎ 
'পার্সোনালিটি টাইপ’ বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর-চারত্র তার কোন. শ্রেণীভুন্ত. হবার 
যোগ্য। সমাজ ও ব্যান্তর ঘাত-প্রাতঘাতের ভিতর tia ব্যান্তসত্তার যে পূর্ণ বিকাশ 
হয় তাকেই আমরা AA GET সাধারণ ভাষায় এই ব্যক্তিত্বই হলো চারন্র। সমাজের 
Rares ও দীর্ঘকাল প্রচালত কয়েকাঁট নীতি এবং সেই নীতিনিষ্ঠ কর্ম ও 
আচরণ নিয়ে সামাজিক জীবন স্পন্দিত হতে থাকে। যে-কোনো স্থানে ও কালে 
সমাজের দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কতকগ্দাল ‘value’ ও ‘norm’, গুণ" ও 
‘আদৰ্শ’ এবং তাদের প্রাত সেই সমাজের মানুষের ‘attitude’ বা মনোভাব, এই নিয়ে 
সমাজ afar গাঁততে এগিয়ে চলে। স্বীকৃত গুণ, নশীত ও আদর্শ এবং অভ্যস্ত 
আচার ও আচরণের প্রাত সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা প্রশনাতীত বাধ্যতার মনোভাব 
প্রকাশ পায়। সমাজের প্রাতষ্ঠিত বা প্রচালত সাংস্কৃতিক প্যাটার্নকে বেশির ভাগ 
MRS স্থায়ী সত্য বলে মেনে নেন। তার ফলে তাঁদের AOSTA সঙ্গে সমাজসত্তার 
কোনো বিরোধ বা সংঘাত হয় না। সমাজের দিক থেকে '্যালেঞ্জের আহনান তাঁরা 
“ACO পান না বলেই তাঁদের তরফ থেকেও কোনো জবাব বা 'রেসপন্সে'র তাগিদ 
আসে না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে “ব্যান্তত্বে'র বিকাশ হয়, মনো- 

রা তাকে “Basic Personality’ বলেছেন । আমরা গড়-ব্যন্তিত্ব বা ‘Average 

Personality’ বলতে পারি। বিদ্যাসাগর-চার্ এই গড়-ব্যানতত্বের alert ও 
বিপরীত ছিল। 
সমাজে আর একরকমের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, যাকে বিজ্ঞানগরা ‘Status Perso- 
nality’ বলেন। ব্যান্তত্ব্টা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জড়িত, এবং মর্ধাদাটা একদা ছিল 
প্রধানত কুলকোৌলীন্যের সঙ্গে, বর্তমানে বিত্তের সঙ্গে সংশ্লিম্ট। একে ‘Class 
Personality’ বা শ্রেণীগত aisse বলা যেতে পারে। যেমন উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীর একটা সামাজিক মর্যাদা আছে এবং aie হিসেবে তিনি যত নগণ্যই হন, 
তাঁর একটা ‘Status Personality’ আছে। ৯ 
সমাজে এও দেখা যায় যে সমমর্যাদা যাঁদের আছে বা যাঁরা একশ্রেণীভুন্ত, তাঁদের 
মনোভাব তো বটেই, অনেক সময় হাবভাব পর্যন্ত একরকমের হয়। ১৮৫০ সালের 
পর, থেকে, জীবনের চতুর্থ ও পণ্টম পর্বে, বিদ্যাসাগর তখনকার সমাজে কিছুটা 
মর্যাদাস্‌লভ ব্যন্তিত্ব'র অধিকারী হয়েছিলেন যে, তাতে সন্দেহ নেই। আধুনিক 
সসাজের যা গড়ন, তাতে সে-মর্যাদার অধিকারী না হলে, তাঁর পক্ষে কোনো কাজ 
করাও সম্ভব হতো না। দরিদ্র বাহ্মণসন্তান হয়ে, বরং তাঁকে বহু কষ্ট ক'রে, ALTA 
বিত্ত ও WF সেই শ্রেণীমর্ধাদা অধিকার করতে হয়েছে। fers যে ব্যক্তিত 
কেবল শ্রেণী বা পদমর্যাদশ্রয়ী তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়। তার প্রভাবও seta নয়। 
বিদ্যাসাগরের যে-চারিত ও ব্যান্তিত্ব কালোততী হয়ে ereite স্থায়ী আসন দখ কারে 
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আছে তার অনেকটাই ‘status-linked’ বা পদ-সংশ্লিচ্ট aq! অথচ তিনি Basic 
Personality’ বা গড়-ব্য্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, সেই গড়ের গণ্ডির মধ্যেও পড়েন না। 
তাহলে তাঁর চাঁরতের প্রকৃত স্বরূপ দি এবং তা বুঝতে হলে কোন্‌ চারিত্রিক উপাদান 
বা taro iere আমরা গ্রহণ করব, এবং ORA বজনি করব? 

এই ales ও ব্যানত-বচার প্রসঙ্গে এযুগের একজন সংস্কীতিবিজ্ঞানী র্যালফ 'লিণ্টন 
(Ralph Linton) কয়েকটি কথা বলেছেন যা প্রাণধানযোগ্য। 'ব্যন্তি' সম্বন্ধে তার 


কথা হলো : ২ 
His personal predispositions will be revealed xo! by his culturally 
patterned responses but by his deviations from the culture pattern. 
It is not the main theme of his behaviour but the overtones which 
are significant for understanding him as an individual. In this fact 
lies the great mportance of cultural studies for personality. 


এই কথা বলে লিপ্টন ব্যাতিতব-বিচারের যে ইঙ্গিত করেছেন তা লক্ষণীয়। তান 


বলেছেন : * 
Until the psychologist knows what the norms of behaviour imposed 
by a particular society are and can discount them as indicators of 
personality, he will be unable to penetrate behind the facade of social 
conformity and cultural uniformity to reach the authentic individual. 


মানুষের আসল চাঁরত্র তার সমাজানির্ট খা আদিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণা 


দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ তখন সে সমাজের যাল্তিক unit হিসেবে আযান 
করে, ‘individual’ বা ব্যান্ত হিসেবে নয়। তার ব্যবহার বা আচরণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত 
ও সাধারণের ব্যতিক্রম যা, তার মধোই তার আসল রত্ন ফুটে ওঠে। সমাজের 

কোনো ব্যান্তর মধ্যে, তাতে তার 


বহুজনের মতো একসমরের যে ঝওকার শোনা যায় 
বেস রো যেসব রাগ-রাগিণী ব্যন্তির 


স্বতন্ত ব্যক্তিত্বের কোনো আভাস পাওয়া যায় AT! 
জীবনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক মানুষের অন্তরা © 
‘the authentic individual’ | fam- 


সাগরের জীবনে এরকম বেসুরো রাগরাগিণীর ঝওকার অনেক শোনা গেছে, এবং তার 
মধ্যেই ‘authentic? বা আসল বিদ্যাসাগরকে যেমন খুজে পাওয়া যায়, এরকম আর 
কোথাও পাওয়া যায় না। তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন “দয়ার সাগর’ বিদ্যা- 


সাগরের দয়া বা দানের মধ্যে তাঁর আসল চাঁরত্রের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তার 
চেয়ে অনেক বেশি পারিচয় পাওয়া যায় তাঁর দয়ার ও দানের বিশেষ পাত্র-নির্বাচনের 
মধ্যে। তাঁর উইলখানি* তার এতিহাঁিক প্রমাণপন্র। উইলের ২৫ নং ধারায় তানি 
তাঁর পরের নাম কেন ahaa তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন তা বলেছেন। অথচ উইলের 
মধ্যে পাত্রবধূ শ্রীমতী ভবসনন্দরী দেবী'র নামে মাসিক ১৫. টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা 
আছে, টৈবাধিকী প্রীমতা সারদা দেবীর নামে ৫২ টাকা পরযন্ত। আশ্রিত ও আত্মীয় 
স্বজনপ্রণীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁর কতখানি ছিল, তা উইলের নামের তালিকা 
দেখেই বোঝা যায়। নিজের ভাইবোন, কন্যা, নাতিনাতৃনী, ভাগনে-ভাগনীরা ছাড়াও 


কন্যার শাশুড়ী ননদরা আছেন, মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসন্দরী দেবী ও 
বরদা দেবীর জন্য মাসিক ৩. টাকা ও ২ টাকা, মাতৃদেবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্দ্ 


চট্রোর বনিতার জন্য ৩. টাকা, পিতৃদেবের 'পিতৃক্বসকন্া শ্রীমতী নিস্তারণী দেবীর জন্য 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৮৮ 


৩, টাকা এবং আরও অনেক সুদুর আত্মীয়-আত্মীয়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যৌথ- 
পরিবারের স্বর্ণঘুগেও বোধ হয় কোনো পারিবার-পাঁতি তাঁর স্যাবস্তৃত দূরাত্মীয়দের 
সম্পর্কে এতদুর চিন্তা করতে পারেননি। নিজের আত্মীয় ছাড়াও বন্ধুবান্ধব ও 
আ্রতদের আত্মীয়রা আছেন। যে মদনমোহন তক্কলঙকার একদিন তাঁর আভন্নহ্‌দয় 
বন্ধ: ছিলেন, তিনিই একদিন তাঁর কোনো কৃতকমে'র জন্য বিদ্যাসাগরের বিরাগভাজন 
হন। বিদ্যাসাগর তাঁর “নত্কাতিলাভপ্রয়াস' (১২৯৫ সন) গ্রন্থে স্বয়ং অনেক দুঃখে 
সেই কাহিনী {লিপিবদ্ধ কারে গেছেন। কিন্তু তা সত্তেও দেখা যায় তাঁর উইলে তিনি 
মদনমোহন তক্ণলঙ্কারের 'মাতা'র জন্য মাসিক ৮. টাকা, 'ভাঁগনণ শ্রীমতী বামাস্ন্দরী 
দেবার জন্য মাসিক ৩, টাকা এবং ‘কন্যা শ্রীমত! কুন্দমালা দেবীর জন্য মাসিক ১০, 
বর ব্যবস্যা ক'রে গেছেন। এইভাবে পাত্রের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা বু 
গরের মধ্যে কোনো মধ্যযুগীয় বদান্যতার একঘেয়ে সুর ধ্বনিত হয়ে 
ওঠোঁন। তাঁর দানের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের ও ব্যন্তিত্বের আসল রূপাঁট ফুটে উঠেছে। 
সাধ হলো, জালা Carries কঠোর সংযত রস তাঁর উইল তাই 
ধারণ উইলের ব্যাতরম, তাঁর কথাবাতও তাই বেসুরো। কাজকর্ম তো বটেই। এই 
ব্যাতক্রম ও বেসুরের মধ্যেই ‘authentic’ বা আসল বিদ্যাসাগর ল:কিয়ে আছেন। 
এই আসল বিদ্যাসাগরের চারতের আভাস দিয়েছেন গর এ রো মোর 
কেহ: বানান এই রশাদেশে একক লেনে চার 
*বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে [তান তাঁহার সমযোগা সহযোগণীর অভাবে 
আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন? এই Blea পর স্বজাতির সাধারণ চরিত 
বানা কারে তানি বলেছেন : ‘আমরা আরম্ভ করি শেষ কার না, আড়ম্বর কারি কাজ 
গা, যাহা Goer কাঁর তাহা বিশ্বাস কাঁর না, যাহা বিশ্বাস কাঁর তাহা পালন 


শা, আমরা অহংকার দেখাইয়া পারতৃস্ত থাক, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, আমরা 
wae কাজেই পরের প্রত্যাশা কার অথচ পরের টি লইয়া অকণ বিন করিতে 
থাক... ৷’ বলা বাহুল্য, arene যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন 
সাগনেতে প্রধানত মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত বাঙালশ সমান্ের ক্ষেতে লয়ে ase বিদযা- 


IRRI, H, দাম্ভিক, তাকিকিজাতির প্রাত "বিদ্যাসাগরের এক স্‌গভীর 


ধিকার ছিল। কারণ, "তান সর্বাবষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।” মধ্যাবত্তসুলভ 
দে ও ক্ষত বিদ্যাসাগরের চারের ৱিসামানার স্থান পারামি কথা a 


যত তিনি কমের দা পথে অগ্রসর হয়েছেন, নিক ও কে oer 


তরি বাক্চাতুর্ধও ছিল না। ‘জাতি’ অর্থে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রেণীর 

গর সর্বাবষয়ে সেই বাঙালী মধ্যবিস্তশ্রেণী-চারন্রের বিপরীত ন! 
বৈপ a সাধারণ: mesia থেকে কোনো বাচার ue tate 
বৈপরাত্যকেই fada ‘deviations from the culture-pattern’ বলতে চেয়েছেন। 


বদ্যাসাগর-চ রিত্রের রূপায়ণ aig 


{শবনাথ শাল্ব বলেছেন : “বিদ্যাসাগরের চারত্রের মেরুদণ্ড কিঃ সে কি জানষ, 
যাহা হৃদয়ে থাকাতে [তান সোজা পথে চাঁলতে সমর্থ হইয়াছলেন? তাহা মানব- 
জীবনের মহত্জ্ঞন।' শাস্ত্রীমশায়ের কথা Pe চারদিকের ক্ষদদ্রতার মধ্যেও তান 
মানুষের অন্তা্নাহত মহত্বে আস্থা হারাননি কোনোদিন। তাঁর মতো fee- 
ম্যানস্টের পক্ষে তা হারানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু শাম্তরীমশায় আরো একাঁট কথা 
বলেছেন, যা এই প্রসঙ্গে প্রাণধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'ব্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ 


মহাজনে wd হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। "তান 
হৃদয়ে যে ছবি দেখতেন ও অন্তরে অন্তরে যাহা চাঁহতেন, তাহার সাহত তুলনাতে 
ব্ত'মানকে তাঁহার এতই হান বোধ হইত যে, বর্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হলে 
[তান সাহফণুতা হারাইতেন।...বর্তমানের অতৃপ্তির, ন্যায়, ভবিষ্যৎ রচনার শান্তও 
তাঁহার fear শাস্দীমশায়ের এই উক্তি বিদ্যাসাগর-চাঁরন্রের উৎস-সন্ধানে অনেকখানি 
সাহায্য করে। ‘বর্তমানে USS’ ও ‘ভবিষ্যৎ WT এই দুটি কথার মধ্যেই সেই 
উৎস রয়েছে। লণ্টন বলেছেন : ‘New Social inventions are made by those 
who suffer from the current conditions, not by those who profit 
from them.’ 1° সভ্যতার ইতিহাসে এই উ্তির সত্যতা আজ স্বীকৃত। সামাঁজক 
এই ‘invention’ বা MAPIA 
সমপর্যায়ভূন্ত। প্রচলত সমাজবিন্যাস 


ও সংস্কৃতিবিন্যাসের মধ্যে যিনি নিজেকে বেমানান বা ‘misfit’ মনে করেন, তার 
রীতিনীতি রথাপ্রতিষ্ঠানের প্রাত যিনি বাঁতরাগ, [তিনি তাকে ভেঙেচুরে নতুন, কারে 
গড়বার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। শাস্তরীমশায়ের ‘বর্তমানে অতৃপ্তি’ কথার তাৎপর্য তাই 
িদ্যাসাগর-টারন্রের বিশ্লেষণ- 
S| এই TOMA বিদ্যাসাগরের যুগের বহমান 
z {বিরাজমান 'সেকাল'। অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত গড়ন- 
fama প্রাত তান এতদুর তরাগ ছিলেন যে সে-সন্বন্ধে কোনো কথাবার্তা 
পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। সেকালের সমাজের ate এই গভীর বাঁতরাগ 
থেকেই বিদ্যাসাগরের ব্যা্তত্ব পনুষ্টিলাভ, করেছে। এই বীতরাগের জন্যই শীবদ্রোহী'র 


একাধিক গুণের সমাবেশ হয়েছে তাঁর চাঁরনে। 
ও আপসহণীনতা। কিন্তু এই বীতরাগের সঙ্গে ছিল 


cece অবিচলিত বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সনন্দর ভাবষাতের atte 


2 


.সুরেই তার তারগুলি বাঁধা থাকত এবং 


তার বেসুরো ঝঙকার তাই সর্বদাই শোনা বেত | 
গড়নের খানিকটা আভাস আমরা পেয়েছি। সমকালীন 


বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এ 
সম তর mean বাল্যকাল থেকে তাঁর চারে প্রধানত O করেছে। 
আক বিজ্ঞানীরা বলেন, শৈশবকাল থেকেই মানত SHURE পরিবেশের 

শিশুর ও বালকের নানারকমের আচরণের মধ্যে 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে এবং 
সেই egos ভাব প্রকাশ পায়। বাল্যকালে পারিবারিক জীবনের গণ্ডির মধ্যেই এই 


SERS প্রকাশ HES AA এবং পরিবার যেহেতু বাইরের বহর সমাজের “ম্যাক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালগ সমাজ ৩৯০ 


তাঁর বিরোধ ও সংঘর্ষ বেধেছে পদে পদে, সেকথাও আমরা জানি। কৈশোরের WI 
ছান্রজীবন কেটেছে কলকাতার নাগাঁর পাঁরবেশে। সে-পারবেশে তখন নবীনের 
MOR হলেও, প্রাচীনের আধিপত্য তখনও পর্ণমান্রায় বজায় ছিল। নবীন ও 
T cre মদ্খর [ছিল মহানগর। তারপর শুরু হয়েছে যৌবন থেকে কর্মজীবন 
৭ কলকাতা শহরই হয়েছে তার প্রধান কেন্দর। জণবনের এই প্রত্যেকটি পর্বে ধারে 
সত ure তাঁর চারি ও ব্যাজ maw তত তারি 
সামাজিক আদর্শও িকাশলাভ করেছে। 
কিন্তু এই বিশ্লেষণও বিদ্যাসাগর-চারত্র অনুশীলনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাঁর 
আর একটা দিকও আছে, মূলের দিক, যে-মূল এদেশের মাটির সদর 


a U EA TAAT রাযও তাই জন্মেছিলেন, নেই amare বলো 


SEG পরগনা একদা বর্তমান হাওড়া-হন্গলী জেলার বিরাট অণ্চল জুড়ে বিস্তৃত 

! এখনও STÒ নামে একটি নগণ্য গ্রাম তার স্মতিচিহস্বরূপ রয়েছে, হাওড়ার 
উত্তরে হগলীর সীমান্তে ভুরশট থেকে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বারাসংহ গ্রাম 
= পথে নদনদী পার হয়ে কুঁড়-পর্ণচশ মাইলের বেশি নয়। 'প্রবোধচন্দরোদয়” 
নাটকের অন্যতম নায়ক ভারশ্রেষ্টবাসী এই রায় ব্রাহ্মণের নাম "অহঙ্কার" এবং 
z টকের অপর blag কাশীবাসণ ব্রাহ্মণের নাম "দম্ভ? ৷ দূর থেকে 'অহত্কার'কে আসতে 


পাণ্ডিত। দম্ভের আশ্রমে ঢুকে যথোচিত অভ্যর্থনার অভাবে ae হয়ে 'অহঙ্কার' 
এর নাদের বলছেন : 'ললেঙছদেশে এলাম লাক? তারপর eae HH হার 
রে SRO বলছেন অনা জা cated “oa Gene a 
রাঢ়াপ-রাী। সেখানকার পরমসন্দর ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরে আমার বাস। আমার পিতা 


বদ্যাসাগর-চাঁরত্রের রূপায়ণ ৩৯১ 
এমন কথা বলা যায় AT! অহম্‌বোধ বা অহম্‌-চেতনার ঝংকার যাঁদ ‘অহংকার: হয়, 
তাহলে IN যে তা যথেষ্ট ছিল তা অদ্বাকার করা যায় না, এবং অদ্বাকার 
ভালে তাসের খৰ্ব করা হয়। কর্মজীবনের পদে-পদে, যখনই তান বি 
বিলে তা বাবে ৰ প্রতিমূর্তি কোনো রাজপরের বা ধনী Tier স্মরন 
হয়েছেন, তখনই তাঁর আস্থমজ্জাগত প্রখর অহমূবোধ বা অহতকার আমরা 
করেছে। তখনই তাঁর দেশীয় ও কুলগত চারাতিক ALG 

shaa fete! 


প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, বিনয়, আচার এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার যা কিছু মহৎ এবং নতুন নাগার র 
{তান তাঁর প্রজ্ঞাবলে সাদরে গ্রহণ ক'রে আত্মসাৎ করোছলেন। চাঁন্রের গঠনে 
তার দন এ কিল্ড সে দান। পারামিত দান। amie তান Pros Fei 
এবং যাণীকছ, aerate তাও নির্মমভাবে পরিহার করেছেন। তাই কোনো 
তাঁর চাঁরত্ের মূল ভিত্‌ টলে ওঠো, উচ্ছবাস বা 


বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর দৈনান্দিন জীবনযাত্রার, পোশাক-পারিচ্ছদে, 
সারল্যের চেয়ে এই এ্রীতহ্যবোধ ও অহম্‌বো 
কিন্তু কৃষ্ণ মিশ্রের কালের সঙ্গে শবদ্যাসাগরের জন্মকালের 
সাত-আট-শ' বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে বাংলার সমাজে অনেক পাঁরবর্তনের স্রোত 
বয়ে গেছে, সেন আমলে এবং পরবতী 

কুলগত আচারের বন্ধনে সমাজ ক্রমেই য় 
পণ্ডিতদের তের ace কথা Slam জিন পর 
ধরার লোপ ডে ছে unr কদর ছকে বিঘাত হয়ত a ee 
Sioa জেলখানায় রুপান্তারত করেছেন। 


ব্যাভচারের INS বয়ে গেছে সমাজে ৷ সমাজের সমস্ত 
সেই ন বনাজ্োত নর আচারের নামে অকালবৈধবয, R, সতাদাহ সহ 
ইতর জলে শালা er sont 28 হয়ে উঠেছে না আমল ও 
আমলের সাম্ধক্ষণের aids বিশহ্থলতায় এই সামাজিক উচ্ছঙ্খলতা স্বভাবতই 
ভূরিশ্রেষ্ঠের অনাঁত- 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালণ সমাজ ৩৯২ 


জের পারিবারিক জাবনেই দেখেছিলেন। পিতামহ রামজয়ের পৈতৃক বাসডরভিটে 
করেছি Teror ঠাকুরদানের কঠোর জাবনসংগরাম তাঁকে মিথ্যা কুলমযণদার হতে 


তা করে জীবিকার জন্য নতুন whe aed Ra বাতা কুল 
ভাঙনের মধ্যে বিদ্যাসাগর সামাজিক জীবনের আরো ভয়াবহ ভাঙনের প্রাতিচ্ছবি . 


বাহক। অর্থনোতিক ভিত্তিহীন, জীবনবিচ্ছিল এই ফাঁকা sate ক্রমে ব্ৰাহ্মণশ্রেণীকে 
এক দাম্ভিক ক্বেচ্ছাচারী শ্রেণীতে পরিণত করেছে। যে মর্যাদার আর্থিক ভাত্ত নেই, 
SOE তার কোনো অর্থ থাকলেও, WaT তা Be! তার জন্য প্রধানত 
হযেছে, বাবা বাল্যাববাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথার উদ্ভাবন প্রা 
হয়েছে, অর্থনোতি 


TIT, কৌলীন্য ও অন 


বড় সত্য, ধর্ম বা ey অধসিত্য মান্ত। বিদ্যাসাগরের সামাজিক eee A 
প্রসঙ্গে পরে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এ 
কর তা বাবে বিলাস না AE রক জাবনে 
এবং সামাজিক পরিবেশে এই সত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রত্যক্ষ করে লি 

শাস্ত্রীয় বিকৃতি ও নানাবিধ কুপ্রথার মধ্যে [তান সামাজিক সংকটের স্বরূপ উ 
তো করোছিলেনই, তার সঙ্গে স্বশ্রেণীর বা ব্রাহ্মণশ্রেণীর সামাজিক বর 


বিলুপ্তির WIT করেছিলেন। বিদ্যাসা' চারত্র ও ব্যন্তিত্বের বিকাশ-প্রসঙ্গে 
Seat আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা Bie i 


বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রূপায়ণ ৩১৩ 


সংকটের গভীরতাও উপলব্ধি করেছিলেন। কুলা ও দার বাহ্মণ পরিবারের পারবেশে 
এই সংকট আরও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করার সুযোগ তাঁর হয়োছিল। প্রচাঁলত প্রথা 
ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর সমগ্র সত্তা পর্যন্ত তাই বিদ্রোহ করেছিল। কেবল সামাজিক 
স্বার্থে নয়, কুলস্বার্থে ও শ্রেণীস্বার্থেও। এই SPITS লক্ষণীয় হলো, তাঁর সমকালীন 
একাধিক সংসকারকম্ণ কুলন ব্রাহ্মণ পাঁরবারের সন্তান 1ছলেন। রামমোহন তো 
ছিলেনই, ‘ইয়ং বেংগল’ দলের অন্যতম নেতা কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঁক্ষণারঞ্জন 


- মুখোপাধ্যায় ছিলেন, বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন। এর একটা সামাজিক কারণও ছিল। 


aan ও সংস্কৃত ছিল তখনকার সমাজের প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্ৰাহ্মণ 


পাঁরবারে তার সংকটের স্বরূপও সবচেয়ে বোশ প্রকট হয়োছিল। সচ্ছল বিভশাল! 
পরিবারে তার .আর্থক Harte চাপা থাকলেও, সেটাও ছিল অনস্বীকার্য সামাজক 
চরম। বিদ্যাসাগর এই 


সত্য। পরাশ্রিতশ্রেণী ব্রাহ্মণের দারিপ্র্য ও WITS তখন 


দারিদ্রের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে সমগ্র সামাজিক ACT Se লক্ষ্য করোছিলেন। তাই 
‘extremist’ কোনোটাই 


রামমোহনের মতো প্রধানত ‘idealist’ বা কৃষ্ণমোহনের মতো, 

তান হতে পারেনানি। তাঁর সমকালীন সমাজকমাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সত্যকার 
‘realist’, এবং আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সমন্বয় তাঁর piace যেমন ঘটোছিল, 
এমন আর কারো চাঁরত্রে বোধ হয় ঘটোনি। এই সমন্বয়ই বিদ্যাসাগর-চরির্রের শ্রেষ্ঠ 


বৌশষ্ট্য। এই siaaa রুপায়ণে তাঁর কলকাতার ছাত্রজীবনের ও কর্মজীবনের সংঘাত- 


সমাজ, তাঁর কুলগত ATITA ও রর 
marie ও বিকৃতির পাঁরবেশেই তাঁর বিদ্রোহী ও বেসুরো চরিতের ‘নিউক্লিয়াস! বা 
প্রাণকেন্দ্রুটি গড়ে উঠোঁছল। কর্মজীবনের অনেক আমাত, 

মধ্যেও তাই সে-চারিত্র কেন্দ্রচ্যুত বা উন্মার্গ হয়ান। 


অবশ্য চার একটা বিশেষ প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার কালে সকলেরই 
অবশ্য তাই ছিল, ‘কেবলসাহিত্য’ বা ‘literature for literature’s sake ন 
উদ্ভব তখনো হয়নি। রাজমভার কাঁবরাও Some সাহিত্য রচনা করতেন 


শর কাপ পর নাহিতো, নক গো aioe 
Teo, TETS পারবর্তানের এই সানি E সাহিতোর ও 
ERANA বিশেষ ক'রে গদ্যভাষার, ভিত্‌ মণ কণোছলেন যাঁরা তাঁরা তাঁদের 


তার Grae ‘form’ বা রূপেরই বিকাশ হয়ান তখনো। উদয়মান মধ্যবিত্তের মনে 


শ্ালহত্যের RI জাগিয়ে তোলা, তার অন্তািহত সৌন্দযেরপান্বাদনে CIT 


নিট পন্ডিত ও সাহিতা-সাধক বলতে পারি। নাবিলা নন tee how ত 
হানা ও Foomatic বিচার না করলে, তার ale ও ক দিযে তা 
অবিচার করা হয়। 

ছাল afore ভাই বিদ্যাসাগর-সাহিতর বিচার না করে, ভিন পথে ভাস 
SORA সকলেই, জানেন, বাংলার জনসমাজে বিদ্যাসাগর “পাত বলধে আসর 


ee 
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ছিলেন। আজও তাঁকে 'পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ না বললে যেন তাঁর নামাটিকে 
খণ্ডিত করা হলো বলে মনে হয়। ইংরেজ রাজপুরুষরাও ‘the Great Pundit’ 
বলে তাঁর নামোল্লেখ করতেন। 'পশ্ডিত' যে তিনি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, 
কিন্তু কি-রকমের পণ্ডিত, কোন জাতের পণ্ডিত? পণ্ডিত তাঁর পূর্বেও ছিলেন 
অনেকে, তাঁর সমকালেও ছিলেন, পরবতাঁকালেও হয়েছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে 
না হলেও, অনেকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে 
‘পাণ্ডত’ ছাড়াও আর একটি ব্যান্তর সত্তা ছিল। সেই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের 
বিচার করা যায় না। এই ব্যন্তিত্বই শহউম্যানিস্ট' পণ্ডিতের ব্যন্তিত্ব। পাণ্ডিত অনেকে 
ছিলেন, কিন্তু এই গহউম্যানিস্ট' ates সকলের ছিল না। বিদ্যাসাগরের ছিল এবং 
এত বেশ পরিমাণে ছিল যে তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর ব্যন্তিত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। 
হয়েছে বলেই বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়' 'উপক্রমণিকা' ইত্যাদি 
লিখেছেন। পাঠ্যপ,স্তক রচনাতেই তাঁর সাইত্য-জীবনের আঁধকাংশ সময় অতিবাহিত 
হয়েছে। অনেকের কাছে এটা রহস্যই বটে! বহন দুর্বোধ্য রচনার পসরা সাজিয়ে যিনি 
তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করে সকলকে চমত্কৃত করতে পারতেন, তান লিখলেন 'বর্ণ- 
পরিচয়’, 'বোধোদয়'। এ-রহস্য অনাবৃত করা সম্ভব নয়, তাঁর পাণ্ডিত্যের এঁতিহাসিক 
না বুঝলে। সেই বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য 

নয়, “হউম্যানিস্টে'র পাশ্ডিত্য। এখন প্রশ্ন হলো, হিউম্যানিস্ট বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের 

fe? হিউম্যানিস্ট পাণ্ডিত কাকে বলা হয়? 

এই প্রসঙ্গে ইয়োরোপাঁয় রেনেসাঁসের কয়েকটি এতিহাসিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু 
বলা প্রয়োজন। “হউম্যানিজ্ম' মূলত রেনেসাঁসের জীবনদর্শন। তার দার্শীনক অর্থ 
প্রত্যক্ষভাবে মানবপ্রেম বা মানবতাবোধ নয়, যদিও পরোক্ষভাবে তাই। মানবপ্রধান বা 
মানবকেন্দ্িক চিন্তাই হলো তার এঁতিহাসিক ও দার্শীনক অর্থ। আধুনিক যুগের 
মানুষের নতুন চিন্তাধারার উৎস হলো এই “হউম্যানিজ্ম'। মধ্যযুগের “God-ism’ 
বা ঈম্বরপ্রধান চিন্তার বিপরীত এই চিন্তাধারাকে বোধ হয় Humanism’ না বলে 
কেবল ‘Man-ism’ বললে কোনো বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকত না। এ যুগের চিন্তা 
প্রধানত ‘anthropo-centric’ বা মানবকেন্দ্রিক, সেকালের বা মধ্যযণগের চিন্তা 
প্রধানত ‘theo-centric’ বা ঈশ্বর-ও-ধর্মকোন্দ্রিক। নবযুগের এই চিন্তাধারা ও 
জীবনদর্শনেরই নাম “হিউম্যানিজ্‌ম’, বাংলায় 'মানবমীখনতা' বলা যায়। রেনেসাঁসের 
যুগের বিদ্যাচচণর প্রেরণা ছিল এই “হিউম্যানিজ্‌ম'। তাই “হউম্যানিস্ট' পশ্ডিতেরা 
মধ্যযুগের অধ্যাত্মবিদ্যা ও ‘স্কলাস্টাসিজ্‌মে'র চর্চা না করে, ক্ল্যাসকাল যুগের গ্রীক 
লাটিন বিদ্যার পুনরঞ্জিবনে মনোনিবেশ করোছিলেন। রেনেসাঁসের যঃগকে তাই 
revival of learning’-aa যুগও বলা হয়। এই revival বা প্রাচীন বিদ্যার পুনঃ- 
চচণর মূলে প্রেরণা ছিল "হিউস্যানিস্ট' আদর্শের | তা যাঁদ না থাকত, কেবল যদি তা 
Tevivalism হতো, তাহলে ইতিহাসে তা 'প্রাতীক্রিয়াশীল' প্রচেষ্টা বলেই নিন্দিত 
হতো, প্রগতিশীল বলে অভিনন্দিত হতো না। সাধারণ পণ্ডিত, মধ্যব্গের শাস্তজ্ঞ 
পাণ্ডিত, আর নবযুগের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতের এই বিদ্যাদশের পার্থক্যটাই প্রধান ৷ 
রৈনেসাঁসের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সিমণ্ড্‌স বলেছেন :> ‘Men found that in 
Classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human 
life, both moral and intellectual, by which they might profit in the 


resent.’ 
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ক্লাসিকাল যুগে এমন এক জীবনাদর্শের সন্ধান পেল মানুষ তখন, যা অনুসরণ 
কারে তারা বর্তমানে লাভবান হতে পারে। ‘By which they might profit in 
the present’ _ কথার তাৎপর্য গভার। নবযুগের মানুষের অগ্রগতির পথে সহায় 
হতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন শক্তি ও প্রেরণা 


সঞ্চার করতে পারে, এমন সব নীতি ও আদর্শ হিউম্যানস্ট পাণ্ডিতেরা ক্লাসিকাল 
যুগ থেকে পুনরাবিদ্কার করেছিলেন | ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, 


বিজ্ঞান, নীতিকথা, প;রাণকথা, শিল্পশাস্ত -- সর্বক্ষেত্রে তাঁরা এই aaa feel জীবন- 
ধর্মী“ আদর্শের সন্ধান পেয়োছিলেন, বিস্মাতির সমাধি থেকে তাকে পুনরমদ্ধার করে- 
ছিলেন, এবং সেই গৌরবময় এীতহ্যে মানূষকে নতুন ক'রে অনপ্রাণিত করার জন্য 
তার এঁকান্তিক অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করোছলেন। রেনেসাঁসের এই পাণ্ডিত্যের 
সাধনা ও বিদ্যানূশীলন সম্বন্ধে সিমণ্ড্‌স বলেছেন: ২ 


It was scholarship, first and last, which revealed to men the wealth 
of their own minds, the dignity of human thought, the value of 
homan speculation, the importance of human life regarded as a thing 
apart from religious rules and dogmas..The Renaissance opened to 


the whole reading public the treasure-houses of Greek and Latin 
literature. 


এই বিদযনশীলনের ফলে arora মনের সম্পদ, চিন্তার Geet, কল্পনার মহত্ব: 
এবং সবার উপরে মানবজীবনের স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়ন সম্বন্ধে মানুষের চেতনা 
জাগে, গ্রীক ও লাটন সাহিত্যের লুস্ত রত্বভান্ডার সকলের সামনে খুলে দেওয়া হয়। 
বাংলার নবজাগরণের যুগে এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যান্‌শীলনের ফলে, এদেশের মানুষের 
মনে যারা এই নতুন বিচারবোধ ও জাবনবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের 
অন্যতম তো বটেই, আমার মনে হয় 'সবাশ্রেষ্ঠ' ছিলেন বললেও অত্যান্ত হয় না। 

SPITS এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। বাংলার রেনেসাঁসের দুজন 

SMET ও সমাজকমাঁ-_ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর - ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্তয- 


অনেক আগে রামমোহন সংস্কৃত, আর্ক ও 
FU পারা লাভ করছলেন। বিদ্যাসাগর এদেশের ক্লাসিকাল বিদ্যায় পণ্ডিত 


সমাকরণে ব্যর্থ হননি। নবজাগরণের পৎপ্রদর্শনে বরং তাঁরাই সবচেয়ে বোশ কৃতকার্য 
হয়োছলেন। ইতিহাসের এই শিক্ষার গর্ব আছে। কেবল ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্ত 


সভ্যতার সংস্পর্শে'র ফলে এদেশে নবজীবনের বা নবজাগরণের জোয়ার এসেছে বলে 
যারা মনে করেন, তাঁদের ধারণা সম 


হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বিদ্যাসাগর ৩৯৭ 


আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কাতিক নবজাগরণে যতখানি সাহায্য করেছে, 
কোঁতের বাণ তার চেয়ে বেশি রূনি। এইসব পাশ্চাত্য মনীষীদের বাণী- 
ঘোষণা অরণ্যেবরোদনের মতো ব্যর্থ হতো, যাঁদ এদেশের হিউম্যানিস্ট পাঁণ্ডতেরা 
ক্লাসকাল যুগ থেকে তার পাঁরপোষক নীতি বা আদর্শগ্ণল, অনুসন্ধান করে 
পানরাবিক্কার না করতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এই কাজ কঠোর অনশন 
অধ্যবসায় সহকারে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা নবজাগরণের 


আন্দোলনকে সবচেয়ে বশ প্রভাবিত করেছিল। সিমণ্ড্‌স বলেছেন :* 


restore classics and encourage literary 
d theological criticism. In the wake of 


Not only did scholarship 
criticism; it also encourage 
theological freedom followed 2 free philosophy. 


রামমোহন তাঁর ক্লাসকাল fom এই ‘theological criticism’ বা আধ্যাত্মক 
সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন । আধ্যাত্বক বা ধর্মীবষয়ের এই স্বাধীন 
আলোচনা থেকেই aa য্যন্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার ও জীবনদর্শনের বিকাশ 
হয়োছিল। বেদান্ত উপাঁনষদ ইত্যাঁদ সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় অনুবাদ ও bisle করেছেন 
রামমোহন | AMAT ও তকাবিতকের মধ্যে প্রাতপালন করেছেন সদ্যোজাত বাংলা 
গদ্যভাষাকে, কারণ গদ্যভাষা মূলত — “A language of discourse’ — যুন্তিতকহি 
তার প্রাণ। পূর্বের সমাজে এই যক্তিতকের পারবেশই 
ছিল না তখন। নতুন সামাজিক পারবেশে যখন যুক্তিতকেরি, 
হলো, তখন কাব ছন্দোবন্ধন ছিন্ন করে OOT বিকাশ হতে থাকল ANAC 


তুললেন। 
িদ্যাসাগরকে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত 


্ানিস্ট কথার বাইরের খোলসটকু রয়েছে, তার সারটুকু চলে গেছে। বাইরের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এখন “হউম্যানিটিজ’ বলতে কেবল গ্রাক-লাটিন ক্লাসিকাল বিদ্যা বোঝায়! 
সেই বিদ্যানূশীলনের মূলে যে “ৃহউম্যান’ বা মানাবক আদর্শের প্রেরণা ছিল, তা 
আর নেই। এখন শুধু ক্লাঁসিকাল বিদ্যার পণ্ডিত আছেন, এক্সপার্ট? বা বিশেষজ্ঞ 


বহু পণ্ডিতের কঠোর সাধনায় 


ছল মানবমযন্ত। এরকম দ;-একজন পণ্ডিত নন, 
মানব-মনের ও মানবব্দ্ধির 


মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে 
মুক্তি সম্ভব হরেছে। সিমণ্ড্‌সের ভাষায় বলা যায় :* 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৯৮ 


--Scores of scholars, men of supreme devotion and of mighty brain, 
whose work it was to ascertain the right reading of sentences, to 
accentuate, to punctuate, to commit to the press, and to place beyond 
the reach of monkish hatred or of envious time that everlasting solace 
of humanity which exists in the classics. . 


নতুন দেশ আবিদ্কারের নেশায় নবযুগের উবাকালে explorer-ar যেমন দুঃসাহসিক 
অভিযান করোছলেন, হিউম্যানিস্ট পশ্ডিতেরাও তেমান হারয়ে-যাওয়া AYANT 
সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যকে অবিকৃত 
অবস্থায় A করা, তার বিকৃত টীকা-টিপ্পাঁন ও অপব্যাখ্যাকে বাতিল কারে 
আসল বস্তুর পাঠোদ্ধার করা, সঠিক ব্যাখ্যা ও টাকা করা এই ছিল তাঁদের প্রধান 
কাজ। বিদ্যাসাগরের সাহত্যসাধনাও প্রধানত এই কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
“TAA, টাঁকা-ব্যাখ্যা ছাড়াও "তানি মাতৃভাষায় প্রাচীন সাহিত্য অনুবাদ করোছিলেন 
এবং তারই সার সংগ্রহ করে নবধনগের শিক্ষার উপযোগণ সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করে- 
| কেবল তাতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও আরো 
রা উৎসাহে, আর্জত শাম্মবিদ্যার সাহায্যে সামাজক আলোচনার কে প্রশল্ত 
রাহা তার প্রচারের জন্য নিজে ছাপাখানা স্থাপন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করতেও 
lett gis হনানি। shes প্রন হিতদের কুক্ষিগত শ্রাবন fois hee জন 
TRS প্রচার করোছলেন। এটা তাঁর সাহিত্যকশীত'র বড় দিক। 
বিদ্যাসাগরের এই হিউম্যানিস্ট বিদ্যাদর্শের কথা মনে না রাখলে তাঁর সাহিত্য- 
তর প্রাত সাচার করা সম্ভব নয়। তাঁর পঁি-সম্ধান ও সম্পাদনা, অনুবাদ ও 
SPOR রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর 2 বিচিত্র সাহিত্যসাধনা, 
তার এতিহাসিক তাৎপর্য-বিচার ও যথার্থ মূল্যায়নে আমরা ব্যর্থ হব, তাঁর সাধনাদর্শ 
REM সচেতন না থাকলে। এই সাধনার ও আদর্শের সামান্য আভাস দিচ্ছি এখানে। 
তরি সম্পাঁদত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ" পুস্তকের ভূমিকার বিদ্যাসাগর লিখেছেন: 
--manuscripts of the work are very rare..the great majorily of the 
learned of this country are probably not even aware of its existence. . 


by good fortune I procured three manuscripts from Benares. .after 


carefully collating them with the texts in Calcutta. .I have been able 
to edit the work. ` 


TO গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 


কাঁতপয় বংসর অতীত হইল, কালিকাতা, বারাণসণ ও মুময়ীনগরে মেঘদূত মাল্লনাথকৃত 
সঞ্জাবনাটীকা afew mire হইয়াছিল এই তিনখানিও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের 
গরতকাল্াস্থিত হস্তালাখত একখানি, চারপুস্তকের মেলন কাঁরয়া এই পঢ়স্তক 


Gl 


h 


TMS হইল। 


'আভজ্ঞানশকুল্তলম্‌” যখন কলিকাতা বশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়, 
তখন স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিমান্ঘলে এই নাটকের যে পাঠ ante আচে তাই 
হোএদের পাঠ্য হবে। বিদ্যাসাগরের উপর এই পাঠ রচনার ভার দেওয়া হয়। পর্বে 
প্রেসচন্্র তকর্বাগীশ ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পণ্টানন এই নাটকের যে দুশট সংস্করণ প্রকাশ 


» তা গৌড়দেশীয় সংস্করণ | ভামকায় বিদ্যাসাগর এ-সম্বন্ধে লিখেছেন : 


এদেশে উত্তর-পশ্চিমাণ্ডল প্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই।...আম কার্যবশতঃ গত 


| 
| 


হিউম্যানিস্ট পন্ডিত বিদ্যাসাগর ৩৯৯ 


ফাল্গুন মাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। এ সময়ে Ge নগরী নিবাসী শ্রীফূত বাবু 
হারশচন্দ্রের সাহত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয় দয়া করিয়া, স্বীয় পদস্তকালয় 
হইতে আমায় fornia মূল, একখান টীকা ও তিনখানি প্রাকৃত-বিকাত দিয়াছিলেন। 
অনন্তর, কলিকাতা সংকৃতাঁবদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার পরমাত্মীয় শ্রীষুত বাব প্রসমনকুমার 
সব্বণীধকারীর উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতেও দুইখানি মূল আমার 
হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তনখানি প্রাকৃতাবকাতি অবলম্বন- 
AS, আভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্করণ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। 

মহাকাবি বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচারতম্‌: গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন: 
বাণভট্ট হষণ্চারত নামে গদ্যগ্রন্থ লাখয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। 
দ্বাদশ বংসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরমবন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তর- 
বাসী হারাধন ‘বদ্যারত্ণ মহাশয়, oS, রাজধানীতে কিছ7াদন অবস্থিত করি | 


তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তানি আমাকে একখানি ees দেখাইয়া কহিলেন, AS 
শেষ শাস্রী নামে এক পণ্ডিত, পরদকারলাভের প্রত্যাশায় আমার নিকট এই পর্তকখানি 
দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচারত; ইহা AA প্রণীত...। কাবরাজ মহাশয়ের হইতে 
পুস্তকখানি লইলাম)...কালাবলম্ব না করিয়া, নিরাতশয় আহনাঁদতাঁচত্তে, সবশেষ 
আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত কারতে আরম্ভ কাঁরলাম।- 
জ্রান্সেস্কো পেত্রাককে ‘the first of the humanists’ বলে আভনান্দত করা 


হয়, কারণ ANUA বলেছেন: 
In the susceptibility to the melodies of rhetorical prose»: „in the passion 
for collecting manuscripts, and in the institution that the future of 
scholarship depended upon the resuscitation of Greek studies, Petrarch 
initiated the..most important momenta of the Classical renaissance. 


যে কয়েকটি কারণে পেত্রাককে নবযনগের প্রথম হিউম্যানিস্ট বলা হয়েছে, ঠিক 
সেইসব কারণেই বিদ্যাসাগরকে বাংলাদেশের 'প্রথম' না হলেও, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ 
{হউম্যানিস্ট বলা যায়। বিদ্যাসাগরের ‘melodies of rhetorical prose’ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের Ste স্মরণীয় : গদ্যের পদগহালর মধ্যে একটা ধৰানসামঞ্জস্য স্থাপন 
কাঁরয়া, তাহার গাঁতর মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা কারিয়া, সৌম্য এবং 
সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পাঁরপূ্ণতা 
দান করিয়াছেন।' 

COR, বোকাচ্চো, এরেজমদুজ, এদের AAMT পদ্নরন*সন্ধানের কাহিনী পড়তে 
পড়তে আমাদের TAG হয়। কারণ কাহিনীর গভীর তাৎপর্য জন্‌ আ্যাডালংটন 
সমণ্ড্‌স, জেকব GATS, হুইজিজ্গারের মতো রেনেসাঁসের এতিহাসিকরা সার্থকভাবে 
প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশে রেনেসাঁসের যুগের এতিহাসিকের আবির্ভাব 
হয়ান আজও, তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ “rata 
মতো হিউম্যাসিস্ট পাণ্ডতদের দানের তাৎপর্য আজও আমরা উপলব্ধি করতে পাঁরান। 
হষচারতে'র পথ পেয়ে বিদ্যাসাগর যখন বলেন : ‘কালবিলদ্ব না করিয়া, নিরাতশয় 
আহব্রাদিত চিত্তে সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মদত কারতে আরম্ভ কারলাম' — 
তখন আমরা অনেকেই বুঝতে পার না, তাঁর এত আহমাদ ও আগ্রহের কারণ কি, 
তার প্রেরণাই বা কোথায়? আরো অবাক লাগে এই কথা ভেবে যখন মনে হয়, তান 
তো কেবল বিদ্যার সাধনায় ধ্যানস্থ হতে অথবা প্রাচীন পদ্দাথর সন্ধানে মত্ত হয়ে 
যেতে পারেননি, ইয়োরোপের 'হিউম্যানিস্টদের মতো? এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ও 
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সামাজিক প্রথার ব্যাপক সংস্কারের কথাও তান চিন্তা করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার 
রূপ 'দিয়েছেন। তার মধ্যে ক্লাসকাল এতিহ্যের সুদূঢ় ভিত্তির উপর, বাংলা সাহত্য 
সংস্কৃতির সৌধনির্মাণের পরিকল্পনা ও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ইয়োরোপীয় 
রেনেসাঁসের যুগের কোনো হিউম্যানিস্টের পক্ষে একাধারে এতগ্যাল কর্তব্য পালন 
করা সম্ভব হয়ান। হয়ত চারশ বছর আগে, তাঁদের কালে, তা পালন করা সম্ভবও 
ছিল না। তা না থাকলেও, বিদ্যাসাগরের পক্ষে যে সম্ভব হয়োছিল, এদেশের এত 
সংকীর্ণ সামাজিক পাঁরবেশে জন্মে, সেইটাই ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে 
মনে.হয়। 

সাহিত্য কি তা না জানলে এবং সাধারণ যানূষকে সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ 
না দিলে, সাহিত্যিক রুচিবোধ জাগিয়ে না তুললে, সাহিত্য-রচনার বা সাহিত্যের 
সম্‌দ্ধির কথা কল্পনা করা TATI মধ্যযুগের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতার ও নগীতিকথার 
প্রভাবে সাহিত্যের এই রসাচ্বাদন ব্যাহত হতো। সাহত্য, শিল্পকলা, সবাকছুর 
সৌন্দর্য ছিল আধ্যাত্মিকতায় মন্ডিত, তাদের নিজস্ব 'সৌন্দর্য ছিল cata 
আধ্যাত্মকতাবা্জতি সৌন্দর্য ও আনন্দ উপভোগ তখন ‘পাপ’ বলে গণ্য হতো। এই 
অবস্থায় সাহত্যের নতুন ভিত্‌-রচনা করতে হলে, সাহিত্যের আদর্শকে প্রথমে সকলের 
সামনে তুলে ধরা দরকার। বিদ্যাসাগর কয়েকাঁট' প্রাচণন সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন 
এদেশে সবপ্রথম মদত ও প্রচারিত করে সেই প্রার্থীমক কর্তব্য পালন করোছলেন। 


ইত ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কারে, তান আমাদের 
প্রা 


করণ আয়ত্ত করতে তাঁর নিজেরই যে fee অভিজ্ঞতা হরোছিল, তা তান ভোলেননি। 
বাংলা মাতৃভাষায় 'উপক্রমণিকা” ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' রচনা . ক'রে তিনি দেবভাষার 
গোপন চাবকাঠিট সকলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন i 

এদেশের প্রাচীন সাহত্য সম্বন্ধে এত গভীরভাবে চিন্তা করেও বিদ্যাসাগর নতুন 
গাশ্চান্তয সাঁহত্যের Qera কথা বিস্মৃত হনাঁন। অসাম আগ্রহের সঙ্গে তান নিজে 
পাশ্চান্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাই থেকে 
নানাবিধ রর আহরণ করে ‘কথামালা’ ‘বোধোদয়’ 'জবনচারত, 'চাঁরতাবলণ' 'আখ্যান- 
মজার’ প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। রচনাকালে নতুন বিষয়বস্তু প্রকাশের জন্য C 


র " বাংলাভাষার পারপ্াষ্টর জন্য। কিন্তু সংস্কৃতের পাঁরবর্তে 'তদ্ভব' ও 
‘দেশজ’ শব্দের প্রয়োগের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর 'শব্দমঞ্জরণ” ও “শব্দ- 
সংগ্রহ" নামে TS আভিধানের পারিকল্পনা তার APE | দুঃখের বিষয় দুশট অভিধানের 
একাঁটও তিনি সম্পূর্ণ কারে যেতে পারেনান। 

সামাজিক আলোচনা-সাহিত্যে "বদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি 
orator ও ঘ্যান্তিবিন্যাস-দক্ষতার বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছে। গভীর হূদয়াবেগ 
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ও মানাবিক প্রেরণার স্পর্শে তাঁর সামাজিক আলোচনা ও সমালোচনাও অনেক ক্ষেত্রে 
রসোত্তার্ণ সাহিত্যে পারণত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, সামাজিক 
আলোচনা-সাহিত্যে পারব্যাপ্ত তাঁর পাঁরহাস-পটুতা, প্রখর বিদ্রুপ ও শ্লেষবোধ। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর শবদ্যাসাগর-চাঁরত'এ জনসনের সঙ্ে বিদ্যাসাগরের সাদশ্যপ্রসঙ্গে 
বলেছেন : 'জনসনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাঁহরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; 
জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে WATTS, ক্রোধে BPS, স্নেহরসে আদ, 
মতে feels, হূদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন।' তারপর 
তান mex ক'রে বলেছেন : ‘আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল 
কেহ ছিল ary বিদ্যাসাগরের সামাজিক রচনা, বাদ-প্রাতবাদ, উত্তর-্রত্যুত্তরগযীল 
পড়তে পড়তে সত্য মনে হয়, fala লেখনীতে এই বিদ্রুপ, শ্লেষ ও পরিহাস ফাটিয়ে 
তুলতে পারতেন, না জানি মৌখক ও বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় কি অজস্র ধারায় 
তার প্রকাশ হতো। এই বিদ্ূপ ও শ্লেষের বিকাশ ব্যান্ততপ্রধান' সামাজিক পারবেশেই 
সম্ভব। অর্থাৎ প্রখর ব্যন্তিস্বাতন্্যবোধ থেকেই সমাজে ও সাহিত্যে শ্লেষ পরিহাস 
ব্য্গাবদ্রূপের বিকাশ হয়েছে। জেকব GAB তাঁর ইটালীয় রেনেসাঁসের হীতহাসগ্রন্থে 
ব্যান্ডত্ের বিকাশ’ প্রসঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তান বলেছেন যে মধ্যযগেও 
হাসি-তামাশা, বিদ্রুপ, শ্লে-রসিকতা সবই f“. -but wit could not be 
an independent element in life till its appropriate victim, the 
developed individual with personal pretensions, had appeared.’ | 
IRN শ্লেষাত্মক ও বিদ্রুপাত্মক কাব্য ছিল, কিন্তু সেই শ্লেষ বা বিদ্রুপের 
piers আঁতব্যান্ত বিশেষ হতো না, কুলগত বৃত্তিগত বা জাতিগত আভিব্যান্ত হতো। 
TAT বলেছেন :« টা 
The middle ages are also rich in so-called satirical poems ; the satire 
however, is not personal, but is aimed at classes, professions, and 
whole populations, and it easily assumes the didactic tone. 


FAL সমাজে TENA ব্যন্তির আবির্ভাব হলো যখন, তখন SPH শ্লেষ ও 
বিদ্রুপেরও পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ হলো। উনিশ শতকের 
বাংলা সাহত্যে ভবানীচরণ থেকে কালপপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে 
গেছে। এই বিদ্রুপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গল্প ও উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। 
প্রহসনের ভিতর faa বাংলা নাট্যসাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে। বাংলা আলোচনা- 
সাহত্যেও যে তার তাঁর দাত fe ভাবে বিকার্ণ হয়েছে, শবধবাবিবাহ' ‘বহ বিবাহ’ 
ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনাবলি তার উজ্জবল দষ্টান্ত। লক্ষণীয় হলো, “বিধবা- 
বিবাহ, দ্বিতীয় পনস্তক’-এর গোড়াতেই বিদ্যাসাগর এই নতুন ভঙ্গি ও লক্ষণ সম্বন্ধে 
বলেছেন : ‘এদেশে উপহাস ও কটুক্তি যে ধর্মশাস্তর বিচারে এক প্রধান অঙ্গ, ইহার 
পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না৷’ কিন্তু অবগত হবার পর তানি নিজে তাঁর পরবর্তী“ 
রচনাবলীতে, বিশেষ ক'রে ‘অতি অল্প হইল’, “আবার আঁত অল্প হইল’, Tater, 
‘রত্বপরক্ষা’ প্রভৃতি ছদ্মনামে রচিত গ্রন্থে, Shel শ্লেষোন্তিতে যে পারদার্শ'তা দেখিয়ে- 
ছেন তা তাঁর সমকালীন গদ্য-রচনায় TS! এই বাদ-প্রাতবাদ দ্বন্দ ও সংঘাতের 
মধ্যে স্বভাবতই বাংলা গদাভাষা প্রচুর জীবনীশান্ত আহরণ ক'রে, তাঁর হাতে সতেজ 
সচল ও সবল হয়ে উঠেছে এবং তার অসংযত ও অবিন্যস্ত রূপকে তানি সংযত ও 
MRS করতে পেরেছেন। 
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নিন অন্দরাগী করে তোলেনি। সংস্কৃত শাস্্ ও সাহিত্যের পননঃচর্চার আবশ্যকতা 
[তিনি অস্বীকার করেননি কখনো, কিন্তু চর্চার রীতি ও পদ্ধাত পরিবর্তনের কথা 
করার যথাসাধ্য চেস্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও 


মিশ্রণ কোনোকালেই তাঁর কাম্য ছিল না? বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ প্রসঙ্গে একথা 
বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত৷ epee পণ্ডিত এই tee tee ween একজন 
ইয়োরোপাঁয়, শিক্ষারতণ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোনো বের রান বা মনের 
সংশয় ছিল না। “হিউম্যানিজ্‌ম’ অবশ্যই মূল উৎস ছিল। ধর্ম বা আধ্যাজঅকতার 
3 প্রভাব থেকে 'তাঁন যতদুর সম্ভব এদেশের শিক্ষাকে মত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। 


বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ ৪০৩ 


হয়ান। উনিশ শতকের অনেক আদর্শ ও স্বপ্ন যেমন আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, অবহেলিত 
ও বিকৃত, শিক্ষাব্রতীদের আদর্শও তেমনি অবজ্ঞাত ও [বস্মৃত। কিন্তু তাই বলে 
তাঁদের শিক্ষাদর্শের বা শিক্ষাপদ্ধাতর কোনো সামাঁজক সুফল ফলোনি, এমন কথা 
বলা সংগত নয়। গত একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে সামাজিক Ae ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে মানুষের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা শিক্ষার প্রসার ভিন্ন হতো 
না। উনিশ শতকের অনেক শিক্ষারতী শিক্ষার এই প্রসারের কলাকৌশলের কথা চিন্তা 
করেছেন। তাঁদের অনেকে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ছিলেন | বাংলাদেশে থেকেও বিদ্যা- 
সাগর তাঁদের শিক্ষাসংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবাহত ছিলেন। তাঁদের চিন্তায় ও 
আদর্শে তানি অনাপ্রাণত হয়েছেন। তার মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য, তা 
এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। অনেক বাধাবিপাত্তর মধ্যেও নিভয়ে প্রয়োগ 
করতে কণ্ঠত হননি। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই শিক্ষার ক্ষেত্রেই ঘটেছে, 
স্বদেশবাসীর সঙ্গে তো বটেই, বিদেশী TSAO সঙ্গেও। তার মধ্যেও তিনি 
যতট;কু শিক্ষাসংস্কার করতে পেরোঁছলেন, তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রসার 
সম্ভব হয়েছে এবং আধ্নিক শিক্ষাপদ্ধীতর ভিত্‌ও গড়ে উঠেছে। 

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত শিক্ষান্রতীদের আদর্শ ও শিক্ষাসংদকার আন্দোলন বিদ্যা- 
সাগরের জশবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, কোথাও তা লেখা নেই। তার 
প্রমাণও কোনো দাঁললপন্রে পাওয়া যায় না। fore বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের ধারা, 
রীতি ও পদ্ধাত বিচার করলেই বোঝা যায়, একশ বছর আগে হঠাৎ একাদিন এসব 
তান চিন্তা করে ফেলেননি। বিশ্বের, বিশেষ ক'রে ইয়োরোপের, সমকালীন শিক্ষা- 
ব্তদের চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র কোথাও ছিল নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় তার 
সন্ধান পাওয়া যাবে? সন্ধান পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত গ্রন্থাগারে । “বিখ্যাত 
গ্রন্থাগার’ বলাঁছ, কারণ তখনকার দিনে বিদ্যাসাগরের গ্রল্থাগার সকলের বিস্ময়ের 
উদ্রেক করত। তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের আগ্রহ এবং গ্রন্থপ্রীতর আতিশয্য সম্বন্ধেও অনেক 
কাহনশ লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের আজ যে অবশেষ রয়েছে ‘বঙ্গীয় 
সাহিত্য পাঁরষদে' তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের Premera এই যোগসত্রের সন্ধান 
পাওয়া যায়। কৌতূহলণ হয়ে এই গ্রন্থসংগ্রহ আমি নেড়েচেড়ে দেখোছলাম। দেখে, 
অনেক সূত্রের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নানাদিক ছাড়াও, তাঁর কর্ম- 
জণবনের অনেক বিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর সংগৃহীত A IAE পুস্তকের 
মধ্যে। তাঁর জীবনের এই সবচেয়ে প্রিয় নিত্যসঙ্গীদের দিয়ে তাঁকে যেমন চেনা যায়, 
তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই যায় না। 

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগারে PORT অনেক বই এখনো রয়েছে। অনেক বই নানা 
বিপর্যয়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে, নষ্টও হয়ে গেছে। তা সত্তেও যা রয়েছে, সত্রসন্ধানের 
পক্ষে তাই যথেষ্ট। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সমকালে, ইয়োরোপ ও ইংলগ্ডের 
িক্ষান্রতীরা যেসব শিক্ষাসমস্যা নিয়ে চিন্তা করাছলেন, যে পদ্ধাততে শিক্ষার প্রসার 
ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছিলেন. বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত a fem দেখে বোঝা 
যায়, তার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল অন্তরের, এবং তার প্রাত তাঁর কৌতূহলও 
ছিল অসম। ইংলণ্ডে এই সময় জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, মডেল স্কুল, প্রাথমিক 
শিক্ষা, শিক্ষানগীতি ও পদ্ধাত সম্বন্ধে GAT বাদানুবাদ ও আন্দোলন চলাছল। বিদ্যা- 
সাগর যে এই শিক্ষাসংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে খুবই ওয়াকেব্হাল ছিলেন, তা তাঁর 
শিক্ষাসংক্াল্ত প:স্তকসংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপে প্রকাঁশত 
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অনেক সমসামায়ক কালের বই তাঁর সংগ্রহে আছে। অকারণে অর্থব্যয় ক'রে তান 
নিশ্চয় সেগুলি সংগ্রহ করেনান। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, আজও এইসব বইয়ের 
“মাজনে’ তাঁর হাতে-লেখা ‘নোট’ ও foie দেখে বোঝা যায়, কত আগ্রহ নিয়ে 
এগদাল তান পড়তেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসংসকারের ধারার সঙ্গে তান যে বিশেষভাবে 
পারাচিত ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল পণথিপত্রের ভিতর দিয়েই এই 
পরিচয় ঘটোন। এই সময় রাজকার্যে যেসব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 
অনেকেই এই নতুন শিক্ষার সগ্চে প্রত্যক্ষভাবে পাঁরচিত ছিলেন । ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে তাঁদের সংস্পর্শে এসেও বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসংসকারের কাজে অনেকটা 
উৎসাহত হয়োছলেন। 
অনেকের ধারণা, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর সবচেয়ে বোশ নির্ভীক ও 
দুঃসাহসী ছিলেন। তা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাসংসকারের ক্ষেত্রেও, তাঁর কালে, 
তিনি যে নিভাঁ*ক মনোভাবের পরিচয় "দিয়েছেন, তা আজকের দিনেও ভাবলে অনেকে 
অবাক হবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এবং ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাদ্র 
ক প্রস্তাবের আদ রিতা হয়েও, প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার যে-কোনো বিভাগের 
Wise, ভ্রান্ত সারশন্য ও অপ্রয়োজনাঁয় বলে তাঁর মনে হয়েছে, তা “তান নির্ভয়ে 
ও নিঃসংকোচে IE করেছেন। [তানি নিজে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছেন সেই ‘সংস্কৃত 
কলেজ’ থেকেই তাঁর শিক্ষাসংপকার শুর হয়েছে। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, 
মাত ত্ৰিশ বছর বয়সে, সাহিত্যশাস্ের অধ্যাপক হয়ে, তান সংস্কৃত কলেজের প্রচালত 
শিক্ষাপ্রণালী ও বাঁধবাবস্থা সংস্কারের জন্য যে বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে দাখিল 
করেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষতাকালে, ১৮৫৩ সালে, বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পাঁরদর্শন-রিপোর্টের উত্তরে যে 
সমালোচনা, সংসদে পাঠান, তা বাংলাদেশের আধুনিক 'শক্ষার ইতিহাসে afb 
যদ্গান্তকার দাললরুপে গণ্য হবার যোগ্য। দুখের বিষয়, শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে 
ধা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, বা করেছেন, তাঁরা এই দাঁলল 
দ:টির আসল প্রাতপাদ্য কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান দেখা গেছে। তার কারণ তাঁদের 
ধারণা, বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিষয়ে যে-সব frets মতামত এই ts রিপোর্টে বান্ত 
করেছেন, তা আজও 


আমাদের বদ্বং-সমাজের কাছে হয়ত ‘চরম’ বলে মনে হবে এবং 


ও সমাজে এখনো আসোনি। তাঁর চাঁরতকার ও তথাকাঁথিত ভন্বৃন্দের বিকৃত ব্যাখ্যান 
ও ফসফিসানির তলায় তাঁর প্রকৃত চার, সমাজ ও শিক্ষাবিষয়ে তাঁর আসল মতামত, 


বলেন যে মি্ধবোধ" পাঠ করা পন্ডশ্রম মান্র। তা ছাড়া, “Mugdhabodha, with 
all its voluminous commentaries. .is an imperfect grammar’ | 
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বাঙালী ছাত্ররা বাংলাভাষায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়বে এবং তার সঙ্গে স্দানর্বাচিত 
সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য পাঠ করিয়ে সাহিত্যবোধ তাদের জাগাতে হবে। পরে “সিন্ধান্ত 
teat পড়বে, কারণ ‘of all the Sanskrit grammars this is decidedly 
the best and the highest authority on the subject. এরকম সাহিত্য 


অলঙ্কার জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ের প্রচলিত বহন পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তিনি সমা- 
লোচনা করেছেন। সাঁহত্যের পাঠ্যে শ্্রীহর্ষের ‘নৈষাধচারত’ সম্বন্ধে, বলেছেন = 
‘Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and 
hyperbolical. Its style is neither elegent nor chaste ; there are 
occasional bursts, however, of fine passages.’ | ুতরাং তার 

অংশ পড়লেই যথেন্ট। অলতকারের পাঠ্য ‘সাহিত্যদর্পণ' ও 'কাব্যপ্রকাশ' সম্বন্ধে 
nly dilates in very diffuse style 
what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, 


however, speaks nothing of ae 
treats of that portion of Rhetoric.’ 1 Aas mA, কাব্যপ্রকাশ, 
কাব্যপ্ৰকাশ’ ও দ্শরুপক' পাঠ্য হওয়া উচত। 


কাব্যদর্শন ও রসগণ্গাধরের বদলে কেবল ‘কাব্য 
জ্যোতিষ সম্বন্ধে বলেছেন : ছাত্ররা এখন বর ‘লালাবতা’ ও 'বীজগাঁণত' 
পড়ে, সবে বেট বব দিক থেকে যথেষ্ট নয় এবং তাদের পাও 


আধানিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া, অকারণে বি রা হয়ে 
টনক লবন সান লেখা হয়েছে। চার বছরে ছারা বই দানি পড়ে বে 
কিন্তু বিশেষ কিছু শেখে AT! সুতরাং জ্যোতিয্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের আগাগোড়া 
পাঁরবর্তন করতে হবে। ভাল ভাল ইংরোঁজ পাটগাঁণত, বীজগাঁণত ও 


পাঠ্যপুস্তক থেকে অবিলম্বে তিনখানি পাঠ্যবই সংকলনের পরে এগনাীল পড়বার 
গর ছাত্ররা লীলাবতী ও বীজগাঁণত পড়তে পারে। Higher Mathematics-<4 


বই পরে অনুবাদ করে MITTS করতে হবে। ‘Astronomy সম্বন্ধে, তাঁর মনে 


হয়, হার্শেলের বই অবলম্বন ক'রে বাংলাভা * 
ইংরোঁজ বই পড়লেও চলত, কিন্তু বাংলাভাষায় লিখতে পারলে অন্যান্য অনেক বাংলা 
স্কুলেও বই পড়েও তারে তিশা সম্বন্ধে লিখেছেন : BRET err 
শবাঁধাবধানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কারণ ‘It treats of social, moral, political, reli- 

er an index of Hindu 


Civil ও Criminal Law সম্বন্ধে ‘is acknow! 

authority in the North-Western Provinces: | তাই এমতাক্ষরাও পড়তে 

Bapa a বাদি্তামাি বহর প্রদেশে প্রচলিত। তাও পড় উচিত 
'দায়ভাগ’ তো পড়তেই হবে। “দত্তক মীমাংসা" ও 


উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য, DA বাং র 
বিরচিত, কিন্তু এর মধ্যে কেবল দায়" ও ‘ব্যবহার’ এই Gis তত্ব ছাড়া বাক ২৬টি 
> ‘the study of the 28 Tattwas ought 


তত্ব ধর্মননুজ্ঠানের THA! সুতরাং 
they are of use to the Brahmans 


won) শি 4 
to be discontinued.’ | কারণ ‘Though 
as a class of priests, they are not at all fitted for an academical 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪১০ 


শিক্ষক প্রতিবাদ ক'রে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিচলিত না হয়ে তাঁদেরও পদ- 
ত্যাগপন্র গ্রহণ করেন। 

ঘটনাটি এমনিতে ‘লঘ্ ব্যাপারে গুরু সিদ্ধান্ত’ বলে মনে হবে। কিন্তু বিদ্যা- 
সাগরের কাছে ঘটনাটির যতখানি গুরুত্ব ছিল, ঠিক ততখানি oT ae তিনি তাঁর 
সিদ্ধান্তের দিয়োছিলেন। বিখ্যাত সুইস শিক্ষাবিদ পেস্তালতাঁসর 'িক্ষার্শের ফলা- 
ফল সম্বন্ধে বলা হয় : Perhaps a more lasting effect of Pestalozzi’s 
teaching was the elimination of repressive discipline and cruel and 
degrading forms of punishment from the common schools’ | fai- 
সাগর পেস্তালতাঁসর শিক্ষাদর্শের কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে 
এ-সম্বন্ধে বইও আছে। পেস্তালঁসির শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তখন এদেশের শিক্ষাব্রতী- 


হনেছে। সমাজের সের দিকে চেরি 

22 
রতে পা বাস্তবতার কারণ তাঁর নিজের যে চারিৱিক দত বাতা 
নহবমাঁ দের বে সি আঘাত সাদিক ও 
তে toe, দেই জব ইনস্টিটিউশন হিল তার চেয়ে অনেক বেশি দে 


সংস্কার-আন্দোলনের তরঙ্গও 
কতকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু একেবারে ভেঙে, যায়নি 
ব্যাগে গেছে সামান্য সব অভ্যাসকর্ম মানুষ সারাজীবনের চেক্টাতেও। ETE 
গলি জট পাকিয়ে যায়। BIS 
অভ্যাসকর্মের 


যুমণ্ডলীর 
গত জীবনের অভ্যাস বদলানোই যাদি এত কঠিন হলেই অ র 
সক বা পারত যে কত দা বা হেই বাজার মানিক 
বিজ্ঞানীরা এই অভ্যাসকর্মগ্ীলকে ‘social mores’ বলেন। বাংলায় সামাজিক 
নোঙ ত এই আভা হে oe মানাবে জানত নো TT 

ভেসে থাকতে হয়। নোঙর ছি'ড়ে 


তার শৃঙ্খলের সীমানার মধ্যে বদ্ধস্রোতেই 
তার উপায় নেই। কারণ এরকম একটি নোঙরে 


কটি যাঁদ কোনো কারণে 


নোঙরের টানে আবার তাকে পর্বের গাণ্ডির মধ্যে ফিরে 
এরকম এাগয়ে-যাওয়া ও ফিরে-আসা, অহরহ আমরা দেখতে পাই। যৌবনের ঘোর 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ৪১২ 


নিরাধ্বরবাদা, প্রোচকে নির্বিবাদে 'তেতিশ কোটি দেবতার সামনে সাষ্টাঞ্গে শুয়ে 
পড়েন। কারণ _ এ নোঙরের টান। বাড়ন্ত জীবনের খরস্রোতে দু, একটি নোঙর 


i TACS ও আকর্ষণে যখন খরস্রোত বইতে আরম্ভ করে, তখন সেই নতুন শান্তি 

যাঁরা, তাঁরা দড়মল সব সামাজিক প্রথার নোঙর ধারে টান দেন, চেষ্টা করেন 
সেগুলি ছিন্ন করে সমাজ-জশবনকে স্রোতের মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে। দুচারটি 
নোঙর fee তাঁরা করেন, খানিকটা এগিয়েও যায় সমাজ। কিন্তু সেই wants 


নানি? দে পালিত সম্ভধ হয়। তার তরল্ম ও খরপ্রোতও সমাজের পরব 
শ্রেণীসীমানা 


র প্রগাঁতি, সমগ্র সমাজের নয়। সমগ্র 


SURAT বলে গন্য হতে পারে। cram, বিমবা-ববাহ রন আইলর দুদ কান 
কিন্তু সামাজিক ‘আইনে’ আজও সংগত নয়। এই সামাজিক আইনই ‘নোঙর’ বা প্রথা, 
More’ বা ‘custom’ এবং প্রথার ATA, রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে অনেক বেশি | 
দত ং সামাজিক প্রগতি, পরিবর্তন বা সংস্কার-সাধনের সার্থকতা সব সময় বিশেষ 
স্তরগত ও শ্রেণীগত, এবং আং ৷ এইদিক 'দয়ে তার ব্যর্থতা। কিন্তু সীমাবদ্ধতা 


ae আর-একাঁদক দিয়ে তার এীতহাসিক সার্থকতাও আছে। সামাজক প্রথা ও 


অপমত্ত্য WO! রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারকর্মের ব্যর্থতা ও 
সু কতা, দই এই দিক দিয়ে বিচ বারথতার প্রমাণ প্রচুর আছে, সমাজের ভিতরে” 


বাইরে আজও তার ছাপ স্পষ্ট | কিল তার সার্থ'কতার NIE কোথায়, এবং fe কারণেই 
বা তা এতহাঁসক 2 এ ~ 


| বিহারীলাল সরকার ও সবলচন্দ্র মিত্র তাঁর সামাজিক সংস্কারকর্মকে 
মনে করেছেন বললেও ভুল হয় না। অথচ বিদ্যাসাগরের aie 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ ৪১৩ 


শবহারশলালের Sls অসীম। সেই ভক্তির প্রেরণাতেই তানি বিদ্যাসাগরের জীবনচারত 
fae উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তানি তাঁর মনের মতো বিদ্যাসাগরের চিত্র 
ORE তার মধ্যে । সে-বিদ্যাসাগর দয়ালু, মহান ভব ও সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবরোধী 


সংস্কারের চেষ্টা তান এই মহানুভবতার জন্যই করোছলেন। কাজটা অন্যায়, কিন্তু 
‘সজ্ঞানে’ অন্যায় মনে ক'রে তান করেনান। ‘বিদ্যাসাগরের মতো অকপট-চরিত্রের মানুষ 


সমর্থন করেছেন, কিন্তু তার পক্ষে যেসব ate দিয়েছেন তা ভাবাবেগসর্বস্ব। বাল- 
বৈধব্যের এত কষ্ট, বহুববাহের এত কুফল, অতএব বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
না ক'রে নশরব থাকতে পারেনান। অর্থাৎ 'মহানুভবতা'ই তাঁর সংস্কারকর্মের মূল 

উৎস, এই হলো তাঁর চারতকারদের প্রধান AST! 
এ'দের এই বন্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “বদ্যাসাগরচারতে'র একটি কথা মনে হয় - 
দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চাঁরত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় 
পোরুষ, তাঁহার অক্ষয় TARE” ১৩২৯ সনের বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় আরও HAA 
ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ‘আমাদের দেশের লোকেরা একাঁদক 'দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেনান বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চারবরের যে RENEA 
দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরোছলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া- 
দাক্ষিণোর খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যোঁট সকলের 
করছেন। এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে 
আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যূগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করোছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় 
arnt তাঁর জন্ম, যার মধ্যে TGA কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান 
করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান, 
গংগা তার থেকে সরে এসেছে. HALE সঙ্গো তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বাঁল আধনক। 
{মলন ছল, এই জন্য বিদ্যা- 


বহমান কালগঞ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার 
জড় বাধা লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিত্তকে 


সাগর ছিলেন আধ্নিক। যারা অতীতের 
ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারাঁথচ্বরুপ. বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যাটই সবচেয়ে 
বড় হয়ে লেগেছে’ 

রবীন্দ্রনাথের মনে যে সত্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে, বিদ্যাসাগর-চারবরের সেইটাই 
আসল AST) রবীন্দ্রনাথের মতো এই সত্যের দ্রষ্টা {তনিই হতে পারেন, যাঁর মন 
বিদ্যাসাগরের মতো কুসংস্কারের TITAS | এই সতাটাকে কেবল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের 
চেষ্টা করা হয়েছে। যে মহতৃগতণে বিদ্যা- 
সে-গ্ণ বিশ্লেষণ করে 


সামায়িক বার্থতার কথাই কেবল মনে হওয়া সম্ভব। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ RE E E ৪১৪ 
যে সমাজের আচার-অনূষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আপসহীন বিদ্রোহ ঘোষণা 

, সেই সমাজের চেহারা কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে-গঞ্গা মরে গেছে 
তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। মরা-হাজা নদণীর খাত দেখলেই তা বোঝা 
বার মধ্যে মধ্যে তার বদ্ধ জলের ডোবা fears বাজান ছড়িয়ে পারবেশকে কল:িত 
SS! বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা ঠিক এই মরা নদীর খাতের এতো 
হয়োছল। 


শাক, বা স্তরের পারবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ দ্বোপার্জিত 
বত যার সো স্তরোলতির T A, পরা রা পা 
বং ন TST উপর তা সংপ্রাতিষ্ঠিত। বাণিজ্য, পেশা, আচার, ধর্মকর্ম সব 
কুলগত এঁত্হ্যাধণন, asses ইচ্ছা নয়। গ্রাম্যসমাজের এই অচলতা ও স্থিরতার 
Fa নাগাঁরক সমাজের গতিশীলতার তুলনা কারে তাই বিখ্যাত সমাজাবিদ্‌ 
সরোকিনূ : 


The rural community is similar to calm water in a pail, and the urban 
community to boiling water in a kettle. Stability is the typical trait 
of one; mobility is typical for the other. 


যে গ্রামাসমাজের ‘typical trait ই হলো স্থিতিশীলতা, তার স্বয়ংক্রিয় চলংশান্ত 
যদ We হয়ে আসে এতহাসিক কারণে, তাহে, oe প্র ধকুও ক্রমে 
স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন বদ্ধ ডোবার সঙ্গে ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তার তুলনা 
করা যায় না। 


TROT শেষ পর্ব থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজে এই মন্থরতার লক্ষণ সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠোছল। সেনরাজাদের সামাজিক 'বাঁধাবধান প্রণয়ন থেকে তা বোঝা যায়। 
“কোলা ন্যপ্রথা' তার মধ্যে অন্যতম। নতুন ক'রে বাঁধির বন্ধন তখনই প্রয়োজন হয়, 
যখন সমাজের কতা ভাঙতে থাকে। সেনরাজাদের বা কাঁল্পত আদিশরের 
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পুরোহিতও তাঁরা হচ্ছিলেন। এ-ছাড়া, ভিন্ন কুলের বা জাতির বৃত্তিও, জীবিকার 
জন্য, তাঁদের গ্রহণ করতে হাচ্ছিল। এই কুলবৃক্ত্যিত ভাঙনোন্মখ ব্রান্মণসমাজকে 
স্বশ্রেণীমর্যাদায় পুনঃপ্রাতাষ্ঠত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভা- 
বনের। কিল্তু নতুন প্রথার জোরে ভিতরের ভাঙন রোধ করা যায় না। তার প্রমাণ, 
GIG কুলভঙ্গ ও ভঙ্গকুলীনের সমস্যার মধ্যে পাওয়া যায়, বারংবার 'সমীকরণেও 
বা ‘periodical classification’-4¢ যে-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হাচ্ছিল না। 
ভাঙন তাই ক্রমেই ব্যাপক হতে লাগল এবং কোলান্যেরও চরম বিকৃতি ঘটল। স্বেচ্ছা- 
চাঁরতা ও ব্যাভচারে পরিণত হলো কৌলীন্যের আঁধকার। মুসলমান অভিযানের 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই ভাঙনের পথ আরো পিচ্ছিল হলো, প্রধানত দশটি কারণে। এক- 
দিকে ইসলামধর্মের চ্যালেঞ্জ” আর-একাঁদকে নতুন রাজাদের পোষকতার আকর্ষণ। 
Unies কারণেই ব্রাহ্মণরা মুসলমান-দরবারে নানা রাজকার্ধে যোগ দিতে লাগলেন, 
কৃলব্যাত্ত উচ্ছনে যেতে লাগল। তার উপর ধৰ্মীয় ও সামাজিক সংকটও নানাভাবে 
র সমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ভাঙনের ছাবি 
বৈধবসাহিত্যে, চৈতন্যচারত সাহিত্যে, মঞ্গলকাবো, 
নদের ছলে? 


গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী“ হয় মোর চাচা, 
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা। 
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা, 

সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ | 
প্রণীতগন্ধী হোক, ব্রাহ্মণ ‘নানা’ ও ব্রাহ্মণ 


ধীরে ধীরে গড়ে উঠাঁছল। 


_ শ্ৰীচৈতন্যের প্রাত কাজীর এই tis যতই 
চাচা’-দের কুলমর্যাদা বাঁচানো সত্যই তখন দায় হয়ে । জয়ানন্দের 'ভাবব্যদ্াণী” 
কমেই সত্যে পারিণত হচ্ছিল - | 
ব্ৰাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পাড়বে, 
মোজা পায়ে নাঁড় হাথে কামান ধরিবে। 
চৈতন্যের যুগেই ব্রাহ্মণসন্তান ‘জগাই-মাধাই' হরেছিল। কেবল WIS হিসেবে 
নয়, ব্াহ্মণ্যের পাঁরণতির ‘gymbol হিসেবেও জগাই-মাধাই দই ভাই উল্লেখযোগ্য 
কৌলীন্যপ্রথার জোরে কুলরক্ষা করা 


রি ফালা এ 
লে a উ' মেলের রজ্জুবন্ধনে ক্রমেই 
র ভাঙা-গড়ার মধ্যে নতুন নতুন কুল উপ-কুল ও মেলের ₹ 
ণসমাতে ও গড়ার মধ্য ee আসছিল। বোড়শ শতাব্দীর শেষে কাবকচ্কণ মুকুন্দ 
রামের কাব্যে ব্রাহ্মণদের এই কুল-মেল-ৈচিতরের চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া মা: 
z qat চাটাত বন্দ্য 
baal least ঘোষাল গাঙ্গলী। 
পৃতিতুণ্ড বৈসে গড় রাই গাঁই কেশরা হড় 
ঘটেশ্বরী বৈসে কুলাকুলী॥ ie 
চোটখণ্ডীঁ পলসাঁই দা মগ ই 
সাঁই সাঁই gate পড়্যাল॥- 
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কুলের অন্ত নেই, দোষেরও অন্ত নেই। 'এরথমেটিক্যাল' গাঁততে কুলবন্ধনের ফলে 
কতকটা যেন "জওমোট্রক্যাল' গাঁততে দোষবৃদ্ধি হতে থাকে। কলুদোষ, কোচদোষ, 
বলাধকার দোষ, ত্যাজ্যপুত্র দোষ, অন্যপূর্বা দোষ, কন্যাবাহগণমদোষ ইত্যাদি সামাজিক 
দোষের তালিকা যা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, তা থেকে সামাজিক ভাঙনের চিত্র চোখের 
টসে হু ওঠে। ঘটকদের মধ্যে স্পল্টবাদণ ছিলেন বিখ্যাত নুলো পঞ্চানন! 

তাঁর এ খ্যাত কারকায় এই ন্ধনের কাহনী বর্ণনা কারে গেছেন। 
কাঁরকাটি উদ্ধাতযোগ্য : হি 


বড় ঘর যত হইল fan 
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে। 


তখনকার সামাজিক অবস্থার নর এই কারিকায় 
জল এক অপূর্থ চিত্র ae পণ্চাননের এই কা 
দেখতে দেখতে আবার সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মঘ-পতুগণজ দসহাদের রশীতমতো 
পদ্রব আরম্ভ হলো। কন্যাহরণও তারা করতে লাগল এবং বাংলার ব্রাহ্মণকন্যারাও 
রেহাই পেলেন না। কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল, তার নাম 
মঘদোষ'। বহু কুলপঞ্জণতে _ ‘অমুকস্য কন্যা মঘেন ator, পফরাঙ্গি অপবাদঃ, 
'ফারাঙ্গতে নীতা মঘসংপকর' ইত্যাঁদ.উত্তির মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে তার প্রমাণ 
রেখে গেছেন। চারিদিকের এই দুর্যোগের মধ্যে ব্রাহ্মণসমাজের সংকট রূমে গভশরতর 
হওয়াই স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক morse | অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে রামে*বর 
ভট্টাচার্য কুলীন ব্রাহ্মণের এই দর্গাঁতর চিত্র একেছেন এইভাবে _ 


© 


কুলীনের পো-কে অন্য কি বাঁলব আম, 
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুম । 
আগ ঢাক a দহ পেটভার ভাত = 
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আর ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ পাঁরবারে জয়ানন্দের ভাবিষ্যদ্বাণী - '্রাহ্মণে রাখবে দাঁড় 
পারস্য AGE অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ভালভাবে ফলতে আরম্ভ করোছল। 
নবাব সরকারের চাকার ক'রে 'মুখ" TT প্রভীতিরা মজুমদার সরখেল শিকদার 
সরকার.হাজরা খাঁন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করোছলেন। অতএব, শাস্ত্রের ASAT 


যে ক্রমেই এঁতিহাসিক অবস্থার আঘাতে শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ 
থেকেই উল্লেখ 


নেই । এই শৈখিল্যজানত ভ্ৰষ্টাচারের কয়েকাট দণ্টান্ত gara? 
করাছ। প্রধানত কুলপঞ্জ থেকে উদ্ধৃত করার কারণ, সামাজিক হীতিহাসাবদূরা বলেন 
যে পারিবারিক ইাতিহাসই সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং এই 
দক দিয়ে বিচার করলে, বহ: িথ্যা আতভাষণ কল্পনা ইত্যাঁদ থাকা সত্তেও আমাদের 
race মধ্যে যাচাই ক'রে গ্রহণ করতে পারলে, বাংলার সামাজিক ইহাদের 
উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। কুলগ্রল্থের তথ্যের কথা বাঁল। গন্ধর্ব- 
বিবাহে'র রহস্য নিয়ে ঘটকরা মনোহর কারিকা রচনা করোঁছলেন অনেক। যেমন : 
মহাদেবের কন্যা সে ক্ষেমা তার নাম। 
গান্ধর্ব বিভা করে বন্দ্য দেবীরাম ৷... 
রামনাথ বলে শুন অরে ভাই ক্ষেমা। 
বাঁহর হইলে এবার রক্ষা নাই আমা॥ 
কৃষ্ণপ্রসাদ পূত্র ধনঞ্জয় নাম। 
“রাজা রামচন্দ্রু' করে ক্ষেমা WAN 
পার্টাল সমাজের লোক করে কানাকানি। 
এক মেয়ের দুই বিভা কোথায় না শুনি 
রাজা রামচন্দ্র নবদ্বীপাধিপাঁত A রায়ের NA, তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮৭-১৬৯০ 
সাল। এই সময় ঘটনাটি ঘটে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে 
maia বহন ভয়াবহ নিদর্শন FAAS আছে। ফ্বীলয়া মেলের বিখ্যাত 
কুলীন faa precast পৌর সাতারামের র বিবরণে পাওয়া যায় : 
সাতারামস্য উচিত..বং রামানন্দ গ্রহণাৎ। অর প্রবন্ধেন য়োদশ বসায় কন্যা গন 
See সহত দদে, সীতারাম বলাৎকার ভয়েন স্বীকৃতং। 
অর্থাৎ সণতারাম বলাংকারের ভয়ে বন্দ্যবংশীয় রামানন্দের তেরাদিনের কন্যাকে বিবাহ 
করতে স্বীকৃত হন৷ ঘটক তাই নিয়ে কারিকা রচনা করেন : 
সমানে সমান কুল ধরাধাঁর তায়। 
লোকে বলে সাতারাম তিনশ টাকা পায়॥ 


দিবসে আঁধার হল পথ বেরাল চেয়ে । 
সীতারাম বিহা করেন তের দিনের মেয়ে॥ 


এও প্রায় ১৭০০ সনের বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা। 
'অন্যপনর্বা' বিবাহেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কুলপঞ্জশীতে। একটির বর্ণনা 
দদচ্ছি। eet মেলের বিখ্যাত কুলান নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পত্র রামেশ্বর ঠাকুরের 


বিবরণে পাওয়া যায় : 
রামেশ্বর ঠাকুরস্য লভ্য বং E., aa দোঁহিতী নিমলোম্নী কন্যা আঁত পবায়েন 
শ্ৰীমন্তচট্টেন TSM গঞ্গাতীরসমীপাৎ আম্বিকাগ্রামাৎ বলাৎকারেন নীতা, রাঢুদেশে 
নলাই পরগণায়াং বচ্চন্দ্রগ্রামে AVIA সমীপে সবায়বাট্যাং স্থাঁপতা। অতো বলাৎ 
নজনীকরা ভবানন্দমিত্রীদোষাণাং সম্ভবঃ। পশ্চাৎ রামেশ্বর ঠাকুরো বর্ধমানং গত্বা রাজানং 


২৭ 
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“বিমাতা-বিবাহে'র কুখ্যাত কুলীনসমাজে অনেক আগে থেকেই ছিল। বহু কুল- 
নি ও হটকের সরস কারিকার তার বর্ণনা আছে। যেমন হা অহ oe 
Renate), loge রামদাস বিমাতার ater ইত্যাদি যং বলে বলে কনা 
রাত পাওয়া যায় TOREA মধ্যে। ফালা মেলের কুলান 


লিখিত আছে : রাজারামস্য 
শতাব্দীর শেষের ঘটনা | © 
রর সাদিক রুল দের ভিন বটা ও oe 
ধায় এবং তা থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ-অল্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙাল সমাজের 
শোনার বাত ও অনা witen wien ও sme বাঙাল সমাজের 
কুলগ্রল্থে পারিবারিক কলঙ্কের কথা থাকা উচিত নয়। সৃতরাং কুলগ্রন্থে, 
লে দর কাহিনা ও বটনা বাতি হয়েছে, সামাজিক we we 
ভাবো TRN, তা: অনল লা মার কুলাচার শেক লা তত 


Hee ভাবতই, কমে চরম সীমায় পেণঁছেছিল। আর্থক- সংকট যত গভশর 


য় কখনো হয়েছে বলে জানা নেই। আমাদের 
জিবনে তার বস্তি দন্ত আমরা লে না নেই আমা 


ও গ্রাম্যসমাজের আতিদ্রুত ভাঙনের মধ্যে পরাশ্রত ও উৎপাদন- 
GSEs WHORE Cortex আর সামা fen রিতা 
[1 ea ari cere ony অনাহা তি Mee eee 
না পেরে সপরিবারে মত্যুবরণও করেছেন। খ্রীস্টান মিশনারিদের জার্নালে, রোজ- 
ও রিগোটে তার অনেক ieoa কাহিন? লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই লোন 
সামাজিক কে তা রয়েই আক oxo cane ed 
Me SRT! প্রধানত E E জনাই পদ সমাধানের 


তাল, fey প্রথমে দটোরজন সর ময়ো wr লাবহু বাহ আসে থেকে 
TES রন হছে, তত raive মলের গ্রীন লামার 
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স্ত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে । তারপর 'ধীরে ধারে বিবাহটা কুলীন-্রাহ্গণের জাত-ব্যবসায়ে 
পাঁরণত হতে দোর হয়ান, আর্থক কারণে। তখন শতাধিক বিবাহ পযন্ত হতেও 
বাধা রইল না। ১৮৭১ সালে 'বহ্যীববাহ' বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব রচনার সময় বিদ্যাসাগর 
একটি জেলা ও একটি গ্রাম 'সাভে” ক'রে যে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেখা যায় 
যে তখনো হুগলী জেলাতে ৮০টি স্ত্রীর কুলীন স্বামী ছিলেন। হুগলী জেলার 
জনাই গ্রাম থেকেই কেবল [তিনি ৬৪ জন কুলাঁন ব্রাহ্মণের নাম সংগ্রহ করোছিলেন, 
যাঁরা একাধিক স্ত্রীর স্বামী । তানি লিখেছেন : 
onset অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেরা কুলভণ্গে সম্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক 
টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরুপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। 
এ কারণে 'স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু অধ্যুনাতন 
Baca, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভচ্গ করিয়া, 
কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অধিক হইয়াছে।...মুল্যও অল্প, গ্রাহকের 
সংখ্যাও অধিক, এজন্য কুলভণ্ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবাদ্ধ হইতেছে। 
'বদ্যাসাগরের নিজের রচনার মধ্যেই বহযাববাহের অর্থনৈতিক কারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত 
রয়েছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সহায় হয়েছেন বা তাঁর আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এরকম কুলীন ব্রাহ্মণ কয়েকজন তাঁদের জীবনবৃত্তান্তে ন্ত এই মর্মান্তিক 
সত্যকে আরো করুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুর-তারপাশার 
রাসাবহারণ মুখোপাধ্যায় অন্যতম৷ তাঁর জীবনবৃত্তান্তে তানি লিখেছেন :? 
-দপতাঠাকুর মহাশয়, আমাকে আতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া, স্বর্গারোহণ করেন তখন 
পিতৃবয Ae তারবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন CL 
বশইঃ/আামাকে আঁত অত্পকাল মধ্যেই তান ৮টি বিবাহ্‌ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই 
Seaga প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, স্বতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসলোইনানাসথানে 
পলাইয়া যাইতাম। বহ্াববাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর 
পাঁণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়, প্রাতকূলমাত দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকা 
বাত ÉDES আমাকে পথেগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার Farah অথবা 
ধারক ক্ষমতা ছিল না যে & ঝণ পরিশোধ বা পারজন সকলের ভরণপোষণ করিতে 
পারি সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টি পারণয় স্বাকার করিতে হইল, তাহাতে 
আমার খণ পাঁরশোধ ও পাঁরবারবর্গের কিণ্সিংকালের ভরণপোষণের সংস্থান হইলে, 
আমি সাধারণরূপে যংকিণ্চিৎ বাঙ্গালা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণে হন! র 
জামদারাদিগের আশ্রয় গ্রহণপূত্বক তহশীলদারি কর্মে fe হইলাম। 
চেষ্টা করলে, এরকম স্বীকারোন্ডি তখনকার আরও অনেক কুলান ব্রাহ্মণের কাছ 
থেকে রেকর্ড” ক'রে রাখা যেত। যা আছে, তাও আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণের পক্ষে 


যথেষ্ট | 
বহ্যাববাহের বিস্তারের ‘corollary বা প্রাতফল হলো বালািধবার সংখ্যাবৃদ্ধি। 
| gator স্ব পিতৃগহবাসা, এমানতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা। তার উপর বৈধব্যের 
* যন্ত্রণা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে 
আদর্শও বিকৃত হয়ে MRE EA অপকোঁশলে পারণত হলো। অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে 
বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোনো sata বা আদর্শগত aie দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। 
তার জন্য ক্রমেই যে উচ্চবর্ণের হিন্দ সমাজের 


বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমাজের, বিলুপ্তিও যে কিভাবে ঘনিয়ে আসাছল. তাও ব্যাখ্যা. 
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করে বোঝাবার দরকার নেই। বহুবিবাহ ও বালবৈধব্য দ:ইই বাঙালণ হন্দনসমাজের 
উপরের অংশের সংখ্যাগত অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলোছিল। বাঙালী হিন্দ 
সমাজের সংখ্যাল্পতার এতিহাসিক কারণ এই সময়কার সামাজিক কুপ্রথার প্রাতিপত্তির 
মধ্যে কতটা নিহিত আছে, তাও ভাববার বিষয়। 

উনিশ শতকে, সেকালের বাঙালী সমাজের সংকট ও অবনতির এই চিত্র মনে রাখলে, 
সমাজ-সংসকারের Seats আবশ্যকতা বোঝা সহজ হয়। বিদ্যাসাগর এই এ্ীতহাসিক 


Showa ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের এই ছলো ওঁতিহাসিক তাৎপর্য । নব- 
গোর নতুন সামাজিক পরিবেশে এই সংকট-মুক্তির যেসব এরীতহাসিক সুযোগ এসে- 
করোছলেন এবং কৃপমণ্ড্‌ক সমাজকে সেই সুযোগ 
ও পন্থা গ্রহণের জন্য আহবান করেছিলেন। ধনংসোন্মদখ ব্রাহ্গণশ্রেণীর shied জন্য, 
মত ও জাতির ইতর en নয stat সাম কত চে 
আদশেরি সংগ্রাম বিদ্যাসাগরের জন্মের পুর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৮২০ সালের আগে 
টিলার cater ।ৰালযজাবনে, কৈশোরে ও ches ব্যানার এই ee 


সত্যেরই স্বাকাঁত প্রকাশ পেয়েছে। সেই সত্য যদি পরবতণকালে বিকৃত 
রা খারা সামায়কভাবে TAT হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সংগ্রাম 
ব্য হয়েছে বলা যায় না। যে নতুন সামাজিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপান্র এবং যে 
ভিতর দিয়ে ইতিহাসে সেই শ্রেণীর ও শাঁরই আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে কমে অন 
সাজাই সার টানে এবং নেই শ্রেণীর আম্মার সংগ্রামে অনেকটা 
28 এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগাঁততেই বিদ্যাসাগরের সংস্কার-সংগ্রামের সার্থকতা | তার 
waren এতিহাসিক সীমাবদ্ধতার জন্য তাকে “ব্য” বলা যায় না। 


ষষ্ঠ বন্তৃতা 
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আগে আমরা বলোছি যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাংলার অন্যান্য 
এ 


প্রগতিশীল সমাজকমী'রা নতুন View, সামাজিক শ্রেণীর মুখপাত্র এবং {তহাসিক 
OIA শান্তর প্রেরণা 


ব্যবসা-বাণিজ্যের torre সুযোগ যখন এল, তখন হও 
বাঙাল? দালালি বোনয়ানি ayer heats করে FASO উদ্যোগ হলেন। সেকালের 
বাংলার বণিকশ্রেণী বা কারিগরশ্রেণী বলতে T রা যে উদ্‌যোগা হয়ে- 

, তা নয়। বরং দেখা যায়, বাণিজ্য যাঁদের FATS 
কারস্থ-বৈদ্য ভা বর্ণের লোকেরাই বেশি এই কর্মে উদ্যোগী হয়ে লেন OTE 
কারণ, কুলগত পেশার বন্ধনের যুগ, অর্থাৎ মধ্যযনগের গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্‌ 


Tse! অর্থাৎ বিদ্যাও অন্যান্য পণ্যের 
নবযুগের বিদ্যা এমনই এক বক্তু যা যতই দান করা যায় ততই যে নিজে বেড়ে ছার 
তা নয়, বিত্তও বাড়ায়। emer মনাফালম্ধ বিভ্ত এবং বিদযা্ত বিত্ত নতুন 
সমাজে দুযেরই মর্যাদা এক। ব্রাহ্মণ-সন্তান এখন বাণিজ্য করে বিভবান হতে * 
UE EEL EE RL হতে E 
বর সন্তান চন বাধা নেই। FEA, সক্ষস হলে দরজনেই সমান 
মর্যাদা পাবেন 'সমাজের কাছে, যা ARGC পাওয়া সম্ভব ছিল না। 
Money’ ঘা টাকার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেই আধুনিক যুগে Tntellect’ 
বা fee se tgs হলো সামাজিক মর্যাদার নতুন ETE হলো দাও 
বিদ্যা তার মধ্যে faces বেশি মজবূত। বিভ্তের মর্যাদা মধ্যযনগেও ছিল, 
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ন্তু ব্যান্তসামের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। আধুনিক যুগে এই ‘personal 
টি বা ব্যান্তসামর্থযই বিত্ত ও fam উভয়ক্ষেত্রে স্বীকৃত হলো। এইভাবে 
অবাধ বাণিজ্যে AR সঞ্চয় করে যাঁরা বিত্তশালী হলেন, তাঁদের সমাজশাস্ত্ের 
ভাষায় বলা হয় ‘বুর্জেণয়াশ্রেণী’, এবং বিদ্যাবাদ্ধ খাটিয়ে যাঁরা প্রাতষ্ঠা অর্জনে সফল 
হলেন তাঁদের বলা হয় 'বাঁদ্ধিজীবীশ্রেণী' (Intelligentsia) ı মধ্যযুগ ও আধ্নিক 
যুগের সন্ধিক্ষণে (যে সাম্ধক্ষণকে 'রেনেসাঁসের যুগ" বলা হয়) এইভাবে নতুন 
সামাজক শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে পূর্বের সামন্ত-ও-পুরোহতপ্রধান সমাজের গড়ন 


ভাঙতে লাগল। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড ফন্‌ মার্টন এই সামাঁজক বিকাশ 
সম্বন্ধে বলেছেন: > 


We find arising against the privileged clergy and the feudal nobility 
the bourgeoisie, which was throwing off their tutelage and emerging 


5 + 
on the twin props of money and intellect as a bourgeoisie of liberal 
character. 


ALC মধ্যবিত্তশ্রেণা’ বলা যায়। বিত্তবান ও বিদ্বান সকলেই মধ্যাবত্তের GOST 


হয়েছে বলে নতুন যে-শ্রেণী এখানে নবযুগের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছেন, 
তাঁদের 'মধ্যবিত্ত' বলা যেতে পারে। ইয়োরোপেও নতুন 1শল্পবাণজ্যের বিকাশের 
হব বসতশ্রেণীর সামাজিক প্রাতপাত্ত সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবং রেনেসাঁস 


ও শনের আদর্শ তাঁরাই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মধ্যবিস্তশ্রেণীর 
এতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে পোলার বলেছেন : ২ 


The industrial and commercial system of modern history requires two 
factors which feudalism did not provide ; it requires a middle class 
and it requires an urban Population. Without these two there would 
have been little to distinguish between modern from | mediaeval 
history. Without commerce and industry there can be no middle class ; 


Where you had no middle class, you had no Renaissance and no 
Reformation, 


এই কথা বলে পোলার্ড ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে বলেছেন : 


England. .has been for centuries peculiarly the land of the middle 
Classes ; they give the tone to everything English, good or bad, and 
English history has been made by its middle class to a greater extent 


than the history of any other country. 
“শালার কথা একাঁদক থেকে সত্য, আর-একাঁদক থেকে কিছুটা পারিপ্রণীয়। 


তি র সুযোগ হয়েছে 
Boas: oe লর্ভ-বেরন-ডউকশ্রেণী এবং নতুন শি্পপাতিশ্রেণীর প্রাতি- 


তাঁদের প্রভাব বেড়েছে, এবং তাঁদের 
আদশের সংগ্রামে তাঁরা জয় 
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পোলাডের ভাষায়, কিছুটা ভিন্ন অর্থে অবশ্য, ‘peculiarly a land of the 
middle-classes’ বলা যায়। কিছুটা ভিন্ন অর্থে কারণ, বাংলাদেশে শিল্পাবদ্লব 
বা শিল্পপাতশ্রেণনীর বিকাশ হয়ান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনাবংশ শতাব্দীর 
রামমোহনের যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৩০ সালের মধ্যে, ষে-শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে 
বাণিজ্যিক উদ্যমের fates প্রকাশ দেখা 'গিয়োছল তাঁরা সাত মূলধন শিলপক্ষেত্রে 
নিয়োগ না ক'রে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এরীতহাঁসিক সুযোগে নতুন এক জামদার- 
শ্রেণীতে পাঁরণত হয়োছলেন। তাঁদের বংশধররাই আধাঁনক বাঙালী মধ্যাবত্তের একটা 
বড় অংশ। বাঁক অংশ বিদ্যাব্দ্ধজীবী ও চাকারজীবী। বাংলাদেশে নবযুগের 
রেনেসাঁসের প্রবর্তক এই নাগাঁরক মধ্যাবস্তশ্রেণী। 

পোলার্ড নগরজীবীশ্রেণী ও মধ্যাবভ্তশ্রেণী, এই দুই শ্রেণীর কথা বলেছেন | এক কথায় 
বলা যায়, নাগাঁরক মধ্যাবস্তশ্রেণীই রেনেসাঁস ও 'রিফর্মেশনের উদ্যোন্তা। মধ্যযুগে গ্রাম 
fea জাবনের কেন্দ্র, কারণ জাঁমজমাই feat জীবনের অচল সম্পদ। আধ্বানক যুগে 
নগর ও শহরই হলো জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র, কারণ আধুনিক যুগের সচল বিত্ত বা 
ঘূর্ণায়মান টাকাই হলো জীবনী শীন্ত এবং তার অফুরন্ত ও পাঁরবর্তনশীল উৎস হলো 
শহর নগর। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেছেন: ° 


All the institutions which serve as channels of the vertical circulation 
(social promotion and demotion) of individuals in a society — the 
universities, churches, centres of financial and economic power, army 
headquarters, centres of political power, headquarters of arts, sciences, 
literature, parliaments, influential newspapers, emperor courts and 
other ‘social elevators’ are located in cities, not in the country. 


সরোকনের এই উীন্তর মধ্যে ‘vertical circulation’ এবং ‘social elevators’ 
কথা দুশট লক্ষণীয়। সমাজের vertical বা উল্লম্ব গভীরতা (অর্থাৎ উপরের শ্রেণী 
থেকে নিচের শ্রেণীর দূরত্ব) বাড়ে শ্রেণশীবন্যাসের প্রসারের জন্য। 'বাভন্ন শ্রেণীর 
ওঠানামার গাঁতবেগও আধুনিক যুগের বৌশষ্ট্য। আজকের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুযোগ 
পেয়ে অল্পাঁদনের মধ্যেই লক্ষপাঁতি ধাঁনক হতে পারেন। আবার ধাঁনকের পক্ষে অবস্থা 
চক্রে দাঁরদ্র মধ্যবিত্তের স্তরে নেমে আসতেও বাধা নেই। এই সামাজিক স্তরগত বা 
শ্রেণীগত উথ্থান-পতনই ‘vertical circulation’ এবং এর বেগ আধ্বানক যুগেই 
সবচেয়ে প্রবল। মধ্যযুগে এর বালাই ছিল না, কারণ তখন তো সবই ‘fixed’ ছল, 
শ্রেণী বা স্তরও faf ছিল। স্তরান্তরের কোনো সুযোগই ছল না, কারণ ‘social 
elevator’ তখন শেষ fea; ছিল না। শাস্ত্রীয় বচনেই সব নির্ধারিত হতো। 
সামাজিক উন্নতির মই বা সোপান বলে িছ ছিল AT! আধ্মানক যুগে এই সোপানের 
সংখ্যা অনেক, এবং তার সবগ্ুলিরই হেডকোয়ার্টার শহরে । সনদুর গ্রামের দারদু 
কৃষকও এ-সত্য জানে, তাই তার সন্তান È সোপান ধরে উপরে ওঠার আশায় শহরে 
আসে। শহরে না এলে জীবনের সম্মুখগতির কোনো সম্ভাবনা নেই, অবশ্য অধো- 
গাঁতরও | গাঁতটাই বা mobility -GE এখানে মুখ্য সত্য, অগ্র-পশ্চাতের প্রশ্ন গৌণ। 
আধ্মীনক যচ্গের সূচনা থেকেই তাই বাংলাদেশের নবজাবনের হেডকোয়ার্টার হলো 
কলকাতা শহর। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই তার ধারে ধীরে বিকাশ হলো এবং উনাবংশ 
শতাব্দীতে বিকাশের wee বাড়ল। সরোকিন যে-সব সামাজিক “51০%81০7-এর 
নাম করেছেন — ববিদ্যায়তন, AST, আপস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহত্য, 
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শিল্প-কলা, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র _তার সবগদালর প্রতিষ্ঠা হলো কলকাতা শহরে। সঙ্গে 
ACA শহরের লোকসংখ্যাও ES বাড়তে থাকল। পোলাডেরি নগরজীবী ও মধ্যবিত্ত 


এই প্রধান ক্ষেত্র কলকাতা “হর থেকে, বাংলাদেশের রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন 
Se ee আদকরপক ও প্রবকি রামমোহন রায় যতদিন দূরে ছিলেন? ততদিন 
নাভি inert তিনি বালব রূপে রে হলেন অর 


শহরে এসে, প্রথমেই তানি চৌরজ্গশতে ও মানিকতলায় দুই 
are যান বাড়ি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পরের সান তরি 
টি তে রাত হতে হলে তখন অল হের দাত 
| রামবাগের াধানগর জামে তার তি প্রত দেখানোর প্রয়োজন 


বার নাগরিক সমাজে ভি ড়া শে 
বাপ হৱে না, তান were পেলে কাকে 
SRD সেই প্রতিষ্ঠা তিনি সহজেই: পেলেন এবং ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত-গ্রন্থের 
মি এব আয় লজ সান Dues Sty সাল 


পিতামহ যান মি terrors জা, রাজুর সাজান সের 
পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাং 


র সমর্থক ছিলেন। এই বিচিত্র শ্রেণী-সমাবেশের এঁতিহাসিক' গরু 
লক্ষণীয়। রাজা-মহারাজা-জমিদার যাঁরা তাঁরা সেকালের ‘feudal nobility’ ঠিক নন, 
বলেই রায় শহরবাসী গরম বা জামদারর প্রত আনত অত কারো নেয় ca 


অর্থ পেলেই হলো ২ চারের ব্যবসায়ের মতো। তাঁরা উদীয়মান বাঁণকদের fae, 
ETEen প্রাতষ্ঠ-প্রাতপততির ঘাসনা উভয়েরই লমান। তাই তাঁরা নতুন 
নাগাঁরক মধ্যবিত্তের রি 
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teristic of both the merchant and the intellectual; the new powers 
were akin in spirit as well as by choice. 


আত্মীয় সভাতেও এই একই স্বার্থ দৃষ্টিভাঙ্গ ও মনোভাবের জন্য fae ও 
'প্রাতভা'র মিলন হয়েছিল, মধ্যয্গীয় ট্রোডশনে'র িরুদ্ধে। পরবতাঁকালেও, উনিশ 
শতকের আঁধকাংশ রাজনৈতিক ও বিদ্বৎ-সভায় এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন ছিল। 

রামমোহনের এই 'আত্মীয় সভা'তেই বাংলার 'রিফর্মেশনের draft-programme 
সব কমসিন্চার খসড়া রচিত হয়েছিল বলা চলে। পরবর্তীকালে, বিদ্যাসাগরের যুগ 
পযন্ত অন্তত, এমন কোনো সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়নি, যা এই সভাতে অন্তত 

না হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত। 
উমসামায়ক পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আত্মীয় সভা'র অধিবেশনের বিবরণ থেকে আলোচিত 
বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৯ সালের ৯ Ga অধিবেশনের যে-বিবরণ 
১৮ মে'র ‘ক্যালকাটা জান“ল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা এই : 


At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing 
rules Tespecting the intercourse of several castes with each other, and 
of the Testrictions on diet etc. was freely discussed, and generally 
admitted — the necessity of an infant widow passing her life in a state 
of Celibacy — the practice of Polygamy and of suffering widows to 
burn with the corpse of their husbands, were condemned —as well as 
all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters. . 


জাতিভেদ, নাষদ্ধ খাদ্য, বালবৈধব্য, বহ বিবাহ, সতীদাহ-সহমরণ, পৌত্তলকতা 
ভীত প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে এই অধিবেশনে অবাধ আলোচনা হয়েছিল। বোঝা যায় 
কেবল এই আঁধবেশনেই হয়ান, আরো অনেক আধিবেশনে হয়েছিল এবং আত্মীয় 
সভা” বাইরেতে বেদপাঠ বা ব্রন্মোপাসনার সভা হলেও, সমাজ-সংস্কার ছিল তার 
মেম আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য। সভার আলোচনায় উল্লেখযোগ্য হলো, ‘the 

১১1 of an infant widow passing her life in a state of celibacy’ 
উহু করা হয়েছিল। এই সব আলাপ-আলোচনা ও সমালোচনা নিশ্চয় 


সমান্ডে আত্মীয় সভা'র বৈঠকের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না_ বাইরের 
ও 


> Or the Lyceum of Aristotle.’) প্রথমে আ্যাকাডেমির আঁধবেশন 
হতো িরোজিওর বৈঠকখানায়, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে 
“নে ওয়াডস ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়)। সভায় কেবল দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান 
নিয় তি নিয়ে আলোচনা হতো না, দেশাচার ও সামাজিক Te ব্যভিচার কুসংস্কার 

জিও বিতর্ক হতো। লালাবিহারী দে লিখেছেন: *' 
In this grove of ‘the Academus..did the choice spirits of Young 


Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and 
Teligious question of the day. The general tone of the discussions was 
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a decided revolt against existing. . institutions. . The young lions of the 
Academy roared out, week after week.. 

এই ‘Young Lion’-রাই ‘Young Calcutta’ বা ইয়ং বেঙ্গল’ নামে পরিচিত 

RTI এদের মধ্যে অন্যতম হলেন : তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 


লেখালোখির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। রামমোহনের যুগেও তাই feet | কিন্তু তাহলেও, 
রামমোহনের প্রারব্ধ কাজ ইয়ং বেঙ্গল দল, প্রকাশ্য আলোচনা ও তকে ক্ষেত্রে, 
বির অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যান। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এখানে cena Feuer 
বিবাহের কথা উল্লেখ করছ, কারণ বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গে বিষয়টির 

TRAY আছে। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে, ইয়ং বেঙ্গলের দ্বিভাষিক 


মএখপত The Bengal Spectator পান্রিকায় “বধবাবিবাহ’ সম্বন্ধে এই পত্ৰটি প্রকাশ 
করা হয়: 


eet TGS সীল নদ বেদাল উপর পাকা এ eee 
করা হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয 


এক্ষণে হিন্দজাতীয় বিধবার র শাস্ত্রীয় প্রাতবন্ধক He 
scone না...আমরাও 1 ae নিষেধ স্মৃতিশাস্তের 


করিয়া পথ দেখান তবে ইহার ত লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে 
হাস হইয়া পরে CALA প্রচলিত হইতে পারিবে। 


সেসময় “দি Caeser স্পেষ্টেটর' পত্রিকায় এইভাবে “বধবাবিবাহ' সম্পর্কে লেখালোখি 
হয় ১৮৪২ সালে — বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছান্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে 
উইলিয়ম 


নিযুক্ত হয়েছেন। তখন তাঁর বয়স পন্রলে' 
র বয় বছর। এই সময় স্পেক্টেটরে'র aF 
বলছেন যে, যে সব বিষয় নিয়ে 


লোকসমাজে 
রো URE নতম ম্পাদকাঁর মনত আলো উদার চলছে 


a 
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সে সম্বন্ধে তাঁরা বলছেন যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হলে হবে না। তাছাড়া, হিন্দু 
যুবকদের মধ্যে যদি কেউ কেউ সাহস ক'রে দ:চারটি বিধবাবিবাহ করেন তাহলে 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে লোকের কুসংস্কারজানত ভীতি ও আপত্তি ধীরে ধারে কেটে 
যাবে এবং ক্রমে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হবে। 

এই আন্দোলন ও বাদানবাদের মধ্যে কলকাতা শহরে বিদ্যাসাগর তাঁর ছান্রজীবন 
কাটিয়েছেন। পূর্ণ যৌবনে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন, বাদানুবাদ তখন তীব্রতর 
হয়েছে বোঝা যায়। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র সম্পাদকীয় নির্দেশ কতকটা যেন আহ্বানের 
মতো। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুবক পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেই আহবান শুনলেন - 
বিধবাবিবাহ সফল করতে হলে স্বাশিক্ষার প্রসার দরকার এবং কয়েকজন হিন্দ, 
যন্বকের বধবাবিবাহ করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি বাদানবাদের মধ্যে 
“বনলেন যে স্মাঁতশাস্ত্ে বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রমাণাদও আছে। অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গল 
দলের কাছ থেকেই তান সমাজসংসকার-কর্মের পরবর্তী স্তরের পরিষ্কার নির্দেশ 
পেলেন। চতুর্থ দশকেই যেন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্র তাঁর জন্য তৈরি হয়ে রইল। 
‘ইয়ং বেঙ্গল’ যেন তাঁকেই আহবান করছিলেন পথ দেখাবার জন্য, যেন সংস্কারক্ষেত্র 
তাঁরই পদাপণি প্রত্যাশা করছিলেন। 

প্রথম স্তরে রামমোহনের যুগে ‘আত্মীয় সভা'র আলাপ-আলোচনা, দ্বিতীয় স্তরে 
মং বেঙ্গলের যুগের তীব্র বাদান বাদ ও আন্দোলন, যেন তৃতীয় স্তরে বিদ্যাসাগরের 
আবিভগবকে একদিক থেকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলল। এমনকি, যে বিধবাবিবাহের 
প্রবতনিকে তিনি তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম” বলে মনে করতেন এবং সহোদর 
শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন _ ‘জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোনো. সংকম* করিতে 
পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই’ সেই বিধবাবিবাহের আদর্শও পরি্কার এই স্তর- 
শাল আতক্রম ক'রে তাঁর কর্মজীবনের সামনে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যে ‘বহমান কাল- 
গঙ্গা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন দেখেছিলেন, এবং যে-মিলনের জন্য 
বিদ্যাসাগর ‘আধুনিক’ ছিলেন বলেছেন, এই হলো সেই বহমান কালগঞঙ্গা এবং এইভাবে 
তার সমাজাদর্শের ধারার সঙ্গেই তাঁর জীবনাদর্শের মিলন ঘটেছিল। 


বলে উল্লেখ sale হঠাৎ-উত্তেজনা বা অন:প্রেরণার কথা বললে, তার উৎসও একটা 
সন্ধান করতে হয়। চারিতকাররা ও বিদ্যাসাগর-অনরাগীরা তার জন্য নানারকমের 

র অবতারণা করেছেন যেমন গ্রাম্য খেলার সাঞ্গানীর বালবৈধব্যের দুঃখ, 
মায়ের আবেদন, আরো কত কি! সমকালের ও পরবতাঁকালের শত্রুরা এই ye. 
প্রেরণা'র সুযোগ নিয়ে বহ; কুৎসা প্রচারের স্মাবধা পেয়েছেন। 'বাচ্ছন্ন ব্যাখ্যার জন্য 
তাঁর “mare তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আক্রমণ করেছেন এবং. তাঁর TAS তাঁর 
সংস্কারকমে'র প্রকৃত এতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের সংস্কার- 
কম যে কত গভারভাবে তাঁর arena সঙ্গে যত ছিল, তা আমরা দেখেছি। সমাজ 


“কারের গতিশীল ধারাকে তিনিই একটি aiad পথে সার্থকতা কে পা, 
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চালিত করার চেষ্টা করেছেন। সতাদাহ নিবারণের জন্য রামমোহনের তা করবার 
প্রয়োজন হয়ান। 

“বধবাববাহ প্রচলিত হওয়া উঁচত fe না’ এ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রস্তাব 
প্রকাশত হয় ১৮৫৫ সালের জানুআর মাসে। অথাৎ ‘ইয়ং বেঙ্গল' দলের বাদানবাদ, 
আন্দোলন ও পূুর্বোন্ত আবেদনের প্রায় বারো বছর পরে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে 
সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই দীর্ঘ বারো বছর তান বি 
করোছলেন? তাঁর 'সর্বপ্রধান সংকর্মে“র প্রেরণা ও আহ্বান বাইরের সমাজ থেকে 
পর্যাপ্ত পারমাণে পেয়েও কেন তান উৎসাহের আতিশয্যে সেই আহবানে তৎক্ষণাৎ 
সাড়া দেননি? তার প্রথম কারণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তখনো তিনি নতুন 
নাগাঁরক মধ্যবিত্ত সমাজে মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা অন করতে পারেনান। রামমোহন বা 
ইয়ং বেঙ্গলের অনেকের মতো তিনি বিত্তবান ছিলেন না। প্রতিষ্ঠা তাঁকে "বিদ্যার 
জোরে, এবং বিদ্যাজত বিত্তের জোরে অর্জন করতে হয়েছিল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ হবার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হয়ান। সেজন্যও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়োঁছিল। দ্বিতীয় কারণ, উৎসাহের 
আতিশয্য ও হঠকাঁরতার জন্য, মহৎ আদশে'রও প্রচারের সামাজিক ফলাফল যে কি 
রকম আনষ্টকর হতে পারে, তা তান ইয়ং বেঙ্গল দলের অনেকের চরম উগ্র ও 
অসাহফ কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা পেয়োছলেন। তা ছাড়া, উানশ শতকের তৃতাঁয় ও 
চতুৰ্থ দশকে, আলেকজাণ্ডার ডাফের কলকাতায় আগমনের পরে, ধর্মান্তরের সমস্যা 
নিয়ে ga বিক্ষোভের oid হয়োছল। 'সংস্কার-আল্দোলনেন যে ক্ষেত প্রস্তুত 
হয়োছল তা এইসব 


র মধ্যে যে-কোনো সংদকারকর্ম ধর্মীবরোধিতার চোরাগালতে 
WH হয়ে ব্যর্থ হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর তাই 'স্থরভাবে যথার্থ পাঁরবেশ ও সুযোগের 
প্রতীক্ষা করাছিলেন। তিনি অবশ্য চুপ ক'রে বসে ছিলেন না। এই সময় আসল শিক্ষা- 
ক্ষেত্র সংস্কারকর্মে তান ব্রতী ছিলেন। তারই মধ্যে, 'বেজ্গল স্পেনের, যে প্রা 
শিক্ষার প্রসারের কথা বলোঁছলেন, সেই saree প্রসারের কাজেও [তানি অনেকদুর 
পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছলেন। বৃহত্তর সামাজিক সংস্কারকর্মের জন্য তানি সবাঁদক 
দিয়েই ক্ষেত্র প্রস্তুত করাছলেন। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘THA ধনী সভা’ 
ateti হবার পর থেকে তান সেই সভা ও তার মুখপত্র 'তত্ববোধিনণী পারিকা'র 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো বন্ধুদের সহযোগিতায়, সামাঁজক 
আন্দোলনের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। তারপর ১৮৪৯-৫০ 
সালে তানি এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় FAHEY সভা’ নামে 
একাঁট সভা স্থাপন করেন। এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় : 


সভা সংস্থাপনের মুখ্য আভিপ্রার এই যে, বহকালাবধি আমাদিগের দেশে কতগ্যীল 
কুর্তি ও কদাচার প্রচালত আছে, তত্দারা এদেশের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কাল- 
ক্রমে সৰ্ব্বনাশ ঘাঁটবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত TTS ও কদাচার চির- 
দিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয়, সাধ্যানূসারে SANA যর করা যাইবেক। 


এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য ১৮৫০ সালে তাঁরই উদ্‌যোগে 'সর্বশৃভকরণ পত্রিকা’ 
নামে একখানি বাংলা পানরকা প্রকাশিত হয়। পনিকার প্রথম সংখ্যায় লেখা হয় : 


আমর এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তাপর্ণ কারবার মানস কারয়াছি, পাকা প্রচার 
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তৎসাধনের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার কাঁরতে আরাম্ভলাম। 
এবং ইহাকে সভার প্রাতরুপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সব্বশুভকরী নাম দ্বারাই 
ইহার নামকরণ কারলাম। 

প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য-বিবাহের দোষ’ প্রবন্ধাট এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘স্রীশিক্ষা’ 
সম্পর্কে রচনা তানি ও তাঁর সহকর্মী বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার লেখেন। ১৭৭৬ 
শকের ফাল্গুন সংখ্যার 'তত্ববোধনন পান্রকা'য় _ বধবাবিবাহ্‌ প্রচালত হওয়া উাঁচিত 
fe না’ এই শিরোনামে তাঁর স্বাক্ষীরত একটি রচনা প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় 
অক্ষয়কুমার দত্ত এ-বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জান আর মাসে 
তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অক্টোবর মাসে তানি বিধবাববাহ আইন প্রণয়নের 
জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। িসেম্বর মাসে আবেদন করেন 'বহযাববাহ- 
রাঁহত' আইন প্রণয়নের জন্য। 

এই কার্যক্রম বিচার করলে, পাঁর্কার বোঝা যায়, সামাজিক সংস্কারক্ষেত্রে বিদ্যা- 
সাগরের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধার স্থির বিবেচনাপ্রসৃত, কোথাও কোনো আকস্মিক 
প্রেরণার বা উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নেই। R বিবেচনাপ্রসূত নয়, রামমোহন ও 
ইয়ং বেঙ্গল-যুগের সামাজিক আদর্শের উত্তরাঁধকারী যে তান এবং কোনো বিষয়ই 
যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, তাও বোঝা যায়। 

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন 'বাঁধবদ্ধ হয়। তার কয়েক মাস পরে তান নিজে 
উদযোগণ হয়ে, কলকাতা শহরে, প্রথম বিধবাববাহ দেন। ১৮৫৫-৫৬-৫৭ সালে 
তাঁর এইসব সামাজিক ক্রিয়ার যে প্রাতক্লিয়া হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে, তার আগে 
বা পরে, আর কোনো ব্যান্তর কর্মের ফলে তা হয়েছে বলে মনে হয় না। সমসাময়িক 
বাংলা ও ইংরোঁজ পত্রিকায় তার বিস্তারিত চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হয়। কত ছড়া, 
কত গান, কত কবিতা ও কান’ যে তাঁর নামে লোকমুখে প্রচারত হতে থাকে তার 
ঠিক নেই। ব্য্গপারহাস ও ভীন্তিরসের যযন্তধারায় বাংলাদেশে fies এক লোকসাহত্য 
রচিত হয়। বাংলার সামাজিক সাহত্যও প্রধানত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে এই সময় 

S করে। এ-সবের বিস্তৃত বিবরণ বা পাঁরচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, 
দেবার প্রয়োজনও নেই। সেই িবরণের চেয়ে অনেক বোশ গুরত্বপূর্ণ, প্রথমে তাঁর 
এই কর্মপদ্ধাতর বা আন্দোলনের পদ্ধাঁতর বৈশিষ্ট্য বোবা। সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কয়েকটি কথা বলে আমার বন্তব্য ও ধারাবাহিক আলোচনা শেষ করব। 


বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ রেখেই যে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের 
‘স্বপ্রধান সৎকর্মে” অর্থাৎ বিধবাবিবাহের প্রবর্তনাঁদ সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে 
অনতপ্রাণত হয়োছলেন, সর্বপ্রথম সেই কথা মনে রাখা দরকার। কিন্তু তা হলেও, 
তাঁর কর্মপদ্ধাতর ও আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্যও যে ছিল, তাও ভুলে যাওয়া ঠিক 
নয়। সেই বৈশিষ্ট্য কি? রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের যুগে এই আন্দোলন সভাসামীত 
ও পন্রপান্রকার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর জনসমাজে তার প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়ান VAT) রামমোহনও সতীদাহপ্রথা ধীরেস:স্থে 


‘রাহত করতে চেয়োছলেন, সরাসার আইন ক'রে হঠাৎ সে-প্রথা উচ্ছেদ করতে চানান। 


তার কারণ, তাঁর সময়ে তাঁর সমর্থক নতুন নাগরিক মধ্যাবস্তশ্রেণীর সংখ্যা যেমন অল্প 
ছিল, conta সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিতশ্রেণীও অনেক বৌশ শন্তিশালী ছিলেন। 
ইয়ং বেঙ্গলের যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়োছিল, আন্দোলনও ক্রমে তীব্রতর 
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হয়েছিল, কিন্তু নতুন পাশ্চান্ত শিক্ষার আদর্শে উদ্ভ্রান্ত হয়ে তাঁরা প্রধানত ধর্ম- 
বিরোধাঁ বা ‘anti-religious’ আন্দোলনে মেতে উঠোঁছলেন বলে, সমাজসংস্কারের 
বাস্তব পন্থা কেবল নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়োছলেন। বিদ্যাসাগর এই বহমান ধারার 
সঙ্গে তাঁর কমধারার যে মিলন ঘটিয়েছিলেন কেবল তাই নয়, তাকে পূর্ণ পাঁরণাতর 
ince পরিচালিত ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনকে বাংলাদেশের প্রকৃত 
সামাজিক গণ-আন্দোলনের প্রাথামক প্রকাশ বলা যায়। ১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর 
বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠিয়োছলেন, 'িধবাববাহ আইন 
প্রবর্তনের জন্য, তাতে বহন ব্যান্তর স্বাক্ষর ছিল। আসাদের জাতীয় মহাফেজখানা 
থেকে এই আবেদনপত্রের ফটো-প্রাতাঁলাঁপ স্বাক্ষরকারাদের সম্পূর্ণ তাঁলকাসহ আম 
আনিয়োছ। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সামাজিক গণান্নিক আন্দোলনের 
ইতিহাসে স্বাক্ষরসহ এই আবেদনপরখানি অমূল্য দলিল। প্রায় ৩৮ ফুলস্কেপ 
TT নামের স্বাক্ষর আছে আবেদনপত্র, গুণে দেখেছ ৯৮৭ জনের, তার মধ্যে 
৯৮৭নং বা' শেষ স্বাক্ষরাঁট বিদ্যাসাগরের । বর্তমান কালে যাঁরা ‘signature cam- 
paign’ করেন, তাঁরা এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কৌশল ও তার গর্ব নিশ্চয় জানেন। 
বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকমাদের সংগৃহণীত এই স্বাক্ষরগূল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
সামাজিক শ্রেণীর দিক থেকে, জাতি ও বর্ণের দিক থেকে, এমন কোনো স্তরের লোক 
নেই যাঁদের সমর্থন তান যথেষ্ট পরিমাণে পানান। এই কাজের জন্য যে সংগঠনের ও 

র প্রয়োজন হয়োছল এবং যে ব্যাপক ক্ষেত্র পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছল, S৮৫৫ 
সালে, আজ থেকে একশ বছর আগে, গণতান্িক আদর্শের “দক থেকে ভাবলে তা 
অভাবনীয় ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল আবেদনে ও আইনপাসে ক্ষান্ত না 
হয়ে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ দিতে, সর্বস্বপণ ক'রে নিজে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন, তাতেও বোঝা যায় [তান কতখানি 'প্র্যাকূটিকাল" বা বাস্তবপন্ধী ছিলেন। 
১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পরে ইয়ং বেঙ্গল দল বিধবাববাহ প্রচলনের জন্য 
যে কর্তব্ের ইঙ্গিত করোছলেন, বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 
আমাদের দেশে সেই মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হন। এইভাবে রামমোহন ও 
মং বেংগল যুগের আদর্শকে "বিদ্যাসাগর বাস্তবে পাঁরণত ক'রে তার সার্থক ANOA 
পথ দৌখয়োছলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের ও আদর্শের 
Seats সার্থকতা। বহ্নাববাহ আইনত রাহিত করার প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে 
শেষ পন্তি। বিধবাবিবাহও সমাজে তেমনভাবে প্রচালত হয়ান তখন, আজও হয়ান। 
সোৌদক 'দিয়ে তাও অনেকটা ব্যর্থ 
করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের পহউম্যানিস্ট' বা মানবমীখন আদর্শ যেমন তাঁর 
ব্যন্তিগত চরিত্রে তেমনি তাঁর সাহত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণ- 
তান্মিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সামাজিক ও 


TOPOS ক্ষেত্ৰে আমরা বহর অগ্রসর হয়েছি। সেইখানেই তার আসল এীতহাসিক 
সা I 


উপসংহার 
শ্রেণীবদ্ধতা BAT ও সংগতি 


উপসংহার 
শ্রেথীবদ্ধতা ব্যর্থতা ও সংগাঁত 


বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের একজন আদর্শ পুরুষ, এবং কাব মাইকেলের 
ভাষায় প্রথম আধ্দানক মানূষ'। সততা নিষ্ঠা ও আন্তারকতার দিক থেকে তাঁর 
ব্যান্তগত চারন্র যেমন Hem, সামাজিক কর্মজীবনের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতার দিক 
থেকেও তেমান তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু যেহেতু [তানি সকল মানুষের মতো সামাজিক 
শ্রেণীবদ্ধ TAA এবং জীবনসংগ্রামে ‘on the twin props of money and 
intellect’ মোন) মধ্যাবত্তশ্রেণীর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তাঁর স্তরান্তর, 

নিজের গণের সঙ্গে মার্শাল হ্যালিডে বেথুন প্রমূখ শাসকদের সশ্রদ্ধ 
পোষকতায়, তাই মধ্যাবিত্তের শ্রেণীগত দ্বিধাদ্বন্, চিন্তার অসংগাঁত এমনাঁক প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামবিমঃখতা (যেমন তাঁর যোবনোত্তর জীবনে) তাঁর জীবনের দীর্ঘ অপরাহ্ুকাল 
ব্যর্থতা ও আত্মপরাজয়ের গ্লানিতে বিষণ ক'রে তুলেছে। ব্যর্থতার অন্যতম কারণ 
অবশ্য এীতহাসিক ও কালিক, ব্যন্তিগত বা চারিত্রিক নয়, যাঁদও মানুষের চারিত্রিক 
দোষগ্ণের সংমশ্রণও অনেকাংশে কালনির্ভর। সামাজিক সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের 
ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো স্বশ্রেণীর অর্থাৎ মধ্যধিত্তশ্রেণীর মধ্যে তাঁর সংগ্রামক্ষেত্রের 
সীমাবদ্ধতা, এবং তাও মধ্যাবিত্তের সর্বস্তরের মধ্যে নয়, শহরকোন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্য- 
বিতর মধ্যে। একথা নিজেই তিনি অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন (চিঠিপত্র ৬নং 

ye 


“আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বালয়া পূর্ব্বে জানলে, আমি কখনই 
বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাঁরতাম না। তৎকালে সকলে যেরুপ' উৎসাহ প্রদান 


য় নতুবা বিবাহ 

ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাঁকতাম। দেশাহতৈষাী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়- 
দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম I 

‘আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ” ঘলতে বিদ্যাসাগর কাদের কথা 

বলেছেন? নিশ্চয় দেশের সাধারণ মানুষের কথা নয়, কারণ সাধারণ মানুষের জীবনের 


সমস্যা ও সংগ্রামের সঙ্গে বিধবাবিবাহের মতো সমাজসংস্কার আন্দোলনের কোনো 
২৮ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৩৪৪ 


সম্পর্ক ছিল না। ‘অসার ও অপদার্থ’ বলতে বিদ্যাসাগর পারষ্কার মধ্যাবত্তশ্রেণীর 
ভদ্রলোকদের কথা বলেছেন, যে-শ্রেণীর মধ্যে তাঁর সমাজসংস্কার শক্ষাসংস্কার প্রভাতি 
সমস্ত আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল এবং যাঁদের সহযোগিতা ও উৎসাহের উপর তাঁর 
সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভ'র Faw! যাঁদের ‘বাক্যে বিশ্বাস’ ক'রে তিনি ধনেপ্রাণে মারা 
পড়েছিলেন, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের তান 'দেশাহতৈষী সংকমেণৎসাহণ' বলেছেন | 
কিন্তু মধ্যাবন্তের দেশাহতৈষণা ও সংকর্মোৎসাহ যে কতদূর আত্মস্বার্থ ও ATAT- 
বাদের চোরাবালর উপর প্রাতজ্ঠিত তা তিনি কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে 
পেরোছলেন। কাজেই যাঁদ বলা যায় যে সমাজসংগ্রামে বিদ্যাসাগর স্বশ্রেণীবদ্ধতার 
বেদীমূলে নিজেই শেষ পর্যন্ত উৎসন্ট হয়েছিলেন তাহলে ভুল বলা হয় না। মধ্য- 
বিভ্তশ্রেণীর আদশপ্রাীতি দেশাহতৈষণা সংকর্মোৎসাহ প্রীতর প্রকৃত স্বরূপ বিদ্যা- 
সাগর অনেক মূল্য দিয়ে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ক'রে মর্মে মর্মে বুঝোছিলেন। 
এই উপলব্ধির ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের 'সমাজসংগ্রামের আদর্শের মধ্যে 
অসংগতির বাঁজ রোপত হয়েছিল, দ্বিধাদ্বন্বসংশয় তাঁর আদৰ্শানুরাগের বালিষ্ঠতাকে 


অনেকখানি খর্ব করোঁছল এবং জাবনের শেষ দিনগুলো নির্বাসতের মতো [তানি 
হতাশা ও বিষগতার অন্ধকারে কাঁটয়েছিলেন। * 


বিদ্যাসাগরের ব্যন্ডিগত ও পারিবারিক জীবন [নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা কারান, 
তাঁর ‘সামাজিক জাবনচাঁরত' রচনা করাই আমাদের লক্ষা। অবশ্য সে লক্ষ্য কতদুর 
সকল হয়েছে তা পাঠকদের বিচার্য। পাবার তাঁর সামাজিক জশবনে যতটুকু প্রভাব 
বিস্তার করেছে, ঠিক ততট;কুই আমরা তা আলোচনার ‘বিষয় বলে গণ্য করেছি। “ব্যান্তি' 
হিসেবেও বিদ্যাসাগরকে আমরা বিচার করোঁছ সামাজিক EATA 
সামাজিক afe e বাতের স্বরূপে কি? সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন : ‘The social 
Personality may be regarded as something which is learned and 
which is acquired over and above the core personality.’ ২ ব্যান্ততব 
SRR তিনরকমের উপাদান tren গাঁঠত হয় : কে) ব্যান্তর জৈবিক বিশেষত্ব; খে) 
oe অভিজ্ঞতা; এবং গে) সাংস্কাঁতক শিক্ষা ও খ্রীতহ্যগত আঁভজ্ঞতা 
বিশেষত্ব হলো জন্মগত দোষগুণ, যার উপর মানুষের Facer কিছু করার 
নেই। A মারাত্মক না হলে, জন্মগত সামান্য দোষত্ুটি জশীবনসংগ্রামে নিশ্চয় জয় 
করা যায়। মানুষের জীবনে এমন অনেক আকাঁস্মক ঘটনা ঘটতে পারে, যার ঘাত- 
প্রতিঘাতে তার দ্যন্টভাঞ্গা ও ধ্যানধারণার আমল পরিবর্তন হয়ে যায়। জশবনের এই 
ধরনের আকাঁস্মক অভিজ্ঞতাকে বিখ্যাত মনোপবিজ্ঞানীরা ‘personal-social ex- 
perience’ বলেছেন।০ যেমন বিদ্যাসাগর যাঁদ হঠাৎ একদিন কোনো বালাবিধবার 
ব্ধন্যযন্মণায় অভিভূত হয়ে বধবাববাহ প্রবর্তনে উদ্‌যোগণী হতেন, তা হলে তাঁর 
সমাজসংসকারক-ব্যান্তত্বের বিকাশে ‘personal-social’ আভিজ্ঞতাই বোশ কার্যকর 
বলে প্রমাণিত হতো। কিন্তু বাস্তাঁবক "বদ্যাসাগরের সামাজিক চরিত্র এই ধরনের 
কোনো হঠাৎ-আঁভজ্ঞতার প্রভাবে গড়ে ওঠোঁন। এ্রীতহ্যগত আভিজ্রতা ও নবযুগের 


* এই অধ্যায়ের {শিরোনাম পূর্ব সংস্করণে (১৩৬৬) ছল ‘সামা ও স্বাবরোধ’। বর্তমান 
সংস্করণে (১৩৭৮) অধ্যায়ের শিরোনাম পাঁরবার্তত এবং আলোচনা পূনালশখত। ভুলক্রমে 
২১০ পজ্ঠোর পাদটীকায় এই অধ্যায়ের নাম শ্রেণীসংকার্ণতা ও ব্যর্থতা’ ছাপা হয়েছে। 
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Premier মধ্য দিয়েই তাঁর সামাজিক সত্তা গড়ে ওঠে। জৈবক ও ব্যান্তগত- 
সামাজিক আঁভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই 'মৌল-ব্যান্তত্ব* (যাকে . বিজ্ঞানীরা ‘core 
personality’ বলেন) গঠিত হয়। তার সঙ্গে শক্ষাসংস্কীতগত অভিজ্ঞতার সংযোজন 
ও মিশ্রণের ফলে সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে। অতএব কোনো সামাজিক 
ব্যান্তর জীবন-বিশ্লেষণে আমরা তার মৌলসত্তার অনেক উপাদান বাদ দিতে পারি। 
কেবল Hass প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশ্লেষণে সহায় হতে পারে। এইাঁদক 'দয়ে 
বিচার করলে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর ছিলেন ‘aggressive, masterful, masculine 
type of personality’) তাঁর মৌলসত্তার এই প্রধান oT তাঁর সমাজসত্তাকে 
অবশ্যই অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। সেকথাও মনে রাখা দরকার। 
এীতহাসিক ও সামাজক পাঁরবর্তনকালে DEA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকল 
শ্রেণীর সমাজাবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন, মার্কসবাদীরাও কখনো অস্বীকার করেনান। 
সামাঁজক পাঁরবেশের পাঁরবর্তন নানাকারণে ঘটতে পারে। কখন বাস্তব উপাদানের 
আঘাতে (অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল), কখন বা সামাজিক-সাংস্কীতক আদর্শসংঘাতে 
সমাজে পারবর্তনের সূচনা হয়। বাস্তব উপাদান, না আদর্শগত উপাদান, সামাজিক 
পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি শক্তিশালী তা চিন্তা করলেই বোঝা যায় বিজ্ঞানীরা 
বাস্তব উপাদানকেই বোঁশ শীন্তশালী বলেন, এবং বাস্তবক্ষেত্রের অর্থনৌতক ও টেক- 
নোলজিকাল পাঁরবর্তনের ফলে সামাজিক আদর্শেরও ধারে ধারে পারবর্তন হতে 
দেখা যায়। কিন্তু কেবল আদর্শসংঘাতের ফলে উপরের সংকীর্ণ সামাজিক স্তরে যে 
আলোড়নের AIS হয়, তা যতই প্রবল হোক না কেন, তার বাস্তব 'ভাত্ত রচিত না 
হলে কোনো স্থায়ী পারণাতর দিকে তা এগিয়ে যায় AT! বাংলার নবজাগরণ প্রধানত 
বদেশাগত আদর্শসংঘাতে শুরু হয়েছিল বলে, এবং বৈদোশক শাসনাধানে তার 
বাস্তব fsig অনেকটাই রচিত হয়ান বলে, তার মধ্যে এত উত্থানপতন, এত 
qe এত অসংগাঁত দেখা trate বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনও 
এই দ্বন্দর-বিরোধের আঘাত থেকে afte পায়ান। এমনাক বিদ্যাসাগরের নিজের 
সংকারচিন্তার মধ্যেও সর্বক্ষেত্রে সংগাঁত ছিল না শেষ পর্যন্ত। সেকথা পরে 
উল্লেখ করব। 
সামাঁজক পাঁরবর্তনের সূচনা তখনই হয় যখন সামাজিক ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড- 
গাল বদলাতে থাকে। এই মানদণ্ডের পাঁরবর্তন হলে সামাজিক স্মনপীতগ্লিরও 
(social values) পাঁরবর্তন হতে থাকে। এই সামাজিক সূনপীতির সংজ্ঞা নির্দেশ 
ক'রে কোনো সমাজাবিজ্ঞানী বলেছেন : ‘A value is any datum for an em- 
pirical content accessible to the members of some social group 
and a meaning with regard to which it is or may be an object of 
activity. ।৪ সামাজিক পাঁরবর্তনের সমস্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ক'রে 
জেনেছেন যে, পূর্বের (অতীতের) সামাজিক নীতিবোধের উপর ব্যন্তির নতুন মনো- 
ভাবের প্রাতিক্রিয়া, এবং পূর্বের ঘ্যন্তিগত মনোভাবের উপর নতুন সামাজিক নীতি- 
বোধের প্রতিক্রিয়া, এই দুইয়ের সম্মিলিত ফলাফলেই সামাজিক পাঁরবতণনের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয় :* 
There can be for Social Science no change in social reality which is 


not the common effect of pre-existing social values and individual 
attitudes acting upon them, no change of individual consciousness 
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which is not the common effect of pre-existing individual attitudes and 
social values acting upon them. 


ও নতুন Biers মনোভাবের সঙ্গে পুরাতন নীতি ও মনোভাবের সংঘর্ষের ফলে 


গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা নানারকমের তত্তকথার অবতারণা করেছেন। যেমন শীবজ্ঞানী 
সরোকিন এই সব wy বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন যে ‘a definite, steady, and 
eternal trend in historical and social changes’ বলে faa, নেই। তবে 
পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়, তার একটা ‘cyclical-thythmical’ আবর্তনছন্দ আছে, 
যা বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা প্রয়োজন।* পাঁরবর্তনের এই ‘cyclical’ নীতি 


পাঁর যে, একযুগের সামাজিক সত্য অন্যধূগে সত্য নাও হতে পারে, এবং বাস্তব 
ফলে সেই সামাজিক সত্যকে রুপান্তরিত করার প্রয়োজন হতে 
লিল বা ও Torches জোরে কোনো সত্যকে “চিরন্তন বাস্তব সত্য 
বলে আকিড়ে ধরে থাকা যায় না। কারণ মানুষের যুক্তি ও বিচার-বাণ্ধি FAIRS নয়, 
তাও ‘product of history’ | CAMS বলেছেন যে, ‘once that product has 
—and in its nature it cannot — be obedient 
down as a heritage by previous history ; of 

Necessity it strives to transform that reality after its own likeness 
and image, z% make it reasonable i3 সমাজের বাস্তব সত্যকে, ধরীতহাঁসক 
সময়, র্‌পান্তারত করার কাজে প্রত্যেক ব্যান্তরই একটা fata 

ভুমিকা থাকে। সমাজ-জীবনে এই ব্যন্তি-ভমকার (role of individual in history) 
বাস্তববাদী 


কথা, মাকসাীয় হয়েও, প্লেখানভ অস্বীকার করেনান। ব্যান্তর ভূমিকা 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : ¥ 


As human reason can triumph over blind necessity only by becoming 
aware of the latter's inner loss, only by beating it with its own 
Strength, the development of knowledge, the development of human 


Consciousness, is the greatest and most noble task of the thinking 
Personality, 


to the Teality handed 


ওর যে ‘ere ভূমিকা'র প্রত্যাশা তিনি জনমনে জাগ্রত করেছিলেন, তা 


TA নবযুগের নবজাগ্রত AETA সমাজের প্রাচীন ধীতহাগত সত্যকে 
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সম্ভব হবে না। চিন্তা (thought) ও ক্রিয়ার (action) মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়ে ফেলতে 
হবে। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগর যদি কোনো জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ক'রে 
থাকেন, তা হলে তাকে ‘Philosophy of Action’ ঘললে অত্যান্ত হয় না। কাল" 
মাকসি বলেছেন : ‘Social life is essentially practical. All mysteries 
which mislead theory to mysticism find their rational solution in 
human practice and in the comprehension of this practice’ )> 
সামাজিক জীবন যে ‘essential practical’, একথা উনিশ শতকে বাংলাদেশে 
যান সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন, তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কেবল 
সামাজিক সংস্কারকমে'র ক্ষেত্রে নয়, ধর্মীবষয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই প্র্যাকৃটিসে'র 
নীতি বিদ্যাসাগর নিজে কতকটা আচরণ করেছিলেন। 


বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যন্তিত্ব যথাসম্ভব সবল ও TEAS হলেও, তার মধ্যে 
অন্তার্বরোধ ছিল। তার প্রসারও ছিল সাঁমাবদ্ধ। তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠামুখী aise 
তাঁকে ধাঁরস্থিরভাবে কোনো সামাজিক "ইনস্টিটিউশন" গ'ড়ে তুলতে দেয়ান। অনেক 
প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা তানি করেছেন, ভিতও স্থাপন করেছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে 
তাকে ছোট থেকে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে পারেনানি। সংস্কৃত প্রেস ভিপো- 
জিটার ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, এই দু" প্রতিষ্ঠানই কেবল আগাগোড়া তাঁর 
হাতে-গড়া বড় প্রাতষ্ঠান। এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর ব্যন্তিগত ইচ্ছান:যায়ণ কার্য-পারচালনার 
সংযোগ ছিল বলে সহকমণ্ঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ হয়নি। বিরোধ যে একেবারে 
হয়নি তা নয়, কিন্তু অন্য কারণে হয়েছে, এবং তার সমাধানও তিনি করেছেন। তাঁর 

র সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যখন যেখানে বিরোধ হয়েছে, তখন সেখানে তিনি কোনো 
আপস-রফা ক'রে এক-পাও চলেননি। তাঁর প্রতিষ্ঠাপ্রবণ ব্যন্তিত্ব সমসামায়ক ও রাজ- 
cats সভাসামাতর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সান্নিধ্য থেকেও সারাজীবন তাই তাঁকে দূরে 
সরিয়ে রেখেছে। যেখানে তাঁর আদর্শের সঙ্গে কোনো সংঘাত হয়নি, সেখানেও দেখা 


প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়ে তোলার ‘বিরোধ বিদ্যাসাগর ছিলেন না। ১৮৭৬ সালে 
ভারত-সভা স্থাপিত হয়। সভার উদ্‌যোগী কম'র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা 
কিরে যখন তাঁকে প্রথম সভাপাতি হবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন একটা অজুহাত 
3 তান তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে শিবনাথ «pat তাঁর 
“আত্মচারতে' লিখেছেন: ১০ 
আই একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও 


রচন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহত্‌ দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
OR প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বাঁললেন, এতৎদ্বারা দেশের একাট মহৎ 
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অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ 
কাঁরলাম, কিন্তু তান শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। 
কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যন্তীদগের 
মধ্যে...দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, ‘যা! তবে তোমাদের সকল 
চেষ্টা পণ্ড হয়ে AA! ওদের এর ভিতর লে কেন? 

আনন্দমোহন বাবু ও আম বলাবাল কারিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। 
যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; যাকে মন্দ জানবেন তাকে একেবারে নরকে 


দবেন।...প্রাত বোধ হয় কোন কারণে 'বরন্ত হইয়াছেন, আর ওদের নামও সাহতে 
পারেন না। 


শিবনাথ «neat বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তান ও আনন্দমোহন 
অনুরোধ করা সত্তেও বিদ্যাসাগর তা রক্ষা করেনান, অথচ ভারত-সভার মতো মধ্যবিত্ত- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা তান স্বীকার করোছলেন, এবং তার 
উদ্দেশ্য সমর্থন করোছলেন। তা সত্তেও তান সভাপতি হতে চাননি কেন? কারণ 
তিনি জানতেন, একটা দল তৈরি ক'রে কাজকর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রথম 
ও প্রধান অন্তরায় হলো, তাঁর চাঁরত্রের প্রাধান্যপ্রবণতা, এবং দ্বিতীয় কারণ তাঁর তীব্র 
ব্যান্তগত পছন্দ-অপছন্দবোধ। শিবনাথ শাস্ত্র ঠিকই বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের কাছে 
স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি কোনো স্থান ছিল না। যাঁরা ‘aggressive-masculine 
type’ aie, তাঁদের মতামত সাধারণত চরমই (extreme) হয়ে থাকে। সবব্যাপারেই 
বিদ্যাসাগরের মতামত ‘say 'ছিল। কারও প্রত একবার বিরূপ হলে, সহজে তাঁর 
সেই “গতা দুর হতো না। এরকম আত্মপ্রাধান্যমূখী চারত্র, জিদ্‌ ও একগপুয়েমি, 
এবং ভালমন্দ সম্বন্ধে চরম ধারণা নিয়ে কোনো যোথ-প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন বা 
সভাসামাত পারচালনা করা যায় না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে তাই ধীরেস:স্থে কোনো 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অথবা দর্ঘকাল কোনো প্রাতষ্ঠানের acon সংশ্লিষ্ট থাকা 
সম্ভব হয়ান। 
কেবল রাজনোতক সভা নয়, সমসামায়িক 1বদ্বৎসভাগীলর সঙ্গেও (বিদ্যাসাগর তেগন 
ঘানষ্ঠভাবে কোনোদিন যত টে পাপা 
i A সোসাইটি’ ও famea সভা'র সঙ্গে তাঁর কিছুটা 
সা পাল বি নানা আকা সভার দে তা ছিল না। aA 
ই ত ছিলেন, কিছুদিন তার সম্পাদকও ছিলেন, Tory তা সত্তেও 
সভার কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ব্যান্তগত উৎসাহ কতখানি প্রবল ছিল, 
সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'তত্ববোধিনী'র অক্ষয়কুমার দত্ত ও “বদ্যোৎ- 
সাহনী'র কালী প্রসন্ন সিংহের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ ব্যান্তিগত সম্পর্ক ছিল, তার 
জন্যই এই সভাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মনে হয়। সভাসামাতির প্রগাঁতশণল আদর্শ 
তাঁকে সবসময় যে আকর্ষণ করত তা নয়। তা যাঁদ করত, তা হলে 'সাধারণ 
Santee সভা’, 'সৃহদ সাঁশাত' এবং ব্রাহ্ম LS ও অন্যান্য আরও অনেক 
Meema] প্রতিষ্ঠানের acer তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। fog 
তার আপসহান প্রখর ব্যন্তিস্বাতন্ত্াবোধ অধিকাংশ সভাসামাতর সঙ্গে এই সম্পর্ক 


শ্রেণীবদ্ধতা ব্যর্থতা ও সংগতি ৪৩৯ 


অনেক ছোটবড় অন্তরায় তাঁর মতো দড়প্রতিজ্ঞ ব্যান্তর সংঘনেতৃত্বের প্রভাবে অপসারত 
হয়ে যেত ৷ বিজ্ঞানীরা বলেন, সমাজের 'প্রাথীমক গোষ্ঠী" (Primary Association) 
হলো পাঁরবার, এবং 'নাধ্যামক গোষ্ঠী" (Secondary Association) হলো বাইরের 
সভাসামাতি-প্রাতষ্ঠান। সমাজ-জীবনে পাঁরবারের প্রভাব প্রাথমিক ও স্বাভাবিক। কিন্তু 
সমাজ যত বৃহৎ ও জঁটল রূপ ধারণ করতে থাকে, তত বাইরের মাধ্যামক গোষ্ঠীগালর 
প্রভাব তার উপর বাড়তে থাকে। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ পারিবারিক প্রভাবের 
দ্র গাণ্ড থেকে FRET Ge হয়ে ক্রমেই বাইরের গোচ্ঠী-সভা-সামাতর প্রভাবাধীন 
হয়ে উঠছিল। সমাজের গণতান্ত্রিক রূপের সীমাবদ্ধ বিকাশ হাচ্ছিল যেমন ধারে-ধীরে, 
তেমাঁন এইসব সংঘ-গোষ্ঠীর প্রভাবও বাড়াছল ates জীবনে। উনিশ শতকের ষাট- 
সত্তর থেকে সামাঁজক-রাজনৈতিক সংঘ-গোষ্ঠীর দ্রুত বিকাশের মধ্যে বাংলার সমাজে 
শ্রেণ-গণতান্রিক রূপায়ণের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর 
অপ্রাতিদবন্দী সামাজিক প্রতিষ্ঠা অজন করোছিলেন। অতএব তান যাঁদ তখন বাইরের 
গ্রগাতশগল গোল্ঠী-সংঘগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, এবং সেগালর পাঁরচালনার 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতেন, তা হলে সমাজের অগ্রগাঁতর পথ হয়ত আরও কিছুটা নক্কণ্টক 
করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা তিনি পারেননি, তাঁর আকাশস্পশ্শী স্বাতন্ত্য- 
বোধের জন্য। 


আইনের সামাজিক সার্থকতা যে কতখানি তা তিন তাঁলয়ে ভেবে দেখেননি। শব্ধ 
তাই নয়, সামাজিক ইনাপ্টিটিউশনরূপে হিন্দুবিবাহের যে-সমস্ত গলদ ছল, এবং 
Tale সংশোধন ও অপসারণ না করলে বিধবাবিবাহ-আইনও PATA করা সম্ভব 
ছিল না, বিদ্যাসাগর সেগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ চিন্তা করেননি। চিন্তা যে তান 
আদৌ করেনান তা নয়। চিন্তা তাঁকে করতে হয়েছিল। কারণ একটি চিন্তার আন: 
যাঁঙক চিন্তা অন্যটি । বিধবাবিবাহ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে fern feared প্রচলিত 
সংসকারটির কথাও চিন্তা করতে হয়। যান বিধবাবিবাহের সংস্কারক ও প্রবর্তক, 
{তান যে 'হন্দঃবিবাহের সংস্কারাটর কথা চিন্তা করেননি, তা মনে হয় না। তার 
কারণ হিন্দঃসংসকারে বহুবিবাহ শাস্তসম্মত প্রথা, এবং আইনের দিক থেকেও Re 
বিবাহে কোনো বাধা AR! বহুববাহ প্রচলিত থাকলে িধবাবিবাহ আইনসংগত 
হলেও তার কার্যকারিতা অনেকটা HH হতে AG স্বামী-স্বর ব্যন্তিগত সম্পর্ক ও 
দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে যেখানে পারস্পারক দাঁয়ত্ববোধের কোনো বাধ্যতা নেই, এবং 
যতরকমের বাধ্যতা সব একপক্ষের (বিবাহিতা স্তর), সেখানে বিধবাবিবাহ ‘বে-আইনা’ 
না হলেই বা তার পারণাম কি? পুরুষের দিক থেকে বিধবাবিবাহ যাঁদ দায়িত্বমনহীন 
বহ্যাববাহের অঙ্গ হয়, তা হলে নারীর বৈধব্যযন্তরণা থেকে TAS পাওয়া আর না-পাওয়া 
সমান হয়ে ওঠে না কি? তা যে শেষ পর্যন্ত সমানই হয়ে ওঠে, তা বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নিজেই maera তাঁর বিধবাবিবাহের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে বঝোছিলেন। 
িধবাবিবাহের এই শোচনীয় পাঁরণাঁতির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও, আইন-প্রবর্তনের 


oO 
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 88 


সময় বিদ্যাসাগর কেন হিন্দূবিবাহের মূল সংস্কারটিকে সংশোধন করতে চাননি? 
[তান যে তা চাননি, একথা আরও বেশি ক'রে মনে হয় এইজন্য যে তাঁর সমসামায়ক 


বিদ্যাসাগর তা জানতেন, TE জেনেশবনেও তিনি তার পক্ষে কোনো মত প্রকাশ 
করেনানি। অবশ্য তার বিপক্ষে তান কোনো কথা বলেনান, এবং স্বতন্রভাবে তান 
বহণাঁববাহ-নিবর্তক আইন পাস করাবার জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলনও করেছিলেন। 
হন্দ্যাববাহের 


TRY তব এত করা সত্বেও, শেষ পর্যন্ত কেন তানি হিন্দববাহের রোজিস্েশন- 
আইনের পক্ষে কোনো মতামত ত We করেনানি, সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। 

পর উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। যান বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহরাবাহ 
চীনের জন্য প্রবল আন্দোলন করেছেন, বধবাবিবাহের কার্যকারতার জন্য নিজেই 


À কোনো কুসংস্কারের বশবতঁ হয়ে, অথবা কেবল প্রথান- 
গতোর জন্য হন্দ বিবাহের রেজিস্টেশন ae করেননি, একথা ভাবা যায় না। 
সামাজক স:সংস্কারের ভিত্তির উপর দেশের সংস্কৃতিসৌধ গ’ড়ে ওঠে। সমাজ- 
সকার যাঁদ TACT ও কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করেন, যাবতীয় 
aed বিরদ্ধে অন্ধের মৃতো বিদ্রোহ করেন, তা হলে বিদ্রোহ সংস্কারকর্ম 
; দাত বেশ ধারণ করে। হন্দ্দাববাহের সংস্কার একটি Fem সংস্কার, এবং 
রর হলে তার মধ্যে বিবাহের কোনো পবা থাকে না বিন 
টি SOUS Sin কদাচরণের ফলে. অনেক লমর বিকৃত হয়ে হরে 
LMP হয হিদ্রাববাহও তই eaten, om লেক নহি ote 
তা এর sete করত হবেই এসন' কোনো কথা নেই বহুবিবাহ বহ 
হলে, এবং বিধবাববাহ ত হলে, তার ভিতরের ales রেদ ও কদর্যতা দূর 
হয়ত Oe এরকম কোনো বিশ্বাসের বশবতাঁ হয়ে বদ্যাসাগর মূল বিবাহসংস্কোরটিতে 
হয়ত অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে চাননি কিন্তু তা না চাইলেও, স্বতন্ত্র আইনরুপে 

হনদাবিবাহের রোজস্টেশনের দাঁব প্রকাশ্যে সমর্থন করণে পারতেন। তা AU 
WAT এই অক্ষমতা ও অনিচ্ছার মধ্যেই তাঁর সংস্কারচিন্তার সাঁমারেখা PRE 
TO উঠোঁছল র পু র করে রোজস্টেশন wife 
রিল তিনিগরেসারা সামাল হলেও।“তার"সংকারচিন্তার। সয় 
এই যে অসংগতি ছিল তা অস্বীকার করা a or 


শেষজ বনে সহবাস-সম্মাত আইনের বিরদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করোছিলেন, 
তার মধ্যেও অসংগাঁত 


আভাস পাওয়া যায়। এ-বিষয়ে তানি সরকারকে লিখোঁছলেন : 
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..I should like ‘the measure to be so framed as to give something 
like an adequate protection to child-wives, without in any way con- 
flicting with any religious usage. I would propose thatit should be 
an offence for a man to consummate marriage before his wife has 
had her first menses. .such a law would not only serve the interests 
of humanity. .but would, so far from interfering with religious usage, 
enforce a rule laid down in the Sastras. 

১৬ ফেব্রুয়ার ১৮৯১, বিদ্যাসাগর এই পন্রখাঁন সরকারকে লখোছলেন। তার 
কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। বোঝা যায় না, কেন এই পত্রের মধ্যে 
তান ‘religious usage’ কথাটির উপর এত জোর দিয়োছলেন! বোঝা যায় না, 
শাদ্বরসম্মত ধর্মাচারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে কেন তিনি এত চিন্তিত হয়ে- 
ছিলেন! খিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহ্যাববাহের ঘোর বিরোধী, তিনি কেন 
'বাল্যাববাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মল করতে চাইলেন নাঃ এ কি তাঁর বার্ধক্যের 
দূর্বলতা ও মানাসক দ্বন্দ? অথবা কাষক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারকর্মের অন্তার্ব রোধের 
পরোক্ষ স্বীকৃতি? তাঁর চারতকার বিহারীলাল লিখেছেন :** 


বিধবাবিবাহ-বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মাত আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, 
সমগ্র হিন্দসমাজ সখী হইয়াছিল। ইাতিপব্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা নাঁলক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাহাকে আবার সহবাস-সূন্মাত 
আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন। 
[িহারীলালের এ ধারণা ভুল। ভুল করেছেন, একথা কোনোদিন বিদ্যাসাগর 
ভ । তা যাঁদ ভাবতেন, তা হলে নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে তিনি তা স্বীকার 
করতেন। মনে হয়, প্রাচীন শাস্রীয় এঁতিহ্য এবং নতুন সামাজিক কর্তব্য, এই দঃয়ের 
সমন্বয়-স্থাপনের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, সবসময় তান সমতা বজায় 
রাখতে পারেনান। মধ্যে মধ্যে এতিহ্যের দিকে তান বেশি ঝ'ুকেছেন, আবার কখনো 
নতুন সামাজিক সত্যকে বৌশ জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বোঝা যায়, এ-বিষয়ে তাঁর 
একটা মানসিক দ্বন্দ বরাবরই ছিল, এবং সে-্বন্ৰের অবসান তান একেবারে ঘটাতে 
পারেননি। তাঁর মতো পঢুরুষের জীবনে এই দ্বন্দের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সর্বতো- 
ভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তানি স্বশ্রেণীগত স্বাবরোধের জালে জড়িয়ে 
পড়ে সেই প্রত্যাশাকে বাস্তব সত্যে পারণত করতে অক্ষম হয়োছলেন। 


বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও কিছু কিছু স্বাবরোধের SSH 
মিস্‌ কাপেন্টার যখন স্ব্র-নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব E 
তা সমর্থন করেনান। তিনি তদানীল্তন ছোটলাট 
লেখেন যে এদেশে, কাপেন্টারের প্রস্তাব অন্যযায়ী, 
কারণ, তাঁর মতে, সমাজের বর্তমান অবস্থা ও 
শাক্ষিকা-শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পারপল্থী। গবনমেন্টুকে 
চিঠির ভাষা এই : ‘. .I cannot conscientiously 20৯1 
to take the direct responsibility of setting it ` 
which, in the present state of the native society n ive f 
I feel satisfied will be attended with failure. .if the sovial-pe 


৩৪ 
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of my countrymen did not offer an insuperable bar I would have 
been the first to second the proposition. .’। বোঝা যায় না, এ-যুন্তি িদ্যা- 
সাগরের পক্ষে দেওয়া কি ক'রে সম্ভব হয়োছল! সমাজের অবস্থা ও 
মনোভাব, তান নিজে যখন বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করেছিলেন তখন, এমনকি স্রীশিক্ষার পক্ষেও অনুকুল ছল না। কিন্তু তা সত্বেও 
তিন যে-ান্তর জোরে তখন আন্দোলন করোঁছলেন, conte কথা স্বী-নমণল 
‘বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভুলে গেলেন কেন? চিঠির মধ্যে তিনি লিখোঁছলেন যে যতই তিনি 
এ-সম্বন্ধে ভাবছেন, ততই তাঁর ধারণা AGOA হচ্ছে। ধারণাটা কি? সমাজের বাস্তব 
অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব অনুকূল না হলে, সমাজকল্যাণের জন্য কোনো 
কাজ করলেও তা সফল হবে না। 

১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ বিদ্যাসাগর এই চিঠিখান গ্রে-সাহেবকে িখোঁছলেন। অর্থাৎ 
প্রায় দশ বছর তাঁর সমাজসংদকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর তান খানিকটা হতাশ 
হয়েই দেশবাসীর রক্ষণশশল 'মনোভাবে'র কাছে কিং নাতদ্বীকার করোছলেন। 
ভা না হলে anata বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তানি এই ধরনের অদ্ভুত ale 


প্রদর্শন করতেন না। সময়োপযোগতা যাঁদ কোনো সংস্কারকমের মানদণ্ড হয়, যদ 
কোনো সামাজিক 


পিন করা কোনোমতেই সংগত বোধ হয় AT! “সোম- 
একার বামাবোধিনী, প্রভাত পাতিকা এই কালোপযোগিতার ale খণ্ডন করে 
একাধিক প্রবন্ধ িখোঁছলেন। তাঁর 
7 সমাজনায়ককে এই ধরনের য্যান্তর অবতারণা করতে দেখে। 
আশ্চ হবারই কথা। অথচ বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শশ্ভ্চন্্কে পূ নারায়ণচন্ডের 
বিধবাবিবাহের ব্যাপারে লিখোঁছলেন যে তিনি দেশাচারের নিতান্ত দাস নন, সমাজের 
চোখরাঙানিকে তান ভয় করেন না এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন তা 
নিয়ে তান করবেন (চিঠিপত্র mòn) fin তথাকাঁথত বাস্তব সত্যকে ATTA, 
অবস্থা ও মনোভাবের দিক থেকে একমাত্র সত্য বলে মেনে না নিয়ে, তাকে নতুন 
সত্যে রপাল্তারত করার জন্য সারাজীবন সর্বস্বপণ ক'রে সংগ্রাম করেছেন, 
তাঁর মুখে সত্যই AiE মানায় না। সমাজসংগ্রামে তিনি নিজেই দেখেছেন, তাঁর 
রি ধা মধ্যে যে, ‘human reason can triumph over blind 
Cessity’ (Plekhanov), farms তা সত্তেও তান “সহবাস-সম্মীতি আইন’ ও 
‘স্মী-নর্মাল বিদ্যালয়ে'র ব্যাপারে সেই ‘blind. necessity’-4 কাছে অনেকটা আত্ম- 
সমর্পণ করোছিলেন। এর মধ্যে তাঁর চিন্তাধারায় মধ্যাবত্তসূলভ অসংগাঁত ও স্বাবিরোধই 
প্রকাশ পেয়েছিল। 
সংস্কৃত কলেজে অন্ৰাহ্মণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার বিদ্যাসাগর নিজে সবপ্রথম 
সংপাঁরশ করেও, শেষ পর্যন্ত কায়স্থবর্ণের বাইরে তার প্রয়োগ অনুমোদন করতে 


! অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দেশাচারের কাছে isla নাতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন 
পোঁরাশষ্ট দুষ্টব্য)। 


বিদ্যাসাগরের বালষ্ঠ শিক্ষাচন্তাও জনসমাজের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হতে 
পারোনি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাঁবস্তারের জন্য অল্প খরচে ভাবে বিদ্যালয় 


শ্রেণবদ্ধতা ব্যৰ্থতা ও সংগতি ৪৪৩ 


স্থাপন করা যায়, সে-সম্বন্ধে যখন ভারত-সরকার বাংলার ছোটলাট MÈ সাহেবের 
মতামত জানতে চান, তখন ছোটলাট গ্রাম্য-বিদ্যালয় সম্পর্কে আঁভজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে 
পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ-বিষয়ে পরামর্শ দেবার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর ৷, 
২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর ছোটলাটকে এীবষয়ে লেখেন :৯২ 


An impression appears to have gained ground, both here and in 
England, that enough has been done for the education of the higher 
classes and that attention should now be directed towards the edu- 
cation of the masses..An enquiry into the matter will however show 
a very different state of things. As the best, if not the only practicable 
means of promoting education in Bengal, the Government should,” 
in my humble opinion, confine itself to the education of the higher 
classes on a comprehensive scale. . 


উচ্চশ্রেণণর মধ্যে বিদ্যাসাগর এখানে £ দস্তশ্রেণীকেও ধরেছেন, এবং তাঁদের মধ্যে 
{শক্ষাপ্রসারের জন্য ale দেখিয়ে তখনকার কালে তিনি {বশেষ অন্যায় করেননি। 
আজও যখন আমাদের দেশে আবাশ্যক ও অবৈতনিক প্রার্থামক শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ান, তখন একশো বছর আগে বিদেশী সরকারের পক্ষে 
জনসাধারণের শিক্ষার সাদচ্ছা প্রকাশ করা যে ‘বুজরঢাক’ ছাড়া fre, নয়, বিদ্যাসাগর 
তা ‘লক্ষণ জানতেন। সেইজন্য তানি অবৈতাঁনক শিক্ষার কথা বলোছলেন। তাঁর 
[িবৃতির মধ্যে য্যান্তহীন কথা নেই। সাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলন্ডের সঙ্গে 
আমাদের দেশের তুলনা করে তানি যা বলেছেন তাও এতিহাসিক সত্য। কিন্তু Tis 
ও সত্যের উপরেও, অন্তত তাঁর মতো উদার আদর্শবাদ ALAA কাছ থেকে, দেশের 
জনসাধারণ বড়ছোট নার্বশেষে আরও বোঁশ সহানুভূতি দাবি করতে পারে। সেই 
FAAS এই উত্তির মধ্যে বেশ একট বেসরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, একথা বিদ্যা- 
সাগর সম্বন্ধে বললে নিশ্চয় রূঢ় শোনাবে। কিন্তু তা শোনালেও যা সত্য তা বলতে 
হয়। বিদ্যাসাগর, অন্তত “শিক্ষার ক্ষেত্রে, নিজের চিন্তাকে যে স্বশ্রেণীর সীমানার 
বাইরে বেশি দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেননি, তা তাঁর এই শিক্ষানীতিব্যাখ্যা 
থেকে বোঝা যায়। 


বিদ্যাসাগরের বান্তিচরিত্রের ও কর্মাদর্শে'র যে শ্রেণীবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কথা আলোচনা 
করা হলো, তার কোনোটর জন্যই তাঁর মহত্ব ম্লান হয় না। এই সব সীমারেখার মধ্যেও 
বদ্যাসাগরের জীবন ও চরিত্র আমাদের দেশে সত্যই বিস্ময় বলে মনে হয়। যে-যদগে 
{বিদ্যাসাগর জন্মোছলেন, সে-যূগের সামাজিক শান্তির ঘাতপ্রাতঘাতে তাঁর মতো 
ব্যান্তত্বের বিকাশ সম্ভব হলো ক কারে? ব্যান্তিচারত্রের ‘socialisation’ তখনকার 
সমাজে অবশ্য সম্ভব ছিল না। সমাজ তখন অনেকটা 'বনজঙ্গলে'র মতো ছিল। তার 
মধ্য, অর্থাৎ সেই অনুন্নত ও VAS জনসমাজে শান্তমান ও প্রতিভাবান ব্যান্তরা 
'বনস্পাঁত'র মতো মাথা তুলে দাঁড়াতেন। তখন ধনতন্তের উষাকাল, সুস্থ স্বাধীন 
প্রতিযোগিতার স্বর্ণযুগ, গ্রতিভার বিকাশের পথ দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত, যাঁদও 
আমাদের দেশে তার সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য । মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ও 
অসাম্য অনেক৷ TA তখন সবেমাত্র আত্মসচেতন হচ্ছে, এবং সেই নতুন আত্মচেতনার 


বিদ্যাসাগর ও ASAT সমাজ 888 


ভিতর দিয়ে তার পুরাতন সমাজচেতনা রপান্তরলাভ করছে। আমাদের বাংলাদেশে, 
ইতিহাসের এই জন্ধিক্ষণেই, বিদ্যাসাগরের মতো বনস্পাততুল্য ব্যন্তিত্বের বিকাশ 
হয়েছিল। আজ গণতন্বের মধ্যাহকালে, সচেতন জনসমাজে, 'ব্যন্তি-বনস্পাঁত'র বিকাশ 
আর বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ _ ‘In our democracies we are in the 
Process of moving from a high degree of individualism toward 
development of democratic personality.’ | ১৩ 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে are ছিলেন এবং ‘বৃহৎ বনস্পাতি যেমন 
সর a intern হইতে wR শল্য আকাশে মস্তক ভু Bed যা 


অনিতা মধ্যে তিনি কাচ sariam পারিবতে oe ieee সরতে 
উপর তলি শিক্ষা ও সমাজসংল্কার mace অনা দন 
উপদেশ ও মতামত দিয়েছেন। কখনো তাতে আলস্য ও গুঁদাস্য প্রকাশ করেননি। 
তাঁর এই ‘Philosophy of ৪০0০/-এর জন্য তিনি আগামীকালের গণতান্ত্রিক 
তন Sey ee, বাকিদের” মধ্যেও সবিনয় Benen me তাকি 
re. জের ক্র Mime পিকে আর ee হযে থাকবেন 
wey ete আর আকাশে মাথা তুলে দাড়াবে লা কিন্তু. তখনো তাঁর মহৎ Pioa 
নার ও লহৰ কথা, তাঁর oem লো তা অহ কির 
নদের ভাষায় বা যায় at aay রর কথা, আনা চলতে 


a হইবে, ততই আমরা দর অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে 
জল রা হে দহে, করা কের অন্ন মধ জনে কৰিতে 
শক সা তাঁহার মনো এবং যতই তাহা অন্যভব bab লা 
2 i cl ং ND S S 
জাতাঁয় জীবনে চিরদিন উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চারি বাঙ 


y S রন জন্য প্রাত 
THR ও TATE মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের 


বিদযাসাগরচরিতের অভ্যাশ্চ্য' সংগাঁত দেখা যায় তাঁর মুল জ'বনদশনের মধ্যে । 
প্রচলিত ধর্ম (Religion) ও SORT ভারতীয় দর্শনের প্রাত তাঁর বিরূপ মনো- 
01. CS তান বাক্য ও ven দর তি ee 
হয়ান। ঈশ্বরবিশ্বাসী না এমন কথা বলা যায় না, তবে তিনি যে 
না নান ৰা ভার ধস ও উন বাত চে 
টিন ভাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের মধ্যেও 


দাশশীনক দৃষ্টিভাঙ্গ ও প্রত্যয়ের দিক থেকে 'বদ্যাসাগরকে বস্তুবাদী (Materialist) 
ছাড়া আর fee; বলা যায় না। বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইনের 
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পাঠ্যাবষয় প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর শিক্ষাকাউন্সিলের সেক্রেটার মোয়াটের কাছে যে 
এতিহাঁসক আলোচনাপত্র িখোঁছলেন (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩, পারিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), 
তার মধ্যেই তাঁর বলিষ্ঠ বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃণ্টিভত্গির সুস্পষ্ট পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। এই লেখকের ধারণা, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে সরকারী মহাফেজখানায় অথবা অনান্র 
যত দাঁললপন্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে ব্যালেণ্টাইন প্রসঙ্গে এই আলোচনাপত্রখান 
সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের আসল শীবদ্যাসাগরত্ব' যেভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে, তেমন আর অন্য কোনো দলিলপত্রে পায়নি। 

ভারতের প্রসিদ্ধ বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর এই পত্রে লেখেন : 
‘for certain reasons, which it is needless to state here, we are 
obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankya in 
the Sanscrit College. That the Vedanta and Sankya are false 
systems of Philosophy is no more a matter of dispute.’ | বেদান্ত ও 
সাংখ্য যে জ্রান্তদর্শন তাতে কোনো সংশয় নেই, এরকম মন্তব্য করার মতো সংসাহস 
বিদ্যাসাগরের যুগে তো দুরের কথা, তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পরে আজকের 
দিনেও ক'জন ভারতীয় শাস্বজ্ঞ পণ্ডিতের অথবা oie স্যাশাক্ষিত বিদ্বানদের 
আছে তা বলা যায় না। বস্তুবাদী জশবনদর্শনে আতিশয় শ্রদ্ধাশীল না হলে এরকম 
Sis করা অসম্ভব। এমন কথা বলা সংগত হবে না যে আঠারো-উনিশ শতকের 
পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদের ধারাতেই বিদ্যাসাগর উদ্‌ব্দ্ধ হয়োছিলেন। আমাদের মনে রাখা 
উচিত যে ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের এঁতিহ্যও অতিপ্রাচীন এবং ভারতীয় রাষ্ট্র 
নায়ক ও সমাজনায়কদের শ্রেণীস্বাথে সেই গোঁরবময় এতিহাকে প্রাচীন থেকে আধ্বানক 
কাল পর্যন্ত, নানারকমের অধ্যাত্মবাদী দর্শনের কুয়াশায় ও ধোঁয়ায় লোকচক্ষুর 
অন্তরালে অস্পষ্ট ক'রে রাখা হয়েছে। ভারতীয় লোকায়ত দর্শনের এই সংপ্রাচীন 
Stora উপর দাঁড়িয়েই (এবং পাশ্চাত্য বস্তুবাদকে উপেক্ষা না করে) যে বিদ্যা- 
সাগর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে এই কঠোর উত্তি করেননি, এমন কথাও বলা 
যায় না। তা করলে তান ইউরোপের রেনেসাঁস-যুগের আদর্শ হিউম্যানস্ট The 
জীবীর কতব্যই পালন করেছেন বলতে হয়। শুধ্ এই দার্শীনক চিন্তার দিক থেকে 
বিচার করলে দেখা যায়, গত দেড়শো বছরের মধ্যে, আমাদের বাংলাদেশে অথবা 
ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগরের মতো বলিষ্ঠ বাস্তববাদণ চিন্তাশীল পুরুষ ও পণ্ডিত খুব 
অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। 

যাঁর জীবনদর্শন এরকম বলিষ্ঠ ও দিবালোকের মতো স্পষ্ট তান যে অন্তত জ্ঞান- 
বিদ্যার ক্ষেত্রে কোনো গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেবেন না এবং গোঁড়া বিদ্যাভিমানী শাস্রজ্ঞ 
পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের কাছে নাতিস্বকার ক'রে জীবন ও WAR সম্বন্ধে প্রকৃত 
সত্যকে অস্বীকার করবেন না. তা বলাই ATT!) Ge পত্রের মধ্যে সেকালের ভারতীয় 
পাণ্ডিতদের গোঁড়ামির ato কটাক্ষ ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: ‘..it appears 


to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to 
the acceptance of the advancing science of Europe. They are a 
body of men whose long-standing prejudices are unshakeable.’ | 
আমাদের দেশে শাম্তরজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এই উক্তি আজকের দিনে করলেও ভুল 
হয় না। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর স্বশ্রেণীর সীমাবদ্ধতা ও সংকণর্ণতার নির্মম 
সমালোচনা করেছেন নিভ'য়ে। বিদ্যাসাগরের কালে এরকম কঠোরভাবে স্বশ্রেণর 


বদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৪৪৬ 


(সংক্কৃতজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর) সমালোচনা করার সাহস আর কোনো পণ্ডিতের ছিল বলে 
আমাদের জানা নেই। 


বিদ্যাসাগরের কোনো 'সমাধিগান্দর' নেই। না থাকাই বোধ হয় বাঞ্চনীয় । ভাবষ্যতের 
মানবসমাজে কোনো মানুষের কীর্তিকলাপ সমাধিমান্দিরের নিশ্চল স্থাপত্যে মূর্ত 
হয়ে উঠবে না, যেহেতু ‘All living beliefs, all living desires and ideas, 
must be perpetually renewed, from generation to generation : 
re-thought, re-considered, re-willed, re-built, if they are to 
enduro. >s) একযুগের মানুষের ইচ্ছা-আকাস্কা ধ্যান-ধারণা আদর্শ যুগে যুগে 
উত্তরপুরুযেরা নতুন ক'রে বিচার-বিবেচনা করবে, চিন্তা করবে এবং আবার নতুন 
ক'রে গড়ে তুলবে। তা যদ না করে তা হলে তাদের পারম্পর্ষ ও ধারাবাহিকতা ক্ষণ 
হবে। তা যাঁদ হয়, তা হলে মৃত মানুষের মহৎ কণীতি'রক্ষার কথাও ভাবিষাতের মানুষ 
নতুন কারে চিন্তা করবে। অন্তত বড় বড় ইন্টপাথরের সমাধিমান্দর নির্মাণ কারে 
কোনো কর্ণীত'কেই অমরত্ব দান করা তখন সম্ভব হবে না। কণীর্তিম্যন ও শাল্তিমান 
SOT সংখ্যা তখন অনেক বাড়বে এবং সকলের সব কশীর্তকে সমাধিমন্দিরে মজুত 
করে রাখতে হলে জীবন্ত জনসমাজ মেগালাথক যুগের সমাধিবহনল গোরস্থানে 
TO হবে। কিন্তু মৃতের গোরম্থান থেকে জশবদ্তের বাসস্থানের দিকে তখন 
SOAR “গয়ে যাবে সমাজ, এবং পুরাতন সব সমাধিমান্দরের দিকে চেয়ে মানুষ 
ভাববে They are all the hollow echoes of an expiring breath, 
rattling ironically in the busy streets of our cities, heaps of stone, 


Which either curb and confine the work of the living. .or are 


sompletely irrelevant to our beliefs and demands.’ *¢ | 
ee স্ববিরোধী কথা। 'নুমেপ্ট' হলে তা ‘মডান” হতে পারে না, এবং 
তা কখনো LES" হতে পারে না। বিদ্যাসাগর ছিলেন আমাদের দেশের 

Seed. MUG মানুষের” মধ্যে অন্যতম ও: ceri aoe সমাধিযাদীরের 
Tee আধদানক অগ্রগামী মানুষের চিন্তাধারায় [তানি জণীবত থাকেন ও 
এবং তাঁর Ho হলে তাঁর জাঁবন ও কণীর্ত' দুই-ই অনেক বোশ সার্থক হবে 


বাস্তব জবনদর্শন বর্তমান র সত্যরূপে 
Sie na ন বনদর্শন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনসমাজে IGA A 


বিদ্যাসাগরের চিঠি 
বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত ) 
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Si পতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একট স্বপ্নে ভীত হয়ে কাশীবাস করতে সংকল্প করলে 
ভ্রাতা শম্ভূচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর এই চিঠি লেখেন। 


{তান বিদেশে একাকী অবাঁস্থিত কাঁরবেন, তাহা কোন ক্রমেই পরামর্শ সিদ্ধ নহে; 
সমুদায় আহরণ কাঁরয়া আপনার আহারাঁদ নির্বাহ কারবেন, তাহাতে কষ্টের এক- 
শেষ হইবে। যে aia পঢ্র-পোৱাদি এত পারবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে 
কালহরণ কাঁরবেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? সুতরাং 
এ অবস্থায় ‘তান একাকী কাশশীতে বাস কাঁরবেন, ইহা আমি কোন মতে সহ্য কারতে 
পারব না। সেরূপ করিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যাঁদ তাঁহার সেবা ও 
পাঁরচর্য্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি sates 
সম্মত হইতে পার; নতুবা তাঁহাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া, আমরা এখানে নিশ্চিন্ত 
হইয়া, সুখে কালযাপন করিব, ইহা কোনও ক্রমেই PAHS নহে। অন্যের কথা 
বলতে পারি না, আম কোনও মতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারব না; যাঁদ 
নিতান্তই তাঁহার যাইবার মানস হইয়া থাকে, তবে এইরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চালিবে 


সেই খাতিরে আর নকছু কষ্ট সহ্য করুন; আমি সত্তর বাটন যাইবার চেষ্টায় রাঁহলাম। 
সেখানে পেশীছিলে পরামর্শ কারয়া কর্তব্য স্থির কাঁরব; নতুবা অকস্মাৎ এরুপে 
সংসার ত্যাগ কাঁরয়া যাইলে এবং BS বন্দোবস্ত না কারলে, আম মৰ্ম্মান্তিক 
বেদনা পাইব। যাহা হউক, HALA পার আপাততঃ তাঁহারও আগ্রা রহিত করবে 
এবং তান আপাততঃ ক্ষান্ত হইলে, এই সংবাদ সত্বর কান্দীতে আমার নিকট পাঠাইবে। 
যাবং এ সংবাদ না পাইব, তাবৎ আমার দুর্ভাবনা দুর হইবে না। দুই চারি দিন কোন 
মতে এখান হইতে যাইতে পারব না; নতুবা অদ্যই আমি প্রস্থান কাঁরতাম। যাহা 
হউক, HAL পার তাঁহাকে আপাততঃ কোন মতে ক্ষান্ত কাঁরবে; নিতান্ত ক্ষান্ত 
না হন, এই 'রাববারে বাটী হইতে আসতে না দিয়া, আমাকে সংবাদ লিখিলে, আমি 
gaga পাঁর বাটন য়াইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি_তারখ ৩০শে অগ্রহায়ণ 


[১২৭২ সাল]। 
শুভাকাক্কিণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ 


২। ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ পত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শন্ভূচন্্র মুখোপাধ্যায়ের {বিধবা 
কন্যা SIATA TA পাঁিগ্রহণ করলে ভ্রাতা শম্ভূচন্দ্রকে এই পত্র লেখেন। 


HATA শরণম্‌ 
শুভ শাবঃ ১৮৩০ 
২৭ শ্রাবণ বৃহস্পাঁতবার, নারায়ণ ভবসন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ 
মাতৃদেবা প্রভীতকে জানাইবে। 


Qo 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৪৫০ 


aiem তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ কারলে আমাদের কুটুম্ব 
মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা 
আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বন্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ 
করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনলাম, সে বিধবাবিবাহ করা 
স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া 
প্রাতবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কৰ্ম্ম হইত aT! আমি 
বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন 
স্থলে আমার পুত্র বিধবাববাহ না করিয়া কুমারণ-বিবাহ কাঁরলে আমি লোকের নিকট 
মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ 
*বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মূখ উজ্জবল করিয়াছে এবং লোকের 
নিকট আমার পনর বলিয়া পরিচয় tres পারিবে, তাহার পথ কারয়াছে। বিধবাবিবাহ- 
প্রবর্তন আমার জীবনের সব্বপ্রধান eT! এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর 
আর কোন সংকর্ম্ম কারতে পারব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সব্বর্ষবান্ত 
SR আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও cae নাঁহ। সে বিবেচনায় 
Bet বিচ্ছেদ আঁত সামান্য কথা। ghey মহাশরেরা আহার-বযবহার পরিত্যাগ 
কারবে, এই ভয়ে aft আম পত্রকে তাহার আভপ্লেত বিধবাববাহ হইতে বিরত 
কারতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি 
ay সে TS হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান 


নারায়ণের সাঁহত আহার-ব্যবহার কারতে যাঁহাদের বা প্রবৃত্ত না হইবে, তাঁহারা 
METS তহিত কাঁরবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছ তর eaten হইবে, এক 
জিলা এবং আমিও ত্জন্য বিরক্ত ঘা অসন্তুষ্ট হইব না।আমার বিক্চেনায় এরূপ 
হইয়া সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্যেচ্ছ, অন্যদণয় ইচ্ছার অন্ববত্তর্ণ বা অনুরোধের বশবত্তা* 
Raz চলা, কাহারও উচিত নহে। ইতি_-৩১শে শ্রাবণ [১২৭৭ সাল]। 


MSR SARS 
শ্রীঈশবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


OF ETAT বস বাঙালণ মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম-এ পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর 
আনন্দ প্রকাশ ক'রে এক সেট শেক্পপণয়র গ্রন্থাবাল উপহার fact এই চাঠ লেখেন। 


শ্ৰীহারঃ 
শরণম্‌ 
বৎসে চন্দুমুখ 


সদন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সাঁহত fenert কথোপকথন করিয়া আমি 
"নগর নাই আহযাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরারে দঁঘজশবনা হইয়া সখ কাল 


০ a 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৫১ 


হরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়নী ও সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই 
আমার আন্তারক আভলাষ ও এঁকান্তিক প্রার্থনা । 

এই সমাভব্যাহারে astsies উপহার (Shakespeare’s Works) প্রোরত হইয়াছে। 
পারগ্‌হঁত হইলে নিরৃতিশয় পাঁরতোষ প্রাপ্ত হইব। কিমাঁধকমাত ১০ অগ্রহায়ণ 


১২৯১ সাল। 
শুভাকাজ্ণঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র শর্মা 


81 চন্দ্ৰমুখ বসকে লাখত আর একটি চিঠি। 


শরণম্‌ 

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনামদমূ 

তোমার fea প্রণীত যে দুইখান প.স্তক পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আঁতশয় 
আহ্মাদত হইয়াছি। feo অনেকাঁদন অবাধ আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা 
চলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে এ ASS পাঠ কার, আমার সেরুপ ক্ষমতা নাই। Ties 
সুস্থ না হইলে, পুস্তক পাঠ করিতে ও তদ্বিষয়ে কিছ; বালিতে পাঁরতোছ না। 
এক্ষণে আমার বাটীর মেরামত হইতেছে। এজন্য আমার পরিবারবর্গ অন্য এক বাটীতে 
আছেন। আমি আতি ab আপন বাটীতেই অবস্থিতি কারতেছি। আর দশ বার 
দিনে মেরামত শেষ হইবে। শেষ হইলে তোমাকে সংবাদ {লাখব। তখন তুমি ও রাধা 
উভয়ে আসিবে । অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, দেখিলে যার পর নাই আহনাদত 
হইব, ইহা বলা eT! আমার পাঁরবারবর্গ ভাল আছন। হাঁত_২৪ শ্রাবণ 


১২৯১ সাল। 
শ্‌ভাকাজ্কিণঃ 
শ্রীঈম্বরচন্দ্র শঙ্্মা 


পনশ্চ-৫।৬ দিন অতিশয় অসুস্থ ছিলাম। এজন্য এই পত্ৰ লাখিতে এত বিলম্ব 
হইল, কিছু মনে করিও না। শ্রী ঈ. 


GI হাইকোর্টের উীকল দুর্গামোহন দাস বালিকা-বিমাতার ?বধবাবিবাহের প্রচেষ্টায় প্রথমবার 
বিফল হলে বিদ্যাসাগর তাঁকে এই fold লেখেন। 


অশেষ গুণাশ্রয় 

শ্রীযুক্ত বাবু দু্গামোহন দাস মহাশয় 

পরমকল্যাণ ভাজনেষু 

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্‌ 

অন্নদাচরণকে যে দিন শেষ পত্র লিখি, এ দিনেই আপনাকে স্বতন্ত্র পত্র {লাখতে 
বাসনা ছিল; কিন্তু তাহা না পারিয়া স্থির কারয়াছিলাম, পরাদন tata, কন্তু 
পরদিন অধিকবার ভেদ হওয়াতে কয়েক দিন এরুপ LAT ছিলাম এবং তৎপরে আর 
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কয়েকদিন কোন বিশেষ কারণবশতঃ এরুপ ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাকে এত দিন পত্র 
লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, বুট গ্রহণ করিবেন না। 
আপনার অভিপ্রেত বিষয়ের সিম্ধির নিমিত্ত যেরুপ আন্তারিক ae ও প্রয়াস পাইয়া- 
এবং অবশেষে সঙ্কজ্পিত বিষয়ে যেরুপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সাবশেষ 
সমস্ত অবগত হইয়া ক পর্যন্ত দুঃখিত হইয়া বালয়া we কারবার ace এ বিষয়ে 
আপান যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বাঁধতে পারিতৌছ, 
এই ক্ষোভ মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু 
সাংসারক বিষয়ের এইরুপই নিরম। সদাভপ্রায়স্কষ্প, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া 
oa “শ্রেরাংস বৃহ বিঘানি” শভকার্ষোর নানা feast আমি যে অবাধ এই 


eee এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বালা একেবারে নিরূৎসায় হইবেন না। কত 
IN কত চেস্টা ও কত উদ্যোগ করা বায়, corre eee en on 


ও শ্েয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার 


তাক RE FRE! এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া Tee কৃতকার্য হইতে পারা যায় 
তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান কাঁরতে হয়। সিল 


লা কারিতাম এইরপে। ব্যাঘাত ঘ্টাতেও উদ হার ক 
TOM হউক না হউক, আপনকার সাহস, মহত প্রভৃতি প্রধান গণের স্পষ্ট 


vl বিদ্যাসাগর খণভারে বিপন্ন হয়ে 
তাকে এই চিঠি লেখেন।* 


আমি রমাগত করেকাদিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলা করিয়া 


বার উপায় করিতে পারিলাস না। সুতরাং সমর তোমার কাগজ খেলা সা 
ES 


TBR দর বন্দ্যোপাধ্যায় দেশনেতা ac বল্দ্োপাধ্য যের পিতা। 


সস 
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পার এমন পথ দেখিতোছ না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের 
নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়-নিব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল 
তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছ। এ সকল কাগজ এই 
ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা-ববাহ পক্ষীয় ব্যান্তরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার 
কারয়াছেন, তদ্ৰারা অনায়াসে পাঁরশোধ কাঁরতে পারব। fw তাঁহাদের অধিকাংশ 
ব্যন্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাজ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের বাযয়বৃদ্ধি 
হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খব্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছি। সেই সকল aie অঙ্গীকার প্রাতপালন করিলে, আমাকে এরুপ সঙ্কটে 
পাঁড়তে হইত না। কেহ মাসিক, কেহ এককালশন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে 
অনেকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া, কেহ বা 
তাহা না করিয়াও, দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যাক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন 
সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ, অবাশিচ্টাদ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও 
নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রাহত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খব্বতা 
হইয়া আঁসয়াছে কিন্তু ব্যয় পর্্বপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় 
উপলক্ষে যে খণ হইয়াছে তাহার সহসা পাঁরশোধ করা কাঠন হইয়া পাঁড়য়াছে। যাহা 
হউক, আমি এই খণ পাঁরশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না 
করিতে পার, অবশেষে আপন সৰ্ব্বস্ব বিক্রয় কারয়াও পারশোধ করিব, তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম 
না এজন্য আতিশয় mete হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ 
বালয়া পূব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। 
তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া 
এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত 
থাঁকতাম। দেশাহতৈষী সংকম্মোৎসাহী মহাশয়াদগের বাক্যে বাস কাঁরয়া ধনে 
প্রাণে মারা পাঁড়লাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দুরে থাকুক কেহ Glee এ 'বিষয়ে 
সংবাদ লয়েন না৷... 


৭। বহন্বিবাহপ্রথার বিলোপ বিষয়ে পর্ববিঙ্গের অন্যতম সমাজপাঁতি ভাওয়ালের জমিদার 
কালানারায়ণ রায়কে লেখা চিঠি। 


নানা গুণালঙ্কৃত ; . 
SAMIRA, ভাওয়াল, ঢাকা 


বিনয়বহ;মাননমস্কার পুরসরং নিবেদনমিদমূ 
তারপাশা নিবাস শ্রীযুন্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলকাতায় আসিয়াছেন র 
নিকট শনিলাম, কুলীনদিগের মধ্যে স্তবারিক বিবাহ প্রচলিত বেন তাহার 


ভান উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সন্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন 


স্থির কারয়াছেন। তান কাহিতেছেন এবিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যর উৎসাহ ও 
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লেন হুর বি শা পাদ বহ 
সে বিষয়ে আমার অণমান্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আভপ্রায় এই, 
উল্লিখিত কাৰ্য্য সমাধাকালে আম উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা 
কাঁরতে সম্মত আঁছ। 'কল্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সনচক পর না পাইলে, আমার তথায় 
যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় TARAS এ বিষয়ে উপদেশ 'প্রদান করিলে, 
আমি তদননুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আম আর ১০।১২ দিন কাঁলকাতায় 
আছি, তৎপরে কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার আভলাষ এই, যাইবার পূর্বে 
মহাশয়ের আভপ্রারসচক অনগ্রহ লিপ প্রাপ্ত হই। 
আম আষাঢ় মাসে আতশয় অসুস্থ হইয্লাছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত AS 
হইয়াছি। মহাশয়ের সব্বণঞ্গীন মংগল সংবাদ দ্বারা পারতৃপ্ত কাঁরতে আজ্ঞা হয়। 
িমাঁধকাঁমীত ssa পোঁষ ১২৮২ সাল। 
অনঃগ্রহাকাত্ক্ষণঃ 
শ্রীইশ্বরচন্দর A 


তি পাররারে রানের she em শবে feed মতামত কির OTe 
ছিল সে-ীবষয়ে একটি fot 


ORS বাব রামেশ্বর মায়া, 


বিনয়-নমস্কার পররস্কৃতং নিবেদনমিদম- 


এদেশী ভুবনমোহন বিদ্যার মহাশয় নবক্াপের প্রধান নৈয়ায়িক, সে বিষয়ে 
পামার অপার সন্দেহ নাই। কৃষনগরের রাজবাটাতে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল 


ভুবনমোহন বিদ্যায় মহাশয়ই ওঁ বৃত্তির যথার্থ অধিকারণ। আম পণীড়িত হইয়া 
নাত আছি, এজন্য উত্তর লীখতে teers হইল। ইতি ২১৩ আশ্বিন ১২৯০ জাল! 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


৯। নানা কারণে সংসারসখে বাঁতশ্রন্ধ হয়ে মা, ont ও ভাইদের যে সব চিঠি বিদ্যাসাগর 
লিখোঁছলেন তার মধ্যে মাকে লেখা চিঠিখানি এই : 


MATa: 
SERER 
প্রণীত পঢ়ব্ব'কং নিবেদনামদমূ 


নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও 
সাংসারক কোন বিষয়ে লস্ত থাকিতে বা কাহারও সাঁহত কোন সংগত ছা 


সস... 
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নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে 
পর্বের মত নানা বিষয়ে সংস্ষ্ট থাকলে অধিক দিন বাঁচিব এরুপ বোধ হয় AT! 
এজন্য faq কাঁরয়াছি, যতদুর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত 
ভাবে আতবাহত কাঁরব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতোছ। 
মাতার নিকট পঢত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা ৷ সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে 
কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছ, তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপঢটে 
{বনত বচনে প্রার্থনা কারতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ 
TEA কারবেন। আপনকার নিত্য নৌমাত্তক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে 
for টাকা পাঠাইয়া থাকি যতদিন শরীর ধারণ কারবেন কোন কারণে তাহার ব্যাঁতক্ম 
ঘাঁটবেক না৷ তদ্ব্যাতারন্ত আপনকার 'পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় 'নব্বাহার্থে TTS 
দুইশত টাকা প্রোরত হইবেক। যাঁদ কখন কোন বিষয়ে আমায় বিছ বলা আবশ্যক 
বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে 
নিবেদন কাঁরয়াঁছ এবং পঢ়নরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতোঁছ যাঁদ আমার নিকট থাকা 
আঁভমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ কাঁরব এবং আপনকার চরণ 
সেবা করিয়া চারতার্থ হইব। Sie ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 


ভৃত্য শ্রীঈম্বরচন্দ্র শন্্মণঃ 


১০। স্ত্রী দিনময়ী দেবীকে লেখা চিঠি। 


শ্রীশ্রীহারঃ 
শরণম্‌ 


গন্ণালঙ্কৃত শ্রীমতী 'দিনময়ী দেবী 
কল্যাণানলয়েষু 


শন্ভাশীব্বাদ পুবর্বকমাবেদনামদমূ 
আমার সাংসারক স্‌খভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণমমান্ত 


স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা... । এক্ষণে 


তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা কারতোছ 
যাঁদ কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য কারিয়া থাক, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা 
কাঁরবে। তোমার AG উপযুন্ত হইয়াছেন, অতঃপর তান তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
কাঁরবেন। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের যে ব্যবস্থা কাঁরয়া fant, 
বিবেচনা Maas চাঁলিলে, তদ্দারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে 
7727৮ হু টু fetes ধৈর্য্য 
য় , নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ এবং অন্যেরও 
রেশদায়িনী হইবে। Bio ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। ডা 


শুভাকাজ্ক্ণঃ 
শ্রীশ্বরচন্দর শম্্মণঃ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৫৬ 


SSI মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্বকে লেখা পন্রাংশ। 


এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি। যাঁদ কখন কোন দোষ বা 
অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি দয়া কারয়া আমায় ক্ষমা করিবে। যদি কখন কোন 


নিাহার্ঘে মাসিক আনুকল্য গ্রহণ অভিমত হইলে, তদর্থে মাসে মাসে ৭০ টাকা 


তাহা করিব, কোন কারণে তাহার ব্যাতরুম ঘাঁটবেক না। রিড লে eran সবিশেষ 
SRNR যথাসম্ভব সকল লোকের সাঁহত বিশেষ প্রাতবেশিবর্গের সহিত 
ছা রাখি চালবে, তাহা হইলে 'নিত্বিরোধে সংসার যত৷ eae করিতে a 


৮ 


১৩। কণিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দুকে লেখা omen 


থা বে বসায় অবলম্বন করিয়া মাস ওম টাকা পাতা 
Sie GA AINA oT কারা এককালীন afte কে সাও নত 


লা কারণ বশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বাঁরাসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের 
ধান এজন্য তোমাদ্বারা গ্রামস্থ সব্বসাধারণ লোকের নিকট এজন্সের মত বিদায় 
লইতোছি এব 


he, আমার fe থাকতে এ সকল Teun রাত হইবে নি আমন কারা 
মনের ও শরীরের অবস্থা আত মন্দ হইয়াছে। *তরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ 


ডিউটি তর তি, 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৫৭ 


বোধ হয় না। যত দিন বাঁচিব, যাঁদ শুনিতে পাই, তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দে কালযাপন 
করিতেছ, তাহা হইলে যারপর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 


শুভাকা্ক্ষিণঃ 
শ্রীঈম্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 
১৫। সংসার ত্যাগ বিষয়ে পিতাকে বিদ্যাসাগর এই চিঠি লেখেন। 
শ্ীশ্রীহারঃ 
শরণম্‌ 
পজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষ্‌ 


প্রাণপাত পূর্বক নিবেদনম্‌ 

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আমার ক্ষণকালের জন্যও 
সাংসারিক কোন 'বষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখতে ইচ্ছা 
নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে 
সাংসারক বিষয়ে সংসষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য 
স্থির কায়াছ, যতদুর পার নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে 
অতিবাহিত করিব। সৎকল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবা প্রভৃতিকে যে পত্র talents, 
তাহার প্রাতালাঁপ শ্রীচরণ সমীপে প্রেরিত হইতেছে, ate ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন। 

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় AT! সকলকে 
সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে ay কারিয়াছি। কিন্তু অবশেষে ব্যাঝতে পাঁরয়াছ, 
সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট কাঁরতে চেষ্টা 
পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা 
নহে, সংসারী লোক যে সকল ব্যান্তর কাছে দয়া ও স্নেহের আকাশক্ষা করে, তাঁহাদের 
একজনেরও অন্তকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমান্র নাই, সে বিষয়ে 
আমার অণুমান্র সংশয় নাই। এরুপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া রেশ 
ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরুপ সংস্কার 
জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। 

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বন্তব্য এই, পিতার নিকট পত্রের পদে পদে 
অপরাধ ঘাটবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার গ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী 
হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জালপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা 
করিতোঁছ. কৃপা কাঁরয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মাল্জনা করিবেন। 
কাযণগাতিকে খাণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। খণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় 
পরিত্যাগ কাঁরতে পারিতোঁছ না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর খণমুন্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত 
যত্ন ও পরিশ্রম কারতোছ। খণে fasts পাইলেই কোন নিজ্জনন স্থানে গিয়া অবাঁস্থাত 
কারব।...আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহার্থে যাহা প্রোরত হইয়া থাকে, 
Sorel আপনি শরীর ধারণ কাঁরবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘাঁটবেক aT 


ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। 
ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র «pas 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৫৮ 


১৬ Mea, ভবসুন্দরী দেবীকে লেখা চিঠি। 


বৎসে ভবসন্দীর 


শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ অনেক দন তোমাকে পত্র িখিতে 
পার নাই। সেজন্য বোধ কাঁর তুমি আতিশয় দুখত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। 
আম এতাঁদন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় eat কাঁরয়াঁছ তাহার সন্দেহ নাই। 
আমি কলকাতায় আতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ বস হইল sabi আসিয়াছি। 
কাঁলকাতায় বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি এখানে আঁসয়াও ভালরূপ আরাম হইতে 
পার নাই। এখানে আর ৮। ১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব। কাঁলকাতায় 
গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুন্দ বোধ কাঁর এতাঁদনে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। 
তাহাকে বসাইরা খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ বাক্যগদীল 
মনে পড়ে। হীত--১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল। 
শুভাকাতক্ষণঃ 
শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শ্মণঃ 


১৭। পদ্তবধ ভবসদন্দরী দেবীকে লেখা চিঠি। 


শ্রশ্রীহারঃ 
শরণম্‌ 
বংসে ভবসান্দার 
এই পত্রের মধ্যে তোমাদের চৈত্র মাসের ৬০, ষাট টাকা পাঠাইতোঁছ। প'হনছ সংবাদ 
জানে কাঁরবে। মা, কু, প্র ও নহদিকে আশাবাদ ও OE TST 
জানাইবে এবং বাবে তাহাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে। SIRI ন 
বদের দোখিতে পাইব। তাহারা কেমন আছে লিখিবে। এখানে সকলে ভাল i 


১লা চৈত্র ১২৯২ সাল। 
শুভাকাতক্ষণঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


১৮। পৌন্রী মূণালিনী দেবীকে লেখা fet 


সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনামদম- 


তোমার পত্র পাইয়াছি ইত র জনন দেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং 
পাঁড়তেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যারপর নাই আহন্লাদত হইয়াছি। তোমরা 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৫৯ 


মন দিয়া লেখাপড়া শাখবে। ভাল শিখিতে পারলে আম তোমাদিগকে আতিশয় 
ভালবাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লাখবে। আর কুন্দ যদি লিখতে পারে, 
তাহাকে পত্র লিখতে বাঁলবে। তোমাদের পত্র পাইলে আম অতিশয় আহনাঁদত হইব। 

প্রায় এক মাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। 
অতিশয় দূর্বল হইয়াছি। আজ fea fra হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে 
আর sie MA ভাল হইতে পাঁরব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুরমা, 
পাঁসিমারা এবং সুরেশ, যতীশ, হারিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রাণীরা সকলে 
ভাল আছেন। তোমার জনন", কুন্দ, প্যারী, মাত ইহাঁদগকে আমার আশীব্বাদ ও 
স্নেহ সম্ভাষণ বাঁলবে। দুর্বল আছ বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লাখিতে পারলাম 
না। তোমাকে না লাখলে হয়ত তুমি রাগ করিবে এজন্য তোমাকে াখলাম। আজ 
আর লিখতে পারব ari ইতি-১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল। 

HOTT sae 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


১৯। পুত্রবধূ Spiral দেবীকে লেখা চিঠি। 


শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 

শরণম্‌ 
RA ভবস্ন্দার 

এই পত্রের মধ্যে একশত পণ্টাশ টাকার নোট পাঠাইতেছি। প'হুছ সংবাদ ও তোমাদের 
মঙ্গল সংবাদ 'লাখয়া নিরুদ্বেগ কারবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আম অদ্যাঁপ 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই। মৃণালিনী দিদিকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া 
বাবে তাহার পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্মাদত হইয়াছি। দুই তিন দিনের মধ্যে 
তাহাকে পত্র াখব। হেমলতা কহিলেন, মাস মাস ৮০. আশা টাকা পাঠাইলে 
তোমাদের সব বিষয়ে সুবিধা হয়, এজন্য এ হিসাবে ৮০. আশা টাকা আর সাবেক 
খাজনার বাবদে ৭৫. ATEA টাকা দিলাম। সমুদয়ে ১৫৫. একশত AGIN টাকা হয়। 
হেমলতা এখানে পাঁচ টাকা লইয়াছেন, বাকী একশত পণ্াশ টাকা প্রেরিত হইল। 
ইাতি--৩রা চৈত্র ১২৯১ সাল। 
শুভাকাতক্ষণঃ 


শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


২০। পঢত্রবধ্‌ ভবসুল্দরী দেবীকে লেখা চিঠি। 


শ্রীশ্রীহরিঃ 

শরণম্‌ 
WO ভবসনন্দরি 
তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে mata 
হইয়াছি। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে সমস্থ হইতে পারি নাই। আতিশয় দুর্বল 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৪৬০ 


Oe! বাটীর সকলে ভাল আছেন। মুণা, কুন্দ, প্যারী, ate ইহাঁদগকে আমার 
j আশাব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদিগকে মনে 'করিলে চক্ষে জল আইসে। 
“ACT মূণার এখান হইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। যাইবার আগে জানতে পারলে, 


যাইতে দিতাম না। মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ কারিবে। হাতি 
২৬শে চৈত্র ১২৯১ সাল। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 


ASI ER ভবসদন্দরণ দেবীকে লেখা চিঠি। 


শ্রীশ্রীহরিঃ 


শরণম্‌ 
ভবসবন্দীর 


সামি তোমাদের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। তোমাদের দিত নৈতিক 
7 a আপাততঃ মাসিক ১৫০ একশত Aor টাকা FAAS 


শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 
২২। haa, ভবসনন্দরণ দেবীকে লেখা চিঠি। 
শরণম্‌ 


এই পত্রের মধ্যে আশা টাকার নোট পাঠাইতোঁছি AEE সংবাদ ও তোমরা সকলে 
সেনা আছ তাহার সংবাদ লিখা Fear কারবে। আমি সেইরপেই আছি। অদ্যাপি 
A র 


শুভাকাজ্ক্িণঃ 


শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 
পথের প'হ-ছ সংবাদ কলিকাতায় fata | 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র 9৬১ 
২৩। wate প্যারীমোহনকে লেখা চাঁঠ। 
শ্রীহারঃ 


s শরণম্‌ 
প্রাণাধক ভাই প্যারীমোহন 
না। তুম মন দিয়া লেখাপড়া কাঁরবে তাহা হইলে আম তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট 
হইব। তুমি প্রাত মাসে দুইবার আমাকে পত্র িখিবে। 
তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে eine হইলাম। আমি এখন অনেক 
ভাল আছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মতিমালা, কুন্দমালা, মূণালিনী ও 
তোমার জননীকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। Sho ২৭শে পৌষ ১২৯২। 


শুভাকাতিক্ষিণঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র MTs 


২৪। telat মূণালিনীকে লেখা একটি চিঠি। 
শ্ৰীশ্ৰীহারিঃ 


শরণম্‌ 
সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনাসদম্‌ 
তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও 
Tens হইয়াছি। একখানা বাংগালা ম্যাপের জন্য লিখিয়াছ, দই তিন দিনের 
মধ্যে পাঠাইয়া fra মনোযোগপচুব্বক পাঁড়লে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আহনলাদিত 
হইব। তোমার মাতা, কুন্দ, প্যারী ও মতিকে আমার আশীব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ 
বালবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি সেইরূপই আছি। ইতি ৩১শে চৈত্র 


১২৯১ সাল। 
শনভাকাতিক্ষিণঃ 
শ্রীঈবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


২৫। বন্ধ ব্ৰজনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃবিয়োগে সান্হনা-সৃচক চিঠি। 


শ্ীপ্রীহারঃ 
শরণম্‌ 
সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্‌ 


টার * মুখে aca, গত xara জননীদেবা মানবলগলা সংবরণ কারয়াছেন। 


* ডিপজিট্রর AAA ম্যানেজার বাবু চণ্ডাচরণ চট্যোগাধ্যায়। 


AMAIA ও বাঙালী সমাজ ৪৬২ 


তান যাতনামযুন্ত হইলেন এবং আপনাকে জশীবত দৌখয়া দেহত্যাগ কারলেন, ইহা 
তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা । তবে আপনার দশাঁদক শূন্য হইল। অতঃপর 
সংসারযান্রা কেবল বিড়ম্বনার স্থান হইয়া উঠিল। যে কয় দিন জীবিত থাকবেন, 
আর অমৃতময় স্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাইবেন না। যাহা হউক আপনি তাঁহার 
শেষ দশায় শুশ্রুষা কারতে পাঁরয়াছেন এবং অন্তিম সময়ে সান্নাহত থাকিয়া তাঁহাকে 
কিছু জিজ্ঞাসা কাঁরতে বা তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়াছেন ইহা 
আপনার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে, কিন্তু আপনাকে যেরূপ জানি তাহাতে 
আপাঁন 'বলক্ষণ মাতৃভাব ছিলেন, সুতরাং সহসা মাতৃশোক সংবরণ করা আপনার 
| পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হইবেক AT 

এই সংবাদ শানয়াই আমার আপনার নিকট যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু 
desu দিন হইতে শিরোরোগ ও নিদ্রার ব্যাঘাত বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। একেই 
অতিশয় দুব্বল, তাহাতে এই কয় দিনে একেবারে wee হইয়া পাঁড়য়াছি। 
এ অবস্থায় স্থানান্তরে যাওয়া আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভাঁবত নহে। অনেক 


ভাবিয়া চান্তয়া কোনও মতে যাইতে সাহস কাঁরতে পারলাম AT! অপরাধ 
কারবেন। BIS ১৬ মাঘ ১২৮৪ সাল। 


ত্বদেকাত্মনঃ 
প্রীঈশ্বরচন্দ্র শন্্ণঃ 
২৬। প্রসন্নকুমার সব্্বাধিকারীকে লিখিত চিঠি। 


BS ear 


শরণম্‌ 


ভ্রাতঃ!-প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত wT ও একটা দৌহিত্র উৎকট 
পাঁড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় যংপরোনাস্তি ব্যাতব্যস্ত 'ছিলাম। এজন্য পাঁরচারকাদগকে 
বলয়া কাহাকেও আসতে দিও না। বাঁলবে আগি আঁতশয় ape আছি, 
দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া $চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় 
আর যাঁদ কেহ কাহারও পত্র আনিতেন, তাহাও আনিয়া fro! এইর্‌প চিরকুট ও প্র 
প্রত্যহ অন্ততঃ পর্শচশখান তাহারা আনিয়া Fre) এক গোস্বামীর পাত্রকে তুমি বে 
পত্র দাও, তাহাও আনিয়া Tae! তোমার প্রোরত যে পত্রের উত্তর লাখতেঁছ তাহাও 
আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উীল্লাখত Gentleman’s son (ভদ্রলোকের 
ছেলেটা) যে পত্র আনিয়াছলেন, কেবল সেইখাঁন আঁনয়া আমায় তে অসম্মত 
হইল কেন বুঝতে পাঁরতোঁছ না। তোমার পত্র পাইয়া পাঁরচারকাঁদগকে জিজ্ঞাসা 
করাতে তাহারা কাঁহল, ‘কোনও ব্যান্ত পত্র আঁনয়াছলেন তাহা লইয়া আপনাকে 
অসম্মত হইয়াঁছ, যাঁদ কেহ এরুপ কথা বাঁলয়া থাকেন, 'তাঁন অন্যায় করিয়াছেন; 
আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরুপ কথা কাহাকেও বাঁল নাই; যান যখন পত্র আনিয়া 
ছেন তখনই এ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছি।' যাহা হউক সম্দদয় অনুধাবন 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৬৩ 


করিয়া পাঁরচারকাঁদগকে অপরাধী কাঁরতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও 
অপরাধী ভাবতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, 
সুতরাং তোমার Gentleman’s son (ভদ্রলোকের ছেলেটা) যাহা কারয়াছেন, তাহাতে 
'নর্ভর size উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেষ্ট ভর্খসনা কারয়াছ। ফল কথা 
এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নিন্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা 
অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেকাঁদন 
পৃব্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র 
পাঠ করিয়া সবশেষ ক্ষুব্ধ বা melee হইলাম aT! হীত ১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল। 


ত্বদেকশম্মশম্মণিঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শন্মণঃ 


২৭। রাজনারায়ণ বসকে লেখা চিঠি। 


কারতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাং এ নিমিত্ত কিছ্বাদন মনের অসনথে 
ই রীত। 'লাখয়াছেন 


থাকবেন, ক্রমে তথায়ও আত্মীয় সঙ্ঘটন হইবেক। সংসারের এ | 
Second Master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্ক্ষবর্গের প্রিয়পান্, সুতরাং তাহার সাঁহত 
অস্বরস হইলে, অসুখের “বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সাঁহত 
কাঁরয়া ওয়া তাল।"আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত আধ কাঁরয়া খাইবেন, আগা 
. ধন্মতিঃ আপন কৰ্ম্ম নিব্বাহ কাঁরবেন, তাহা হইলে ধম্মদ্বারে খালাস। 

লোকাল phita (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখবেন, মধ্যে 
মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও হান নাই। বোধ কার, সাক সাহেব তথায় ম্যা 1 
আম শুনিয়াছি তানি ভদ্র বটেন ও ও বটেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার 


UM আছে। 
FRAGT সাবধানে থাকিবেন এবং অনঃগ্রহ MAH মধ্যে মধ্যে মঙ্গল সংবাদ লাখিয়া 
Tranter ও সুস্থ কারতে আজ্ঞা হইবেক। 
ত্বদেকশল্মশিম্মণিঃ 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


২৮। রাজনারায়ণ বসকে লেখা একটি গররত্বপূর্ণ চিতি। 


আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে 
দঃ EE RE SR 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৪৪ 


দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বা, SATA 
আপনকার যেরুপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাব্‌ যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ 
framed, যদ তাহা ব্রাহ্মধ্ম্মের অনুযায়িনী বিয়া আপনকার বোধ থাকে, তাহা 
হইলে এ প্রণালী অনুসারেই আপনকার কন্যার বিবাহ দেওয়া সব্বতোভাবে বিধেয়। 
দ্বিতীয়তঃ বাদ আপন দেবেন্দ্রবাবুর অবলাম্বত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন 
প্রণালী অন.সারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মীববাহ  প্রচাঁলত হওয়ার পক্ষে 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। ব্রন্প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে এ বিবাহ সব্বাংশে 
সিদ্ধ বলিয়া পারগহাত হইবেক কনা, তাহা fas বালিতে পারা যায় না। এ সমস্ত 


কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ 1দতে উৎসক বা সমর্থ নাহি। 


তবে এই মার পরামর্শ দিতে পারি যে, আপাঁন সহসা কোন পক্ষ অবলদ্বন 
কাঁরবেন না। 


২৯। বন্ধু দুর্গামোহন দাসকে লেখা চিঁঠ। 


87 T জীবনালেখ্য সাতখানি eiea একখান দীন- 
বিতরণ ৮ | অবাশষ্ট পাঁচখানি যথাসম্ভব যোগ্যপাত্রে 
BUH তুলা সদাশয়, Sem পাঠ কারয়াছি; এবং sears বলতেছি, 


সে দিবস যেরপে অসনস্থ mates অনায়াসেই অনুধাবন কাঁরতে পারা যায়। 
= a রর ST 1গয়াছেন, র 
এত সংক্ষিপ্ত হইল। ইতি ২২শে পৌষ, ee Rie আছ। এজন্য এ পত্রখান 
ভবদায়স্য 
শ্রীঈদ্বরচন্দ্র e 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৬৫ 
৩০। মহারাণন স্বর্ণময়কে লেখা চিঠি। 


মহারাণন স্বর্ণময়ী, সি. আই. মহোদয়া সমীপেষু, 
বিনয়বহুমানশুভাশীব্্বাদপূব্বকং নবেদনমূ। 

aetna হইল, কার্য্যাবশেষ উপলক্ষে টাকার আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে, 
অধুনা লোকান্তরবাসী 'নরাঁতশয় উদারচাঁরত রাজশীবলোচন রায় দেওয়ানজী মহাশয় 
সাতিশয় দয়া পূর্বক শ্রীমতীর অনুমাতি অননুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে ৭৫০০, 
টাকা 'দিয়াছলেন, কাহয়াছলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না। যখন সমীবধা 
হইবেক, পাঁরশোধ কাঁরবেন। 

এই টাকা পাইয়া আম Te পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বাঁলবার নয়, যতকাল 
জশীবত থাকব, এই মহোপকার আমার হৃদয়ে জাগরুপ থাকিবেক। লোকের উপকার 
কারবার জন্যই 'শ্রীমতীর জন্মগ্রহণ | দেশে অনেক এম্ব্যযশালী লোক আছেন। কিন্তু 
কেহই শ্রীমতীর ন্যায় সব্ব্সাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের আস্পদ ও উগকৃতবর্গের 
আন্তারক আশীব্বাদের ভাজন হইতে পারেন নাই। 

দীর্ঘকাল, এই খণের পাঁরশোধের সুবিধা না হওয়াতে, আমি আতিশয় Five 
ছিলাম, এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত 
টাকার নোট পাঠাইতোঁছ, অনগগ্রহপূ্ব্বক গ্রহণ করিয়া, আমায় খাণে মুক্ত হইতে আজ্ঞা 
হয়, িমাধকাঁমাতি।... 


নিয়তগএ্ণানকীর্তন শ.ভান্াচন্তনকম্মণিঃ 
শ্রীশবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


O31 মহারাণন স্ষর্ণম়্ীকে লেখা আর একটি চিঠি। 


SOT মহারাণ' স্বর্ণময়শ সি. আই. মহোদয়া সমীপেষ;, 


শ্রীমতীর অনগগ্রহপব্রে রাজধানীর মঙ্গল সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় আহমাদত 

হইলাম। আম পারিবারবর্গের সহিত কায়িক ভাল আছি। শ্রীমতীর পত্রে লিখিত 
হইয়াছে “মংপ্রাত শ্রদ্ধা বিচাঁলত না হয়, ইহাই WEA!” এ বিষয়ে বন্তব্য এই যে, 
দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি AAMAS প্রশংসনীয় গুণ । এই দুই গুণ সংসারে 
অতি farts কিন্তু শ্রীমতণর কার্য্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের 
সবিস্তর পাঁরচয় প্রদান কারতেছে। এমন স্থলে শ্রীমতীর প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা না 
জান্মিবেক, অথবা শ্রদ্ধা বিচলিত হইবেক, তান নিতান্ত পামর, [কমাঁধকাঁমীত ৮ই 
TENA ১২৮৯ সাল। 


নিয়তগুণকাত্তনশুভান:চিন্তনকৰ্ম্মণঃ 
শ্ৰীঈশ্বরচন্দর শর্্মণঃ 


৩০ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৬৬ 
৩২। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ Giga যদ্দনাথ রায়ের পূত্র-ীবয়োগে লেখা চিঠি। 


রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর | 
সাদরসম্ভাষণমাবেদনামদম্‌ 


আপনকার অত্যুতকট অশুভ ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, আম মম্মণান্তক বেদনা 
পাইয়াঁছ। এই ভয়ানক অশুভ ঘটনার দ্বারা আপনকার অন্তঃকরণের [রূপ অবস্থা 
ঘাটয়াছে তাহা বিলক্ষণ অনুভব কাঁরতে পাঁরিতোছ। আম মনে কারতাম আপনি 
সাংসারিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে সুখী । দৈব বিড়ম্বনার আর আপনাকে 
সেরূপ ভাববার পথ রাঁহল না। সংসার আত fates স্থান। সংসারে আসিয়া কেহ 
কখনও HIT সুখী হইতে পারবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে। 

আম আপনার জন্য তত উদ্বিগ্ন afer আপনি নানা বয়ে ব্যাসন্ত থাঁকয়া অনেক 
সময় অন্যমনস্ক হইতে পারবেন। কিন্তু যান গর্ভ" ধারণ দিবস অবাধ অশেষবিধ 
ক্লেশ ভোগ কাঁরয়া আসিয়াছেন, তাঁহার far ভাবিয়া আন্তারক অসুখের একশেষ 
উপস্থিত হইতেছে তান এ জল্মের মত দুস্তর দূঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ফল 
কথা এই; পিতা ও মাতা হওয়া অপেক্ষা আঁধকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। 
পিতামাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী করেন, এরুপ পুত্র আঁত বিরল, দিন্তু অসদাচরণ 


ও অকাল মরণ প্রভাত দ্বারা 'পতামাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন, এরূপ পুত্রের 
সংখ্যাই আঁধক। 


প্রিয় বিয়োগ নিবন্ধন হৃদয় বিদারক শোকের সহসা সংবরণ করা কাহারও সাধ্য 
নহে। এমন স্থলে আপনারা শোক সংবরণ পূর্বক চিত্তের tray সম্পাদন করন 
উপ অনদরোধ করা বা উপদেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ACE | আপনাদের শোক- 


সন্তপ্ত হূদয় দৈব অনঃগ্রহে আঁচরে শান্তিসাললে র প্রার্থনা। 
হাত ১২ই আম্বন ১২৯১ সাল। ত সিন্ত হউক, এই আমার 


ai) মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খণ পাঁরশোধের জন্য লেখা চিঠি। 
সাদর সম্ভাষণমাবেদনম 


অদ্য সাত দিন হইল Te আসিয়াছ, এ পর্যন্ত তাদশ উপকার বোধ হয় 
নাই। আসিবার পব্বে আপনাকে কিছ; বাঁলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘাটগা উঠে 
নাই, এজন্য লাপদ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরুপ সংস্কার আছে, আমি যাহা 
বাল, কৌন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং'তাঁহারা অসান্দগ্ধ চিত্তে আমার 
রা থাকে লোকের এ ভান হওয়া হে 
য়, তাহার সন্দেহ 1 ত i 
তাহার পর্ব লক্ষণ ঘামে ন্তু আমি আবলম্বে সেই বিশ্বাসে ato 


| 


—— 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৬৭ 
যৎকালে আমি অন্কূল বাবর” নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার কারয়াছলাম, আপান 
প্রত্যাগমন কাঁরলেই পাঁরশোধ কারিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন 
হইল, তখন বথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই 
আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দৌখরা শ্রীশচন্দ্রে ২ নিকট কোম্পানির কাগজ ধার 
কাঁরয়া টাকা পাঠাইয়া দিই। তাঁহার ধার ত্বরায় পারশোধ কাঁরব এই অঙ্গীকার feet 
কিন্তু উভয়স্থলেই আমি ceeded হইয়াঁছ এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকুল বাব 
সত্বর টাকা না পাইলে [িলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই। 
এক্ষণে FEAL আমার মানরক্ষা হইবেক, এই METAT সব্বক্ষণ আমার অন্তঃ- 
করণকে আকুল কারতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় 
না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, শান্ত ও স্বাস্থ্য লাভের 
নামত্ত পাশ্চমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয়মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য 
হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথমভাগে যাইব স্থির কারয়াছি। কিন্তু আপাঁন নিস্তার 
না কারলে কোন মতেই যাইতে পারব না। এই সমস্ত আলোচনা কারয়া যাহা বাহত 
বোধ হয় করবেন, অধিক আর fe fates, আম নিজে চেষ্টা ও পাঁরশ্রম কাঁরয়া 
কাৰ্য্য শেষ করিয়া' লইব, আমার শরীরের ষেরুপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন 


না। অনেক কথা লাখব ভাবিয়াছলাম, কিন্তু অসস্থতাবশতঃ পারিলাম AT! 
কিমাঁধকামাত 
ভবদাীয়স্য 
শ্রীঈশবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


O81 পত্নী ব্ৰহ্মময়ীর মৃত্যুর পর দর্গামোহন দাস পনরায় বিবাহ করলে ‘বিদ্যাসাগর এই 
চিঠি লেখেন। 


্রীশ্রীহারঃ 
শরণম, 


প্রিয় ভ্রাতঃ 
তোমার মনস্কামনা পর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদে যংপরোনাস্তি আহনাদিত হইলাম। 
আমার আন্তাঁরক বাসনা ও প্রার্থনা এই, যে কয়েক দন জীবিত থাক, নব প্রণাঁয়ণীর 
সুখে কালযাপন কর। তোমার নব প্রণায়ণীকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ- 
ভাষণ জানাইবে। She ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ 


৯। জজ অনুক্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যার 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৪৬৮ 


oći বিদ্যাসাগরের কারমাটাঁ়ের বাড়ির রক্ষক আরাম মণ্ডলকে লেখা চিঠি। 
্রীশ্রীহরিঃ 

শরণম্‌ 

শুভাশিষঃ সন্তু 


এই পত্রের মধ্যে fort টাকার নোট পাঠাইতেছি, সকলকে দিবে। আমি যাইব মনে 
কারয়াছিলাম, কিন্তু অসম ও কাজের বফাট এই TR কারণে বে আমি যাইব মনে 


শুভাকাক্ষণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ 
oul মেজর জি. টি. মার্শলকে লিখিত ong 
Imar 
সবিনয় aT য় 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৬৯ 
৩৮। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত om 


নয় নমস্কার বহমান পুরঃসর আবেদনামদমূ 
আপনাদের বিষয় বিভাগ সংক্রান্ত বিবাদ নিম্পাত্তর ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু 
নানা কারণে এত বিরন্ত হইয়াছ যে, আমার এঁ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি 
তছে না। এজন্য নিরাতশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর কাঁরতোছ, 
আম এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদ felis করিয়া প্রাতজ্ঠাভাজন 
হওয়া ও আন্তারক সুখলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। িমাধকামাত 
সন ১২৯২ সাল। ১৫ই আযাঢ়। 
শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


৩৯। তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্কে লিখিত চিঠি। 
শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 


শুভাশষঃ সন্তু, 
তোমার পত্র পাইয়া সাঁবশেষ অবগত হইলাম ৷ যাহারা দুইজনে আট টাকা দিয়া এক 
লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন তাহারা কোনক্রমে এক- 
যোগে কর্ম কার বলয়া দরখাস্ত না দেয়। তাহাদিগকে কহিবে যদ তাহাদিগকে 


পারে না যাঁদ হাকীম তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া জরিমানা করেন জাঁরমানার টাকা দাখিল 
কারয়া দিতে বলবে আম & টাকার দায়ী রাহলাম। আর তাহাদিগকে কবে যেন 
TAPS দুই নামের সার্টিফকেট ও আট টাকার নূতন সমন কোনমতে হাতছাড়া 
না করে। আম গবর্থমেন্টে জানাইয়াছি, তদারকের হুকুম হইয়াছে, আম ও তদারকের 
Tae ale সত্বর প'হাছিতেছি একথা সকলের নিকট প্রচার করিবার প্রয়োজন 
নাই। তাহাদিগকে কাঁহবে আমি নিশ্চিন্ত নাই যাহাতে তাহাদের frets হয় 
তাহার পথ হইবে, তাহারা যেন ভয় না পায়। কোন্‌দিন আমরা যাইব কল্য 

তাহা অবধারিত হইবেক ইতি। ১৯ ডিসেম্বর । 


শ্রীঈশ্বরচন্দু শন্মণঃ 
৪০। শম্ভুচন্দ্রের চাকরির প্রস্তাব শুনে বিদ্যাসাগর এই পত্র লেখেন। 


প্রিয়তম, 
তুম এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলবে ও সকল FK 
সবে আমি যতশীঘ্র পারি বাটা যাইতেছি, স্লীলোকের বা ইতর জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণি! 
৪১। ভায়েরা পৃথক হবার পর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত on 
হারঃ 
“EINE সন্তু, 
£00 সাতশত টাকার নোট পাঠাইতেছি আষাঢ় মাসের হিসাবে বিলি করিবে। 
মাতাঠাকুরাণণ ৩০, স্কুল ২২০, 
দীনবন্ধু ৭০, ডান্তারখানা ২২, 
শম্ভূচন্দ ৭০২ স্ব-মাসহারা ৭০২ 
ছোট বৌ ৮. গ্রাম মাসহারা aa, 
মনোমোহিনণ ১৫, 
দিগম্বরণী á, ৩৬৭, 
মন্দাকনী G মাতামহধদেবীর 
সব্বেশ্বির ১৫, acta ১০০২ 
০১০৯ 
২১৮, ৪৬৭, 
২১৮, 
৬৮৫, 


সাক সহায় দই টকা অধিক যাইতেছে, & দুই টাকা পালের BM 
পনর টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাতে মাস দই টাকা ডি, 
মাসহারার বহি লইয়া কলি- 


কাতায় আইসে পস্‌পুরে টাকা দিয়া তে আসিতে বাঁলবে। মাতাঠাকুরাণী 
prefs বড় বাটি দন প্রস্থান কারিয়াছেন হইতে 


য় তাহাদের প'হুছ সংবাদ দ্বারা 
রণ! গ কাঁরবে। ইতি ১৮ শ্রাবণ 4 
শুভার্থিনঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র শশ্মণঃ 
মাভামহা দেবীর একোন্দিচ্টের টাকা মাতৃদেবার হস্তে দিবে। 


ঈশ্বর 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৭১ 


S21 ভায়েরা পৃথক হবার পর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত দ্বিতীয় পত্র। 
শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 


প্রিয়তম হি ; 
আম শারীরিক SAEs ও টাকাও অত্যন্ত টানাটানি এজন্য টাকা পাঠাইতে বিলম্ব 
হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণেও সমদায় টাকা পাঠাইতে পারলাম না কেবল বিদায়ের 
দরুণ একশত দশ ১১০ টাকা পাঠাইতেছি প'হুছ সংবাদ লাখবে। বিবাহের হিসাবে 
টাকা বৈশাখের sia নাগাইদ পাঠাইব নিতান্ত অসুবিধা বশতঃ তোমাকে কষ্ট দিতে 
হইতেছে। দীনবন্ধু আমাকেও লাখয়াছেন ডিস্পেন্সরী ও নাইট স্কুল হিসাবে ৪০ 
টাকা দিবেন। অতএব তাঁহাকে 'লীখিয়া amo মাস অবাঁধ তাঁহার নিকট হইতে টাকা 
আনাইয়া লইবে পর্ব কয় মাসের শ্রীরামের বেতন আমি fra পিতৃদেব সম্পূর্ণ সমস্থ 
হইয়াছেন কনা সাঁবশেষ লাখবে। যাঁদ তিনি ত্বরায় সংস্থ হইতে না পারেন পাজ্কী 
করিয়া কাঁলকাতায় পাঠাইবে কোন মতে অন্যথা কারবে না। কয় দিবস হইল গোপাল 
বাটন গিয়াছে তাহার প'হ-ছ সংবাদ 'লাখবে। Gratin ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রল এই 
চাঁর মাসের বালকা বিদ্যালয়ের পশণ্ডিতেরা অর্থ বেতন পাইবেন মে মাস হইতে 
সম্পূর্ণ বেতন fa) উদয়রাজপুরে ১ মে হইতে পুনরায় বালিকা বিদ্যালয় বসাইবে। 
কা বিলের পাব ত হিসাবে টাকা বলল 
ং ২৯ 


শুভার্থিনঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্সণঃ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ f ৪৭২ 
801 শম্ভুচন্দ্রকে {লিখিত পত্ৰ। 

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্‌ 
শুভাশিষঃ সন্তু 


ভৈরব দ্বারবানের হস্তে ৭৮০ সাতশত আশা টাকা পাঠাইতোঁছ নিম্নালাখত মতে 
বিলি কারবে। 


বাটী 888, 
অগ্রহায়ণ ডান্তারখানা 
মাতাঠাকুরাণী 00, কাৰ্ত্তিক ২২, 
শচ্ভুচন্দু বন্দ্যো ৬০, অগ্রহায়ণ ২২, 
ছোট বৌ ৮ 
সব্বেশিবর বন্দ্যোই ১৫, 88, 
২ দ্বারবান ১৫, 
aa স্ব-সম্পকীয় মাসহারা 
১২৮, কার্তক DA 
অগ্রহায়ণ aR 
স্কুল 
কার্তিক ১৩৮, ১৮৪, 
অগ্রহায়ণ ১৭৮, 
২ ৬৭২. 
৩১৬, 
গ্রামস্থ মাসহারা 
কাৰ্ত্তিক Gé, 


অগ্রহায়ণ ৫৫, ১১০, 


এ৯--২ 


৭৮২, 


Stes মাসের বাটার খরচের হিসাবে ১৬০ টাকা গাঠাইয়াছিলাম তন্সধো ২, দুই 
টক মদ আছে এ দই টাকা দিলেই ৭৮২, টাকা হইবেক ৰ Gor ন 
শিব এখানে ৪০, টাকা লইয়াছেন এজন্য কী মালের RC Cok aa aa 
পাঠাইলাম। 
ঝাটীর হিসাবে তোমার যে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব। 


নাথ তে হু চাহয়াছিলেন তাহাও আগাম 
মাসে দিব, ইতি ১৬ পোঁষ 


মশৃভার্থিনঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ 


=~ 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপন্্র 52৩ 


881 শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্র । 


শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 
«Lees সম্ভব 
৪৮০, চারশত আশণ টাকার নোট পাঠাই নিম্নালাখত ভাবে বানয়োগ কাঁরবে। 
বাটণর খরচ ২২৮, পৌষ মাস 

স্বসম্পর্কায় মাসহারা ৬৮১ গ্রামদ্থ মাসহারা ces 
বাটার খরচ স্কুল ১২০২ 
মাতৃদেবী ৩০, ডান্তারখানা ২২, 

দীনবন্ধু ao, স্বসম্পকীয়ি মাসহারা | 
শ্ভুচন্দ ৭০২ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩. 
ছোট বো ৮. শ্যামাচরণ ঘোষাল G 
মনোমোহনী ১৫ নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার ৫, 
মন্দাকনী ১০২ বন্ধ্যবাঁসনী দেবী D 
KERA ১৫ হরদাস তর্কালণকার . ৪১ 
রাধামাণ দেবী z 
২১৮, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, 
তারাচরণ FCAT ১০১ 
রামে*শবর TLAN cn 
কালিদাস মুখো ৪, 
প্রসন্নময়ী দেবী ২ 
বরদা দেবী ২১ 
মোক্ষদা দেবী EN 
তারাসন্দরী দেবী ১০, 
গোঁবিন্দচন্দ্র আঁধকারী G 
ভৈরবা দেবী ২) 
ভগবত দেবী ২ 
নৃত্যকালী দেবী ২ 


মনোমোহন’ ও মন্দাকনীর নাম স্বসম্পকীয় মাসহারার মধ্য হইতে উঠাইয়া বাটণর 
খরচের ফন্দ্দ মধ্যে নিবোশত হইল তুমিও সেখানে সেইরুপ করিয়া লইবে। aoea 
এখানে তাঁহার টাকা লইয়াছেন তাহা বাদে স্কুলের ১২০, টাকা পাঠাইলাম। 

পত্রের প'হুছ সংবাদ লিখিবে। WAT, টাকা লইতে সম্মত হইয়াছেন এজন্য টাকা 


বিদ্যাসাগর ও Teal সমাজ 848 


পাঠাইলাম। যদ ভান বাটাতে না লিখিয়া থাকেন মেজো বৌ লইতে সম্মত হইবেন 
না এজন্য লিখিতোঁছ যাঁদ না লিখিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলবে আমি 
দানবন্ধ্র হস্তের লিপ পাইয়াছ ইতি ২১ মাঘ। 


টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই তজ্জন্য ৪৮০, পাঠাইলাম 
টানা কলাকে ork দিবে তুমি ৩, টাকা কম লইবে। দুই মাস পরে একখানা ১০ 
টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক মাসটপরে একখানা ay 
তাহারা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক কারিয়া মাসহারার টাকা পাঠাই দিবে 
CRIS যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব। 


ale. 
৪৫। শম্ভূচন্দ্রকে fates og 


দীনবন্ধু বলে তোমার বাটীর দরুণ দেনা একেবারে 
নিলো aS দেওয়া Hike হইবেক না ক্রমে ক্রমে দিব। 

m যে বিবাহের কথা লিখিয়াছ তাহাতে আমার 
মনোমোহিনী se সম্পূর্ণ মত, meteai উত্তম পানর 
মল্দাকনী ১০. © আছে। আমার নিকট উপস্থিত 
সব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় . ১৫৭ হইলে দোয়া item অনায়াসে বিবাহ 
" স্বসম্পকাঁয় মাসহারা oy দিতে পারবা aug কন্যার tere 
স্কুল ২১০, গকে পাঠাইবে তাহাদের আসা স্থির 
ডান্তারখানা . ২২, হইলে আমাকে সংবাদ লাখবে আমি 
শম্ভুচন্দ্ ঘন্দ্যোপাধ্যায় তোমার নিকট লোক পাঠাইব এবং কোন্‌ 


বাটার দেনা হিঃ ১০০, স্থানে কিরূপে তাহাদিগকে পাঠাইবে 
7. ভাহাও ARRI wane স্কুলের চাঁদা কত 

৬৭৩, বাকী আছে জানিলে পাঠাইতে পারিব। 

SE সময় পরিশোধ কারয়া তৎপরে মাস মাস পঠাইয়া দন অর সারি! 


—_—————— SS - 
a... 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র 8৭6৫ 


ক্তৃপিক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ িখিবে। চন্দ্রকোণার কালা মুখো টাকা পাইয়াছেন 
জানিবে ইতি ৩১ চৈত্র । 


শভাকা্কিণঃ 
শ্রীঈশবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


যাঁদ ব্রাহ্মণ জাতি ভদ্রগৃহের বিধবা কন্যা বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহাদের 

সবিশেষ পাঁরচয় সমেত আমাকে সংবাদ লিখিবে উপস্থিত কন্যাটির বিবাহ সত্বর 
সম্পন্ন হইতে পারিবে আর sale oma উপস্থিত আছেন তাঁহারা নিজ ব্যয়ে বিবাহ 
কারবেন কন্যার সুযোগ করিয়া দিলেই হয় ইতি । 


৪৬। শম্ভুচন্দ্রকে {লিখিত oa 


শরণম্‌ 


শনভাশিষঃ সন্তু 

[তিনশত টাকা পাঠাই wat অনূসারে বিনিয়োগ কারিবে। স্কুলের টাকা আষাঢ় শ্রাবণ 
দুই মাসের এককালে আট দশ দিন পরে প্রেরিত হইবে। কয়দিন হইল বিশেষ কারণ 
বশতঃ কাঁলকাতায় আসিয়াছিলাম অদ্য বর্ধমান চাললাম। বর্্ধমানে যে বাসা হইয়াছে 
সেখানে মাতাঠাকুরাণীর থাকার Alaa হইবেক না, তাঁহাকে বাটী পাঠাইতে হইবেক 
অতএব একখান পালকণী ও আট বেহারা ও প্রতাপ ?সংহকে বর্ধমান পাঠাইবে আর 
Sat আমার নিকট থাকিলে ভাল হয় অতএব তাহাকে আপন কাপড় চোপড় লইয়া 
ওঁ সঙ্গে আসিতে বলবে বেহারা আসিতে কোনমতে বিলম্ব না হয়৷ ইতি ৪ সেপ্টেম্বর । 


শুভার্থিনঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


5৭। শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত om 


শরণম্‌ 


শন্ভাশিষঃ সন্তু 
তোমার পত্র পাইয়া সাঁবশেষ অবগত হইলাম আমি আর ছয় সাত দিন পরে বদ্ধমান 
হইতে উঠিয়া কলিকাতায় যাইব তথা হইতে পত্র লাখলে কৃষনগরের বিধবা কন্যা ও 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৭৬ 


তাহার মাতাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে। তোমার পত্রের িখত অন্যান্য বিষয়ের 
উত্তর কলিকাতায় গিয়া লিখিব ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ। 


apaia as 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র «ats 


৪৮। শল্ভুচন্্রকে {লিখিত om 


fra পাত্র খরচ n ন্‌ o 
TA aram দিবেন হাদি ইহাতে অ e কা়বেন এবং আপন আপন সঙ্গাঁত 


০ কন্যাকে পাঠাইবে যে লোক সঙ্গে আসবে তাহাকে বিল দিবে 
তাহাদিগকে রাজককবাকর Mice পাইয়া দেয় ইতি ১০ হবে 


শনভার্থনঃ 
শ্রীশ্বরচন্দ্র «yes 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৭৭ 


Gol শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্র। 


শরণম্‌ 


প্রিয়তম 

তোমার পত্রে বিবাহ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্মাদত হইলাম ব্যয় অধিক 
হইয়াছে বটে কিন্তু যেরুপে কায নির্ব্বাহ কাররাছ তাহাতে ইহাকে কোনমতেই আঁধক 
ব্যয় বলা যায় না কেবল তোমার ক্ষমতা ও পারশ্রমেই এরুপ সঃশঙ্খলরুপে সমুদায় 
সমাধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। টাকার চেষ্টা দোখতেছি সংগ্রহ হইতে. আঁধক 
বিলম্ব হইবেক না। এত টাকা ডাকে পাঠান পরামর্শীসদ্ধ নহে অতএব তুমি একজন 
পাইক লইয়া আসিবে এবং টাকা লইয়া যাইবে। আমি অদ্যাপি সম্যক APA হইতে 
পারি নাই। ইতি 

শ্‌ভার্থনঃ 


শ্রীবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


৫১। পিতাকে fates on 


শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 
শরণম্‌ 
শ্রীচরণারাবন্দেষড 
প্রণাতপত্্বক নিবেদনম্‌ 


আপনার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সাবশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যোদন কম্মটাঁড়ে 
আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র fate কিন্তু কার্ধাগাঁতকে আসিতে অনেক 
বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আশ্বিন আসবার সময় Gage কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
বরাত চিঠি াখিয়াছিলাম। অদ্য কার্য/যানূরোধে পুনরায় কলিকাতা যাইতে হইল। 
+পতামহদেবের শ্রাদ্ধকা্্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অনগ্রহ পূর্বক কলিকাতায় 
লিখিবেন। আমি অদ্যাপি জম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই, API হইলেই আপনকার 
চরণ দশন কারব। আপনি আতশয় দ্বব্বল হইয়াছেন, এই সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন 
হইয়াছি। শল্ভুচন্দ্র যাইতেছেন ই'হার eae সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি 
আপনার নিকট থাকলে আমি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত থাকি। ইনি সেখান হইতে 
আমার অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ জন্মে। বিশেষতঃ ইহার অনুপস্থিতিতে 
আপনাকে এ অবস্থায় পাক কাঁরতে হইতেছে। ইনি যাইতেছেন আর SAT রাঁহল 
না। ইনি সাধ্যানুরূপ পিতৃসেবা কারিয়া আপনাকে চারতার্থ কারতেছেন । আমার 
HOS সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এরুপ বিরত হইয়া পাঁড়য়াছ যে 
কোনও বিষয়ে ইচ্ছানুরুপ কর্ম কাঁরতে পারি না। নতুবা আমিই আদ্যোপান্ত 

_ আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা কারতাম হীতি। 
ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৭৮ 


৫২। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কানপুরে fate, সেখান থেকে কাশশতে 
শল্ভুচন্দ্রকে এই পত্র লেখেন। 


শ্রীশ্রীহারিঃ 
শরণম্‌ 
শুভাশষঃ সন্তু 
তুম ও পডজ্যপাদ পিতৃদের উভয়ে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছ এই সংবাদে HALAN ও 
আহমাদিত হইলাম। তুমি তৃদেবের নিকট থাকলে আমার আর তাঁহার জন্য কোনও 
চিন্তা ও উদ্বেগ থাকে না। তাঁহার চরণারাবন্দে আমার সাণ্টাশ্ প্রাণপাত নিবেদন 
করিবে এবং জানাইবে তদীয় শ্রীচরণারাবন্দের আশীর্বাদ প্রভাবে আমি এখানে আসিয়া 
অনেক ভাল আছি এবং যেরুপ দেখিতোছি তাহাতে শকছাঁদন এ স্থানে থাকলে 


অতএব তুমি তহবিল হইতে তাঁহাকে ৮. আট টাকা দিবে cote মাসে টাকা আসিলে 
র মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবে। 
৯৪ পৌষ যাহাতে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারি তাহার চেষ্টা কারব। এখনও 
অনেক দিন বিলম্ব আছে। তুমি ১০।১২ দন অন্তর 'পতৃদেবের সংবাদ fae | 
--১৭ অগ্রহায়ণ 

শ[ভাকাঙ্ষণঃ 

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শন্মণঃ 
কামার ঠিকানা কেবল “কানপন্র” এইমতে লিখবে ঠা রর 
লিখলে পত্র পাইতে বলদ্ব হয়। ছাঁত খবে ঠান্ডী সড়ক বা অন্য কিছ; 


GOl শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পন্র। 


“GIT ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার e আনিবে। ইতি 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৭৯ 
কমিটি 


শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্_প্রেসিডেণ্ট 


শ্রীরামচন্দ্র লাহা 
শ্রীগোবন্দচন্দ্র পাল ¢ মেম্বর 
শ্রীরামচরণ ঘোষ 


শ্রীচন্তামাণ মুখো-মেম্বর ও সেক্রেটারি 
কমিটির মতে স্কুলের কাজ চালবেক। মতভেদ স্থলে আমায় জানাইতে হইবেক। 
শ্রীশ্বরচন্দ্র শম্ম? 
২২ শ্রাবণ ১২৯৭ 


৫৪। বন্ধু মদনমোহন তকণলঙকারের জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের জীবনী- 
গ্রন্থে লিখেছিলেন যে 'বেতালপণ্বিংশতি' মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের Te রচনা। 
এর প্রাতিবাদ wea বিদ্যাসাগর বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারড্রকে সাক্ষী মেনে এই পত্র লেখেন। 


শ্রীত্রীহরিঃ 
শরণম্‌ 
অশেষ গনাশ্রয় 
Skye গিরিশচন্দ্র বিদ্যার ভ্রাত প্রেমাস্পদেষ; 


সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্‌ 
তুমি জান কিনা বলিতে পার না, কিছ্যাদন হইল, সংস্কৃত কালেজের GOT 
দন্ত বাব; যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন- 
চরিত প্রচারিত করিয়াছেন। & পুস্তকের ৪২ পষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, “বিদ্যাসাগর 
প্রণীত বেতাল পণ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক AM বাক্য তর্কালঙ্কার 
“বারা অন্তার্নবোশত হইয়াছে। ইহা তক্কালৎকার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরি- 
জত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগ্ীলর ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর 
রচিত বাঁললেও বলা যাইতে পারে।” বেতালপণ্বিংশাতি সম্প্রতি পুনরায় TTS 
হইতেছে। যোগেন্দ্ৰ বাবুর Bie বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই 
সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ae করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপন্টাবংশাতর 
সংশোধন বিষয়ে তক্কবালঙ্কারের কতদূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল তাহা তুমি সবিশেষ 
সান । যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার 
খানি, আমার বন্তব্যের সহিত, প্রচারিত কারবার অভিপ্রায় আছে জানিবে। Shot 


কাঁলকাতা 
ত্বদেকশম্মশিম্মণঃ 
৯০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল শ্ৰীঈশ্বরচন্দু seg 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৮০ 


Gel চকদশীঘর রাজা মাঁণলাল [সিংহ রায়ের পতা মেজর ছরূনলাল ?সংহ রায় 'বদ্যাসাগরের 
অন্যতম বন্ধু সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের খুল্পতাত ছিলেন। কোনো এক সময়ে ছবধনলাল 
বিদ্যাসাগরের সাহায্যপ্রার্ হন। উত্তরে বিদ্যাসাগর এই চাঠ লেখেন। 


খুড়া মহাশয় 


তিনবার কালিকাতায় গয়া Gee মহেশচন্দ্র anc সাক্ষাৎ কারবার সাবিশেষ 
চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্যয হইতে পারি নাই। অদ্য ছয় দিন হইল তানি 
ফরাশডাঙায় আসিয়াঁছলেন। তোমার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলাম। "তান সে বিষয়ে 
সম্মত হইয়াছেন। 

আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। একাঁদনের জন্যও সুস্থ নই। এখানকার আর 


সকলে ভাল আছে। তোমাদের মঙ্গল সমাচার দ্বারা নিরুদ্বেগ কাঁরবে। Bis ১৪ জ্যৈষ্ঠ 
১২৯৮ সাল 


শহভাকাজ্ষণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ 
৫৬। বিক্রমপুরের চন্ডাঁচরণ ন্যায়রয়কে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি। ইন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
িধবাবিবাহ ব্যাপারে সাহায্য করোঁছলেন বলে জানা যায়। 
শ্রীপ্রীহরিঃ 
শরণম্‌ 
RON পত্র পাঠ করিয়া সাঁবশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। অনুসন্ধান দ্বারা 
জজ ত পারলাম, আপান নাঁড়রাতে যে দশ খানি পড্তক তে বালয়াছিলেন 
রর সাবধান দোষে. তাহা পাঠান: হয় নাই অনা তে eas 


a শোৰ্দ্ধে যাইব, এই "স্থির কাঁরয়াছি। 
APSF সংগ্রহ কারয়াছেন, আগমনকালে আনবেন ইহা অবগত হই E 
তারাপ্রসাদ রার মজুমদার স্বাক্ষরকরণ কার্যে সবিশেষ যত্ববান হইয়াছেন ইহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে, তান যেইরুপ প্রীতির waz, তাহা আম লক্ষণ জা: 


নতে পাঁরয়াছ। 
= হর সদশ লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। ALS রায় কালানারায়ণ রায় বাহাদ:রের 


নিকটও আবেদন পর প্রেরিত হইয়াছে। আম এক্ষণে কিছ ভাল আছি জানিঘেন। 
ইাতি-২৫শে কার্ভক 


ভবদীয়স্য 
শ্রী্শবরচন্দ্র শন্মণঃ 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র ৪৮১ 


৫৭। এই চিঠি ও পরবর্তাঁ চিঠিগুলি উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পো 
রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন সময়ে লাখিত। 


কাঁলকাতা 
৮ অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল 


_ উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু রাসাবহারী মনখোপাধ্যায় 
বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, স্যাশাক্ষিত ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সবিশেষ Gage! বহদীদনের 
পরিচয় দ্বারা, ইনি সুশীল, সুবোধ, সচ্চরিত্র বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। 
এ দেশের বড় মানুষের সন্তানেরা সচরাচর যে সমস্ত দোষে দুষিত হইয়া থাকেন, 
আমার যতদ্‌র বোধ আছে, তদনুসারে ইনি সে সমস্ত দোষে কোনও অংশে TAS 
নহেন। আমার বিবেচনায় রাসাবহারী বাবু সব্বাংশে প্রশংসনীয় বান্তি। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণ 


&৮। রাসাঁবহারী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। 


শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 
শরণম্‌ 


পত্রবাহক বাহাদুর সেখ আমার নিতান্ত অন গত_এ তোমাদের জমিদারর প্রজা__ 
ইহাকে যে জন্য তোমার নিকট পাঠাইতোঁছ ইহার বাচনিক সাঁবশেষ অবগত হইবে 
এবং যাহাতে ইহার প্রার্থনা সফল হয় ত্বযয়ে তুমি WI ও মনোযোগী হইলে 
আম পরম আহনাঁদত আতিশয় উপকৃত হইব এ বিষয়ে আমার সহস্র অনুরোধ 
& I { 

এ বান্ত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসলে আম অতিশয় দুঃখিত ও লাঁজ্জত হইব 
জানবে িমাধকামিতি ২০ বৈশাখ । t 


শ্রীশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


৫৯ । রাসাঁবহারী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। 


শ্ৰীশ্ৰীহারঃ 

শরণম্‌ 
জাতঃ 
তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এতাঁদন উত্তর 
‘লাখতে পারি নাই। বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া কল্য দই প্রহরের পর দুইটার মধ্যে 
৩১ 
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আ'সবে। সাক্ষাতে সকল কথোপকথন হইবেক। যদ তুমি কল্য আসিতে না পার 
বধ্ভুষণকে আসিতে বলিবে। পরে স্ীবধামত তুমি অন্য একদিন আসিবে । ইতি 
৯ শ্রাবণ, শক্রবার 


শুভাকাতঙ্ষণঃ 
ভ্রীঈশবরচন্দ্র শম্মণিঃ 


vol রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়কে fates o | 


শরণম্‌ 
ভ্রাতঃ 


TARA ARE যে মৎস্য পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া আঁতশয় আহন্লাদত হইলাম। 


আম বোধহয় fee, ভাল আঁছ। পাড়ার আর বৃদ্ধি হয় নাই। ইতি ৭ কার্ত্তিক 
১২৯১ সাল 


শনভাকাত্ক্ষিণঃ 
শ্রীঈ'্বরচন্দ্র শম্মণঃ 


SSi রাসাবহারী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত om 


শ্রীশ্রীহারঃ 


শরণম্‌ 


সাদরসম্ভাষণমাবেদনামদম্‌ 

উতামার প্রোরিত উপাদেয় উপহার পাইয়া যার পর নাই আহাদিত হইলাম। আমার 
পর তোমার যে প্রগাঢ় স্নেহ আছে এই উপহার সাঁবশেষ বালয়া পরম 
সমাদরে পরিগৃহীত হইল। a সি 

তুমি সব্ঘদা অসস্থ থাক_এই সংবাদে সাতিশয় দুখত হইলাম। আগি চিন 
বৈশাখ দুই মাস 


শয্যাগত থাকিয়া এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি। বাটীর 
আর সকলে ভাল আছেন। 


হ্ষচারত মদত হইয়াছে। say একখানি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব। ইত 

২ আষাঢ়, ১২৯০ সাল 
শুভাকাক্ষণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্ণঃ 
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৬২। রাসাঁবহারী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পর। 


মধ্যে যে ক্ষ প্রখান ?দতোঁছ ইহা লইয়া তিনি প্রসন্নবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরবেন। 
এস্থলে একটি কথা অগ্রে বলা আবশ্যক ৷ কলিকাতায় বালকেরা আঁত দুরন্ত তাহাঁদগকে 
আয়ত্ত রাঁখয়া সূশঙ্খলরূপে পাঠনা কার্য নির্বাহ করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকেই 
এ বিষয়ে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন AT! এজন্য যখন তান নিযুক্ত হয়েন তাঁহার সাহত 
এই কথা ছিল ভাল class manage করিতে না পারলে তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ কাঁরতে 
হইবেক। তোমার পাঁণ্ডিতের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। কাজ চালাইতে ATA পাকা 
fre হইবেন এবং উত্তমরূপে কার্য নির্বাহ কাঁরতে পারলে বেতন Thea 
সম্ভাবনা আছে। 

আম কল্য সায়ংকালে এখানে পশ্হযাছয়াছ। আসিয়া অবাধ কোন অসনস্থ বোধ 
হয় নাই জানিবে। হীত--২৮ শ্রাবণ, বুধবার 

শনুভাকাত্ক্ষিণঃ 


শ্ৰীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণিঃ 


vol রাসাবহারণ মুখোপাধ্যায়কে লাখত পত্র। 


শ্রীশ্রীহারঃ 
HAT 


সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্‌ 

তুম এ পর্যান্ত সমস্থ হইতে পার নাই ইহাতে আঁতশয় দ:ঠাখত হইলাম। আমি 
দুই চারি ?দন ভাল থাক আবার দুই চারি দিন HPA হই এই ভাবে চাঁলতেছে। , 
মধ্যম কম্মটারে অতিশয় GSA আছেন। তাঁদ্ভন্ন আর সকলে ভাল আছেন। 
প্রোরত তামাক পাইলাম। না খাইয়া ভাল কি মন্দ কিছুই বাঁলতে পাঁরতোঁছ না। 


ইতি ১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল 
শভাকাজ্কিণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ 


৬৪। রাসবিহারণ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত M 
PAALA 


শরণম্‌ 
জ্রাতঃ < 


তোমার প্রোরত ফলগনল পাইয়া বাটীর সকলে STIS হইয়াছেন। তোমার 
গৃহিণী অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন এই সংবাদে অনেক অংশে নিরুদ্বেগ হইলাম। 
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কিন্তু বর্ষারম্ভ হইতে তোমার শরীরের অবস্থা ভাল নহে ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন 
হইলাম। আহারাদ সব্্ব বিষয়ে সাবধান হইয়া চালবে। এত অক্প বয়সে চিররোগণ 


হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। প্রায় এক পক্ষ হইল আমি অতিশয় অসুস্থ ও 
WTA হইয়াছ। ২ শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল * 


বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র 8৮৫ 
To 


PANDIT ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR 


From 


JOHN MURDOCH 
Secretary, Christian Education Society, Calcutta. 


A Letter On 
BENGALI PRINTING 


22 February, 1865 
Sir, 

Though I have never had the pleasure of meeting you, your 

name and character have long been familiar to me. Your reputa- 
tion as a Sanskrit scholar is deservedly high. You have the great 
merit of originating an elegant Bengali prose style free from bom- 
bastic phraseology on the one hand and vulgarisms on the other. 
Your school books which have attained so large a circulation, 
have done much to facilitate the progress of the pupils and to 
store their minds with useful knowledge. Your efforts in the cause 
of female education, widow remarriage and other points connected | 
with social reform will entitle you to the gratitude of your country- 
men. Your past career encourages me to address you on a matter 
of some importance. I have every reason to hope that any argu- 
ments advanced will receive your candid consideration. If con- 
vinced of the desirableness of the change, no one will have more 
influence in bringing it about. 
_ The topic of this letter is Bengali printing. In some respects it 
is arrant presumption for me to take up such a question, for 
I barely know the Bengali alphabet. On the other hand, I have 
One or two advantages. The difficulties to be overcome in acquir- 
ing Bengali are widely before my mind. A child poring over the 
spelling book knows his sorrows much beter than a learned 
Professor. Again the advancement of elementary education and 
the publishing of school books in various languages have been 
my principal work during the last twenty years. 
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Of all the oriental tongues which I have examined, I have 
found the reading of Urdu, in the Persian character, the hardest. 
As usually printed, it is impossible, in many cases to give the 
punctuation without a good knowledge of the language. Bengali, 
Hindi, and Marathi are much easier, Still, there are difficulties 
connected with them, which I shall notice below. Singhalese has 
one or two advantages over Bengali; but easiest of all, is the 
Tamil of Southern India. 


Defects of Bengali Printing 


Each character in a language should represent only one sound 
and the form should be simple. I readily admit that, in some 
respects, the Bengali alphabet is greatly superior to the English, 
but this is no reason why improvements practicable in Bengali 
should be neglected. Let me now briefly describe the difficulties 
I felt in studying Bengali. The first two points are of compara- 
tively little consequence. Still they are worth mentioning. 


1. THE EXPRESSION OF THE INHERENT VOWEL IS NOT 
ALWAYS INDICATED : 


I was told at the commencement that, as a general rule, the 
vowel অ was inherent in every consonant. Hence I called, বর bara. 
This, I was informed, was wrong. It pronounced as bar, the in- 
at the end of a word. I went on 


Ppressed. There is not so much doubt in 


Singhalese or Tamil. A mark equivalent to ‘biram’ invariably 


decides the point. 


2. SEVERAL OF THE VOWEL COMBINATIONS HAVE 
DOUBLE FORM: 
Several vowel combinations are used indiscriminately, neces- 
sitating the acquisition of an additional number of characters. It 
does not mend matters to be told that some of the irregular forms 
are derived from the Nagri. Only one form should be used, ano- 


malies being rejected as far as possible. I now proceed to the main 
difficulty. 
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3. THE GREAT VARIETY OF COMPOUND LETTERS: 


In addition to about 50 simple letters of the alphabet and a 
dozen vowel symbols I had to master upwards of 120 joined 
consonants. 1 found them united in all sorts of ways. Some were 
written after or below each other s or কক, some as s4 and লপ were 
perched on other letters ; one unfortunate য was occasionally turned 
topsy-turvy and impaled as in sẹ; sometimes two heads were stuck 
on one body as *§; in other cases as ©, ক্ষ, the letters are so com- 
pressed, altered or mutilated, that it was impossible from inspec- 
tion to recognise them. Nor was this all, when I had gone over the 
whole of the second part of your Barnaparichay, I cherished the 
vain hope that the dreary task was ended, on taking up, however, 
the gospel of St. Mark, printed at the same press in the same year. ১ 
I came across as many fresh combinations. Lastly, on turning to 
the ‘Introduction to the Bengali language, by Dr. Yates, I met 
with the very consolatory remark, ‘The forms of them (compound 

` consonants) differ more or less in every fount of type.’ 

Now ] am quite sensible that, with few exceptions, good Bengali 
scholars will simply laugh at the perplexities of a tyro like myself. 
‘Complain of joined consonants! What a whim! Why should 
there be not joined consonants 2? 

Probably the difficulties connected with the Bengali system will 
be best shown by applying it to the English. I will give only two 


or three examples as specimens. 


Similar English Words 
Bengali forms combinations expressed 
ল্প hel p help 
ণ্ঠ din, dint 


Such transfigurations, 1 can scarcely venture to represent. Con- 
ceive with what delight the English printers, and all schoolboys 
studying English, would hail the introduction of a system requiring 
120 compounds similar to the above in lieu of the present plan. 
How compact and simple would English printing become ! 


Easy Remedy 

In homely phrase, ‘what cannot be cured, must be endured.’ 
If it were impossible to print Bengali without such compounds, 
they must be continued. But they may all be swept away by pur- 
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suing the course followed in many other languages and for which 
Bengali itself makes provision. It is simply to use as is sometimes 

' done in Sinhalese and always in Tamil, the mark ‘biram’ denoting 
the suppression of the inherent vowel. Let me give a few speci- 
mens : 


Present Proposed Present è Proposed 
Toaet চিকৃকণ্‌ অঙ্গার অঙ্গার 
শৃঙ্খলা শৃঙ্‌খলা মল্থন মন্থন 
যাচঞ্ঞ যাচ্ঞা কণ্ঠত কুণ্ঠিত 


The slight projection of the ‘biram’ would so separate letters 
that probably there would be no necessity for joining them as in 
‘off’. The symbols z and ০, should be maintained as they are simple 
in form and can be printed alike in every case. It may perhaps be 
desirable also to preserve, for special reasons, compound letters 
like æ, such points must be determined by scholars like yourself. 

The great alterations proposed is the doing away with the joined 
Consonants by the use of ‘biram’. The two other very minor points 
are uniformity in vowel combinations and the use of the ‘biram’ 
to mark invariably the Supperession of the inherent vowel. The 
last would give no trouble to the printers, for a letter with ‘biram’ 
might easily be set up as one without. 


Advantages of the Chance 


1. The difficulty of learnin 
nearly one half. Thou 
enough to Pin 
the poor who 
again I have 
to get over 


g to read would be diminished 
gh the compound letters may seem easy 
dits the case is very different with children and with 
se period of education has been brief. Again and 
observed with regard to both that while they manage 
the simple letters they are stopped by compounds. 
The letters are so numerous, so complicated, and in some. instances 
so much alike that it is very difficult to recollect them. Their acqui- 
sition, in the case of the poor is a ‘never ending, still beginning 
task.’ Reading is thus a drudgery, and the little learning acquired 
is frequently forgotten. Considering the millions of Indians yet 
untaught, and the short period many can remain at school, it is 
Most desirable to remove every obstruction to progress in learning 
to read. By giving up the joined consonants, the first part of your 
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Barnaparichay, With a few additions, would contain all that was 
necessary to teach the reading of Bengali. Every intelligent reader 
can bear witness to the difficulties connected with the study of 
joined letters. On the other hand, a great advantage would be gain- 
ed, in many cases, by the use of ‘biram’. When a boy finds a long 
word difficult to pronounce he is told to make it syllable by syllable 
and often he makes it out. It would be the same, by the proposed 
system in Bengali. Can it be denied that a beginner would find 
রূকাঁকনী easier than qimat? The word would be, as it were, 
divided into syllables. It may be said that such a division would 
be contrary to the rules of Sanskrit grammar which, if I under- 
stand aright, requires every syllable to end with a vowel. I have 
a very high respect for men like Panini. They were giants. Still 
I think in some instances they were disposed like others in olden 
times, to be guided by theories rather than by facts. 

2. Increased legibility would be given to the types. An Eng- 
lishman will glance over pages in his own language and rapidly 
gain an idea of the contents. How very few Pundits, even among 
those who have spent their whole lives in study, can do the same 
with a page in the vernacular ! While other causes operate, one 
of the chief reasons of the difference is the superior clearness of the 
Roman character. Bengali, even with the doing away of the joined 
consonants, would not be equal to the Roman. But it would be 
much more readable than at present. In writing a letter, often for 
the use of only one person, rapidity in forming the characters 1s 
of importance. The case is different with printing, where clean- 
Ness is the prime consideration. 

It would enable much smaller founts of type to be cut at much 
less expense. The bourgeois type of the Baptist Mission Press is 
neat and distinct, but it seems doubtful whether sizes like pearl 
are attainable at present. The disuse of the joined consonants 
would remove the main obstacle. All the punches, where it was 
necessary, could be cut in the first instance with the ‘biram’, which 
might be filled afterwards. The disuse of the joined consonants 
would reduce by about one half of the variety of types necessary 
in a composing case. 

It may be objected that doing away with the joined consonants 
takes more space. So is a winding road with an easy gradient up 
a pass longer than a straight one up the face of the hill. But in 
reality the change would greatly economise space by enabling 
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smaller sizes of types to be used. Would any sane man propose 


to abbreviate English printing by introducing the Bengali plan of 
joined letters ? 


Feasibility of the Plan 


There are strong arguments in favour of the Romanising system 
but the transition involved is so violent that I must confess I see 


the words, without punctuation and with 


many contractions. 
Bengali at present resembles 


Greek typography about two 


Words have been divided and Punctua 
ontractions remain. The joined letters y 
they have done in Greek printing, 


The disinclination of the people to changes will probably be 
urged by some as the great argument against the scheme. I attach 
little importance to this. Experience has repeatedly shown that 
Hindus have Sufficient good sense to adopt, in course of time, 
whatever changes are really beneficial. Still the rapidity with which 
reforms are carried. out depends, to a large extent, upon the 
leaders of public Opinion. Whether this age may be styled, the 
era of the ‘Revival of Learning’ in Bengal or the ‘Dawn of Civiliza- 
tion’, your name with that of the distinguished scholar like Babu 
Rajendra Lal Mitra will long survive in the annals of your country. 
May it also be connected with the second great improvement in 
Bengali typography. 

I appeal likewise to educationists like Babu Bhoodeb Mookerjea, 


tions introduced ; but the 
vill have yet to vanish as 


হত 


সিল 
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to the intelligent principals of the Government Vernacular Normal 
Schools, to the Bengali Press and to the entire educated com- 
munity. Whatever my own countrymen may think of the proposal, 
they are not likely to interfere in a matter in which Bengalis are 
chiefly interested. 

It is evident that the same principle applies to Sanskrit, Hindi, 
Marathi etc. etc. 

In whatever way the proposal may be received, I shall not 
regret having brought it to your notice. I love the children of 
India, many of them so singularly engaging in their manners. To 
them it would be as acceptable as a cooly-load of sweetmeats to 
know that all the puzzling joined consonants were to be thrown 
into the Bay of Bengal. To me it would be a source of great pleasure 
if I could, in the slightest degree, render it easier for the toil-worn 
ryot to trim his lamp in the evening, or for the mother to snatch 
a few minutes while her babe is asleep, to accquire knowledge 
through books, especially that which is ‘able to make wise unto 


salvation’. 1 
I am aware that the change has been advocated before. Uni- 


formity in printing has evidently engagged your attention, for in 
the books issued from the Sanskrit Press, I think, I have not met 
with the many varieties of form which have perplexed me in other 
cases. Still, very much yet remains to be done. BEY reform can 
be brought about only by following the advice, agitate ! agitate, 
agitate’ or to use the phrase of Father Abe, by ‘pegging away. 
{ trust that the matter will not be dropped till the object has been 
gained, * 


* saa অফ fade টেকনোলজি'-র যোদবপুর) SOT অধ্যাপক শ্রীশবনাথ রায় এম. এ. 
এই পর্রখানির সন্ধান দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। উক্ত স্কুলের মুখপত্র Impression, 
Vol. IV. 1960-তে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।_ বি. ঘো " 


বিদ্যাসাগর চারত 
স্বরচিত : ১৮৯১ 
॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 
“কাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বপ্রহরের সময়, stata গ্রামে 
আমার জল্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান। 
TARI আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; এ গ্রামে, মঙ্গল- 
বারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্ন সময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব 


বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট কারতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে 
আমার জল্মসংবাদ দিতে যাইতোঁছলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 


দেখাইয়া দিলেন। i b i i 

এই অকিণ্িংকর কথার উল্লেখের USAT এই বে, আমি বাল্যকালে 
অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর 
করিতে পারিতেন না। এ সময়ে তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের 
পবিস বাকোর উল্লেখ কারয়া বালতেন, “ইনি সেই ড় er Aa 
[হাস করছিলেন বটে কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ফা ছিলেন এক যাছর বাবা 
উই হইবার সে বাবাজি আমার রমে এ পাহারা বাবাও 
হিউমার frome পরিহাস কার আনা একাই হইয়া 


SO গাতে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু এই গরম আমার দির অথবা 
মাতৃপক্ষীয় পূব প্ররুযাঁদগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা 
হইতে প্রায় তিন ক্লোশ অন্তরে বনমালিপ্‌র 
পক্ষায় I 


দিয়া, বারাসংহ on দের À সংক্ষেপে 
রা গ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা 


প্রাপতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙকারের পাঁচ সন্তান; জ্যেষ্ঠ নৃসংহরাম, মধ্যম 
গিঙ্গাধর, তৃতীয় রাশজয়, চতুর্থ পণ্টানন, পণ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তক ভূষণ 
আমার পিতামহ ৷ 'িদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সংসারে 


বিদ্যাসাগর pias BNO 


বাকাপ্রয়োগে তদীয় অল্তঃকরণ নিরাঁতশয় ব্যাঁথত হইল ৷ কিংকর্তব্যাবমূড হইয়া, তিনি 
কতিপয় iran অতিবাহিত কাঁরলেন; অবশেষে, আর এস্থানে অবাস্থাত করা কোনও 
ক্রমে বিধেয় নহে. এই Pras করিয়া কাহাকেও কিছন না বাঁলয়া, এককালে, দেশ- 
ত্যাগী হইলেন। 

বাঁরাসংহ গ্রামে, উমাপাতি তর্কীসদ্ধান্ত নামে আত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 
ব্যাকরণে সবশেষ পারদার্শতা বশতঃ, তর্কীসদ্ধান্ত মহাশয় রাঢ়দেশে অদ্বিতীয় 
বৈয়াকরণ বািয়া পাঁরগাঁণত হইয়াছিলেন। এরুপ কিংবদন্তী আছে, মোঁদনীপনরের 
প্রসিদ্ধ ধনশী চন্দ্রশেখর ঘোষ, মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায় 
নবদ্বীপের প্রধান নৈয়াঁয়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর তকবাগীশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছলেন। 
তর্কীসদ্ধান্ত মহাশয়, স্বীয় ব্যাকরণাবদ্যার 'বাশঘ্টরূপ পরিচয় দিয়া তক্বাগীশ 
মহাশয়কে সাতিশয় সন্তুষ্ট করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় SMS সাধবাদপ্রদান ও 
সাঁবশেষ আদর সহকারে, আঙ্গনদান কাঁরয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা তকাীস্ধান্ত 
মহাশয় সৰ্ব্বত্ৰ যার পর নাই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। রামজয় তক ভূষণ 
এই উমাপাতি তকীসদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দূর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দূগাদেবীর 
গর্ভে তকভৃষণ মহাশয়ের দই পত্র ও চার কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ 
কালিদাস, জ্যেষ্ঠা মগলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমাণ, চতুর্থী LAT! জ্যেষ্ঠ 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক। 

রামজয় তকর্ভূষণ দেশত্যাগী হইলেন: দুর্গাদেবী, পাত্র কন্যা লইয়া, বনমালপুরের 
abies অবাস্থীত কারতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দর্গাদেবীর লাঞ্থনাভোগ 
ও তদাঁয় পুত্র কন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এত দুর পর্যান্ত হইয়া 
উঠিল যে, দ্গাদেবীকে পডত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া পিত্রালয় যাইতে হইল। তদায় 


Fee তদায় পত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং তিনিই বাটার প্রকৃত 
FBT ও তাঁহার গাঁহিণীই ala Ta | দেশাচার অননসারে, SF PITS মহাশয় ও 
তাঁহার সহধম্মিণী তৎকালে সাক্ষিগোপালস্বরূপ ছিলেন; কোনও {বিষয়ে তাঁহাদের 
কর্তৃত্ব aide না; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসূন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর আঁিপ্রায় 
অনসারেই, সম্পাদিত হইত । 

কিছ দিনের মধ্যেই পত্র কন্যা লইয়া, পিশ্লালয়ে কালযাপন করা দরর্গাদেবীর পক্ষে 
বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় ব্যাঝতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা 
ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ; অনিয়ত কালের জন্য, সাতজনের ভরণ- 
পোষণের ভারবহনে তাঁহারা কোনও মতে, সম্মত নহেন। তাঁহারা দরর্গাদেবী ও তদীয় 
পাত্রকন্যাঁদগকে গলগ্রহবোধ কাঁরতে লাঁগলেন। রামসূন্দরের বাঁনতা, কথায় কথায়, 
দুগগদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, 
দুর্গাদেবণী স্বীয় পিতা তক্কীসদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর কাঁরতেন। তান সাংসাঁরক 
বিষয়ে, বার্ধক্য নিবন্ধন উদাসীন্য অথবা কর্তৃত্ব বিরহ বশতঃ. কোনও প্রাতীবধান 
কাঁরতে পারতেন না। অবশেষে, দুর্গাদেবীকে পাত্রকন্যা লইয়া ীপন্রালয় হইতে 
বাহ্গত হইতে হইল। তর্কীসদ্ধান্ত মহাশয় সাঁতশয় ক্ষুব্ধ ও weit হইলেন 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৯৪ 


এবং স্বাঁয় বাটীর অনতিদুরে. এক কুটীর নিম্মিত করিয়া দিলেন। দঃগণদেবী one 
কন্যা লইয়া সেই কুটীরে অবস্থিত ও আত কষ্টে দিনপাত কাঁরতে লাগলেন। 

এ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সমত কাটিয়া সেই সত বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায় 
স্রীলোক আপনাদের গুজরান কাঁরতেন। দগ্গাদেবশ সেই বৃত্তি অবলম্বন কাঁরলেন। 
তিনি একাকিনী হইলে অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্মে দিনপাত কারিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাদ্‌শ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের দুই ATTA ও চারি কন্যার ভরণ- 
পোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা. সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য 
কারতেন তথাপি তাহাদের আহারাদি সব্ব বিষয়ে শের পারসীমা 'ছিল না। এই 
সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের LAT ১৪। ১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনমাত 
লইয়া উপাজ্জ্নের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। 

সভারাম AHS নামে আমাদের এক সান্নাহত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার পত্র, জগন্মোহন শ্যায়ালতকার, সুপ্রসিদ্ধ চতুভূজি AIA নিকট 
অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালতকার গহাশয়, ন্যায়রক্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন; তাঁহার 
অনুগ্রহে ও সহায়তায় কলিকাতায় 'বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সান্নাহত 
জ্যাতর আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপারচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন অশ্রু 
পুর্ণলোচনে তাহা ব্যস্ত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা কাঁরলেন। 
ভাল! অকাতরে SAA কাঁরতেন; এমন স্থলে দদন্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতসন্তানকে 
Sa দেওয়া FAR ব্যাপার নহে। তান সাতিশয় দয়া ও সবশেষ সৌজন্য প্রদর্শন- 
ATE ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান কারিলেন। 

দাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পাঁড়য়া- 
ছিলেন। এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার 


র পর, অবশেষে ইহাই অবধাঁরত হইল 


k রজী জানিলে সওদাগর সাহেবাদগের হোঁসে, অনায়াসে 
ভিডি এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঞ্গরেজণ পড়াই তাঁহার পক্ষে, পরামর্শীসদ্ধ 


বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, 
তাহার ন্যায় দান বালকের তথায় অধায়নের সুবিধা ঘটিত না ammo nerd 
salve এক বান্তি কাষেযাপযোগণী ইঞ্গরেজী'জানিতেন। তাঁহার নর এ বান্তি 
ঠকুরদাসকে ইঞ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বকা, রোদে সুতরাং 
দবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন, তালি ঠাকুনদাসকেতেন সর, 
তাহার নিকটে যাইতে বলয়া fram! তদল-সারে' ঠাকুরদাস প্রত্যহ eure সমর 
তাঁহার নিকটে "গিয়া, ইঞ্গরেজশ পড়তে আরম্ভ কাঁরলেন। 
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ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের THIS, সন্ধ্যার পরেই, উপারলোকের আহারের কাণ্ড শেষ 
হইয়া যাইত ৷ ঠাকুরদাস, ইতগরেজণী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাঁকতে 
পারতেন না; যখন আসতেন তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকত না; 
সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরুপে নন্তন্তন আহারে বাত 
হইয়া, (তান, দিন দিন শীর্ণ ও দদব্বল হইতে 'লাগিলেন। একাঁদন, তাঁহার শিক্ষক 
জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দব্বল হইতেছ, কেন? তিনি, কি কারণে 
তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। এ সময়ে, 
. সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যান্ত উপস্থিত ছিলেন। 
সাঁবশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তিনি আতিশয় দুঃখত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে 
বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার SRA স্থানে থাকা কোনও মতে 
চাঁলতেছে না। যাঁদ তুমি রাঁধয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আম তোমায় আমার 
বাসায় রাখিতে পাঁর। এই সদয় প্রস্তাব শডনিয়া, ঠাকুরদাস যার পর নাই আনন্দিত 
হইলেন, এবং পরদিন অবাধ তাঁহার বাসায় গিয়া অবাস্থাত কাঁরতে লাগলেন। 
. এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছল না। 
{তি দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন কারিতেন। যাহা হউক, এই ব্যন্তির আশ্রয়ে 
আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নিব্বিঘে। দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজা পড়া চলিতে লাগিল। 
হইয়া গেল, সূতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট 
উপাস্থিত হইল ৷ তানি, প্রাত দিন প্রাতঃকালে, বাহর্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত 
হইলে কোনও দিন দেড়প্রহরের কোনও দন দুই প্রহরের কোনও দন আড়াই প্রহরের 
সময় বাসায় আসতেন; যাহা আনিতেন তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে কোনও 
দিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, 
দবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, 
উপবাস থাকতে হইত। 
সামান্যরূপ একখানি [তলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালা- 
খানিতে ভাত ও ঘটগাঁটতে জল খাইতেন। তানি বিবেচনা কারলেন, এক পয়সার 
সালপাত 'কনিয়া রাখলে, ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চঁলবেক সুতরাং থালা না 
থাকিলে কাজ আটকাইবেক না অতএব, থালাখানি বোঁচয়া ফেলি, বেচিয়া যাহা পাইব 
তাহা আপনার হাতে রাখিব । যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, 
এক পয়সার কিছ কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তান সেই থালাখানি, নুতন 
বাজারে কাঁসারদের দোকানে বেচতে গেলেন। কাঁসাররা বলিল, আমরা অজানিত 
লোকের নিকট হইতে পরাণ বাসন ানিতে পারব AT! পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও 
কখনও বড় ফেসাতে পড়তে হয়। অতএব আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে 
কোনও দোকানদারই সেই থালা 'কাঁনিতে সম্মত হইল AT! ঠাকুরদাস, বড় আশা কাঁরয়া 
থালা বেচিতে গিয়াঁছলেন: এক্ষণে, সে আশায় বিসঙ্জন দিয়া, বিষণ্ন মনে বাসায় 
ফারিয়া আসিলেন। 
একদিন মধ্যাহ সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহ্র্গত 
, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভূঁলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ 
কাঁরতে লাগলেন। কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তান আভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল 
পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দুরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠানয়া 
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পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও GIR এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার 
চালবার ক্ষমতা রাঁহল না। 'কাণ্তিৎ পরেই, তানি এক দোকানের সম্মূখে উপস্থিত ও 
দণ্ডায়মান হইলেন: দোখলেন এক মধ্যবয়দকা বিধবা নার এ দোকানে বাঁসয়া মাড় 
গুড়াক বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দোয়া, ও aware জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বাপাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, war উল্লেখ stam পানার্থে 
জল প্রার্থনা কারলেন। তান সাদর ও সম্নেহবাকো, ঠাকুরদাসকে বাঁসতে বাললেন, 
এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া আবধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু ম:ড়াক 
ও জল দিলেন ঠাকুরদাস যেরুপ ব্যগ্র হইয়া, সুড়াকিগযাল খাইলেন, তাহা এক দৃণ্টিতে 
নিরীক্ষণ কারয়া এ দ্রশলোক জিজ্ঞাসা কারিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার 
খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, যা, আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। 
তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বাঁললেন, AMIGA জল খাইও না, একটু অপেক্ষা 
কর। এই বলিয়া নিকটবত্তাঁ” গোয়ালার দোকান হইতে সত্তর দই ?কনিয়া আনিলেন, 
এবং আরও মন্ডাঁক দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন, পরে, তাঁহার 
WN সমস্ত অবগত হইয়া [জিদ করিয়া বাঁলয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘাঁটিবেক, 
এখানে আসিয়া ফলার কারয়া যাইবে। 

পিতৃদেবের মুখে এই হব্দয়াবদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন 
দন্ঠসহ দদঃখানল প্রজবালত হইয়াছিল, enter উপর প্রগাঢ় Sts জান্ময়াছল। 
এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও 
বাৎসল্যপ্রদশনি কারিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, ?দবাভাগে আহারের যোগাড় না 
হইত ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, এ দয়াময়ীর আম্বাসবাকা অনুসারে, তাঁহার দোকানে 
গিয়া, পেট ভায়া ফলার করিয়া আসতেন। 

ঠাকুরদা, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বাঁলতেন, যাহাতে আমি কোনও স্থানে FRG 
ইইয়া, মাসিক কিছ, কিছ পাইতে পারি, আপাঁন দয়া করিয়া Geet coma উপায় 


করিয়া, করাচ Hiro হইতে বা কখনও কোনও কথা bes বলা | আমারা 
ডাই তাগিন বলির কথা বখন মনে হয়, তখন আর ক্ষপবনেতে ann efron aac 
ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার কের অনয চা গর 
F পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও 
স্থানে Tee হইলেন। এই war পাইয়া তাঁহার আর আহাদের লামা রাছুল না৷ 
Cha আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য কারয়াও, বেতনের দুইটি 
টাকা, যথা নিয়মে, জনন নিকট পাঠাইতে গলেন। তানি বিলক্ষণ বৃদ্ধিমান ও 
যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল PRÈ 
ITTRA সম্পন্ন কারতেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, 


তখন তাঁহার জননীর ও ভাই 
হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালি- 


পুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ব, পত্র, কন্যা দোখতে না পাইয়া, বীরাঁসংহে আটসয়া, 
পারবারবর্গের সাহিত দলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাতে: 
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সকলেই WR মগ্ন হইলেন। A TT ANT, বাস 
পুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের 
পাঁরচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূব্বক 
বারাঁসংহে অবস্থাত বিষয়ে জম্মাতপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বাঁরসিংহগ্রামে 


পাইয়া তান পুনজ্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভঘটনা দ্বারা তাঁহার যে কেবল 
আহারের ক্লেশ দূর হইল এরুপ নহে, সিংহ মহাশয়ের টা মহ 


ভগবতণদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছি। ভগবতাদেবা শৈশবকালে, মাতুলালয়ে 
প্রাতপালিত হইয়াছিলেন। ‘তান পিতৃহীনা ছিলেন না; তথাঁপ, Fe কারণে তাঁহাকে 
মাতুলালয়ে প্রাতপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদার্শত ও তৎসমাভব্যাহারে তদীয় 


জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা 'িবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গোঘাটে একটি সংপান্র 
আছে এই সংবাদ পাইয়া ওঁ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকাল্ত চট্টো- 
পাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পাঁরশ্রমী ছিলেন; অবাধে অধাল্নন 
eed একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্তে লক্ষণ ব্যৎপন্ন এবং তর্কবাগীশ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪৯৮ 


এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তান অনেকগ্ল ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও 
স্মাতশাদ্তে শিক্ষাদান করিতেন বিদ্যাবাগশ মহাশয়, এই পাত্রের বৃদ্ধি, বিদ্যা ও 
ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া আহনাদিতচিত্তে কন্যাদানে সম্মত হইলেন এবং বাটীতে 
জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন | 

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে তকরবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জল্মিল; জ্যেষ্ঠা 
লক্ষী, কনিষ্ঠা ভগবতা ৷ fee her পরে তর্কবাগণশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ 
সহকারে, তন্বশাস্ত্রের অনুশীলনে সাঁবশেষ মনোনিবেশ কারলেন। অতঃপর, অধ্যাপনা- 
কার্যে তাঁহার তাদ্‌শ AR রাহিল না। তাঁহার Tay দেখিয়া, ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তদায় 
চতুদ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগলেন। তান তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া 
Bete হইলেন। 


Fee Ra eee ফললাভ কারলেন। শবের উপর উপাবষ্ট হইয়া, জপ করিতে 
কাঁরতে তিনি তুঁড় দিয়া “seca” বালিয়া গার্রোথান কাঁরলেন! ফলকথা এই, সেই 


সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত যখন [তানি Vertes আছেন, কেবল তুঁড় দিতেছেন, 
ও মঞ্জুর IAA বলিতেছেন। তকবাগাঁশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভি: 
ভাবক ছিলেন না। গণ্গাদেবী, দই শিশু কন্যা ও উল্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া বড় 
বিপদগ্রস্ত হইয়া পাঁড়লেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া স্বাঁয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগণীশের 
নিকট এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। 'বদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই 
আপন বাটীতে আঁনলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার 

বাসার নিয়োজিত হইল; তানি তথায় অবস্থিত কাঁরতেন; কন্যা ও দই দোহা 
পরিবারের মধ্যে বাস কাঁরতে লাগিলেন। 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরুপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোন 
উপকার দার্শল না। অল্প দিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা এজন্মে আর 
প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা ও দুই taian ta ভরণপোষণ 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই steer | Tofte যথোচিত 
বঙ্গ ও স্নেহ সহকারে তাঁহাদের ভরণপোষণ কাঁরতে লাগিলেন। 

িদ্যাবাগীশ মহাশয় আবদামান 


বিদ্যাসাগর চাঁরত ৪৯৯ 


থাকে at; যান সংসারে কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পাবার যেরুপ ALA ও স্বচ্ছন্দে 
থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পাঁরবারের পক্ষে, সেরুপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা কোনও 
মতে ঘাঁটয়া উঠে না। এজন্য অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে, অবশেষে, 
মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মননুষ্যত্ব বিষয়ে চারি- 
জনেই সমান ছিলেন: এজন্য কেহ কখনও ইহাদের চার সহোদরের মধ্যে মনান্তর 
বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পারবারের কথা দুরে থাকুক, ভাগনী, ভাগনেয়া, 


ভাঁগনেয়ীদের পান্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের ANE বাভন্নভাব ছিল না। 
ভাগিনেয়ীরা, পা্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ ALA সমাদরে কালষাপন 


কাঁরতেন কন্যারা পাত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরুপ ALA ও সমাদর 
প্রাপ্ত হইতে পারেন AT! 

আঁতাঁথর সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যযা, এই পাঁরবারে, ষেরুপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে 
সম্পাদিত হইত, অনান্র প্রায় সেরূপ দোঁখতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এ অঞ্চলের 
কোনও পারবারে এবিষয়ে এই পারবারের ন্যায়, প্রাতপাত্তলাভ কাঁরতে পারেন নাই। 
ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে আতাথসেবা ও অভ্যাগত 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও MATEY 
বহনৃতর গ্রামে, আধিপত্যের সামা ছিল AT | এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 
Uwe ছিলেন। অনুগত গ্রামব্‌ন্দের লোকদের {ববাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, 
অসময়ে সাহায্যদান প্রভাত কার্যযই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জাবনযান্রার সব্বপ্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের TOT, 
অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন একক্ষণের জন্যও তাঁহার আঁভ- 
প্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত 'বানয়োজত ও পর্যযবাসত 
হইয়াছিল । বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের মত অমায়িক, 
পরোপকারণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ASM দেখিতে পাওয়া যায় না। 

রাধামোহন দ্যাভূষণ ও তদায় পাঁরবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে 
প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পাঁরশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় 
হইয়াছে, মাতৃদেবী, পাত্র কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে 
পাঁচ ছয় মাস বাস কারতেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের বাট 
হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীর পডত্রকন্যাদের উপর এরুপ স্নেহ প্রদর্শন 
অদশ্টচর ও অশ্রুতপূ্্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাঁগনেয়ীর মৃত্যু হইলে তদীয় একবাঁয় 
দ্বিতীয় সন্তান, ets বংসর বয়স পর্য্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচালতস্নেহে প্রাতপালত 
হইয়াঁছলেন। 


॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 


আম পণ্চমবষাঁয় হইলাম। বারাসংহে কালণকান্ত চট্রোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। 
গ্রামস্থ বালকগণ এ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আ'ম তাঁহার পাঠশালায় প্রোরত 
হইলাম ৷ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পাঁরশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে লক্ষণ নিপুণ 
ও সবিশেষ যত্ববান 'ছিলেন। ইহার পাঠশালার ছাত্রেরা অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা 
করিতে পারিত, এজন্য, ইনি See শিক্ষক বালয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। বস্তুতঃ, পজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের 
আদর্শস্বরূপ Face | i 

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জবররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। 
আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণ- 


I, কার্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় Cages, আঁতসার রোগে আক্রান্ত 
হইয়া ছিয়াত্তর বংসর বয়সে দেহত্যাগ কাঁরলেন। তানি নিরাতিশয় তেজস্বী ছিলেন, 


7 অন্যের উপাসনা বা RTO করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। ‘তান নিতান্ত 


Pre ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনগগত্য, তাঁহার পক্ষে, কাস্মিন্‌ কালেও 
আবশ্যক হয় নাই। 


বিদ্যাসাগর চারত aS 


ogee উীল্লাখত হইয়াছে, তকভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপনব্বক বারাসংহ- 
বাসে সম্মত হইয়াছলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসল্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলয়া 
পারগাঁণত এবং ATOR গাঁব্বত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তানি মনে করিয়াছিলেন, 
siatie রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভাগনীপাঁত 


কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না, তিনি স্পম্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ 
কাঁরব, তথাঁপ শালার অনুগত হইয়া চালতে পারিব না। শ্যালকের আক্কোশে তাঁহাকে 
সময়ে সময়ে, প্রকৃ-্রস্তাবে, এক ঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব 
সহ্য করিতে হইত, তান তাহাতে Ft বা বিচলিত হইতেন না। 

তাঁহার শ্যালক প্রভাত গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন, 
আপন ইচ্টসাধন বা আঁভপ্রেত সম্পাদনের জন্য না করতে পারতেন, এমন FAR 
য় কাধ্য কারতেন, যে তাঁহাদের িছন- 
মাত বদ্ধ ও বিবেচনা আছে, এরুপ বোধ হইত না। এজন্য, SH EAT মহাশয়, HT, 
সব্বসমক্ষে, METS, বালতেন এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। এক দিন, 


ক্রোধের কারণ Boreas হইলে, তান ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে, কিন্তু তীয় আকারে, 
আলাপে, ঘা কার্য্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জান্ময়াছে 
পারতেন 'না। তান ক্রোধের বশীভূত হইয়া, করোধাবষয়ণভূত ব্যান্তর প্রাতি vfs 
প্রয়োগ, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন 
কাঁরতে পারা যায়, তাহাতে তান অন্যদায় সাহায্যের অপেক্ষা করতেন না; এবং কোনও 
বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাঁহতেন না। তান একাহারী, 
, সদাচারপুত, ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সাঁবশেষ অবাঁহত 'ছিলেন। এজন্য 

সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ aie বলিয়া নিদ্দেশি কারতেন। বনমালিপনরর হইতে প্রস্থান 
করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, এ আট বৎসর কাল কেবল তীর্য- 
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পর্যটটনে আতিবাহিত হইয়াছল। তানি দবারকা, জৰালামুখাী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত 
পৰ্য্যটন কাঁরয়াছিলেন। 


স্থানান্তরে যাইতে হইলে আতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যষে, 
কি mame, কি সায়াহে, অজ্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, 


পার aerate করিয়া, তাহার প্রাণসংহার কারলেন। Ga, এই ভয়ঙ্কর শর ao 
হইতে নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরির সত 
উনবরত fiire হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইস্থান 
হইতে মোদনাপ্র প্রায় চা cam অন্তরে অবস্থিত। ও অবস্থাতে নি oes 


তদন:সারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে আম কাঁলকাতায় আনীত 
হইলাম | ono উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে 


= য় ঘাটয়াছিল। এক্ষণে তদাঁয় একমার পনর জগন্দুল'ভ সিংহ সংসারের FCT 
এই সময়ে, জগদ্দ*লভবাবুর TET পণচশ বসর। গৃঁহণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার 
স্বামী ও দে পূ, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভাগনী ও তাঁহার এক পুর, এইমাল পরিবার । 


এই পারবারের মধ্যে অবাস্থত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া এক দিনের 
জন্যও আমার মনে ত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ কারিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী 
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রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আম shay কালেও fore হইতে পারিব না। তাঁহার 
একমাত্র পত্র গোপালচন্দর ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পত্রের উপর জননীর 


ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়কতা, সাঁদববেচনা প্রভাত সদ্‌গুণ বিষয়ে, 
রাইমাণর সমকক্ষ স্তীলোক এপর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর 


বালিয়া, অনেকে 'নর্দ্দশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নিন্দে'শ অসঙ্গাত নাহ! 
যে ব্যাড রাইমাঁণর স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ সমস্ত সদ 
গুণের ফলভোগা হইয়াছে, সে যাদ স্বজাতির পক্ষপাতী না হর, তাহা হইলে, তাহার 
তুল্য FoR) পামর Gree নাই। আম পিতামহাঁদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত 
অনুগত ছিল৷ম। কলকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ faia, তাঁহার জন্য, যারপর নাই 
ET হইয়াছিলাম ৷ সময়ে সময়ে, তাহাকে মনে কারয়া কাঁদিয়া ফোলিতাম। কিন্তু 
দয়াময়ণ রাইমাঁণর স্নেহে ও AGH, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের 
অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল | 

এই সময়ে, দপতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী APTA 
মালিকের নিত িলেন। বড়বাজারের চকে, মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছল 
& দোকানে লোহা o পিতলের নানাবিধ বিলাত জিনিষ বত হইত! যে সকল 


ভাগিনের, soree বাবর ভাগিনেযেরা, ও আর তৈন চারটি বালক কষ ক 
কালক Boden চাচি সাত দিন পরেই, আমি এ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। 
অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় র 
স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরাঁসংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, 
বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন। 

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। এ পল্লীতে 
দাস করিনা নামে চিকিৎসক ছিলেন; তিনি জামার চাঁকংসা করলেন! রোগের 
নিবাতত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কালকাতার থাকিলে, আরোগ্য" 
লাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ 
পাইবামান্র, enei, অস্থির হইয়া কালকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই 
fon faa অবস্থাত করিয়া, আমায় লইয়া বাট প্রস্থান কারলেন। বাটীতে উপস্থিত 
হইয়া ‘না চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমনন্ত হইলাম ৷ 
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জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আম পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম প্রথমবার কাঁল- 
কাতায় আসবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। Teas ক্ষণ চলিয়া, আর 
চালতে না পারলে, এ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আঁসত। এবার আসবার 
পূৰ্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিল্নে, কেমন, চলিয়া যাইতে পারবে, না লোক 
লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি কারয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আম 
অনায়াসে bisa যাইতে পারিব। SHANA আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। 
পতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বাহর্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল 
বীরাসংহ হইতে ছয় ক্রোশ TST | এই ছয় ক্রোশ অবলপলাক্রমে চাঁলয়া আসিলাম। 
সেদিন পাতুলে অবাস্থাতি কারলাম। 

তারকে*বরের নিকটব্তাঁঁ রামনগর নামক গ্রামে আমার কনিষ্ঠা িতৃচ্বসা অন্নপূর্ণা 
দেবীর *বশ;রালয়। হীতপূর্রে অন্নপূর্ণাদেবা অসুস্থ হইয়াছিলেন, এজন্য িতৃদেব, 
আমরা পরান প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান কারলাম। রামনগর পাতুল 
হইতে ছয় ক্লোশ দুরবন্তাঁ। প্রথমত দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। 
শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তন ক্রোশ চালয়া আমার পা এত 
টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আমার চাঁলবার 
ক্ষমতা কিছুমান রহিল না। অনেক কন্টে চাঁর পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের আঁধক চালতে 


না বেলা দুই প্রহরের আঁধক হইল, এখনও দুই ক্লোশের আঁধক পথ 


আমার এই অবস্থা দোঁখয়া, পিতৃদেব fe পাঁড়লেন মাঠে 
ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া A reli হী 


i য় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দুর 
যাওয়া তাহার ক্ষমতার AVES | সুতরাং খানিক গয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন 
এবং বলিলেন, বাবা খানিক চালয়া আইস, আমি পূনরায় কাঁধে কারব। আমি চাঁলবার 
চেষ্টা কারলাম, কিন্তু কিছুতেই চাঁলতে পারলাম না। অতঃপর, আর আম চালতে 


শ্রীরামপ:রে থাকিয়া, তৎপর দন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। 
TAR পাঠশালায় যতদুর শিক্ষা দিবার প্রণালী "ছিল, কালীকান্ত চট্টো- 
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পাধ্যায়ের ও স্বরপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর 
{করপ শিক্ষা দেওয়া উঁচত, এ 'িষয়ে পিতৃদেবের আতমী়বরগ, স্ব স্ব ইচ্ছার অন্যায় 
পরাটরশ দিতে লাগলেন।' শিক্ষা বিষয়ে আমার রুপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে 
আলোচনা হইতে লাগল | সেই সময়ে, VMAS, formers মাইলম্টোনের উপাখ্যান 
বাঁললেন। সে উপাখ্যান এই 

পরমার কলিকাতায় আসবার সময়, সিয়াখালায় সালখার বাঁধারস্তায় উঠিয়া, 
বাটনানাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দৌখতে পাইলাম। 


নয় ক্লোশ। এই বলিয়া, তান আমাকে এ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন। 
তায় “একের পিঠে নয় উনিশ ইহা শিখিয়াছিলাম। দৌখবামাতর আমি প্রথমে এক 
অৰে তৎ পরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঞ্ারেজীর এব) 


চ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যাঁদ দৌখতে চাও, 
একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বাঁললাম, সেটি দোখবার আর দরকার নাই, এক অ 
একদল দেখাইযাত পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি CAAT 
অঙ্কগ্যাল চিনিয়া ফৌলব। 

গন তনয়, প্রথম মাইল স্টোনের নিকটে গিয়া, আম অং্কগণল দোঁখতে 
ও চিলতে আরম্ভ কাঁরলাম। মনবেড় চটাতে দশম মাইল ষ্টোন দোখরা, পিতুদেবকে 
সভাবনাতো বালাম, বাবা আমার ROA Gee চিনা হইল। ?পতৃদেব বললেন, 
কেমন চিনিয়াছ, তাহার 'পরাক্ষা কারিতোঁছ। এই বলিয়া তানি নবম: অষ্টম, স্তর 
এই teats জাইল ্টোন ক্রমে কমে দেখাইয়া 'জজ্ঞাসলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, 


এই মাইল্টোনাটি খাঁদতে ভুল হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ iame | 
এই কথা শুনিয়া, freed ও তাঁহার অতিশয় Waite হইয়া- 


“বেস বাবা বেস” [?] এই কথা বাঁলয়া, অনেক আশীর্বাদ কাঁরলেন, এবং পতৃদেবকে 
সন্বোধিয়া বাললেন, দাদামহাশয়, আপান ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ন কাঁরবেন। 
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যদি বাঁচিয়া থাকে area হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরাঁক্ষা কারয়া 
তদনরুপ আহনাদত হইয়াছিলাম। 

র উপাখ্যান শ্যানয়া পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়রা একবাক্য 
হইয়া, “তবে ইহাকে রণাতমত ইঞ্রেজণ পড়ান উচিত” এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া 
দিলেন। কর্ণওয়ালিশ Aiò, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পৃব্বাদকে একটি ইঞ্গরেজশ 


F j 
মোটামুটি ইংরেজ জানলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমাথরচ 


বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবাদগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে 
war কারতে পাঁরবেক। 

আমরা ALATA সংস্কৃত ব্যবসায়ী; িতৃদেব অবস্থার বৈগনণ্য বশতঃ ইচ্ছানু- 
রপ সংস্কৃত পাঁড়তে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে আঁতিশয় ক্ষোভ জান্মিয়া- 
নথ কা রাখয়াছিলেন, আম রীতিমত সংস্কত Paf চতু- 
্পাঠীতে অধ্যাপনা রব। এজন্য পৃব্বোন্ড পরামর্শ র মনোনীত 

[তান বাললেন, উপাজ্জনক্ষম হইয় সি টা 
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ক। পদত্যাগের (সহকারী সম্পাদকের) কারণ ব্যাখ্যা ক'রে পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যা- 
সাগর সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে যে দীর্ঘ পত্র 'লখোঁছলেন, 
তার pi 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নাঁথপন্র। 

খ। শীবদ্যাসাগরের পদত্যাগের পর সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও পাণ্ডত 
যে আবেদনপত্র দাখল করেছিলেন, তার ier 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নাঁথপন্র। 

গ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের যে সদীর্ঘ পাঁর- 
কল্পনা হ্যাঁলডে মারফত শিক্ষাসংসদের কাছে দাঁখল করেছিলেন, তার PTN 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপন্ন। y 

ঘ। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন ও কলিকাতার সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংসদের কাছে শিক্ষাবিষয়ে যে fate পেশ করে- 
ছিলেন, তার 'কাঁপ', সংসদের মন্তব্য, এবং বিদ্যাসাগরের শেষ পন্র। 

আকর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবভাগের অপ্রকাশিত নথিপত্র । 

Gi ১৮৬৬ সালে বহ্াববাহ-নিবারণ আইনপ্রণয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অন 
সন্ধানের জন্য গবন“মেণ্ট একাঁট তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি আইনপ্রণয়নের 
আবশ্যকতা অস্বগকার করেন। কাঁমাটর রিপোর্টের সর্বশেষ ‘প্যারা’, অন্যান্য সদস্যদের 
এবং বিদ্যাসাগরের মতামত-সম্বলিত দুটি 'নোটে'র 'কাপি'। 

আকর : লোৌজসলোটিব ডিপার্টমেন্টের প্রাসাডংস, মার্চ ১৮৬৭, নং ২৬। 


পারাশিষ্ট ২ 
রাখালদাস হালদার : শবধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত’ রচনা হাতে-লেখা 
নোটবুক থেকে গৃহীত ।-_বিশবভারতীর সৌজন্যে 


পারাশিষ্ট ৩ 
অন্রাহ্গণ হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজে পাঠাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি। 
সংস্কৃত কলেজে স:বর্ণবাঁণক ছাত্রের পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি। 


পাঁরাশিষ্ট ৪ 
বদ্যাসাগর-স্মৃতি। 


পারাশিষ্ট ৫ 
বিদ্যাসাগরের উইলের নকল। 3 
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Source : Unpublished Manuscript Records 
Sanskrit College, Calcutta. 

To 

Baboo Russomoy Dutt, 

Secretary to the Sanscrit College. 

Sir, 

Agreeably to your instructions dated 21 April, 1 now beg to 


submit my reasons for tendering the resignation of my appoint- 
ment. 


Proceed to state in detail the pri 

I was well aware of the c 
the Scholarship examinatio; 
my appointment in April 1846 


to the Jyotish class, 
students of the Senior Departmen 
Jyotish ; this branch formed no pa 
quently with very few exceptions they pai 
study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again 
for Junior scholarship, it is necessary to make translations from 
Sanscrit into Vernacular and vice versa. B 


ut there were no proper 
Arrangements for that constant and Tegular Practice in these 
branches which js so absolutely. . and Books fitted for the pur- 


পর শিষ্ট ১ Pee 


pose were also entirely wanting. Again Kavya is -another subject, 
but the late Professor, about for two years previously to his death 
which occured in May 1846, was quite unable from bodily infir- 
mity to do justice to his class. He used to instruct three or four 
of his senior scholars and leave to them the duty of instructing 
the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute 
sometimes for long periods was very deficient in the necessary 
qualifications. When I joined, the class was divided into 10 
sections reading different lessons and such had been the state of 
things for a considerable period. These irregularities were no 
doubt the cause why the scholarship examination of the Junior 


class for 1845 was so unsatisfactory. 
ve always been through the 


The students of the senior class ha 
efforts of the Professors well trained in the two branches which. . 


the subjects of their immediate study viz, Smriti and Nyaya; 
but in the other subjects for a senior scholarship, viz, General 
Literature, Essays, and Translations, they were generally with a 
few exceptions found deficient owing to the want of an arrange- 
ment for regular practice in these points. In short, from the above 
and other similar reasons the instruction given fell far short of 
the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revi- 
sion of the system struck me forcibly on my first joining my 


appointment, but as it only wanted five months to the annual 


examination I determined then to confine my efforts to those 
mediately concerned. I conse- 


points alone which were most im 

quently commenced daily to give to the Senior Department Bengali 
Papers to be translated into Sanscrit. In the Cavya and Alankara 
classes of the Junior Department I. .to revise daily a fixed portion 
of grammar and by threatening to degrade in to the grammar class 
those who were found deficient at examinations taken by me every 
fortnight, I induced them to pay 50 much attention to this subject 
as in a great degree to remove the deficiency in this subject as was 
apparent at the next examination. And as regards Jyotish I re- 
presented to you the state of thing and with your sanction directed 
the students of the Cavya and Alankara classes to attend at fixed 
times the instruction of the Jyotish Pundits, thereby providing 
in some degree against the deficiency in this respect. The 10 
sections of the Cavya class were also with your sanction rearranged 
and reduced to three sections. The appointment of well qualified 
and diligent professor to this class about that time finally removed 
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to employ themselves solely in 


In these two months the -Cavya 
and Alankara classes went entirely through the two text books of 


general Literature in the Junior Scholarship examination viz, 
“Roughu Vansha and Kummar Sambhava” and at the same time 
labored. .at Translations, Arithmetic and Grammar. The Bengalee 
Books necessary for Practising translation, I borrowed to the 


y and I naturally looked f 6. 

1 thought I had deserved b y looked for the praise, 
> but fr 

January 1847 to the address of i your letter no 239 dated 4th 
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were first instituted and this I will also venture to assert that if 
the former system had not undergone such serious alterations the 
Examination of 1846 would certainly have proved worse than 
that of 1845. 

I cannot expect. .your approval 
personal observation as your other heavy duties seldom allow of 
your visiting the college. I can therefore look only to the report 
of the Examiner, but this resource has been also cut off by the 
bad spirit in which you have received the favourable sentiments 
of that officer. It cannot however be denied that the method of 
instruction has in the course of the last year greatly changed for 
the better and that I have spared no exertions on my part in 
effecting this object. Every Pundit and student can bear testimony 
to these points. It must be inferred that the state of the college as 
to instruction before my arrival and the changes introduced by 
me must both have been hidden from your knowledge. I would 
submit if a person receiving such a return for his disinterested 
exertions had not just cause to be dissatisfied and if he can be 
expected again to take so much trouble upon himself. 

I now advert to a second subject in which my well meant en- 
deavours have been similarly rewarded with disappointment. On 
my joining the college when I made provision for meeting the most 
pressing necessity of preparing the students for appearing with 
credit at the approaching examination, I cherished designs of a 
more. .I knew that a thorough and constant rearrangement of the 
whole system of study was necessary to develop and keep in 
permanent activity the resources of the Institution. Accordingly 
during the months of April, May and June, I watched and re- 
volved in my mind the working of the whole system and when 
I was obliged by sickness to go home on leave for 3 weeks in July 
I took advantage of that leisure to commit my ideas and conclu- 
sions to writing. On my return I consulted. .five of the Pundits 
on the subject and obtained their entire approval of my Plan. It 
was also approved of by Maior Marshall who recommended 
me to transmit it to you for submission to the Council of Educa- 
tion. Thus encouraged I put the plan in an official form into your 
hands requesting you to bring the matter atonce before the autho- 
tities, so that during the 3 weeks vacation then commencing from 
Durga Poojah the matter might be taken into consideration® and 
the new scheme if approved of by the Council might be adopted 


of my conduct from your 
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when the College re-opened. You read the whole and observed 
there was no Necessity to submit it to the Council as you could 
yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I 
had often urged you to put in force the provisions of my new Plan 


in no way to injure the college b 


ut on the contrary to promote its 
efficiency, Nay, I am enabled to 


Say on the coinciding Judgement 


rature primarily and of পা 
it is highly unsatisfactory to fin 
ated without any due considera- 


There is another cir 
Mine justly calculated 
Major Marshall at 
examinations recomm: 


cumstance connected with this Report of 
I think to cause me much dissatisfaction. r 

the close of his report on the Scholarship 
ended to the Council to adopt the suggestions 


— Spa el Te” es 
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made by me which have so often been alluded to. On this in the 
Annual Report of the Sanscrit College for 1846-47. .you remark : 
“The report referred to by Major Marshall was prepared by 
direction of and mostly from data furnished by the Secretary to 
the College by whom the chief recommendations contained in it 
Which accorded with his expressed views have already been sub- 
mitted to and approved of by the Council of Education and are 
contained in the introductory portion of this Report.” ‘Now I 
respectfully deny even having received from you any data for the 
Preparation of that report and the only thing in the shape of 
direction I can remember was your instruction to devise a plan 
for reducing the number of sections in each class and introducing 
--into the Grammar Classes. As to my chief recommendations,’ 
having been submitted to and approved of by the Council’ that is 
briefly answered by referring to what has been shown before, 
namely that out of the numerous subjects referred to in my long 
Teport only part of one has been thought by you worthy to be laid 
before superior authority. hare 

From the length to which this paper extended I must bring it 
to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry 
into the subjects mentioned. I think I have brought forward suffi- 
cient to show that my labors have not met and are not likely to 
Meet with due appreciation and this is the ground of my resigna- 
tion. 
I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with 
Some distinction. I was the next 5 years Head Pundit of the 
College of Fort William, during which period my time was also 
wholly devoted to Sanscrit studies, and my assistance was every 
year required by Major Marshall for preparing questions for the 
Sanscrit College Scholarship Examinations as for Examining the 
Replies given in. In giving up that appointment for my present 
One, I was elevated by the hope that I was entering on a sphere 
Where my acquirements in Sanscrit Literature added to my long 
experience in the affairs of the Sanscrit College would prove of 
Steat benefit but as I have already stated I consider my expecta- 
tion to have been frustrated. 

One point affecting the credit and comfort of the College I had 
almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal 
of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools 
and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his 


বা 
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Own students at particular Exa 


mination for 3 or 4 days together. 
Some of our students are obli 


ged to sit on the ground and it must 
re not matted. This irregularity has 
ou and although you have frequently 
eps for putting a stop to such unjust 
appear to have taken any such steps 
of such conduct or because you are 
onvenience and unseemliness of our 
bare ground whilst the other half sit 
f the comfort of the students and of 


I must therefore. 


y be made for any 
expressions which m 


ay carry an appearance of undue freedom. 


I have the honour to be 
Sir 
Your most obedient servant 
Sanscrit College, Ishwar chandra Sharma 
3rd May, 1847, Assistant Secretary, Sanscrit College. 
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Sanskrit College, Calcutta. 
To 
Babu Russomoy Dutt, 
Secretary to the Sanskrit College. 
The Memorial 


of the Pundits and Te 


achers of the 
Sanskrit College, 
Respectfully Sheweth 

That your memorialists 
learning that Essur Chand 


the Sanscrit College, has 


beg to express their sincere regret at 
ta Biddasagore, Assistant Secretary to 
for reasons unknown to them resigned 
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his situation as they are really afraid that his resignation at a time 
When the college is, as it were being altogether remodelled, will 
Prove very much prejudicial to its true interests. 

The Assistant Secretary by his personal abilities, and industrious 
habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already 
known to you, introduced several beneficial changes and proposed 
Such salutary innovations in the system of Education hitherto 
Pursued there, as your memorialists expect, will soon place that 
Institution on a very solid efficient footing. Your memorialists are 
of opinion that the appointment of the said Bidya Sagore does 
great credit to your judgement, who determined on the last occa- 
sion of filling up the vacant. .of your assistant upon nominating 
one, intimately acquainted with the sanskrit and tolerably versed 
in the English language as they believe that the Assistant Secretary 
has been in a great measure enabled by the above qualifications 
to plan the revised system already noticed. Under these circums- 
tances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered 
his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be 
supplied that you will be pleased to adopt such measure as will 
induce Essur Chunder to continue his services at the college which 
will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our 
Institution. A 

In conclusion your memorialists beg to state for your informa- 
tion that the resignation referred to, being tendered to the Secretary 
to the Council of Education your memorialists have with a view 
to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in 
the hope that he may not take hasty steps to accept the resignation 
of an office, who might otherwise be induced to continue his 
Services to the college if not for his own, atleast for the interest of 
the institution which he was appointed to look over. 

And your memorialists as in duty bound shall ever pray : 


Sanskrit College, 10th April 1847. 


শ্রীকাশীনাথ তক্পপ্টাননস্য শ্রীতারানাথ শর্মনং 
» জয়নারায়ণ শম্মনিং » প্রেমচন্ড্ 
» দবারকানাথ » 5 ama x 
» রামগোবিন্দ » Russick lull Sen 


রি 
» MAGS Shama churun Sircar 
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Source : Unpublished Manuscript Records 
Sanskrit College, Calcutta. 


‘NOTES’ ON THE SANSCRIT COLLEGE. 


1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be 
the first object of those who are entrusted with the superintendence 
of Education in Bengal. 

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those 
who are not competent to collect the materials from European 
sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali. 
3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be 
at the command of those who are not good Sanscrit scholars. 
Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the 
English language and literature. x 

4. Experience proves that mere English scholars are altogether 
incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic 
Bengali. They are so much anglicised that it seems at present al- 
most impossible for them, even if they make sanscrit their after- 
study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali 
style. 
5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College 
be made familiar with English Literature, they will prove the best 
and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature. y 
6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit 
College is necessary for the purpose ? 

7. The students of the Sanscrit College should be thoroughly 
instructed in Grammar and Literature—the latter including poems, 
dramas and prose works. 

8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three capital 


works, such as Kavya Prakasha. ‘and two or three chapters of 
Sahitya Darpana. 


9. The study of these, that is 
will enable the student to ac 
Sanscrit Language. 

10. In Law they should study the following works : The Institutes 
of Manu, Metakshara Sec. IT Vivada... -Dayabhaga Duttaka- 
mimunsa and Duttakachundrika. The study of these is sufficient 


Grammar, Literature and Rhetoric 
quire a complete mastery of the 


i 
i 


l 
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to make one conversant with the Hindu Laws current in almost 
every part of India. 

11. In mathematics, Lilavati and Vijaganita are the text books. 
Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijaganita of 
Algebra. These two works are very meagre and from a curious 
perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value 
and object of such studies, the author has made them so difficult 
by putting the rules and questions all in verse that the students 
cannot go through them in less than three or four years. The 
examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-mathe- 
matics is not only nearly useless in itself, but it interferes largely 
with other studies and engrosses a great deal of time and labor 
which might be employed in far more useful pursuits. 

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be dis- 
continued. 

13. It is not to be understood from this that I undervalue a 
knowledge of Mathematics as an essential element of a complete 
education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in 
English, whence in less than half the time now given to it an 
intelligent student will acquire more than double the amount of 
sound information that he could obtain by the most perfect 


acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the 


subject. 
14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely 


Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. 
The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and 
Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, 
Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less 
to the other systems respecting Mimansa and Patanjala which 
treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract 
contemplation of the Deity. 
15. As to the untility of the study of these in a college course 
i should quote the words of my report dated the 16th., December 
850. 
16. ‘True it is that the most part of the Hindu system of Philo- 
Sophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet 
it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is 
absolutely required. By the time that the students come to the 
ee or Philosophy class their acquirements in English will 
e them to study the modern Philosophy of Europe. Thus 
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they shall have ampler opportunity of comparing the System of 
Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western 
World. Youngmen thus educated will be better able to expose the 
errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive 
their knowledge of philosophy simply from European sources. 
One of the principal reasons why I have ventured to suggest the 
study of all the prevalent systems of philosophy in India is that 
the student will clearly see that the propounders of different 
systems have attacked each other and have pointed out each other’s 
errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. 
His knowledge of European Philosophy shall be to him an in- 


valuable guide to the understanding of the merits of the different 
systems. 


17. Another advantage is, 
transfer the philosophy of th 
a stock of technical word, 
intelligent natives. 

18. A profound knowled 
if the students 


Gotama and Kussumanjali ; 


that students so prepared, wishing to 
e West into a native dress will possess 
already in some degree familiar to 


o the English. When they are in the 
hy classes their, chief attention should 
oting two thirds of the time to this 


& are the subjects for the Senior 
tion in the Sanscrit College ; Literature, 
Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, 
Essays. These should be modified, Literature and Rhetoric should 
form our subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays 
should be dispensed with and in their stead three branches in 
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English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy 
should form each a subject of Senior Scholarship Examination 
in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy, Logic and 
Political Economy should form also subiects of the same examina- 
tion being in turn selected every succeeding year. 

21. The English Department consisting of two teachers is quite 
inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreoevr the 
present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and 
Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the 
class of teachers which the necessities of the Sanscrit College 
absolutely requires. They would do well if transferred to other 
Institutions where they will not be required to teach more than 
the elementary portions of an educational course. 

22. This Department should therefore be remodelled and made 
to consist of four efficient teachers with salaries of Rupees 100, 
90, 60, and 50 respectively. With these remunerations the services 
of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 
Rupees per mensem for the English Department. 
23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class 


and the transfer of the two present teachers there will be a saving 


of 250 Rupees per month, the remaining 50 Rupees should be 


supplied from the funds appropriated to the Institution which are 
Rupees 24,000 per annum and out of which only 19,000 and 
some odd hundreds are at present expended. 

24. But if the state of the Education funds would not at present 
in anyway admit of this additional expense, the demand may be 
supplied in other ways. There are at present two writers who copy 
manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 
16 Rs. per mensem. The manuscripts which they copy. are quite 
useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time 
they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. 
Thus manuscripts copied by mere copyists become almost un- 
intelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit 
College can copy in one month little more than 5 or 6 Rupees 
work while they draw 32 Rupees per mensem. Their services 
therefore should be dispensed with and the 32 Rupees will be 
saved. There is a Junior Scholarship of 8 Rupees per month 
alloted to the English Department. If History and other branches 
alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, 


there will be no use of allotting a separate scholarship for the 


0 
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English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 
32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers 
raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be 
required to be paid from the appropriated funds. J 
25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views 
which I entertained respecting the course of studies to be adopted 
in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education 
in report on the Institution. Since that time experience has made 
me modify my views on some few points. This will explain why 
these notes disagree in a few particulars with my report. 
26. It appears to me that unless the Sanscrit College be re- 
modelled according to the principles now Stated, there exists no 
Prospect of material improvement or of fully carrying out the 
objects of the Institution. 

| Sd | Eshwar Chunder Sarma. 
12th. April, 1852, 


The accompanying paper has been drawn up by the Principal of 


the Sanscrit College at my request. 


It is the result of several consultations I have held with the 
Principal and I lay it before the Council as deserving, in my 
humble judgement, of very careful consideration, 


| Sd | Halliday. 
30th June, 1852. 
পরিশিষ্ট ১ঘ 
Source : Council of Education": Copies of Correspondence bet- 
ween the Council of Education and the Principal of the 
Sanskrit College, Benares, 1853, (Education Dept. 
Records, Govt. of West Bengal), 


(A) 
From 


James R. Ballantyne, 


Principal of the Benares College. 
To ; 
The Secretary of the Cı 


ouncil of Education, 
Calcutta. 


Sir, 


I have the honour to forward for 


submission to the Council of 
Education, the fo 


lowing observations Suggested by the visit which 
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I have paid to the Calcutta Sanscrit College, by invitation of the 
Council, and under the sanction of the Government of the North 
West Provinces. 

2. From my personal intercourse with the accomplished Prin- 
cipal, Pundit Eswar Chender Vidyasagur, I have derived the grati- 
fication which I was led to anticipate both by his reputation and 
by his report on the College, on which the Council some time ago, 
did me the honour to request my opinion. 

3. With the arrangement of the classes in the Sanscrit College, 
and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have 
been much pleased. The course of studies (if the appliances of the 
institution suffice for its being completely carried out) is very full, 
especially in the English division of the course. On some points 
of detail in regard to the selection of class books I may have 
Occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of considera- 
tion here various topics on which I shall hope to have oppor- 
tunities of consulting with Pundit Iswar Chender by letter, I 
address myself to the question which I conceive the Council to 
have proposed to me, Vizt. is there anything in the working of the 
Calcutta Sanscrit College, or of the Benares Sanscrit College, 
which might be advantageously adopted by the one from the 
other ? To reply briefly, I think there is, in both although in con- 
Sequence of the difference of local circumstances, the two insti- 
tutions may still judiciously be left to differ in several respects. The 
bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and 
uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice 


of more serious interests. 
4. A noticeable source of distinction between the two Institu- 


tions is the fact that the Benares Sanscrit College contains no 
Bengalis, while the Calcutta College contains nothing else. To pre- 
vent misconception here|a misconception which has been some- 
times turned to mischievous account|it may be observed that it is 
the Sanscrit College of Benares, that is spoken of not the English 
School associated with it under the same roof. The English school 
is indeed mainly recruited by Bengalis, but the application of a 
Bengali for admission into the Sanscrit College of Benares is a 
thing scarcely known. The Bengalis who are students of Sanscrit 
College, participating in the general desire for the acquisition of 
English, which they see in those around them may advantageously 
be introduced to the study of English at that point, in the course 
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which Pundit Eswar Chunder has fixed upon. It does not follow 
that the same arrangement would work well at Benares. To supply 
instruction to him who craves it and to force instruction on him 
Who does not seek it, are very different things. At the same time 
I quite approve of its being compulsory, as it is now in the 
Calcutta Sanscrit College, to begin English at the stated date, 
whether the pupil feel inclined to it or not, this arrangement being 
rendered indispensible by the system of class teaching, the intro- 
duction of which, into the Calcutta Sanscrit College has been 
effected by its present Principal. On the advantage of the class 
system, in enabling the same teacher to take charge of a very 
much greater number of pupils, it is unnecessary to dwell. Of the 
difficulties in the way of adopting the system, to the same extent, 
at Benares, this is not the occasion to speak. It may suffice here 
to remark that the Bengali boys are in general more’ plaint (?) 
than those of the Upper Provinces, and that Calcutta is so far in- 
oculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that 
an argument from Calcutta to the: Upper Provinces is very apt to 
mislead. This holds also conversely and therefore I would offer 
any suggestion, for the imitation of cither College by the other, 
under this express Proviso, that regard be had to the different 
citcumstances of the two places — 

5. Holding, then generally, that the Sanscrit course, in the Cal- 
cutta Sanscrit College, is a good one and also|with a competent 
Staff of teachers|the English course, I yet desiderate sufficient pro- 
vision for obviating the danger that the two courses may end in 
Persuading the learner that “truth is double”. This danger is 1° 
chimerical one. To take an example, I am acquainted with Brah- 
mins who, being well versed in Sanscrit Literature and also familiat 
with English, are aware that the European theory of Logic is 
correct, and also the Hindoo theory, while at the same time, they 
cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able 
to represent the processes of the one in the language of the other. 
If this be the case with the very best of those who have studied 
both Sanscrit and English independently, it is not likely that the 
case will be different with the general run of pupils similarly train- 
ed. One reason why this is to be regretted, is that men so educated 
cannot satisfactorily communicate to their educated fellow country- 
men who are unacquainted with English much of that valuable 
knowledge which they themselves have gained through the Eng- 
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lish. They cannot show that our English sciences are really deve- 
lopments and expansions of truths the germs of which the Sanscrit 
systems contain, and therefore, to the mind of their hearers, those 
valued germs appear to be ignored by or opposed to, English 
Science, when they might easily be shown to be involved in it. 
It is unnecessary to dwell longer upon this consideration, because 
the very constitution of the present Sanscrit College, with its Eng- 
lish course and its Sanscrit course implies the understanding that 
it is desirable to train up a body of men qualified to understand 
both the learned of India and the learned of Europe, and to 
interpret between the two, removing unnecessary prejudice by 
pointing out real agreement where there was seeming discordance 
& conciliating acceptance, for the advancing science of Europe by 
showing that European Science recognises all those elementary 
truths that had been reached by Hindu speculation. 

6. With the view of determining what points in the Hindu system 
corresponded with. points in European science, some years ago 


I took up the system called the Nyaya, and (in a work now partly 


printed in Sanscrit and English, under the title of “Synopsis of 
hensive system, from 


Sciences”|I showed the points, in that compre 
which our various sciences branch out—some portions of this 
work I have read and discussed with Pundit Iswar Chunder, in 
company with one of my co-adjutors, Pundit Vethala Sastri of the 
Benares College. Pundit Iswar Chunder promises to introduce it 
to the Notice of his classes, and to communicate to me by letter 
any doubts or difficulties that may arise in the course of the study, 
so that the crudenesses incidental to a first attempt of such a kind 
may be gradually eliminated in due time. The next Volume will 
commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing 
with this important branch I hope to enjoy the advantage of Iswar 
Chunder’s co-operation. I observe that he places in his list Mill's 
great work on the subject—As introductory to the perusal of that 
work I have prepared an abstract of it, in which I have traced, 
to some extent, the correspondence between its technical termino- 
logy and that of the Nyaya system in its treatment of the same 
topics. This abstract (printed by order of Govt. N.W.P.) being 
from its price &ca. more suitable for a class-book than the entire 
work, I propose its adoption into the course. At the annual exa- 
minations, I should be glad to supply questions, on this and other 
works here suggested, the replies to which might not only furnish 
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evidence as to the Progress of the pupils, but might be so contrived 
as to lead to a still more complete determination of the way in 
which the mind of the native literate might be best conciliated to 
Baconian speculations, — 

7. Besides the Nyaya system, there are two other systems taught 
in the college, Vizt. the Sankhkya and the Vedania, a text book of 
each of the three has been printed, with English Version and Notes, 
for the use of the Benares College. —This might with equal advan- 


advanced nati f facilitate the reception, by the less 
nation, o the science P ia 
advanced one,” and philosophy of the m 


8. In Offering these remarks and Suggestions, I have had in view 


almost exclusively the desirablen, idgi 
955 of b s 
the Sanscrit and the Engli উল 
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I have suggested the employment of the treatises abovemen- 
tioned.— - 
9. If the general principles of this report obtain the approval of 
the Council as I have reason to believe they have the concurrence 
of the intelligent Iswar Chunder. I shall co-operate with him most 
gladly in the endeavour to complete the arrangements for such a 
course of Anglo-Sanscrit Education as shall raise up successive 
bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe 
to that of India ; for this is indeed the great end of such an insti- 
tution as we may hope for in the Sanscrit College.— : 
I have &ca. 
|Sd.| James R. Ballantyne 
Principal of the Govt. College Benares. 


[True Copy.| 
Sd.|-F. Mouat 
Secry. Council of Edut. 


(B) 
From 
The Principal of the Sanscrit College, 
To 
F. I. Mouat Esar., M.D., 
Secry. to the Council of Educn. 
a Dated Fort William 7 Sepr. 1853. 
ir, 


I have the honor to acknowledge the receipt of your letter 
No. 1494 dated 29th Ultimo enclosing Report on this Institution 
from Dr. Ballantyne, Principal of the Government College, Benares 
and requesting me to report upon the same.— 

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe 
that all the measures lately introduced into this Institution have 
met with the entire approbation of a man of 


talents and abilities — 
3. With regard to the adoption of class Books recommended by 


Dr. Ballantyne I regret to say I cannot agree with him on all 
points. He appears to recommend the adoption of his Abstract of 
Mill’s Logic in substitution of the original. Under the present state 
_ of things the study of Mill’s work in the Sanscrit College is, I am 


Dr. Bailantyne’s 
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of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne’s Principal reason aor 
recommending the abstract seems to be the high price of Mill’s 
work. Our students are now in the habi 
works at high prices, so we need not to 
tion of this great work; on th 


t of purchasing standard 
be deterred from the adop- 
at consideration Dr. Ballantyne’s 
abstract might be read, to quote his own words, “as introductory 
to the perusal of that work”, But the great author himself, in his 
preface, strongly recommends Arch-Bishop Whatley’s treatise oa 
Logic as the best introduction to his work. I therefore leave the 
matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also টি 
mends to adopt as class Books three text books of each of the 
three systems of Philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya, 
printed with the English Versions and notes. Of these the 
“Vedantasara”, text book on Vedanta, is already a class book 
here and its version in English might be read with advantage. ie 
two other text books recommended by him, the “Tarkasangraha”, 
the text book on Nyaya, and the “Sattwasamasa”, that on the 
Sankhya, are very poor treatises in their own departments, We 
have better treatises in our Curriculum. With regard to Bishop 


Berkeley’s Inquiry I beg Jeave to remark that the introduction of 
it as a class book would be 


to counteract their in 
has arrived at simil 
or Sankhya and which isn 
system of Philosophy, 
when, by the perusal 
will find that the the 
System are corrobor: 


© more considered in Europe as a sound . 
will not serve that purpose. On the TRS 
of that book, the Hindu Students of Sanscri 
01103 advanced by the Sankhya and vedanta 
ated by a Philosopher of Europe, their nee 
verence for these two systems may increase instead of being pees 
nished. Under these circumstances I regret I cannot agree vii 
Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley’s 
work as a class-book.— 


4. T also beg leave to state that I cannot quite agree with 
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Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit & English 
Courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desi- 
derates sufficient provision for obviating the danger that the two 
courses may end in persuading the learner that “truth is double”. 
“This danger”, says Dr. Ballantyne “Gs no chimerical one”. “To 
take an example” he continues “J am acquainted with Brahmins 
who being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with 
English, are aware that the European theory of Logic is correct, 
and also the Hindu Theory, while at the same time they cannot 
grasp the identity of the two in such a way as to be able to re- 
present the processes of the one in the language of the others”. 
I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so 
inevitable in the case of an individual who has intelligently studied 
both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth 
- if properly perceived. To believe that “truth is double” is but the 
effect of an imperfect perception of truth itself, the effect which 
I am sure to see removed by the improved courses of studies we 
have adopted at this Institution. It must be considered as a singular 
circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of 
truths where there is real identity. Suppose students read Logic or 
any other department of science or Philosophy both in Sanscrit 
and English. If they be found to assert, “that the European 
Theory of Logic is correct and also the Hindu Theory, while at 
the same time, they cannot grasp the identity of the two in such 
a way as to be able to represent the processes of the one in the 
language of the other”, the hearer is naturally led to conclude that 
cither they could not comprehend the subject with sufficient clear- 
ness or that their familiarity with the language, in which they are 
found unable to express themselves, is not sufficient. It must be 
confessed however that there are many passages in Hindu Philo- 
sophy which cannot be rendered into English with ease and 
Sufficient intelligibility only because there is nothing substantial 
in them. 
5. I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a 
little from Dr. Ballantyne when he observes “that the very consti- 
tution of the present Sanscrit College with its English course and 
its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to 
train up a body of men qualified to understand both the learned 
of India and the learned of Europe and to interpret between the 
two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agree- 
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Pean Science recognizes all th 
reached by Hindu speculation.’ 


that we shall be able to shew real agreement between European 


ven if we take it for granted that 
cement between the two, it appears 


accept. It is but natural they would 

d prejudices. To characterize them 

an quote the words of Omar. When 

as the Arab General, the Conauerer of Alexandria wrote to 
mar i f 


ientific truth, the germs of which may 
that truth, they triumph and th 

Shastras is redoubled, From 
that I cannot persuade myself 


truths. Dr, B ws may be successfully carried out in 
the North West Provinces i 


is very different. His remarks that 
ent circumstances of the two places 
Stes is not the type of administrative 
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Wisdom” are very judicious. The local circumstances of this part 
of India compel us to pursue a different course for the dissemina- 
tion of sound knowledge. I have with care and attention observed 
the state of things here, and my impression is, that we should not 
at all interfere with the learned of the country. We do not require 
to get them reconciled because we do not require their assistance 
in any shape. We need not fear the opposition of a body declining 
in their reputation. Their voice is gradually becoming more and 
more feeble. There is little chance of their regaining their former 
ascedancy. To whatever part of Bengal is the influence of edu- 
cation extending, there the learned of the country are losing their 
ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive 
the benefit of education. The establishment of Colleges and 
Schools in different parts of the country has taught us what we 
can do, without attempting to reconcile the learned of the Country. 
What we require is to extend the benefit of education to the mass 
of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, 
let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and 
instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to 
undertake the responsible duty of teachers and the object is accom- 
plished. The qualification of these teachers should be of this 
Nature. They should be perfect masters of their own language, 
Possess a considerable amount of useful information and be free 
from the prejudices of their country. To raise up such a useful 
class of men is the object I have proposed to myself and to the 
accomplishment of which the whole energy of our Sanscrit College 
should be directed. That the students of our Sanscrit College, 
when they shall have finished their College course will prove 
themselves men of this stamp we have every reason to hope. 
Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit 
College will be perfect masters of the Bengali language is beyond 
any possible doubt. If the contemplated new organization of the 

Nglish department be sanctioned there is every probability of 
their being able to attain considerable proficiency in the English 
language and Literature and thereby acquire a considerable 
amount of useful information. It is very gratifying to observe that 
they have lately began to think in such a way as to promise that 
hereafter every qualified student will be found free from all the 
Prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be ex- 
ee from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose here- 


৫৩০ 
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in English translation of a Bengali Essay of the Past Session by a 
ior student of this Institution who has still about three years 
EE his collegiate course and has yet made but little progress 
in the English language and literature — : 
7th. In conclusion I beg most respectfully to state that if I may 
be so fortunate as to be permitted to carry out the system intro- 
duced, I can assure the Council with great confidence that the 
Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit 
learning and at the same time a nursery of improved vernacular 
literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that 
literature amongst the masses of their fellow countrymen, 


8th. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied 
your communication is returned herewith.— 


|Signed| Eshwar Chunder Sharma 
Principal Sanscrit College. 


© 


Extract from the Proceedings of the Council of Education 
dated 14th September 1853. 
No. XXI. 


Read letter from Dr, Ballantyne submitting observations on the 
Sanscrit Colege of Calcutta suggested by his visit to the institution 
at the invitation of the Council and under the sanction of the 
Government, North West Provin 

Read lette er Vidyasagar Principal 
of the Sanscrit College, No. 901 dated 7th September submitting 
his report on the above,— 


Ordered. That the Council are 


gratified to find that Dr. Ballantyne 
Teports generally so favorably 


on the present course of instruc- 
tion and state of Progress in’ the Sanscrit College, and that the 
Principal of the College be informed that he will be expected by 
the Council to continue that course, the success of which must 
however obviously depend on the competency of the Teachers 
employed to give instruction in the most advanced works of 
Mental Philosophy by English as well as by Sanscrit authors ; that 
for the attainment of such success, the Council relies mainly on 
the great zeal and ability of the Principal himself and that they 
would at the same time desire the Principal freely to avail himself 
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of the Abstracts and Treatises compiled by Dr. Ballantyne the use 
of which must be in the highest degree valuable in explanation 
and illustration of the subjects of his own Lectures and those of 
the Instructors under him; all students of these subjects would 
indeed in the opinion of the Council derive essential and form a 
familiarity with Dr. Balantyne’s works. The Principal will, also, 
be in frequent communication with Dr. Ballantyne on the progress 
of his classes, and the Council would wish to see a free interchange 
of suggestions between the Heads of the two important Institutions 
at Benares and in Calcutta with a view to the continuing improve- 
ment of their several courses of instruction and to the establish- 
ment as far as possible of a common terminology in the rendering 
from English into Sanscrit or vice versa of the original expressions, 
in use in each language respectively, in the exposition or discussion 


of Philosophical subjects— 


No. 1437 
e for infor- 


Copy forwarded to the Principal, Sanscrit Colleg 


mation.— 
By order 
The 22nd Sep. Sd|- F. Mouat 
1853. Secry. Co. of Ed. 
. (D) 
My dear Sir, 


After the most attentive consideration of the orders of the 
Council in reference to Dr. Ballantyne’s report on the Sanscrit 
College I feel compelled to inform you that those orders if carried 
out in their integrity will involve a degree of interference with the 
scheme of study lately adopted by me with the sanction of the 
Council that will not only make my position in the College some- 
what unpleasant but will tend I am convinced to impair the use- 
fulness of the Institution itself— 

In the hurry and bustle of closing 
to go home, I am unable to write 
before I leave Calcutta I am anxious t 
of the more important objections to th 


lantyne’s plan which have occurred to me. 
For the present at least I am unwillingly (sic) to mix up with the 


discussion of an important matter any question of a personal 
character in being forced to adopt a plan of study which I cannot 


the College and of preparing 
officially on the subject. But 
o state to you briefly some 
e carrying out of Dr. Bal- 
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avoided. I will not Pretend to question the Doctor’s experience 
among his learned friends at Benares. But of this I am certain 


€ can be pointed out in Bengal of any 
Sensible man who has studied English as well as Sanscrit being 
persuaded that “truth is double”, 


Leave me to teach Sanscrit for the leadin 
mastering the Vernacular and let me super: 
of sound knowledge through the medium 


ed by their writings 
ate widely among the people sound infor- 


kind and indulgent consideration of the Council 
SO as to induc 
Ultimo so far 4 
College a compulsory one, 


ee. 


SN টন T S 
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to send in an official and conse- 


If required I shall be happy 
he subject after the termination 


quently a more formal letter on t 


of the holidays.— 
I remain, 


My dear Sir 
Yours Very truly 
Sd|- Eswar Chunder Surma 
the Sth Octr., 1853. 


F. J. Mouat Esa., M. Dn. 
পারাশিষ্ট ১৬ 


Report of the Committee 
of Bengal to Report on the necessi 
the Subject of Polygamy among the Hindoos. 

Source : Legislative Department Proceedings, March 1867, 
No. 26 Concluding Paragraph : 

On these considerations, we find that it is not in our power to 
suggest the enactment of any Declaratory Law, neither can we 
think of any legislative measure that under the restricted instruc- 
tions given for our guidance, will suffice for the suppression of the 
abuses of the system of polygamy as practised by the Koolin 
Brahmins, and we beg to report to that effect. 

C. P. Hobhouse. 
H. T. Prinsep. 
Sutto Churn Ghosal. 
Ishwar Chandra Surma. 
Ramanauth Tagore. 
Joykissen Mookerjee. 
Degumber Mitter. 
to the report generally, we deem it due to 
record our opinion separately on the following points :— 

1.—It is stated in page 6, Clause 4, that among other evils, of 
Koolin Polygamy the “number of wives is often as many as 15, 20, 
and 80.” Whatever might have been the case in times gone by we 
can distinctly state that it is not so NOW: The rapid spread of edu- 
cation and enlightened ideas as well as the growth of a healthy 
public opinion on social matters among the people of Bengal has 
SO sensibly affected this custom that the marrying of more than 
ene wife, except in cases of absolute necessity, has come to be 
ooked upon with general reprobation. Even among Bhongo 


appointed in 1866 by the Government 
ty of Legislative measure on 


While subscribing 
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-—From the report it will appear that polygamy, as an insti- 


tution, is confined to a certain class of Rarhi Koolins called 


Bh 


Original Course, but it is quite Powerless to stop the source from 
Which they take their rise 


3.—Our countrymen are alr i 
the duties which they owe to themselves and to their offspring to 
be swayed by thos i 


Some explanation 
had signed the petiti 
of polygamy. He desire (? 


Strongly in favour of it from a belief that the evils flowing from 
it would not be ro 


Ce 
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was revived last year, he also gave his adhesion. But he is now 
satisfied by enquiries instituted by himself, as well as from 
representations made to him by others, that a remarkable change 
in the opinion of his countrymen has, within the last few years, 
taken place on this subject that with other signs of social progress 
not the least is that which marks with strong disapprobation the 
old custom of taking a plurality of wives as a means of a man’s 
subsistence, and that it would consequently be in accord with the 
true interests of morality as well as of the cause of improvement 
for the State to abstain from interfering in the matter. 


Ramanauth Tagore. 
Joykissen Mookerjee. 


Calcutta 
Degumber Mitra. 


the 1st February 1867. 


I sign this report with the following reservations :— 

I am of opinion that the evils alluded to in pages 434-5 are not 
“sreatly exaggerated,” and that the decrease of these evils is not 
sufficient to do away with the necessity of legislation. 

I would translate the term “speaking unkindly” in page 458 to 
mean “habitually abusing” and the term “mischievous” to mean 


“exceedingly cruel.” 


I do not concur in the conclusion come to by the other gentle- 


men of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law 
might be passed without interfering with that liberty which 
Hindoos now by law possess in the matter of marriage. 


Ishwar Chandra Surma 


The 22nd January 1867. (Vidyasagar.) 


পারাশিম্ট ২ 
TEMA হালদার ?লাখত “বধবাবিবাহ প্রচালত হওয়া অবশ্য উচিত" শীর্ষক রচনা : 


“বাব প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করির়া- 
ছেন তিনি দ্বায় মতের পোষকতায় যে সকল we উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমার 
দের বিবেচনার সাঁহত এক্য হয় নাই। আপনারদের 'বশ্বাসবির্ধ হইলেই কোন মতকে 
কার আমারদের ধর্ম নহে। আমি পক্ষপাতশন্য হইয়া প্রসন্নবাকুর পুস্তক পাঠ 


প্রসন্নবাবনুর মতে বিধবাবিবাহ্‌ ধমশাস্তাবরুদ্ধ। আমরা আপনারা তাদ্‌শ ধর্মশাস্জ্ঞ 
নাহ; সুতরাং বিধবাবিবাহের বিধায়ক 


Ler প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে জয় 
প্রত্যাশা কার না। কিন্তু তথাপি তদ্বিষয়ে আমারদের বিবেচনা কি, তাহা দাধারণকে 
অবগত করা কর্তব্য। 


য়, আমারদের জিজ্ঞাস্য এই, আমরা 
তুলনা কোন বয়ে অনুর মতে চাঁলতোছ দন হিল সাহিত এই gears সারা 
তুলনা করিলে উভয়কে বিভিন জাতীয় বোধ হয়। যদি বিবিধ বিষয়ে মনু বিধানের 
বজ দৃশ্য না হয়, তবে অন্যান্য কারণে 'বিধবাবিবাহ কতব্য বোধ 


Ws নিষেধে তাহা হইতে কি ক্ষান্ত হওয়া উচিত? 
AA পরাশরের যে “সারে মৃতস্বামিকা পুনার্ববাহ কারতে পারে, 


উত্তর। ue বচনে “Gans ক্ষেতরজশ্চৈব’ এই পাঠ আছে বটে, কিন্তু নন্দপন্ডিত 
TESTON গ্রন্থে তন প্রকার পত্রেকে পরাশরের আভিপ্রেত বির ব্যান কালি দে 
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আর আর বিষয়ে SIRS গ্রন্থকারের যেরুপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, তাহা যাঁদ গ্রহণ 
করা বাঁহত হয়, তবে এবিষয়ে তাহার অন্যথা করা উচিত নহে। 

Sors l বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাববাহের পরাশরোন্ত বিধি উদ্ধৃত কারিয়াছেন। 
তাহা বাস্তাবক বিবাহিতা aia প্রতি নহে; বাগ্‌দত্তা কন্যার প্রত বিবেচনা করিতে 
হইবে। বাগ্‌দান বিবাহ মধ্যে গণ্য ৷ যে বাগদা হইয়া বিধবা হয়েন, তাঁহার বিবাহের 


নাম বিধবাববাহ। 

উত্তর ৷ aia ইহাই যথার্থ হইত, তবে সেই হতভাগনীকে AME সহমত বা 
ব্রণ হইতে হইত; কারণ পরাশর লিখিয়াছেন যে, বিধবা দ্র হয় ATA 
কাঁরবেক, নয় ব্রহমচর্যাবলম্বন কৈংবা স্বামীর সহগমন কাঁরবেক। AT কৈ এতদর 


সম্মত হয়েন? 
oar | বিধবাবিবাহ পরাশরের আঁভমত সিদ্ধ হইলে তান বৈধব্যদশাকে দণ্ড 
বলিয়া ব্যাখ্যা কারতেন না। 
িধবাবিবাহ পরাশরের মত বিরুদ্ধ 


Bea বৈধব্যদশাকে দণ্ডস্বরূপে ব্যাখ্যা করাতে 
হইতে পারে না; কারণ, কোন্‌ FARA ব্যান্ত বৈধব্যদশাকে আহ্মাদজনক বাঁলিয়া 
মানবেন? বিধবা হওয়া 'অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক _ বন্ধ্বাবরোগ অবশ্য অসহ্য শোকজনক 
ব্যাপার ৷ feng over দ্বিতীয় পাঁত দ্বিতীয় বন্ধু গ্রহণে কৈ নিষেধ বায়? 

পূরবপক্ষ। যাঁদ বিধবাবিবাহ শাস্তাসদ্ধ হইত, তবে তাদ্বষয়ের দায়ভাগাঁদ বিবিধ 
প্রকার স্পষ্ট বিধান না থাকত কেন? 

উত্তর । এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে আমি উপযুক্ত নাহ তবে SATS OS 

ধ লুপ্ত হইয়া থাঁকবেক। 


যযন্তিকে অবলম্বন কাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, সেসকল বা 
পপ অ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে বিধবাবিবাহের কোন বিধি দক হয় ন 
অভাহিত অষ্টপ্রকার মধ্যে FAL লীখত 


Beal মৃতস্লরীক পুরুষের বিবাহও 
নাই) বি তাহা arate অন্তর্গত হত, তবে: বিধরাবিবাহ9 গান্ধর্বীববাহের 
অন্তভূতি হইবে। 

পিকে লাউ কদিন নিরবের রে জে হার 
তাক ডর ছল না। কন্যা আপন ব্যক্ত ইচ্ছা কারতেন, পিতৃ আদ 
সেই বরে কন্যাদান করিতেন। 

উত্তর আমারদের ভয় হয়, GIF প্রসন্নবাব; স্রীলোকাঁদগকে জড়ের মধ্যে গণ্য করেন? 

oft. সামান্য চেতন হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ; 


নহে। প্রসন্নবাব্‌ কৃতবিদ্য Tle; আমরা ভরসা রঃ , 
উনার রা semen CR বহত Tea বর যে তিনি নার পানে 
তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কি এই মত যে, যেমন ভামদান ও গোদান করা যায়, 
কন্যাদানও সেইরপে? ইহারদের মধ্যে কি বিশেষ নাই পিতা কন্যাকে SATS 
প্রতিপালন করেন' বািয়া কি স্বীয় ইচ্ছায় নৈসা্গক বাধবোধত মতে তাহাকে অন্য 
পারেনা জিদ তিনি ইল মাম করিতে পারেন ভার 
রন। এ নিয়ম কদাপি পরমেশ্বর প্রণীত ব্যবহার অন্তর্ভূ'ত 
নহে। বিবাহের পূর্বে কন্যার 


অবিবেচনাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে হস্তা 
দেওয়া কতব্য। কিন্তু তিনি স্বীয় ইচ্ছায় অন্যকে কন্যাদান কাঁরতে পারেন না। আমার- 
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দের দেশীয় লোক যে কন্যা দান করা মহৎ কর্ম জ্ঞান করেন, তাহা আঁম আশ্চর্য জ্ঞান 
কাঁর না; আমারদের দেশে অদ্যাপি অনেকে পা্রকন্যাকে বিক্রয় করে; কিরংকাল পূর্বে 
WMA সন্ভানগণকে সাগরে নিক্ষেপ করা এদেশের রশীত 'ছিল। 

TAF | এতদ্দেশের দুরবস্থা সময়ে শাস্রমধ্যে বিস্তর কৃত্রিম বচন প্রাবষ্ট হয়; 
পরাশরোন্ত বিধবাবিবাহ বিধায়ক বচনও সেইরূপ কৃত্রম। যদ তাহা পরাশর প্রণীত 
হইত, তবে পূরবাবাঁধি প্রচলিত না থাকত কেন? 

উত্তর। আমরা প্রসন্নবাবরর ন্যায় স্বাকার কার যে, শাস্ত্র মধ্যে বিস্তর কৃত্রিম বস্তু ৫?) 
প্রবিষ্ট হইয়াছে; আমরা আঁধকন্তু ইহাও স্বীকার কার যে, বিস্তর 
হইয়াছে। কিন্তু 


কাঁরয়া কেন এত ব্যর্শ্রম স্বীকার কারলেন? পরাশরের বচনকে কৃত্রিম বলয়; 
প্রমাণ করিতে পারলেই তো যথেষ্ট হইত 
AE ATC শাস্তকর্তারা ইদানীল্তনদের অপেক্ষা সামান্য পণ্ডিত ও 
iem ছিলেন না। তাঁহারা fe দেশের হিতজনক কর্মে অত্যুৎসাহণ ছিলেন? 
উত্তর। তাহারা বিলক্ষণরূপে তকাঁবতর্ক করিতে পারতেন, ইহা যথার্থ বঢে। কিন্ত 
তাহারাদগকে ইদানান্তনদের তুল্য যথার্থ op ও ‘বিদ্বান বালয়া স্বীকার করা 
পলা এক বিষয়ে উভয়কালায় পাণ্ডতেরা মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
ণার কথা আর ক 


করিয়া গিয়াছেন যে, তদনসারে লোকে চিরকালের নিমিত্ত জ্ঞানবত্ম পাঁরত্যাগ করিয়া 
অজ্ঞানকপে আত্মবিসজন 


ও 


য় £ আমারদের “ক্ষীণ alee’ প্রতীত হয় না, প্রাচীনেরা 
কি কারণে বিধবাবিবাহ নাঁষদ্ধ করিঃ ॥; তথাপি তাহার কারণ দর্শাইয়া তানি 
১২ পম্টা পর্ণ কারয়াছেন। কিন্তু আমি ভূলিতোছ; আপনাকে ক্ষীণ ব্দাদ্ধ বলা 


উত্তর। প্রসনবাবু একবার বালয়াছেন যে, অনন্যথারুপে কেবল মনুবাক্যই শাস্ত্র; 
আবার তাঁদ্বরুদ্ধ লৌকিক ব্যবহারকে «neq বলয়া প্রচার কাঁরতেছেন। যাঁদ লৌকিক 
WAR শান্ত হয়, আর বিধবাবিবাহ এক্ষণে চালত হয়, তবে দুই প:রুষ পরে তাহা 
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smaba হইয়া উঠিবে। লৌকিক ব্যবহার ate দশ বর্ষে কিছ কিছ; পারবার্ত'ত 
হইতেছে। প্রসন্নবাব; যে লৌকিক ব্যবহারের তর্ক উত্থাপন কাঁরবেন, যথার্থ বালতোঁছ, 
ভ্রমেও একবার আমরা বিবেচনা করি নাই! কোন কার্য য্যান্তীসদ্ধ হউক আর না হউক, 
পূর্বাপর চালত বাঁলয়াই কি তাহা SAT কাঁরতে হইবে? যে সকল ব্যাম্মান TIS 
শাস্দের মর্ম ও লোকাচার SG CORIA অনুসন্ধান কারয়াছিলেন, তাঁহারা MARIS- 


সিদ্ধ কার্য অনুষ্ঠানের সময় (এবং) WALT বিরুদ্ধ কার্য পাঁরত্যাগের সময় শাস্ত্র 
প্রদর্শিত পথে সকলেরই ভ্রমণ 


ও লোকাচারের 'বাধানষেধ গ্রাহ্য করেন AT! AMA, 
করা উচিত । আমারদের দেখা আবশ্যক, প্রসন্নবাব বিধবাববাহ বিষয়ে রুপ Lhe 
অবলম্বন করিয়াছেন। 

তত্তদ্দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা 


তাঁদ্বষয়ে পরাঙ্মখ আছেন। তাঁহারা তাহাকে LAT করেন। সম্ভ্রান্ত মন 
ইংরেজেরা স্ব স্ব দেশে বিধবাবিবাহ বিধিসিচ্ধ হইলেও আপনারদের বিধবা কন্যাদের 
বিবাহ দেন না, ও আপনারাও বিধবাবিবাহ 
লোকেরা ঘৃণা করেন, তাহা অবশ্য Peta | 

উত্তর। এ সকল যান্ত নহে, TOS প্রদর্শন মাত। WTS কিয়দ্‌ভাগে অসত্য। 
ইংরেজদের দেশে বিধ্ধাবিবাহ চলিত আছে; তাঁহারা তাহাকে ঘা করেন AT! তাঁহার- 


হ 7 সব রাজদ্বারে নানা অভিযোগ উপস্থিত করে। 
অনেক Fat অমনোনীত স্বামীকে িনাশপরূর্বক অন্য পাতি গ্রহণ করে। 


ব্যবহার কাঁরয়াছেন। আমারদের দেশে 
তাহা ঘাঁটবার কত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া 


অমনোনাঁতা FATE সহিত অল্পই সম্বন্ধ স্থাঁপত হয়। 
দেশীয় স্বী-পদ্রুষে যেমন ‘অসাধারণ প্রণয়’ হয়, যে যে দেশে 


বিধবাবহার চলিত আছে, তত্তদ্দেশে সেরূপ হয় না। 
র fe? বরং বিবেচনা করিলে বোধ হইবে 


অসাধারণ প্রণয় হয়। আমারদের zi 
কাঁরতে বাধ্য হয়; ইউরোপীয়রা আপনারদের চক্ষে মনোনীত করে। 
পূর্বপক্ষ। যে যে দেশে বিধবাবিবাহ্‌ চালত আছে তথাকার স্ত্রীরা আঁধকাংশ অসতী; 


Bs 


ভারতবাঁয় স্রদিগের অধিকাংশ সতা। 
উত্তর। প্রসন্নবাবন কি গণনা করিয়া দোখয়াছেন? ইংরেজেরাও বাঁলতে পারে যে, 


ভারতব্ষণয় AIT অধিকাংশ অসতা। বস্তুত এরূপ কথা ভদ্রলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ৷ 


{বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 680 


ATE | আমারদের দেশে বিধবাবিবাহ চালত হইলে স্বশরা অমনোনশত দ্বামণী- 
দিগকে বিনাশপূর্বক অন্য পঁত গ্রহণ কাঁরবে। 

উত্তর।প্রসন্নবাবুর অত্যন্ত ভয় দেখা যাইতেছে। [তিনি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ্রণীদগকে 
দ্বামী-হননের এক প্রকার দেখাইতেছেন। এত কণ্ট-কল্পনা না কারিয়া তাঁহার এ বিষয়ে 
UFOS থাকাই facet fea 

পরপক্ষ। যে স্ত্রীরা অনায়াসে ভ্রণহত্যা করে, তাহারদের স্বামশ-হননে বিচিত্র কিঃ 

উত্তর। ভ্রপহত্যা আর পাতিত্যার বিস্তর প্রভেদ। ভ্রুণ উদরে থাকে, স্মারা পাতির 
ARAM করে। যাহার সহবাস করা যায়, যাহাকে প্রাতপালন করা যার, তাহার প্রাতই 


পু্বপক্ষ। যে স্ত্রীরা জন্তানমায়ায় ও স্বামীর মত্যুশোকে হান্দিয়চাণ্ডল্যরাহত না 
হয়, তিনি স্বামী বর্তমানেও কুপথগামী হইতে পারেন। 


উত্তর। এ কথায় প্রসমবাবুর fe অভিপ্রায় frre হইতেছে? স্বামী বর্তমানে oat 
কুপথগামিনী হইতে পারুন আর না পারুন সন্তানমায়ায় বা স্বামীর 


4,8 
কাল বতামান থাকে না। কিন্তু কাম আমরণ স্বর-পুরুবকে আঁধকার করে। 
পদুবপিক্ষ। স্ত্রীলোকদের যৌবন একপ্রকার ক্ষণকালস্থায়ী, অতএব প.নার্ববাহে কি 


উত্তর। আশ্চর্য তর্ক! জীবনও চিরস্থায়ী নহে; তবে বহুকাল মধ্যে সাংসাঁরক 


ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কি ফল? বস্তুত কত শত ALAS সচরাচর HS হয়, 
পঞ্চাশের উধ্ববয়স্ক হইয়াও যাহারদের STT 


কিছ, হইল না। যে দুই একটি শাম তকের Boras উত্তর দিতে পারি OE উস 
কিছুমাত্র হানিবোধ হইতেছে না। যাহারা As. র 


হার! তিনি বিধবাদের যথার্থ র র র 
৮. TOR এত কঠোরতা কেন প্রকাশ করিবেন? কত বলবৎ কারণে বিধবা- 


রাহত থাকা সর্বতোভাবে aes বে য়, তে দৃষ্টি কারলেই 
ত ত বোধ হয়, পশ্চাতে 


রত, অনেক বিধবা অক্ষমতাপ্রযু্ত কামকে চাঁরতার্থ' কারিয়া শত শত ELE 
কাঁরতেছে — অনেকে গৃহ পারত্যাগ করিতেছে কেহ কেহ িষপানপূর্বক জীবন ন্ট 
কারতেছে। 
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চতুর্থত, পরমেশ্বর লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী-পদ্রুষের সৃষ্টি করিয়াছেন; বিধবা- 
বিবাহ রাহত থাকাতে তাহা সম্পন্ন হইতেছে না। 

ABTS, মনুষ্য মৃত হইলে তাহার আর কোন পার্থব পদার্থের উপর সত্বাধকারী 
থাকে না। বিশেষত, স্ব কদাপ গৃহ, ভূমি প্রভৃতির মধ্যে গণ্য নহে। যে নিয়মপ্রযন্ত 
িধবাবিবাহ এ দেশে প্রচলিত নাই, তাহা আত নিষ্ঠুর নিয়ম; তাহা কদাপি করুণাময় 
পরমেশ্বর প্রাতিষ্ঠিত নহে। সেই নিয়ম স্থাপনকারীরা ও তাঁহারদের অনুবতাঁঁ 
লোকেরা যে বিধবাঁদগের মনুষ্োর ন্যায় সুখদন্খবোধ আছে তাহা স্মরণও করেন না। 
{ক জন্য বিধবাদের প্রাত চিরজীবন দুঃসহ যাতনাভোগ করবার আদেশ আছে? 
তাহারা fe পরলোকে সুখভোগ কাঁরবে? নিবোধ AAT! যাহা অবলম্বন কারলে 
যংপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয়, তাহা কি পরলোকের নিমিত্ত সহায়তা করিবে? 
পরমেশ্বর কি স্বীয় সৃষ্ট জীবাদিগকে কণ্ট না দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না! কষ্ট 
না দিয়া তান কি আমারাঁদগকে সংখ প্রদান কাঁরতে অসমর্থঃ আমরা দোখতেছি, 
পরমেশ্বর [িধবাববাহ নিষেধ করিতেছেন না; TAA তবে কেন তাহা নিষিদ্ধ বোধ 
করে? 
হে স্বদেশণয় লোকসকল! কতকাল আর তোমরা পরের চক্ষু দ্বারা দর্শন কাঁরবে _ 
পরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কাঁরবে? কতকাল আর অজ্ঞানকুপে পড়িয়া শাস্ত্র শাস্ত্র বালয়া 
চৎকার কাঁরবে। আপনারদের চক্ষকর্ণকে ব্যবহার কর; যযন্তিশাস্ত্রের আদেশানুযায়ী 
কর্ম কর। aie ঈশ্বর প্রণীত, এবং সর্বত্র সমান৷ যাঁদ ভ্রমমলায় মলিন না হয়, তবে 


সমস্ত মন্‌য্যের ales একপ্রকার হয়। লিখিত শাস্ত্র মনদব্যকৃত, এবং তাহা ভ্রমপ্রমাদ 
ও frame পরিপূর্ণ। লিখিত শাল্ব তোমারাদিগকে সুখ দিবে, তাহার কোন প্রত্যক্ষ- 
উপস্থিত নির্দোষ সুখকে ক 


সিদ্ধ প্রমাণ নাই; কেবল ভাবী সুখের গল্প শুনিয়া 
পরিত্যাগ করা উচিত? হে বন্ধূগণ! আমি পুনর্বার উচ্চারণ কাঁরতোঁছ, তোমরা য্যান্ত- 
শাস্ত্র অবলম্বন কর, এবং হতভাগিনী বিধবাদিগের aia ey বিধান কর।” 


“শ্ৰীরাখালদাস শর্মা” নাম দ্বাক্ষর করা আছে। 


শ্ৰীপশুপতি এ টি রাখালদাস হালদারের এই নোটবই ও রচনার প্রাত wip 
আকৰ্ষণ করেন (om ১৫ বৈশাখ ১৩৭৪)। তারপর বিশবভারতীর রবান্দ্রভবনে এই 


নোটবই আমি দৌখ। নোটবইয়ের পক্ঠোর প্রাতালাপ Ka 
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carat leno সংস্কৃত কলেজে পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের tots 
From : The Principal of the Sanscrit College. 
To 

Captain F. F. C. Hayes, M.A. 

Offg. Secretary, Council of Education. 


Dated Fort William 28th March 1851. 
Sir, 

I have the honor to acknowledge the receipt of Secretary Dr. 
Mouat’s letter No. 79 dated the 7th January last, requesting me to 
report on the subject of any other castes than Brahmanas and 
Vaidyas, being admitted to the Sanscrit College and to ascertain 
and submit to the Council the opinion of the Principal Professors 
of the Institution on the question. 

2. In reply I beg leave to state that I see no objection to the 
admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other 
words, different orders of Shudras, to the Sanscrit College. But 
as a measure of expediency, I would Suggest that at present 
Kayasthas only be admitted—they form a very respectable portion 
of the Hindu Community of Bengal. The prohibitions in the 
Shastras with Tegard to the Shudras do not apply in their full 
extent to the Kayasthas. The Most orthodox Brahmins do not 
hesitate to give them instructions and even those Brahmanas who 
Perform the part of Spiritual guides to Kayasthas are not held in 
disrepute, but rather are highly esteemed inspite of the Dictum of 
Manu, “Let him not give temporal advice to a Shudra ; nor what 
remains from his table 3 Nor clarified butter of which part has been 
offered to Gods, not let him give spiritual counsel to such a man, 
Nor inform him of the legal expiation for his sin”. 

3. In the days of Manu, the only duty prescribed for a Shudra 
Was to serve the three Superior orders, namely Brahmans, 
Kshatriyas and Vaishyas—but practice has now so far superseded 
Precept that the Kayasthas, though considered to be of the Shudra 
class—not only perform almost all the duties of the higher classes, 


but are virtually the heads of the Religious Societies in Calcutta 
and its Suburbs. 


4. There is no d 


irect prohibition in the Shastras against the 
Shudras studying Sa 


uscrit literature. The only portions of it, from 


পরিশিল্ট ৩ eee 


the persual of which they are excluded are the sacred writings. 
But there are not wanting authorities which allow this privilege. 
From certain texts of the Bhagavata Purana clear inferences may 
be drawn to show that they are privileged to read the above works 
i.e. acknowledged to be a divine Revelation and to be the essence 
of all the Upanisads, the most sacred portion of the Vedas. 


ইদং ভগবতাপূবৎ TACT নাভিপংকজে। 


'স্থতায় CISION FAM সম্প্রকাশিতমৃ॥ 
B. XII, Ch. XIU, V. IX. 


i This (the Bhagavata) was first revealed by Vishnu to Brahma, 
situated in the Lotus (growing out) of his Naval and afraid of 
(being from into) the world. 


সর্ববেদান্ত সারাহ শ্রীভাগবতমিষ্যতে। 
B. XII, Ch. XIU, V. XMI. 


The Bhagabata, is admitted to be the essence of all the Vedantas 
(Upanishads). ; 


বিপ্রোহ্ধাত্যাপ্স; যাং প্রজ্ঞাং রাজন্যোদাধমেখলাম্‌। 
বৈশ্যোনিধিপাতিত্বং চ HEHE শদ্ধেত পাতকাং। 


By Studying it (the Bhagavata) a Brahmana obtains wisdom, 
a Kshatriya territory, a Vaisya Wealth, a Shudra, purification 
from sin. 

5. Very lately a curious occurrences took place in this part 
of Bengal which to a certain extent, favors the admission of the 
Kayasthas to this Institution. An opulent Kayastha, the late Raja 
Rajnarayan Bahadur of Andool attempting to prove that the 
Kayasthas are Kshatriyas and therefore not subject to the restric- 
tions enjoyed against the Shudras, insisted orthodox Pundits to 
give this opinion on the subject and a host of them have subs- 
cribed in the affirmative. 

6. By the existing rules of the Sanscrit College Vaidyas are 
admitted to it, though Raghunandana, whose works are the sole 
authority for the prevalent religious observances in Bengal classes 
them with the Shudras. I can therefore conceive no reason, why 
Kayasthas, who occupy the highest place amongst the Shudras 
should be excluded from sharing the boon with their brother— 


Shudras, the Vaidyas. 
ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াণমাঁপ eee শনকৈ স্তু ক্রিয়ালোপাদমাঃস্ষা্িয়জাতয়ঃ। 
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IA গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। এব ক্িয়ালোপান্বৈশ্মানামাপ তথা। 
এবম ম্বজ্ঠাদীনামাঁপ ৷ 


Shudras”. So from the e 
Vaishyas, is the Same, and also of the ambasthas, (or Vaidyas) 
and the like. 

7. It would not be irr 
and 1829 during the ti 
Hindu College were all 


elevant to state here that in the years 1828 


ayastha named Baboo Amritalall Mitter, 
a near connection of R » who received instruc- 


Literature, passed exa- 
nches and obtained prizes. 


The reason why I recommend the exclusion of the other 
orders of Shudras at present, is that they, as a body, are wanting 
in respectability and st of social considera- 


; stand Jower in the scale 
tions? » therefore, would I fear, prejudice the 


I have the honour to be 
Sir, 
Your most obedient servant, 
ESHWAR CHANDRA SARMA 
সংস্কৃত কলেজে স্ব, 


ণবিণিক ছাত্রদের পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের Tots) 
From 


The Principal Sanscrit College i 
To 


G. Gardan Young Esq., Director of Public Instruction 


Dated Fort William, the 21st Nov. 1855 
Sir, 


With reference to the Memorial of Baboo Shamacharan Sen 
forwarded for report under your endorsement No. 1289 dated 15 
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ark that up to year 1851 the 
were confined to Hindoos of 
When under order of the late 
f studying in that institution 


Aug. last, I have the honor to rem 
admissions to the Sanscrit College, 
the Brahmin and Baidya Cast only. 


council of Education the privilege © 
was extended to the Kayasthas the most repectable caste among 


the Sudras. In the year 1854 this privilege was further extended 
to all the respectable castes of Hindoos under further orders. 

But these orders I regret cannot apply to the people of the caste 
to which the memorialist belongs nor would it in my humble 
Opinion be expedient at present to admit applicants of that class. 
It is true that some families of Sonar Baniya of Calcutta are a 
popular men but in the scale of castes the class stands very low. 
Admission from that class will I am sure not only shock the pre- 
judice of the orthodox Pundits of the Institution but materially 
injure to its popularity as well as respectability. Personally I have 
always been opposed to the exclusive system as will appear from 
my former reports to the late Council on the subject of admitting 
applicants of other castes than Brahmans and Baidyas, I would 
have been glad to admit the son of the memorialist. The greatest 
lititude that expediency would allow has I believe already been 
given and I regret that I cannot recommend any further extension 


under present circumstances. 


The papers received under 
returned as required. 
I have etc. 


ESHWAR CHANDRA SHARMA 


your endorsement are herewith 


'পরপক্ষা' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি। 
From 

The Principal, Sanscrit College. 
To 

F. J. Mouat, Esq. M.D.» 


Secretary, Council of Education. 
Dated Fort William, 21 January 1854 


Sir, 
I have the honor to forward the following proposal which I beg to 
request, you will be so good as to submit to the Council for their 


consideration and orders. 
৩৫ 


3 = ৫৪৬ 
বিদ্যাসাগর ও বাঙালা সমাজ 


stances I beg most respectfully to propose that 


of examination be discontinued and that in its 
plan be adopted. 


1. Examination to be held every month in the Junior Classes 
and every two months in the senior ones. 


2. The award of scholarships and other rewards to be decided 
by the aggregate result of these examinations. 


3. Of the Sanscrit and Vernacular portions of studies exar 
minations to be conducted by the Principal with the co-operation 
of the Professors, 

4. Of the English portion of 
conducted by the Principal with t 
and Professors, 


studies the examinations to be 
he co-operation of the masters 


পরিশিষ্ট ৩ ৫৪৭ 
5. The final examinations alone to be conducted by the exa- 


£ miners appointed by the council. 
If the Council be pleased to sanction the proposal the students 


will make equal progress throughout the year. They will not be 
obliged to over exert themselves in the concluding months of the 
session and there is no doubt they will be thus enabled to attain 
greater proficiency than they usually manifest under the present 
system and, above all, they will acquire a habit of industry from 
the want of which it may be safely affirmed, the great majority of 
the students do not keep up their studies in after life though they 
after distinguish themselves while at College. 

In conclusion Ib beg leave to request the favor of your moving 
the council to sanction the proposal at least experimentally for 
three years. 

I have the honor to be 
Sir, 
Your most obedient Servant 
EHSWAR CHANDRA SHARMA 


এই foisacia ্রীসরেশপ্রসাদ নিয়োগী প্রথম প্রকাশ করেন সেমকালীন : PENA ও 
৪ 


চৈত্র ১৩৭৭)। 


বিদ্যাসাগর-স্মৃতি 


বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই জানেন, আর বলা হয়েছেও অনেক। 
চণ্ডাবাবড বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাণ্ড জীবন-চাঁরত বার করেছেন, তাতে তো 
কথাই তাঁর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হয়েছে। তবে তাঁর "আটপৌরে জীবনের দর একটা 
কথা আজ পাঠকদের কাছে আমি বলতে চেষ্টা করব। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়বে, 
সেগুলো না বললে চল্‌বে না কারণ সেগুলো আনুষঙ্গিক AT | 


ভ মেলামেশা করবার অবসর পেয়োছিলাম তাঁর শেষ জীবনের ১৬। ১৭ বংসর 
সো কেননা তিনি ১৬৯১ সালে মারা যান; আমি ১৮৭৪ কি ৭৫ ation তারি 
হবো আলাপ করবার প্রথম অবসর পাই, তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ৬৪ বি ০9 A 
হবে। তাঁকে প্রথম দেখি আমাদের পঠদ্দশায়। সে সময়ে Calcutta Reading Room 
বলে এক পাঠাগার ছিল। সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পন্রাদ থাকত। ভৈরব 
বাড়জ্যে মশায় তার সম্পাদক ছিলেন। সেখানে ch এক অধিবেশন হয়। ALE 
উমেশচন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় যান Mr. W., C. ] 


ন ছিলেন। তিন একজন সংপারাচিত বধ ছিলেন Benet পারত তান 


সাগ্রর ম'শায়। আমরা সব ইংরাজ বাঁশের দল সেখানে 'ছিলাম। আমরা আশা করে- 
ছিলাম PR মশায়ের কাছ থেকেও ইংরাজী শড়নব। কিন্তু তিনি সবাইকে সেখানে 


পারাশম্ট ৪ রঃ 


হাসাতে লাগলেন। এক এক জনের বন্তৃতা হয়ে যায় আর তিনি অন্য একজনকে উদ্দেশ 
করে বলতে লাগলেন, “এইবার তুমি একট: বল বাবা, বল তুমি একটু বল!” তাঁর 
বলবার এমনি ভাঙ্গমা যে প্রতি কথায় হাসির ধুম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর জন্য 
তামাক এল, তান মূহতু্ুহ তামাক খেতেন। আমার কিল্তু খনুব বিরক্তিকর মনে 
হয়োছল। মনে হ'ল ইনি পাগল নাক? সেই পোষাক, থেলো হ'ুকো হাতে, উড়ের 
মত মাথা কামান, আর সেই লোক-হাসাবার at | এমন ক Mr. W. C. Bonerjee-ও 
বাঙ্গালশ রকমে হাসতে লাগলেন | আমার কিন্তু তখন আশাভঙ্গ হয়েছিল, খুব নিরাশ 


হ'য়ে ফিরে এসেছিলাম | 

এ ঘটনার এক বৎসর পরে “আঁভিজ্ঞান-শকুল্তলম"-এর বিদ্যাসাগর মশায়ের সংস্করণের 
একখানি বইয়ের জন্য তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গিয়ে, তাঁর 
সঙ্গে আলাপ হয়। তানি অনেক কথার পর একটা দিন ঠিক করে আমাকে আসতে 
বলে দিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখ তানি অনেক লোকের সঞ্গো বসে গলপ 
করছেন। আম সেটা উপযুক্ত সময় না বুঝে অন্য একদিন দেখা করলাম। তাঁর কিন্তু 
স্মরণশান্তি এমন ছিল যে আমি সেই নিদিষ্ট দিনে কেন আসি নাই সে কথা আমাকে 
দেখেই জবাব চাইলেন। আম সব কথা TALS বললেন, “বোকা ছেলে, কাজ হারাতে 
আছে ক? দেখা করলেই তখনই তোমার বই পেতে ।” 
তারপর বি-এ পাস করার পর একদিন Metropolitan 9০1০০1-এর একজন শিক্ষক 
অনূপাস্থত হওয়ায় তাঁর জায়গায় আমি কাজ করতে যাই। তখন সেখানে ছেলেদের 
মারবার নিয়ম ছিল না। আমি 4th class কি Sth class-a অঙ্ক কষাচ্ছি। এক ছেলে 
বড় গণ্ডগোল করছিল; আমি হাতের বইখানা ছ'ড়ে তাকে মারলাম। ছেলেটাও বৌকে 
দাঁড়িয়ে বললে, “আমাকে আপনি মারলেন?" আমি বললাম, “তোমায় মারলাম? -না 
বইখানা ছপুড়ে দিলাম!” এ সময় তাঁর সঙ্গে এক-আধবার দেখা হত। 

যখন আম এম-এ পড়ায় নিযুক্ত সে সময় আমার পতৃবিয়োগ হয়। তখন একবার 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কণ্টে পড়েও 
পড়া-শুনা ছাঁড়নে বলে'। এই সময় Metropolitan College-4 একজন শিক্ষকের 
বসন্তরোগে মৃত্যু হয়। আমি সেই পদে নিযুক্ত হলাম। F. A. 01855-এ ইতিহাস 
মনোবিজ্ঞান ও cannes পড়াতে হবে । আমি কাজ নিলাম ১৮৭৮ খন্টাব্দের 
১৮ই wr তারিখে | তখন ৩. টাকা মাহিনা ছিল, ক্লাসে ১০০। ১৫০ ছেলে পড়ত! 
ছিল। অত ছেলেদের কাছে ইংরাজীতে সব বলতে 


হচ্ছে, আমার ত খুব ভয় হচ্ছে। পড়াতে পড়াতে 
লক্ষ্য করে বললে, “গলাটশ বেশ ৷” যাই হ'ক, ক্লাসে ইংর ; F 
হ'ত না। সে সময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন িশ্ববিশ্রুত 
সরেন্দ্রনাথও হন নি. Sit উপাধিও পান নি) এখানে সাহিত্য পড়াতেন, ২ ঘণ্টা করে'। 
এখান থেকে তিনি তখন পেতেন ২০০, টাকা ৷ ঠিক সময়ে তানি রোজ গাড়ী করে 
আসতেন, যেন ঘোড়দোড়ের ঘোড়া ছুটে Librarywe যেতেন, Webster’s 
Dictionary সঙ্গে নিয়ে ছুটে ক্লাসে যেতেন। তানি খুব ভাল রকম ইংরাজী বলতে 
পারতেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও খুব ভাল ছিল। আদৌ অহঙ্কার ছিল না। 
কোনও বানান সন্দেহ হ'লে আমাদের কাছে “এটা কি হবে, ওটার কি বানান” এরকম 

করতে দ্বিধা করতেন AT! আমরা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিতাম। সকলেই 


তাঁর মুখের কথা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। ছেলেদের সভা সাঁমাতর আধ- 
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বৈশনে তিনি সভাপাতি হতেন। একটা ছেলে খুব মেধাবী ও প্রাতভাসম্পন্ন ছিল। 
DERE স্কুল থেকে সে প্রথম স্থান আঁধকার করে’ এখানে কলেজে পড়তে আসে; 
তার নাম দগণচরণ সরকার। ছেলেটা একট রোগা, একট: ময়লা feet! তারও বন্তৃতা 


এই সময়ে Metropolitan College F. A. তে প্রথম স্থান অধিকার করলে | তার 
লে রাশি রাশি ছেলে এসে কলেজে ভাত হতে লাগল। তখনও B. A. পড়ান এখানে 
ইত না; কেন না বাঙ্গালী দ্বারা ৪. A. ক্লাস চালান তখন এক রকম অসম্ভব ছিল 

ল এ Free B. A, Class খুললেন ছেলে এল ৩২ জন। অনেক বড় 
হা হত আমার চেয়ে ১০ বছরের বড় ছেলেকে পড়াতে তই 
ZISTA হৃ’ত। e আমার AF- রক্ষার জন্য ` 
Bison eatery ৩ শত আমার এ পরার নয বি 
Sort! অথচ বি-এ ক্লাশের জটিল বিষয় পড়াবার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায় খুবই 


রড হত! তাছাড়া বিদ্যাসাগর মশায়ের এই ব্যবস্থা ছিল,লেটা'তাঁর দোষই বল 
আর HAR বলদন_যে প্রত্যেক তানি মাঝে মাঝে বলতেন তাঁর ক্লাশের দুটা 
Le তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। [তানি বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁর 
তলে কে নিয়ে য়ে কথ র ore Pee a 
এন তার দোষ গণে কি এই সব ছেলেদের কাছ থেকে লব খুটিনাটি জেনে নিতেন। 
এক দিন আমি ঘটন সেখানে গিয়ে পড়ে দৌখ একটা ছেলে আমাদের নামে নানান 
রানে বলো আমাদের Teraa করছে? সে দার ছেলে বর ভি মাকে CO 
লাগ, দেখেও যে যে সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল সেই সংরেই গেয়ে যেতে 
দির এমন কি, Ghose অশার়েরও aitama ছিল লা লে হেট oe ee 
কাশ করবার দরকার নেই। কিন্তু যাই হক বিদ্যাসাগর মশার আহাকে ত্র ছেলের 
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বিদ্যাসাগর মশায়ের Library তাঁর বড় প্রিয় জানিস ছিল। [তাল অনেক বহু 
সাথ লোক met বই বিলাত থেকে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে যয করে Libraire 
রাখতেন। এক দিন এক জমিদারের ছেলে তাঁর সঙ্গে এই Librar)-তে বসে PA- 
SOT কইছেন, এমন সময় একখানা বই-এর বাঁধা লক্ষ্য করে খর Sette করতে 
FRR বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, “হ্যা, এটা মরক্কো চামড়া দিয়ে বিলাত থেকে 
ধিরে এনেছি, বাধাই খরচা ১৩, টাকা পড়েছে” ভুলো উরে বারসহ লে 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তা বইখানা বাঁধাতেই যখন ১০, টাকা পড়ল, তখন বইখানার দাম 


ৰ এক ট;করা মোটা দড়া কুড়িয়ে নিয়ে ভগ্রলোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আচ্ছা, বলত বাপ: এই দড়ীর টুকরোটার দাম কত হ'তে পারে?” তিনি বললেন, 


পর শিষ্ট ৪ কত 


পাওয়া ত’ যেতে পারে? আচ্ছ বেশ। আর তোমার এ ঘড়ীর চেইন ছড়ার দাম কত 
হবে, ৫০০, টাকা? তা হলে বাপ, যে কাজ চার পয়সায় AI হতে পারে তার জন্যে 
৫০০. টাকা খরচ করতে তুমি কৃষ্ঠিত নও! তা হ’লে বেশী পাগল কে হ'ল ATP 2” 
তাঁর আর এক স্বভাব ছিল ATA অসময়ে তিনি পাল্কী করে কলেজে এসে চুপ 
করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের পড়ান নিজে শুনতেন। এমান করে এক দিন আমার পড়ান 


দাবড়ণ frog 2” আমি চীৎকার করে পড়াচ্ছিলাম, অনেক ছেলে ক না! 

তাঁর বন্ধু বান্ধবরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, “বি-এ ক্লাস খনলেছ, কিন্তু তেমন ভাল 

লোক কই? শেষকালে ক মুখ হেন্ট za?” তানি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, . 
“ক রে পড়া শুনা কেমন হচ্ছে? এম-এ টেমে এনে দেব?” বাস্তাবক তখন বি-এর 


পাঠ্য এক হিসাবে wre ছিল। ছেলেরা কিন্তু আমাকে ভালবেসে বলেছিল, “ওর 


কাছেই পড়ব 1” 
সেবার কলেজ থেকে ৩২টী ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিতে যায়। বিদ্যাসাগর ম'শায় 


বললেন, “দেখ, পরীক্ষার ফল যাঁদ ভাল না দাঁড়ায়, তা হ'লে সারকুলার রোড ধরে 
বাগবাজার হয়ে SIPG রোড দিয়ে সেই যে কম্ণাটারে চলে’ যাব, কলকাতায় আর N 
দেখাব না?” দায়িত্ববোধ আমার খুবই 'ছিল। যা" হ'ক পরাঁক্ষার ফল বন প্রকাশ হর 
তখন দেখা গেল ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জন ছেলে পাশ হয়েছে। এর মধ্যে “A” 
Course-4 ২২ জন ছেলে আর B” Course ১০ জন ছেলে। তা’ দেখা গেল শুধ, 
Philosophy “A” Course-44 ২২ জনের মধ্যে ১২ জন পাশ হয়েছে | আমার 
০ etiam | তাঁর নজরেও পড়েছিলাম। FRE তখন আমার বেতন ছল 
৮০ টাকা aa) আমি বেতন বৃদ্ধির জন্য কথা । বিদ্যাসাগর মশায় তাতে 
৬০ বলেছিলেন) “300 টাকা দিতে হবে না কি?” এখন কত সে কথা 
ধ ছু উত্থাপন করা খুবই আমার পক্ষে 


লজ্জা করে। তাঁর কাছে এ সম্বনে ফি 
লা করে আত কয়েক বছরের মধ্যে আমার বেতন অনবরত বেড়ে বেড়ে আরে 


২৮৫, টাকা হয়োছল। 
পরের বৎসর “A” Course-4 ৬৪: জন 210 পরীক্ষা দিতে TA! তার মধ্যে 


Philos০Phy-তে ৬২ জন পাশ করে? পারশ্রম করে AW নিয়ে পড়ালে ছেলেরা যে 
পাশ করতে পারে এ কথা একেবারে Fae নয়। আমাদের এখানে বাস্তবিক পক্ষে 


তেমন পড়ান হয় না। 
Fame ভাল বলে’ মনে হয় না। টাকা জমা দেওয়া 


তাতে ছাত্রদের অনেকটা সময় হাঙ্গাশা হন ও য় 
তে ছাদের আনে থেকে বিশ্বাবদ্যালয়ের নুতন নিয়ম হ'ল, ছেলেরা Fa পর ক্ষত 
Honours-q পরীক্ষা দিতে পারবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের কলেজ থেকে একটি 
হেন তার যোগেলরকুমার সিংহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান প্রথম স্থান আধকার 
রর দেই একটা are Te যে, বিষয়ে প্রথম বিভাগে তীর হর ATE OIC 
কিরে উর বেড়ে গেল। rg প্রেসিডেন্সি কলেজের মন্োবিজঞানের অধ্যাপক ছলে 
“গফ” সাহেব, ১৫০০: দেড় হাজার টাকা তাঁর বেতন তিনি নিজের কলেজের RIE 
মধ্যে ইন্ভাহান দিলেন যে তাঁর দেওয়া মনোবিজ্ঞানের “নোট” আর বাইরে যেতে পাবে 
মা। সকলে যেন সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকে। যেন ব্যাপারটা এই হচ্ছে এক 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ Sex 


বে-সরকারী কলেজ যখন প্রথম হ'ল তখন তাঁর Note নিশ্চয়ই out হয়েছে! কেন না 
তাঁর N০৷-এর উপর নির্ভার না করে কেউ প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে না। 

এই সময় Students’ Association-az আনন্দমোহন বস: মহাশয় সিটি কলেজ 
AACS মনস্থ করেন। সুরেন্দ্রবাব্‌ সেখানে দু ঘণ্টা করে পড়াবেন বন্দোবস্ত হয়। 
বেতন পাবেন মাসিক ৩০০, টাকা। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু একথা শুনে তাঁর কলেজের 
অধ্যক্ষ বৈদ্যনাথবাবুকে বলে দিলেন, “সধরেনকে বলো is কলেজে সে পড়াতে 
পারবে না, আমি তাকে ৩০০, টাকা করে দেব। আর তা যাঁদ না হয় আমার এখানে 
কাল থেকেই আসা বন্ধ করতে বল।” তাঁর নিজের শান্তি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের উপর এই 
রকমই বিশ্বাস ছিল। সবরেনবাবড কিন্তু একথা শুনে একট আমতা-আমতা করে বলে- 
ছিলেন : “তান একথা বললেন। তাই ত-_ কিন্তু আনন্দ'মাহনের সঙ্গে আমার খুব 
TAN আছে _ তাকে কথা দিইছি-_তাই ত।” 

চাকংসাশীবষয়ে লোককে তিনি সাহায্য ত করতেনই, আবার দুঃস্থ লোকদের সাহায্য 


এক সময়ে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়োছলেন, এমন ক 
খেতেন না, কেন না দু : ত করে’ নেওয়া 
হয় বলে তানি মুড়ি Sen 


য় , নারিকেল, গুড় এই সব খেতেন। যা হ’ক কর্ম্মটারে আমরা যখন 
তাকে বল্লঃম আমরা মাছ খেতে পাই 


CATT যে, বাবুরা দাম দেয় না বলে এ-দকে জেলেরা 
রা মাছ বেচে না। তখন থেকে 
তিনি নিজে মাছ কিনে নিয়ে ভাগ করে ঢ় 


z ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়তে 
পারি কিন্তু ওদের ছাড়তে পার না !” 


তখন কলেরা চিকিৎসার cold Packing-এর ব্যবস্থা ছিল। 
ERA করতেন। একবার কিন্তু তাতে বিফল হওয়ায় তিনি এ ব্যবস্থা ত্যাগ করেন। 
“ব্রার বাধমানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হয়। উলো, anbat প্রভাত গ্রাম 


পাঁরশিষ্ট ৪ Faa 


একেবারে উজাড় হয়ে যাবার মত SA! বিদ্যাসাগর মশাই সেখানে গিয়ে ছ'মাস থেকে 
চিকিৎসা করেন। গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালে কেউ বড় যেত না, কেন না এ+র কাছে লোক 
টাটকা ওষুধ পেত আর রোগণর প্রত ডান্তারের যে যত্ন সেটা খুবই পেত। কথাটা হচ্ছে 
এই বে, হাঁসপাতালগুলো হয়েছে নামকে-আস্তে, কাজকে-আস্তে নয়। 

তানি লোকের িপদে-আপদে AMS সাহায্য করতেন বটে, কিন্তু লোকের কাছ 
থেকে পেতেন অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে তাই, তা নয়। কিন্তু তা এত বেশী 
যে তান এই জন্যে মনে আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে আমাদের দেশের 
লোককে দুটী বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে _ গরুজে আর বেহায়া | 

একবার তান শুনলেন বে, ARRA সব্ব্ণাধকারী মহাশয় বলেন যে, “বিদ্যাসাগর 
মশাই না থাকলে আম ডান্তার হতে পারতুম AT!” 
ছিলেন, _ “আসি আশা কার নি যে, সে একথা বলবে” তাঁকে যাঁদ বলা হ'ত — ALF 
লোক তাঁর নিন্দে করছে তা হলে তিনি বলতেন - “কই আমি ত কখনো তার উপকার 
কারান যে, সে আমার নিন্দে করবে I” দেশের লোকের অকৃতজ্ঞতা পেয়ে পেয়ে তাদের 
aie তাঁর এমান বিতৃষ্ণা জন্মোছল। 

তিনি দান করতে কাতর হতেন না বটে, কিন্তু অপাত্রে দান পছন্দ করতেন না! 

্রাঙ্গসমাজের সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছল। অক্ষয় দত্ত যখন তত্ববোধিনীর সম্পাদক 
ছিলেন, তখন এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের i 
সঙ্গো মতভেদ হওয়ায় চলে আসেন | তানি যে কেবল পাঁণ্ডিতী ভাষা লিখেছেন তা নয়, 
কথ্য ভাষায়ও তান লিখে গেছেন। “কস্যচিৎ ভাইপোস্য” নামক বইখান তার 
নিদর্শন। 'প্রভাবতী-স্ভাষণ" তাঁর আর একটা বই, তার ভাষা অন্য ধাঁচের; এটা 
রাজকৃ বাবুর মেয়ে প্রভাবতাঁর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা, তাকে তানি খুব স্নেহ করতেন 
সহজ সরল areca তিনি লিখে গিয়েছেন _ ছেলেদের বই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় য় ভাগ, 


কথামালা তার উদাহরণ | 
স,রেনবাব চলে যাবার পর আমরা কিন্তু বড়ই মন-মরা হয়ে গেলাম! ছেলেরা ত 
সূর্য্যকুমার আচার্য্য মশায়, শিতান প্রেমচাঁদ 


ভাল লাগ না, ছেলেদের ত কথাই নাই। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু বললেন “এই কলেজ 
সুরেন্দ্র কতটুকু represent করে? সে যা পড়াত তাতে হিসাব করে দেখ্‌লে, যে কটা 
paper হয় একজামিনের জন্যে সে মাত্র 1/10th represent করে। তা এতে করে যাঁদ 
সেল না হলে কলেজ না চলে, তাহুলে বলতে হবে আমি :কেউ নই। আমি তাহলে 
মরে গেছি! ছেলেদের বলে দাও, সুরেন না থাকলে যারা এ কলেজে থাকতে না টার 
তাদের সকলকে Transfer Certificate দেব ।” এমনই তাঁর নিজের উপর ব*বাস 


তখন বড়লাট রিপন সাহেবের আমল । দেশ স্বায়ত্ত-শাসনের SF খুব মেতে 
গেছে। সহর আলোতে বাজিতে জমজমাট হ'য়ে উঠল। LAT, তাঁর নামে তখন" 
রিপন কলেজ খুলে দিলেন। বিদ্যাসাগর মশায় একথা শুনে বলোঁছলেন, “সুরেনকে 
জিজ্ঞাসা কর, আনন্দমোহনের প্রতি sentiment এখন কোথায় গেল 2” 

একবার মেমাঁর ষ্টেশনে নেমে ৪ ক্রোশ দুরে এক জায়গায় যাবার দরকার হয়। TEST 
ভাড়া করতে গিয়ে শুনলেন তারা ৮. টাকা চায়। তান একজন মুটে সঙ্গে ATA 
রাস্তা হেটে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে একজন নৈয়ায়ক ভট্টাচার্য 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 6৫৪ 


মহাশয় বিদ্যাসাগর মশায়ের আসার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসোছিলেন। 
বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু “আমি তর্ক টর্ক করতে জানি না বাপ” বলে ভট্টাচার্য" 
মশারকে বড় আশায় নিরাশ করোছলেন। সেখানে একটা ব্রাহ্মণের ছেলে ঘর পড়ে 
যাওয়াতে তাঁর কাছে এসে দুঃখ জানার । সে কতদূর পড়েছে, তার কে আছেন ইত্যাঁদ 
সব খবর নিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃতের টাইটেল পরণক্ষা দেওয়ান । 
পরে স্কুলে তাকে একটা OO, টাকার কাজ করে দেন। 

চন্দননগরে একবার তিনি পথে দেখতে পান একটী পাগল ছেলে কেবল হাসছে। 
আর রাস্তার যত সব লোক তাকে নিয়ে খুব হাসছে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু ছেলেটার 
অবস্থা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টস টস করে জল 
পড়তে লাগল, বুক ভেসে গেল। উপস্থিত লোকেরা এই দেখে রং তামাশা বন্ধ করে . 
সব স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমান করে চিরকালই কাঁদত। তিনি 
সেই ছেলেটাকে কলকাতায় নিজের বাড়ীতে এনে বিধিমতে TIRA করোছিলেন। 
একবার চন্দনগর থেকে আসবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাওড়া স্টেশনে 
GAOT দেখলাম খুব ভিড় হয়েছে। বাদুড়বাগানে আসবার জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া 
করতে গেলাম তা ১1০ টাকা ভাড়া চাইলে। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু খরচ করতে বড়ই 
নারাজ 'ছলেন, এ ত সকলেরই জানা আছে। বা হ’ক লোকের VOSA মধ্যেই গাড়ীর 
গন্য দর কসাকাসি হচ্ছে এমন সময় তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। ভিড়ের মধ্যে 
কোথায় যে তানি হারিয়ে গেলেন খদুজে পেলাম না। অনেক খনুজলাম, “বিদ্যাসাগর 
মশার” বলে চীৎকার করে' ত সেই ভাঁড়ের মধ্যে তাঁকে ডাকতে পাঁর না। তাঁকে না 


পেয়ে আম অগত্যা বাদদ়্বাগানে চলে এলাম। এসে দোখ বিদ্যাসাগর মশাই সেখানে 
হাজির হয়েছেন। তান 


র ত করতে হয়। ওখানে বোদুড়বাগানে) এগুলো 
১, টাকা, বারো আনা দাম হবে। কত'র এনোছ জানো? _ চার বন 
আমার একবার পেটের ব্যয়রাম হয়োছল : 


“থাকবে? — না যাবে?” তে ? 
তিনি বই খুজে খুজে আমাকে exe দিলেন। ২। ৩ বার খেয়েই : 


x | 
হোমিওপ্যাথক চিকিৎসার ow তান বিশেষ রকমেই করোছিলেন। ste wees 


(শহেল্্লাল সরকার) © তিনিই একরকম হোমিওপ্যাথিতে হাতে খাঁড় দেন। লাল 
fava (দে ?) এক সময়ে লিভার এবসেস্‌ হয়। মহেন্দ্র ডান্তার দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে 


গেলেন। তারপর বিদ্যাসাগর মশাই এসে রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন 


ছিলেন। বড় বড় ওষুধের বাকসো তাঁর ছিল। 
আমাকে এক সময়ে তান হোমিওপ্যাথিক চাকংসা শিখতে পরামর্শ দেন। আমার 


পারাশিম্ট ৪ j nee 


জন্যে বই আর ওষুধে দেড়শ" টাকার এক ফদ্দ* করেন। আমার সেটা বিরক্তিকর বোধ 
হয়েছিল। এক রকম করে সংসার চালাই । তাতে fate মাছি আমার দেড়শ’ টাকা খরচ 
মোটেই ভাল লাগাঁছল না। তিনি যেন আমার মনের ভাব বুঝে বললেন - “টাকার 
জন্যে ভাবাঁছস ? আচ্ছা, তুই টাকা নিয়ে বা। দশ টাকা করে কিস্তিতে শোধ দিস।” 
তাঁর মুখের উপর ত আর কথা বলতে পারলদম না। কিন্তু তান দেড়শ" টাকা ঘাড়ে 
চাপালেন _ এটা তখন বড়ই অপ্রীতিকর হয়েছিল। এখন কিন্তু মনে হয়_ কি 
উপকারই feta করে’ িয়োছলেন। এলোপ্যাথক ডান্ডারখানায় আমার বাড়ীর জন্য 
এখন বছরে যাঁদ ২০, টাকার বিল হয়ত খুব বেশী । আমি হোমিওপ্যাথিতেই বাড়ীর 
ছোট খাটো রোগ সারাই। আমার ছেলে হরণ যার বয়স RG l ২৬ হবে, এই গত বছরে 
মাত প্রথম এলোপ্যাথক ওষুধ খায়। 

তাঁর ধন্মজীবন-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁর ধম্মজীবন কম্মগত ছিল। কাজই 
তাঁর কাছে est) তিনি একে“বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন গাই। 
কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন -- “বাসুদেব চারত ৷" প্রতিমা পুজা {তানি লৌকিক- 
ভাবেই দেখতেন । কেন না বাড়ীতে ত কোন পূজা হতে দেখান। মোটের উপর মনে 
হয় তিনি Agnostic সংশয়বাদশ ছিলেন। তানি বলতেনও _“যেটা পারাব সেইটে 
কর।” লোকসেবাই তাঁর ধর্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল লোককে না ঠকানো । তান 
বলতেন “দুনিয়ার মালিক যাঁদ অনন্ত-দয়াল হত ত এত PU সংসারে থাকত? লোকে 
এত কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে, দয়াময় হার আছেন, আর ভাবনা কি?” আবার তাঁকে 
এও বলতে শুনেছি _“যাঁশ খাষ্টের ধর্ম ভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়েছে, ওটা আমাদের 
ধাতে ঠিক সিশ খেতো। ইউরোপে গিয়ে পড়ে এক রকম অপান্রে পড়েছে।” 

এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তান বলোছলেন--“তারা বলছে শুনলাম 
আমরা মুশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতনোরও পায়ের 
ধুলো নিচ্ছি, আরে বাপু ঈশা, মশা, শ্রীচৈতন্য মরে ত’ ভূত হয়ে গিয়েছে, পায়ের 
ধূলো কিরে বাবা?” আর এক সময় তানি বলেছিলেন _ “বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বর- 
বিশ্বাসগ লোক একটা দেখান। সকলেই নীচের দিকে তাকায়। উপরের দিকে কেউ 
তাকায় না।” কেশববাবু বলেন যে তাঁতে ভক্তির দিকটা কম 'ছিল। 

অনেক 'দন কেটেছে এমন যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে MARTI হ'তে হ'তে 
রাত হ'য়ে গেছে, সেইখানেই খাবার-টাবার এল, সকলের সঙ্গে 'তানও খেলেন, সন্ধ্যা- 
আহিক করতে ত দেখিনি। 

শেষ জীবনে গাহ“স্থ্য-ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় স্বীর কাছ থেকে দুরে দুরে 
থাকতেন। কিন্তু স্রীর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় যথেষ্ট AVA করেন ও তাঁর 
মৃত্যুতে মষড়ে পড়োছিলেন। স্ত্রীর চতুর শ্রাদ্ধের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা 
দেখে বুঝলাম যে, তাঁর মনে বেশ আঘাত লেগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করা হ'ল যে, কি রকম লাগছে, তিনি বললেন -- “রকম আর কি. ছাই ছাই লাগছে। 
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভনে “কান্না যাবে, অন্ন খাবে অনায়াসে |” 

তান বলতেন _ ইংরেজের সভ্যতা আমাদের দেশে তিনটা খারাপ জানিস এনেছে _ 
“সওদাগর, এটার্ন আর পাদ্রী।” 

এক সময়ে কোন মকদ্দমার সাক্ষী হিসাবে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তাঁর কাছ 
থেকে কথা আদায় করতে হলে তাঁকে চাঁটয়ে দিলেই ঠিক হ'বে এই মৃতণবে জেরার 
সময় ব্যারিষ্টার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন — “আপনাকে চেনে কে?” তাতে তান ঘলেন,_ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 6৫৬ 


“উত্তরে হিমালয় পব্বতি, দক্ষিণে কৃমারিকা, A বহ্মদেশ এবং পাশ্চমে বিদ্ধ্ পব্বতি, 
ইহার অন্তব্তা স্থানের যাবতীয় ale আমাকে চেনে । ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা 
মহারাজা নেই 'যার মাথায় আমার এই চাঁট জুতো না বসাতে পারি।” এমন তাঁর 
আত্মমর্ধযাদা জ্ঞান ছিল। 

তাঁর পোশাকের মধ্যে ছিল দাঁড়-বাঁধা জামা — বৌনয়ান। তাঁর পোশাক আর আট- 
পোরে বলে, আলাদা কিছ দেখান _ মোটা চাদর আর চাঁট। 


অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু বি-এ 
“9-59” আষাঢ় ১৩৩৬ 


পরিশিষ্ট ৫ 
বিদ্যাসাগরের উইলের নকল 


্রীশ্রীহার 


শরণম্‌ 


১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ 
কিতোছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত ATA সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল। 
২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ 
সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীফূত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন 
জনকে আমার অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্ধাদ্শী নিযুক্ত করিলাম, তাঁহারা এই 
{বনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য নিব্বাহ কাঁরবেন। s 
সি আবদাদান হইলে aoon ই ed 
| 

81 এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্যদশ্শীদগের অবগতি নিমিত্ত Ss- 
সমুদয়ের বিবৃতি এই 'বানিয়োগপত্রের সহিত গ্রথত হইল। 

৫। SATIS আমার খণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় কারবেন। 

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও POPRA নিরুপায় 
জ্ঞাত কুটম্ব প্রভীতর ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের বায় নির্বাহ হইয়া আঁস- 
TOUR, এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে AS 
হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্যাদশীররা তাঁহাদের 
সম্মতি লইয়া এরুপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি 
প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়। 

৭। এক্ষণে যে সকল Ais আমার বিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি আবিদ্যমান 
হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার 
বিষয়ের Bray হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিদ্দিষ্ট হইতেছে। 


প্রথম শ্রেণী 
forgery Haze ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ ABM টাকা 
মধ্যম সহোদর শ্রীফৃত দীনবন্ধু AAR ` ৪০ চল্লিশ টাকা . 
তৃতীয় সহোদর শ্রীফূত শঙ্ভুচন্দর বিদ্যার So চাল্লশ টাকা 
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীফূত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ fa টাকা 
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী ১০ দশ টাকা 
মধ্যমা ভগিন' শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী ১০ দশ টাকা 
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী ১০ দশ টাকা 
বনিতা শ্রীমতী দিনময়ী দেবী ৩০ fat টাকা 
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১৫ পনর টাকা 
পনর টাকা 


মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমাদনী দেবী ১৫ 
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তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ১৫ পনর টাকা 
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ১৫ পনর টাকা 
aaa, শ্রীমতী ভবস্মন্দরী দেবী ১৫ পনর টাকা 
পোত্রী শ্রীমতী মৃণালিন দেবী ১৫ পনর টাকা 
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁত ১৫ পনর টাকা 
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীশচন্দ্র সমাজপাত ১৫ পনর টাকা 
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী ১৫ পনর টাকা 
কনিষ্ঠা Set, শ্রীমতী এলোকেশন দেবী ১০ দশ টাকা 
শাশুড়ী শ্রীমতী তারাস[ন্দরী দেবী ১০ দশ টাকা 
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী দ্বর্ণময়ণ দেবী ১০ দশ টাকা 
CAPO কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমাণ দেবী ১০ দশ টাকা 
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাস[ন্দরণ দেবা ৩ তিন টাকা 
র মাতুল-দৌহন্র গোপালচন্দ্রের বাঁনতা ৩ তিন টাকা 
" পতৃদ্বসপন্র ত্ৰিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বানতা ৩ তিন টাকা 
trencan পতৃচ্বস, কন্যা শ্রীমতী 'নস্তারিণী a? ও তিন টাকা 
শ্রীমতী সারদা দেবী ৫ পাঁচ টাকা 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা ৮ আট টাকা 
মদনমোহন বস'র বানিতা শ্রীমতী নূত্যকালণ দাসী ১০ দশ টাকা 
এত মধ*সন্দন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমাণ দাসী ১০ দশ টাকা 
বারাসত নিবাস শ্রীযূত কালীরুষ্ণ fa ৩০ Ta টাকা 
কালাকৃষ্ণ মায়া গেলে তাহার বানিতা 
শ্রীমতী উমেশমোহিনশ দাসী ১০ দশ টাকা 
শ্রীরাম প্রামাণিকের বানা শ্রীমতী ভগবত দাসণ ২ দুই টাকা 
faeta শ্রেণী 
TET শ্ৰীযুত সব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ দশ টাকা 
ভাগনেয়া শ্রীমতী মোক্ষদা & পাঁচ টাকা 
জ্যেষ্ঠা ভাগনীর ননদ শ্রীমতণ তারামাণ দেবা ৫ পাঁচ টাকা 
পিতৃদ্বসূ-কনযা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবা ২ দুই টাকা 
মাতৃস্বস-প্র SAS শ্যামাচরণ ঘোষাল. ৫ পাঁচ টাকা 
মাতৃদেবার মাতুলপন্ তারাচরণ মুখোর পাঁরবার ৮ আট টাকা 
গাতৃদেবার মাতৃস্বস-পনর Bye কালিদাস মুখো ৫ পাঁচ টাকা 
মাতৃদেবীর পতৃস্বস-পন্্র রামেশ্বর মুখোর পাঁরবার ৫ পাঁচ টাকা 
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতশ বরদা. দেবশ ২ দুই টাকা 
শ্রীমতী শ্যামাসূন্দরী দাসী ১০ দশ টাকা 
মদনমোহন তকণলঙকারের ভাঁগনণ বামাসন্দরী দেবী ১০ দশ টাকা 


মদনমোহন তর্কালঙকারের কন্যা শ্রীমতী কুল্দমালা দেবী ৩ 
ব্ধমানের প্যারণচাঁদ মিত্রের বাঁনতা শ্রীমতী কাঁমন দাসী ১০ 


ag 
EE 


পার শিষ্ট ৫ ৫৫3 


bl aie watever দ্বিতীয় শ্রেণী নিবিষ্ট কোন ব্যান্তকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া 
অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চালতে পারে 
এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত কাঁরতে পারিবেন। 

Si আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পর 
ও কন্যা বিদ্যমান থাঁকবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভাতর 
ব্যয়. নিব্বহের অসুবিধা ঘাঁটলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ ঘয়ঃরুম পযন্ত 
মাসিক ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক। 

Sol আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পোন ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও 
calizal বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গু প্রভাতি দোষাক্রান্ত, 
অথবা আঁচাকংস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক 
১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক। 

১১। যাঁদ আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভাঁগনীর কোনও প্র উপাজ্জনিক্ষম হইবার 
পৃব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পন উপাজ্জনিক্ষম না হয় 
তাবৎ তান আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নিদ্দিষ্ট বৃত্তি আঁতারিন্ত 


_ মাসিক ২০, কুঁড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন। 


১২। যাঁদ শ্রীমতী নত্যকালাী দাসীর কোন পত্র উপাজ্জনিক্ষম হইবার ACT. 
তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপাজ্জনিক্ষম না হয় তাবং 
তানি আমার বিষয়ের উপস্বত্থ হইতে সপ্তম ধারা fins বৃত্তি ব্যাঁতারন্ত মাসিক 
১০, দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন। 

sol aAa আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্যের বাঁনতা 
শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও ANIR ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০, 
ত্রিশ টাকা আর তাঁহার প্রা বয়ঃপ্রাহ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০, দশ টাকা 
দিবেন । তিনি বিবাহ কাঁরলে অথবা উৎপথবার্ভনী হইলে তাঁহাকে be উভয় বিধেয় 
মধ্যে কোন প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই। 

১৪। আমি আঁবদামান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনয্ঠানে যেরূপ 
মাঁসক বায় হইবেক তাহা নিম্নে নিদ্দিণ্ট হইতেছে। 

জন্মভূমি বীরাসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়. ১০০২ একশত টাকা 
i, . গ্রামে স্থাপিত চাকৎসালয়__ Go, পণ্টাশ টাকা 


গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক ৩০, ত্রিশ টাকা 


বধবাবিবাহ__ ১০০২ একশত টাকা 


১৫। যাঁদ শ্রীফূত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শরীফ উপেন্দ্রনাথ পালিত, BS গোবিন্দ 
চন্দ্র ভড় এই তিন জন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক PE থাকে 
A sera stan না 

| 

১৬। কাধণদশপ'রা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা 
Gate করিবেন | | 

sqi এই িনিয়োগপত্রে যাহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরুপ নিব্বন্ধ করিলাম 
যাঁদ তাহাতে তাঁহার পক্ষে স:বিধা অথবা সে বিষয়ের APTS না হয় তাহা হইলে 
কাষণদশররা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যাহার পক্ষে অথবা যে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ৫৬০ 


বিষয়ে যেরুপ নিব্বন্ধি করিবেন তাহা আমার দ্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় 
হইবেক। 

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যাঁদ উত্তরকালে তাহার খব্বতা 
হয় তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নিব্বন্ধ করিলাম কার্যদর্শরা 
স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যনতা কারিতে পাঁরবেন। 

SAI আবশ্যক বোধ হইলে কাৰ্য্যদশারা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে 

Cal 


201 আমার রচিত ও প্রচারিত প.ুদ্তক সকল শক্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্বের) 
AVOCA বিক্লীত হইতেছে। আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযূত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় 
যাবং জীবত ও Ge পু্তকালয়ের অধিকার থাকবেন তাবংকাল পর্যন্ত আমার 
APSR সকল এ স্থানেই FATS হয়, তবে এক্ষণে যেরুপ সংপ্রণালীতে পৃস্তকালয়ের 
কাৰ্য্য নির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যাতক্রম ঘটলে তান্নবন্ধন ক্ষাত বা ota বো 
হইলে কার্য্যদশা'রা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিরুয়ের ব্যবস্থা করতে 
পারবেন। 


২১। PRÀ একমত হইয়া কার্য কারি আঁধকাংশের মতে 
ই ৃ ই কাঁরবেন, মতভেদস্থলে 


২২। নিযুন্ত কার্ধদশশশীদগের 'বানয়োগপন্রের 
amt কাধ মধ্যে কেহ আবিদ্যমান অথবা এই 


কারতে অসম্মত হইলে দুইজন তাঁহার স্থলে অন্য ব্যন্তিকে TLS 
কারবেন। এইর্‌পে fle ats আমার নিজের নিয়োজিত ব্যান্তর ন্যায় কার্যক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইবেন। 


২৩। যাঁদ haa ate কাষাদশর্শরা এই 'বানয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যযভার 
গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাহারা এই 'বানিয়োগপন্র অনুসারে 
টি a আকার তাহারা বিরলে আবেদন কাঁরয়া Some বা 

Le করাইয়া লইবেন। তান এ MIA অনুযায়ী সমস্ত 

Fl EU ই বানয়োগপত্রের 

০ ২৪। যাবৎ আমার খণ পাঁরশোধ না হয় তাবংকাল পর্য্যন্ত এই 'বানয়োগপন্রের 
[নিয়ম অনুসারে নিষস্ত কার্যযদশপণদগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। খণ পাঁরশোধ 
সমস্ত সম্পান্তির আধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ 
চতুন্দশ ও পণদশ ধারার নিদিষ্ট aie প্রভৃতি প্রদান পঢব্বক উপস্বত্ব ভোগ 
করিবেন, ওঁ উত্তরাধিকারীরা seems হইলে কার্যাদশী'রা" তাঁহাঁদগকে সমস্ত 
বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন। 
_ ২৫। আমার পত্র বলয়া পারাচত Skene নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই 
যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামণী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার 
সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নিব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম 
পারত্যন্ হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তান চতুর্বংশ ধারা নিদ্দিষ্ট খণ পরিশোধ 
কালে বিদ্যমান থাকলেও আমার উত্তরাধকারণ বাঁলয়া পাঁরগাঁণত অথবা দ্বাবিংশ ও 
Scania! ধারা অনুসারে এই 'বানয়োগপত্রের কার্যাদশশ free হইতে পারিবেন না। 
তান চতুর্বিশ ধারা নিদ্দিষ্ট খণ পাঁরশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের 
অধিকার ঘটিত তান তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বংশ ধারার fates 


চি” EE বরা রা 
ee 


1538 ৫৬১ 


গত আমার সম্পত্তির আঁধকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল 
ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল। 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কাঁলকাতা। 
ইশাদী। 
শ্ৰীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্ৰীশ্যামাচরণ দে শ্রীবহারশলাল ভাদুড়ী 
শ্লীরাধিকাপ্রসন মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ 
প্রীগাঁরশচন্দ্র বিদ্যার ভ্রীযোগেশচন্দ্র দে 
সৰ্ব্ব সাঁকম কাঁলকাতা ৷ 


চতুৰ্থ ধারায় উীল্লাখত সম্পান্তর বাত 


(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ 
খে) আমার রচিত ও প্রচারিত APSF 


বাঙ্গালা 
(১) বর্ণপারচয় দুই ভাগ (২) কথামালা (৩) বোধোদয় (8) চাঁরতাবলী (৫) 
(a) জীবন-চাঁরত (৮) 


আযখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ (৬) বাং 
বেতালপণ্াবংশোত (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার 
মহাভারত (১৩) সংস্কৃত ভাষা প্রস্তার (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার (১৫) বহনীববাহ্‌ 
প্রস্তাব 


সংস্কৃত 
(১) উপক্লমাণকা (২) ব্যাকরণ 
(৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচারত 


কৌমুদী (৩) খাজ্‌পাঠ তন ভাগ (8) মেঘদ্‌ত 


ইংরেজী 
(>) Poetical Selections 
(২) Selections from Goldsmith 


গে) যে সকল OA স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে 
(১) মদনমোহন তকালঙকার প্রণীত শশনশক্ষা তিন ভাগ। 


(২) রামনারায়ণ SEA প্রণীত কুলীনকুলসব্্বস্ব। 


slaw সংস্কৃত পন্তক। 


(ঘ) কাদম্বরী সী + বাল্মীকি রামায়ণ প্রভাতি 
ae গালা FAT, AMY, ইংরেজী প্রভাত 


ডে) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, 
পুস্তকের রী। 
(6) কন্মণটারের বাঙ্গালা ও বাগান! 
স্বোক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
[ শদ্ভুচন্দ্ৰ বিদ্যারত্ন : 'ভ্রমানরাশ' ১৩০২ সাল! 


৩৬ 


বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জী 


বাংলা রচনাবলী 
১। বেতাল পণ্চাবংশাঁত ১৯০৩ সংবৎ | ১৮৪৭ a Tora ] 


RI 
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প্রথম সংস্করণের গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
নাম ছিল না। ফোর্ট উইিয়ম কলেজের সেক্রেটার মেজর জি. টি. মার্শালের 
আদেশে এই গ্রন্থ লাখত হয়। 

“কালেজ অব্‌ ফোর্ট উইালিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তন্ত্য ছান্রগণের পাঠার্থে,... 
উত্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামাত শ্রীযযন্ত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও 
নৃতন পুস্তক প্রস্তুত কারতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচ্চাসা 
নামক প্রাসদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন কারিয়া, এই গ্রন্থ শলাখয়াছিলাম।” 

শবজ্ঞাপন' দ্বিতীয় সংস্করণ, AAS ১৯০৬ 


অন[বাদ নহে। কোনও কোনও অং 
কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন AF 


সন্নিবোশত হইয়াছে।”_ 


শবজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণ ১৯০৪ ABS 


রূপ উপকার দার্শতে পারে, এই আশায় আমি এ APOC জন্যবাদে ANS 
হইয়াছলাম। কিন্তু, সময়াভাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক বশতঃ, তন্মধ্যে আপাততঃ 
কেবল কোপানিক, গ্যালিলিয়, নিউটন, aaa, লিনিয়ম্‌, ডুবাল, জেঙ্কিন্স 
ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মা চাঁরত LAINE ও প্রচারত হইল” বা 

i পন 


বোধোদয় ১৯০৭ ARS [১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ] 

গারেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। প:স্তকাঁবশেষের 

অনুবাদ নহে।...অল্পবয়স্ক সুকুমারমাত ঘালকবালিকারা অনায়াসে NTE 

পারিবেক, এই আশায় আঁত সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ বন্ধ 
e 


করিয়াছি।” 
শবজ্ঞপন' প্রথম সংস্করণ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ee 


Cl সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্লমাণকা ১৯০৮ ARR [১৮৫১ খুইস্টাব্দ) 
“এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষাপযোঁগ মুল মূল বিষয় সকল 
সত্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যৎপাঁন্ত জন্মিবেক না 
যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশ সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 
সহজে অধ্যায়ন কারবার ক্ষমতা জাল্মিবেক, সন্দেহ নাই।” 

‘বিজ্ঞাপন’ প্রথম সংস্করণ 

৬। খবজুপাঠ, 
প্রথম ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [ ১৮৫১ RTA ] 
Twila ভাগ ১৯০৮ সংবৎ [১৮৫২ =r] 
তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ সংবং [১৮৫১ are] 
খিজুপাঠ’ প্রথমভাগে পণ্চতন্বের কয়েকটি উপাখ্যান আছে, 1দ্বতীয়ভাগে 


ব্লামায়ণের অযোধ্যাকাশ্ডের অংশ বিশেষ আছে ও তৃতীয়ভাগে হিতোপদেশ, 


বিষুপনরাণ, মহাভারত, ভাঁটুকাব্য, খাতুসংহার ও বেণীসংহার-এর অংশাবশেষ 
আছে। 


৭! সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহত্যাববয়ক প্রস্তাব, 

১৯১০ সংবৎ [১৮৫৩ খাশস্টাব্দ 1 
“এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বাঁটন সোসাইটী নামক সমাজে alow 
Beater... ent তৎকালীন 


সভাপতি মহামতি ae ডান্তার মোয়েট 
মহোদয়ের অন.মাত লইয়া, দইশত ASE মদত করিয়া বিতরণ gia 


শবজ্ঞাপন' দ্বিতীয় সংস্করণ 


৮। ব্যাকরণ কৌমূদী 


প্রথম ভাগ ১৮৫৩ খুস্টাব্দ। দ্বিতীয় ভাগ 
খনীস্টাব্দ। চতুর্থ ভাগ ১৮৬২ খ্যনস্টাব্দ। 


৯। শকুন্তলা ১৯১১ সংবং [ ১৮৫৪ Tre ] 


“কালিদাসের প্রণীত আঁভঙ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সব্বোৎকুষ্ট AGS I... 
TUES নাটকের উপাখ্যান ভাগ সংকলিত হইল ।...এই শকুন্তলা 
দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের See পর এই 


শবজ্ঞাগন' 


১৮৫৩ খনীস্টাব্দ। তৃতীয় ভাগ ১৮৫৪ 


১০। বিধবাবিবাহ প্রচালত হওয়া উচিত ক না এতাদ্বষয়ক প্রস্তাব 
প্রথম পুস্তক ১৯১১ AA [জানার ১৮৫৫ Tir] 
OR AFSP ১৯১২ AA [অক্টোবর ১৮৫৫ খনীস্টাব্দ ] 
৯৯। বর্ণপাঁরচয় 
প্রথম ভাগ ১৯১২ AA [ ১৮৫৫ Ter] 
A ভাগ ১৯১২ AA [ ১৮৫৫ “ET 


বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জী 


DRI 


১৩ 


581 


১৯৫। 


SYA 


GUE 


কথামালা ১৯১২ WAS [ ৯৮৫৬ ator] 
“Tage রেবেরেন্ড টমাস জেম্‌স ঈসপ alow গল্পের ইংরোজ ভাষায় অনএবাদ 
করিয়া, যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, অনদ্বা দিত TEA সেই পুস্তক 
হইতে পাঁরগৃহীত হইয়াছে।” 
শবজ্ঞাপন' 
১৯১৩ AA [১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ] এ 
নূভাবের বৃত্তান্ত সংকলিত হইল।” 
শবজ্ঞাপন' 


চরিতাবলী 
“সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগনাঁল মহা 


পাঠমালা 
কালিকাতা ঝ*্ববিদ্যালয় 


১৮৫৯। 
“কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয় প্রবেশ বিদ্যাথীণীদগকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ 
“কাঁলকাতা বৰহি নাত এই দুই গে প্রা Ne 
ওরাল pret ভীল্পশিত পরস্তকদবয Oe বিষয়ের রও, 
হওয়াতে বিশ্বাবিদ্যালয় সমা এই শ্থিরাীকৃত হয় জীবনচাঁরত, শকুন্তলা, 
হওয়াতে Te genta ও চৌলমেকলের প্রন তিন 
মহাভারতের দলা প্রথম পক 
গ্রহণপঢব্বক এই গ্রন্থ ন "ত হইল আর টোঁলমেকসের প্রথম তিন সরা 


স্বতন্ত্র পুস্তকে মুদ্রিত আছে, এজন্য উহা এই পুস্তক মধ্যে সম্মবোশত 
হইল না।” 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 


প্রবেশার্থ বিদ্যার্থ গণের ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত। 


কাঁলকাতা 
১লা মাঘ AAS ১৯১৫ 
) ১৯১৬ ARS [১৮৬০ atom ] 


মহাভারত (উপরুমাঁণকা ভাগ 

“মহাভারতের উপব্রমাঁণকাভাগ, ধন পাত্রকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত 

হইয়াছিল ।...কাঁতপয় THA সবশেষ অনুরোধে পন্স্তকাকারে প্রচারত হইল ৷” 
এবজ্ঞাপন' 


সীতার বনবাস ৯৯১৭ সংব 1১৮৬০ PORT 
“সীতার বনবাস প্রচারিত হইল।...ভবভূতি প্রণীত উত্তর চাঁরত নাটকের প্রথম 


অঙক হইতে পারগৃহীত? অবশিষ্ট ধারচ্ছেদ সকল PSS বিশেষ হইতে 
উত্তরকাণ্ড অবলম্বন AF সংকালত হইয়াছে” 


a 


gag [ ১৮৬৩ apr" 1 
sia ছয়টি আখ্যান ও আঁতীরিন্ত কয়েকটি নুতন আখ্যান নিয়ে আখ্যানমঞ্জরী। 
[১৮৬৮ tor] প্রকাঁশত হয়, বাকী আখ্যান- 


পরে প্রথম ভাগ ১৯২৪ AA 
গুলির সঙ্গে আরও সাতাঁট নূতন আখ্যান নিয়ে আখ্যান-মঞ্জরী। দ্বিতীয় ভাগ 
১৯২৪ WTR [১৮৬৮ acim] প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সংব [১৮৮৮ 


১৯২০. স 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৬৬ 


খ্রীষ্টাব্দ] আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগের নুতন সংস্করণ প্রকাশিত হলে 

গ্রন্থকার “বজ্ঞাপনে’ বলেন “এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতগপৃব্বে দ্বিতীয় ভাগ 

বালয়া প্রচলিত ছল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বালয়া পাঁরগাঁণত হইবেক ৷” 
১৮। শব্দমঞ্জরী (বাংলা অভিধান ) ১৮৬৪ nier 


১৯। পদ্যমঞ্জরী _দাঁনবন্ধু aay সংবং ১৯২৪-১৮৬৭ 


‘বিজ্ঞাপন । চাস, লোভ, সুখ, ক্রোধ ত্যাগ কাঁরতে মনের প্রাত উপদেশ, অপ- 
কারীরও উপকার করা Siow, আত্মপরণক্ষা প্রভাতি কয়েকটি বিষয় ভিন্ন ভিন 
সময়ে ভাবিতে ভাবিতে যদচ্ছারুমে মুখ হইতে falas হওয়ায় [লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে পুজ্যপাদ শ্রীযুন্ড ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রজ 
মহাশয়কে দেখাইবায় তিনি উৎসাহ দিয়া তাঁহার সংকলিত ইংরাজশ পোয়েটী- 
কাল সিলেকশন হইতে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া 'লাখতে আদেশ দেন। 
Soe করেকাটি বিষয় অবলম্বন করিয়া 'লিখিয়াছিলাম। গত sor 
দুভিক্ষের সময় হইতে একাল ORS অবকাশ না থাকায় আর লেখা হয় নাই, 
Seren হর নাই। এই পদ্ম্তরী পাঠ করিয়া বালকাদগের Frame 


২০। ভ্রান্তাবলাস ১৯২৬ ARE ১৮৬৯ tör দ্‌] 


“ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপাঁয়ারের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পাঁড়য়া আমার 
টি হইয়াছিল, এতদঁয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত হইলে লোকের 
রঞ্জন 


হইতে পারে। তদনসোরে এ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা oon 
সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারত হইল।” 


শবজ্ঞাপন 
২১। বহণাববাহ রহিত হওয়া উচিত বিনা এতট্বিষয়ক বিচার 


১৯২৮ সংবৎ [১৮৭১ ware] 
এই বই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের কুল aE মাও 
বহন বিবাহের বিরদ্ধে শাদ্রীয় প্রমাণ উ : 

বিদ্যাসাগর “বহুবিবাহ 


APSF ১৯২৯ ARIS 
[১৮৭৩ খনীস্টাব্দ] প্রকাশ করেন। x } 
২২। বামনাখ্যানম ১৭১৯৫ শক 1১৮৭৩ খ্যাস্টাব্দ] 


TEANA SEAT ১১৭টি সংস্কৃত শ্লোক সংস্কৃত করিয়া বাংলা অনুবাদ 
সংযোজন দ্বারা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। j k 


201 নিষ্‌্কৃতিলাভপ্রয়াস ১২৯৫ সাল [১৮৮৮ খনীস্টাব্দ] 
“মদনমোহন তক্কালঙ্কারের জামাতা Haw বাধ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ.. 
উনার প্রণীত Peri উপলক্ষে আমীর উপর aqme ne এ. 
দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিচ্কীতিলাভের aisea, তদ্বিষয়ে স্বাঁয় বন্তব্য 


বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জী এ 


ae কাঁরয়া...কৃতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্ হইয়া...প্রচারিত করিতে 
শবজ্ঞাপন" 

২৪। সংস্কৃত-রচনা ১২৯৬ সাল 7১৮৮৯ ort 

'বিদ্যাসাগর-কৃত বাল্যকালের PORTIA সংস্কৃত-রচনা AL | 
261 ম্লোকমঞ্জরী ১২৯৭ সাল [৯৮৯০ rt I 

কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ। 
২৬। বিদ্যাসাগর চারত ১৯৪৮ সংবং [১৮৯১ খত্াস্টাব্দ ] 

বদ্যাসাগরের মুর পর তাঁর এই অপ্রকাশিত ATA. নারায়ণ বিদ্যার 


পৃস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 

৯ সাল [১৮৯২ GPT 

“OM, সূ্যীসিদ্ধান্ত ও AMAT মতের অন:যায়ী” ভূগোল ও খগোল বিষয়ে 
পের চলা কারতে বলেন। বিদ্যাসাগর BF রচনা সমাস্ত করে LAT তার 
করেন। এই বইটির মাদ্রণকার্য বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে আরম্ভ হলেও তাঁর 


মৃত্যুর পর পত্র নারায়ণ বিদ্যার প্রকাশ করেন! 


গাঁণত হইয়া স্ব সাদরে পারগহাত হইবেক ৷ 
এই গ্রন্থাবলী মুদ্রণ প্রবৃত্ত হইয়াছি। কার্ষাটি 


খন্ডে শকুন্তলা, সীতার বনবাস, 
রঃ ধা বিবাহ বিচার এবং উহার ইংরেজী অন;বাদ ও 


উপর্রমাণকা; দ্বিতীয় খণ্ডে বি র 
বহুবিবাহ: বিচার হইয়াছে। এই ৮ খানি পদ্দতকের মূল্য পথেক 
Feary সাধারণের সুবিধার জন্য দুই খণ্ডের মূল্য 


মূল্য ধারলে alle টাকা হয়; 

দুলে নি হইল বল জনে রি 
৪ চারি টার বাত শিলা ও অপর তব পাত সর 
সম্পূর্ণ বাসনা রহিল ৷” 

শবজ্ঞাপন” 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ৫৬৮ 


21 বিদ্যাসাগর গ্র্থাবলীঃ ১৩৪৪-৪৬ সাল 

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর alle সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে Aaa পাবালশিং হাউস’ 
কতৃকি বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী 'সাহিত্য" (১৩৪৪), “সমাজ (১৩৪৫), 
‘শিক্ষা ও বিবিধ’ (১৩৪৬) মোট তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : ব্রজেন্দ্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও শ্রীসংননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভারঃ ১৩৬৪ সাল 

Aleman বিশশ সম্পাদিত। বিদ্যাসাগরের রচনার সার সঙ্কলিত। 

বিদ্যাসাগর রচনাবলণঃ দেবকুমার বস;-সম্পাদিত। 

১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, ওয় খন্ড, ১৯৬৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৯। মন্ডল বুক হাউস। 
কালিকাতা। 


৫। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহঃ বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সামতি। 


৩ 


8 


সাক্ষরতা প্রকাশন। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরণকরণ সমিতি । কলিকাতা । 
সামারকপত্রে ও অন্যগ্রন্থে প্রকাশিত রচনাবলণ 


তত্ববোধিনী পান্রকাঃ WPT ১৭৭০--ত্র ১৭৭৪ শক 
মহাভারতের উপরমাণিকা এই পত্রিকায় প্রথমে 
শক থেকে চৈত্র ১৭৭৪ শক পৰ্যন্ত । 
Taepa] প্তিকাঃ ভাদ্র ১৭৭২ শক 
বাল্য র দোষ’ প্রকাশিত হয়। 
নীতিবোধঃ ১৮৫১ ntm 


ধ' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো পাধ্যায় লিখিত। এই গ্রন্থের শবজ্ঞাপন' থেকে জানা 
THN প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর এই 


প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ 


'বিধবাববাহ' ২য় পস্তকার অংশ বিশেষ পুনমদ্রিত হয়। 
সাহিত্যঃ বৈশাখ ১২১৯ সাল 
প্রভাবতী সম্ভাষণ, প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
সখাঃ এাপ্রল ১৮৯৩ anior 
শিতৃভন্তি' _ জর্জ ওয়াশিংটনের কথা, প্রকাশিত হয়। 
ESE জান,য়ারি ১৮৯৪ খ্যপস্টাব্দ 
ছাগলের বুদ্ধি’ প্রথমে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 


সপ, 


বিদ্যাসাগর গ্রল্থপঞ্জী 


৫৬৯ 


সাহত্য-পারযং-পত্রিকাঃ ১৩০৮ সাল, ২য় সংখ্যা 


'শব্দ-সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। 


রামের অধিবাসঃ ১৯০৯ sore 


নারায়ণ বিদ্যার লিখিত ‘রামের অধিবাস' গ্রন্থে 'রামের রাজ্যাভিষেক' অংশটি 
বদ্যাসাগরের প্রস্তা।বত গ্রন্থের অসম্পূর্ণ রচনা । 


ইংরেজী গ্রন্থাবলী 


A Guide to Bengal : 1850 
'বাঙ্গালার ইতিহাস’ দ্বিতীয় ভাগের ইংরাজী GAA) অনুবাদ করেন ‘কলেজ 


অফ ফোর্ট উইলিয়ম'-এর সম্পাদক ও পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল 
Widow Marriage : 1855--বধবাববাহ' পুস্তকের GANT | 
Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali: 1889 

সংস্কৃত ব্যাকরণের 'উপকরমণিকা' গ্রন্থের SALAM! অনুবাদ করেন রাজকুষ, 


বন্দ্যোপাধ্যায়। 
Grammar/In Bengali/By/Pundit 


Introduction/To/Sanskrit 
Iswara Chandra Vidyasagara; Translated into English,/With 


Additions and Alterations,/For the use of/Candidates for 
University Examinations,/By/Rajkrishna Banerjea,/Assistant 
Professor of Sanskrit In the /Presidency College./Calcutta/The 


Sanskrit Press./1866. 


Translator’s Preface 

Tn none of the languages of the world, whether living or 
dead, does Grammar play so important a part as in Sanskrit. 
The complex and elaborate system of its Grammar, enunciated 
in abotruse rules, renders the language extremely difficult of 
acquisition. The Introduction to Sanskrit Grammar in 
Bengali by Pundit Tswarachandra Vidyasagara, which has so 
ated the study of Sanskrit, may be said to mark 


much facilit 
anguage in Bengal: But the 


an era in the cultivation of that 1 
facilities afforded by this work are not available to foreigners 


or to natives of other Provinces of India, by reason of its 

Bengali dress. Translations of it have, accordingly, been made 
into the vernaculars of some of the other Provinces. 

The introduction of Sanskrit into the curriculam of Indian 

s, renders it highly desirable, that this work should 


Universitie: 
be made of general avail, there being no other treatise posses- 
sing so many recommendations to form a text-book. As this 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ CANS 


object can only be attained by means of an English version, 
an attempt has, with much diffidence, been made in the follow- 
ing pages to put the work into an English dress, without 
strictly adhering to the original where departure from it in no 
Way interfered with its general scope. 

The translator, from his experience as a teacher of Sanskrit 
in the Presidency College, felt the necessity of enlarging certain 
parts of the work for the better comprehension of the learners, 
and he has, with the permission. of the Author, made the 
necessary additions and alterations. They are not however 
radical, nor inconsistent with the general character of the work. 


Calcutta 

26th November, 1866. 

4. Exile of Sita: 1904 
‘সাঁতার বনবাস’ গ্রন্থের অনুবাদ । অন,বাদ করেন H. Jana Harding. 

5. A vocabulary of all words Occuring in the text of the Charitabali 
—J. M. Blumhardt. এই গ্রন্থাট দেখবার সুবিধা হয়ান। 

সম্পাদিত গ্রন্থ 

বাংলা 
অন্নদামণ্গল : ১৮৪৭ aIr | 


পদ্য সংগ্রহ : প্রথম ভাগ ১৮৮৮ ATOT | 
রামায়ণ থেকে সঙ্কালত; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯০. PÈI ভারতচন্দ্ 
রায় থেকে সঙ্কীলিত। 


ইংরাজী 


í) Selections from the Writings of Goldsmith. (2) Poetical 
Selections from English Literature, (3) Poetical Selection. 
QF 


বৈতাল পচ্চীসী : ১৮৫২ খ্যীস্টাব্দ। 
সংস্কৃত 
TUR ১৮৫৩। িরাতাজ্জনীয়ম্‌ ১৮৫৩। সব্ব্দর্শন সংগ্রহ: ১৮৫৩-৫৮। 


WIP ১৮৫৭। কুমারসম্ভব ১৮৬১। কাদম্বরী ১৮৬২। বাল্মীকি 


রাশায়ণমূ। মেঘদূতম্‌ ১৮৬৯। উত্তরচারতম্‌ ১৮৭০। আঁভজ্ঞানশকুন্তলম্‌ 
১৮৭১ হর্ষচাঁরতম্‌ ১৮৮৩। 


উনিশ শতকের ঘটনাক্রম। ১৮০০-১৯০০ 


১৮০০ tòrt : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাতষ্ঠা। এই কলেজে বিদ্যাসাগরের 
[বসুর পণ্ডিত রামরাম বসুর চাকরি প্রাপ্তি ১৮০১ ও তাঁহার কৃত প্রথম 

বাংলা-গ্রল্থ ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশ'। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের 
প্রতিষ্ঠা । ডোঁভড হেয়ারের কলিকাতা আগমন (আনুমানিক) 

১৮০২ TÒRT : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পাণ্ডিত Tye বিদ্যালংকারের 
icia] সংহাসন' প্রকাশ । এই বই কলেজের পাঠ্য-গ্রন্থ-রুপে নির্দিল্ট। 

১৮১৪ : এই বছরের মাঝামাঝি থেকে রামমোহন রায়ের স্থায়ভাবে কলকাতায় বাস! 
২২ জুলাই | কলকাতায় প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম। 

২১ অক্টোবর। কলকাতায় রামগোপাল ঘোষের জল্ম। 

১৮১৫ : রামমোহনের ‘আত্মীয় AST স্থাপন । 
SAA ও ভাষ্যসহ রামমোহনের “বেদান্ত গ্রল্থ' 
বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার । 

১৮১৭ : ২০ জানয্লার। কলকাতায় far, কলেজে'র প্রাতষ্ঠ | 
১৫ মে। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। 

৪ জুলাই ৷ ‘কাঁলকাতা স্কুল TF সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা | 
নদীয়া জেলার 'িজ্বগ্রামে মদনমোহন তর্কালঙকারের জন্ম 

১৮১৮ : ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই এর মধ্যে কোন তারিখে, কলকাতা থেকে গঙ্গাঁকশোর 
ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক 'বাঙ্গাল গেজেটি' সংবাদপত্র প্রকাশ। খাস কলকাতা 


শহর থেকে প্রবর্তিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র “বাঙ্গাল গেজেটি। 


প্রকাশ ৷ বাংলা ভাষায় রামমোহনই 


১৮১৯-৫৮ : রাধাকান্ত দেব-কৃত সংস্কৃত অভিধান “ 


১৮২০ : ১৫ জুলাই বর্ধমান জেলার চুপ গ্রামে অক্ষয়কুমার দণ্ডের জামাল 
কেরী কর্তৃক এাগ্রকালচারাল ও হার্ট 


এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উইলিয়াম 
এবছরের সেটি প্রতিষ্ঠা! এখানে কষ বিষয়ে বাংলা ERT প্রকাশিত 


হতে থাকে। 
২৬ সেপ্টেম্বর। মোদনীপুর জেলার তেদানীন্তন হুগলী) বাঁরসিংহ গ্রামে 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। 


রায়ের 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি” নামে একটি সভা স্থাপন 
প্রাঙ্গণ সেবাধ’ পত্রিকা প্রকাশ । 


শবদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ SaR 


১৮২২ : ১৬ ফেব্রুয়ারি। কলকাতার শ-্ড়ার (বোলয়াঘাটা) রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম। 
এই বছর মার্চ মাসে বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 
'ন্রীশক্ষা বিধায়ক’ গ্রন্থ প্রকাশ। 
হেদনুয়ার দাক্ষণ-পুর্ব কোণে রামমোহন রায়ের আযাংলোনহিন্দ স্কুল স্থাপন | 
২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪-পরগণার হরিনাি গ্রামে নাটকে" রামনারায়ণ তর্ক- 
রতনের জন্ম। 

৯৮২৪ : ১ জানুয়ারি । ৬৬নং বহুবাজারে ভাড়া বাড়তে ‘সংস্কৃত কলেজে'র পাঠারম্ভ। 
২৫ SAMA যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসুদন দত্তের জন্ম । কেউ 
কেউ বলেন, ১৮২৪ সালের শেষে অথবা ১৮২৫ সালের গোড়ার দিকে মধ্স্‌দনের 
জন্ম। 

২৫ ফেব্রুয়ার। গোলদশীঘিতে "সংস্কৃত কলেজে'র 1ভনিগ্রস্তর স্থাপন fen; 
কলেজ' ও SERA জন্যও সংলগ্ন গৃহ নির্মাণের পারকল্পনা। 

৯৮২৬: ১ মে। সংস্কৃত কলেজ চন্দ; কলেজ ও স্কুল সহ) গোলদণাির নবানা্সিত 
গৃহে স্থানান্তারত। - 

৭ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর বোড়ালগ্রামে জন্ম | 


১৮২৭ : মাত্র ১৭ বছর বয়সে রোজ ও হিন্দ কলেজে শিক্ষক fare 


১৮২৭-২৮ : ডিরোজও ও তাঁর তরুণ ছাত্রদের উদ্‌যোগে “আকাডোমক আ'যাসোসয়ে- 
শনো'র প্রাতিষ্ঠা। 


১৮২৮ : ২০ আগস্ট। রামমোহনের '্রাঙ্গসমাজ' সভা স্থাপন। 
১৮২৯ : ৪ ডিসেম্বর। উইলিরম বোশ্টঙ্ক কতৃক সহমরণ-সতীদাহ-প্রথা আইনবিরূদ্ধ 


চৰ SUA জোড়াসাঁকোর নূতন বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের PRES | 
রানে কানা ভাফের OIE কলকাতায় আগমন। 
২৯ নভেম্বর রামমোহনের tee ৬ ক কমললোচন বসুর বাড়তে স্কুল effort | 


ত I 


কলকাতায় fetis চ্যারিটেবল সোসাইটির প্রতিষ্ঠ। 

১ ২ আনার cae aes করি aM প্রভাকর, পাকা প্রকাশ। 
২৫ এপ্রল। হিন্দুধর্মীবরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে 
ডিরোজি ও হিন্দ; কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত? 


১৮ TAI ‘ইয়ং বেঙ্গল" দলের AAT জ্ঞানান্বেষণ’ পত্ৰিকা প্রকাশ। 
২৬ ডিসেম্বর। ডিরোজিওর মৃত্যু 


১৮৩৩ : ২৭ সেপ্টেম্বর। ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু। 


> ae 
CR ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কতৃকি প্রথম বাংলা সম্পাঁদিত-গ্রন্থ রামপ্রসাদের 
কালীকীতর্ন' প্রকাশ । =. 


১৮৩৪ : জনসনের TRG সমাপ্ত সুবৃহৎ ইংরাজী অভিধান অবলম্বনে রামকমল 
সেন ইংরাজী-বাংলা আভিধান দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। 


সহ 


উনিশ শতকের ঘটনাক্রম। ১৮০০-১৯০০ ৫৭৩ 


. 


১৮৩৫ : Gal মাসে কলিকাতায় ‘মেডিকেল কলেজ অফ বেঙ্গলের প্রাতষ্ঠা। 
৭ মার্চ। বেশ্টিঙ্ক ইংরেজিশিক্ষা সরকারী নীতিরুপে ঘোষণা করেন। 


3 Dy Fi 

১৮৩৬ : GAA মাসে এই মেডিকেল কলেজে পণ্ডিত APTA গুপ্তের নেতৃত্বে 
চারজন ছাত্র মৃতদেহ “ডসেকসন' আরম্ভ করেন ও কলেজে বাংলায় ইউরোপীয় 
পদ্ধাতিতে চাকিৎসাবিদ্যার ক্লাস হয়। 
২১ মার্চ। ‘ক্যালকাটা পাবলিক লাইরোরি'র প্রাতিষ্ঠা। 


১৮৩৮ : ১৬ মে। “সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা সভা'র (Society for the acquisition 
of General Knowledge) গ্রাতষ্ঠা। 

২৬ জুন নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায় বাঁডকমচন্ড্ের জন্ম 
১৭ এাগ্রল। কাব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জণ্ম। 
১৯ নভেম্বর । কেশবচন্দ্র সেনের জল্ম। 

১৮৩১ : ৬ অক্টোবর | দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়তে ‘তত্ত্ববোধিনী সভা'র 
প্রাতষ্ঠা। প্রথমে নাম ছিল SRTA AST | পরে পাঁণ্ডত রামচন্দ্র 'বিদ্যাবাগীশের 
পরামর্শে নাম হয় 'তত্ুবোধিনী সভা" । 
এই বছরে জুলাই মাসে বিলাতে আযাডাম FES fate ইন্ডিয়ান সোসাইটি’ 
প্রাতষ্ঠা। 

১৮৪০ : কালীগ্রসন সিংহ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও 'দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের GT 

১৮৪১: ৪ ডিসেম্বর । সংস্কৃত কলেজে বার বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের ছান্রজীবন সমাপ্ত। 

২৯ ডিসেম্বর । ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পাঁণ্ডিতের পদে 
ঈশবরচন্দের যোগদান | 

১৮৪২ : TAMIA মাসে চারজন সঙ্গীসহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউরোপ গমন৷ 


১৮৪৩ : জানব | দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সমাজসংসকারক জর্জ টমসনের ইংলণ্ড 


থেকে এদেশে আগমন। 
৯ ফেব্রুয়ারি। আর্চ ডিকন ডিয়াল্‌ট্রি কতুকি মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চে 
‘মাইকেল’ নাম দিয়ে মধুসুদন দর্তকে ap teat দীক্ষা। 

২০ এপ্রিল । জর্জ টমসন ও কয়েকজন ইয়ং বেল কর্তৃক 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 


সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা । 
১৬ আগস্ট । তত্ত্ববোধিনী সভার WAG ‘তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা’ প্রকাশ। 
২১ ডিসেম্বর | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রান্মধর্মে HTT | 


১৮৪৭ : ৩১ জান[য়ারি। মাতুলালয় চাংড়িপোতায় (বর্তমান সুভাষগ্রাম) শিবনাথ 


শাস্ত্রীর জন্ম। 

১৮৪৯ : ৭ মে। বেথুন স্কুল স্থাঁপিত। 

১৮৫০ : ১৪ জুন। বিদ্যোৎসাহিনপ সভা প্রাতষ্ঠা। 
১৮ ডিসেম্বর । হরপ্রসাদ শাস্তীর জন্ম। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৭৪ 


১৮৫১ : ২২ জানয়ারি। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত | 


৯ জুলাই । IAA হিন্দুদের (প্রধানত কায়স্থ) বিদ্যাসাগর কৰ্তৃক সংস্কৃত 
কলেজে শিক্ষার সুযোগ দান। 


৩১ অক্টোবর ৷ “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা । 
ডিসেম্বর | বেখ্দন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা । 
১৮৫৪ : 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক’ প্রকাশ | 
১৮৫৫ : 8 অক্টোবর । বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে TATT- 
সাগর কর্তৃক আবেদনপত্র প্রেরণ। 
২৭ ডিসেম্বর। বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আবেদন। 
১৮৫৬ : ১৬ জুলাই ৷ বিধবাববাহ আইন পাস। 
৭ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বিধিসম্মত িধবাববাহের অনযজ্ঠান। 
১৮৫৭ : Binet বিদ্রোহ । 


৯৮৫৮ : ৩ নভেম্বর ৷ বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ । - 
প্রথম বাংলা কাঁহনী টেকচাঁদ ঠাকুরের প্যোরীচাঁদ faa) 'আলালের ঘরের দুলাল 
প্রকাশ। 

৭ শভেম্বর। শ্রীহটে পৈল গ্রামে 'বাঁপনচন্দ্র পালের জন্ম। 
১৫ নভেম্বর। 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ। 


১৮৫৯ : ২৩ এপ্রিল রামগোপাল মল্লিকের [সপ্দারয়াপটীর বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 
“বিধবাববাহ’ নাটকের অ' 


ভিনয়। 
১৮৫৯-৬০ : নীল face 
Meme নাটক প্রকাশ | 4 
১৮৬০ : মে। বাংলার aa নতুন কাব্যসাহত্য মাইকেল TEA দত্তের 
“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ প্রকাশ | 
১৮৬০-৬৬ : বিদ্যাসাগরের পোষকতায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক AM সংগ্রহ — 
মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ। 


১৮৬১ : মধুসুদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ | 
বিদ্যাসাগর কর্তৃক “হিন্দ: প্যাটিয়ট’ পত্রিকার পাঁরচালনভার গ্রহণ ও মাইকেল 
মধ্সন্দনকে সম্পাদনভার wre | 
কেশবচন্্র সেনের TR প্রচারে আত্মনিয়োগ I "ইন্ডিয়ান Raa পত্রিকা প্রকাশ। 
১৮৬১ : ৮ মে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। i 
১৮৬২ : কালাপ্রসন্ন সিংহের een প্যাঁচার নকশা প্রকাশ। 
১৮৬৩ : ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জল্ম। 
১২ জুলাই ৷ দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের জন্ম। 
১৮৬৪ : নভেম্বর। ‘কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল’ নামের পরিবর্তে 'মে্রোপালটান ইনস্টি- 
VOT প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাসাগরের পারচালনভার গ্রহণ | 
২০ আগস্ট। রামেন্দ্রসন্দর ত্িবেদীর জন্ম। 


উনিশ শতকের ঘটনাক্রম। ১৮০০-১৯০০ 6৭৫ 


১৮৬৫ : বাঁঙকমচন্দ্রের ‘দুগেশনান্দিনাী’ প্রেথম বাংলা উপন্যাস) প্রকাশ । 


১৮৬৬ : ১১ নভেম্বর । উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল কতৃক 'ভারতবষীয় ব্রাহ্গসমাজ' স্থাপন ৷ 
এই সময় থেকে কলিকাতা ব্রাহ্সমাজের নাম হয় “আদ ব্রাহ্গসমাজঃ। 
১ ফেব্রুয়ারি। বহ্যীববাহ রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়বার আবেদন। 


“বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা’ প্রাতিষ্ঠা। 
১৮৬৭ : এপ্রিল । 'বেলগাছিয়া ভিলাতে হিন্দু মেলা'র প্রথম অধিবেশন। 


১৮৬৮ : ২০ ফেব্রুয়ার। শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোহর থেকে 'অমতবাজার 
পান্রকা'র প্রকাশারম্ভ। 


১৮৭০ : জানূয়ারি। ডঃ মহেন্দ্লাল সরকার কর্তৃক কলিকাতা বহ;বাজারে বিজ্ঞান 
গবেষণার জন্য ‘ইণ্ডিয়ান আ্যসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্সে'র 


প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাসাগর কর্তৃক এক হাজার টাকা দান। 

১৮৭২ : এপ্রিল। বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পান্রকা প্রকাশ। 
নভেম্বর । ন্যাশনাল থিয়েটার" নামকরণ ও অভিনয়ের উদ্‌যোগ। 
{তন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বাধবদ্ধ। 


১৫ জুন ৷ বিদ্যাসাগর TR ফ্যামিলি আ্যানুইটণ ফান্ডে'র অন্যতম ট্রাস্টি Trae | 
১৮৭৩ : জান;য়রি। বিদ্যাসাগর কতৃকি 'মেঞ্জেপালটান কলেজ’ প্রাতষ্ঠা। “দেশীয়- 
দিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাঁপত হইল।” 


১৮৭৪ : শিবনাথ শাস্তী সম্পাদিত 'সমদশী” পান্রিকা প্রকাশ | 
১৮৭৫ : ১৫ মার্চ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ, 


বেলঘাঁরয়ার তপোবনে। 
১৮৭৬ : এরপ্রল। কলিকাতা বাদদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের গহ-প্রবেশ। এখানে তাঁর 
শ্যামপুকুর ব্রা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (ANT) সঙ্গে রামকৃষ্ণ 


পরমহংস দেবের বিদ্যাসাগরের বাড়িতে APTS | 
চকদশীঘির জমিদার বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধ, সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের উইলের 


মামলায় বিদ্যাসাগরের বর্ধমান আদালতে এজাহার দান। 
১৫ সেপ্টেম্বর । ভাগলপুুরে মাতুলালয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। 
সম্ভবত এই বছরেই গগনচন্দ্র হোম ময়মনসিংহ থেকে qarat সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে 'সঞ্জীবনী' প্রকাঁশত হয় ১৮৮৩ সনে। 

১৮৭৭ : 'িগ্লবী মাতঁসনির 'কার্বোনারি'র আদর্শে 'হামছুপামদহাফ' নামে কলকাতায় 
গুপ্তসভার প্রাতিষ্ঠা। 

১৮৭৮ : ১৫ মে। ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রাতিজ্ঠা। 
তরুণ ব্রাহ্মদের ব্রাহ্ম পাবলিক ওাঁপানিয়ন ও 'তত্বকৌমুদী' পত্র প্রকাশ ৷ 

১৮৮১: নভৈম্বর। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্জো স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ। 
ডিসেম্বরে ‘বঙ্গবাসী’ সাপ্তাহিকপত প্রকাশিত হয়। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ ae 


১৮৮২ : বড়লাট Tao কর্তৃক wala ফ্বায়ভ্তশাসনে'র (Local Self-Govern- 


Ment) প্রস্তাব পেশ। শহরে ‘কর্পোরেশন’ ও গ্রামে ‘জেলা বোর্ড” ও ‘লোকাল 
বোর্ড” স্থাপন I 


১৮৮৩ : ২৮ ২৯ ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার “আলবার্ট হলে" ন্যাশনাল কনফারেন্সের 
প্রথম আধবেশন। 


'ইলবার্ট বিল’ সংক্রান্ত আন্দোলন আরম্ভ। 


১৮৮৪: এপ্রল। প্রথম বাঙালী মাঁহলা দ্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক 'ভারতী'র 
সম্পাদনাভার গ্রহণ । 


নিবজীবন' ও 'প্রচার' প্রকাশিত হয়। 
১৮৮৫ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতণ্ঠা। 


১৮৮৫ : মে। বাঙালী মুসলমান-সমাজের Taare মীর মশাররফ হোসেনের 
সার্থক-রচনা “বযাদ-1সন্ধ: প্রকাশ । 
১৮৯০ : alert! বীরাঁসংহে বিদ্যাসাগরের 'ভগবতণ Fanner’ প্রাতিষ্ঠা। 


১৮৯৯ : ১৯ মার্ট। নারী ও শিশুদের কল্যাণোদ্দেশ্যে ফ্যাক্টর বিল" পাস হয়। 
'সহবাস-সম্মতি-সচক' (Age of Consent to Marriage Bill) পাস হয়। 
এই বিধান সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বতন্র মতামত গবন“মেন্টকে জানান | 

১৮৯১ : ২৯ জুলাই । কলকাতায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু 


১৮৯৯-১৯০০ : কার্জনের শাসন আরম্ভ। পশ্চিম ভারতের ভয়াবহ iee ৬ কোটি 
লোকের জবনসংকট। 


J ae ee ee করনের 
১। পাঁরবার 


‘On 23rd June, 175 
Age began.’ — History of Benga 
২। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯। 
o| Diary and Consultation Book of the United Trade Council at Fort 
William in Bengal (Dec. 1706 — Dec. 1707). 
Travels in India (London 1794) : 42. 


gı William Hodges : 
Diary and Consultation Book (Dec. 1706 — Dec. 1707):৩ ও 4 


7, the Middle Ages of India ended and her Modern 


>I 
1, vol. I, 497. 


6! 
এপ্রিল, ১৭০৭। 
yt Jadunath Sarkar: A Short History of Aurangzib (1930 ed.) : 384. 
‘Save one’ কথার অর্থ র বাদশাহ ছাড়া’! 
ql The Memoirs of William Hickey: Vol. I, 111. 
৮। লোকনাথ ঘোষের The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, 
Zamindars etc. গ্রন্থের (Calcutta, 1881) দ্বিতীয় ভাগে, প্রাচীন কলকাতার পাঁর- 
| aie ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বিবরণ না হলেও, 
| দনর্ভরযোগ্য। Aa সেন পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র থেকে (১৮৩৯ সালের) 
ie যো LN ও নী বাদে নান ও OI ভিজ 
| দরকার ১৩৪৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে 
| A সনে কো নাগর থেকে সেকালের aus 
চমৎকার একটি বিবরণ শ্রীনরেল faez Bengal Past and Present পাত্রকায় 
1) প্রকাশ করেছেন (Vol. 69 Serial No. 132, 1950)। 
Sol স্বরচিত জীবনচারত। 
ৃ sol দীনেশচন্দ্র . বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : প্রথম খণ্ড, ১০৮-১১১৯। 
১২। মহেন্দ্রনাথ দবদ্যানাধ : সুন্দর্ভসংগ্রহ (১৮৯৭): ‘খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ! প্রবন্ধ | 
Sot রবীন্দ্রনাথ : বিদ্যাসাগরচারত। 
জশীবনচাঁরত : 'উপক্রমাণকা'। 


১৪। শদ্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ব : বিদ্যাসাগর 
ca ছল, tard ১৩০২ : Ramma দত্ত ভাভনাধর 'গড় মান্দারণ ও জাহানাবাদের 
Shore’ প্রবন্ধ। 
dul হাতত ER শুর বিদ্যার এই কাহিনি উল্লেখ বরেছেন ET 
: উপক্রমাণকা' | 
ভট্টাচার্যের হুটী-বিদ্যাল্কার'প্রব FT! 


sal প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৫৩ : দীনেশচন্দ্র 
G ene: AAE সেকালের কথা: SLT aI 
১৮। সম্বাদ ভাস্কর, ১৯শে এপ্রিল ১৮৫১ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে 


উদ্ধৃত ৪১৩-১৪। 


২! কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস 


১। পুরাতন প্রসঙগ : ১ম ভাগ : ২১৮। 


৩৭ 3 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালশ সমাজ ay 


২! National Magazine, Vol. 31, 1919: ‘Life of Peary Chand Mitra’ প্রবন্ধ। 


১৩২৬ সনের ফাল্গুন-চৈত্র মাসের 'নারায়ণ' পতিকায় ডেষ্ঠ বর্ষ) প্রিয়নাথ কর দলাখত 
‘রামগোপাল ঘোষ, প্রবন্ধ। লেখক প্রিয়নাথ করের জননীর মাতুল ছিলেন রামগোপাল 
ধ্যে এসোছলেন। 
ol : Dwarakanath Tagore : 1-16. 

ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার জেশবনবৃত্ত) : কলিকাতা ১৩০৯ : ১ম পাঁরচ্ছেদ। 
¢1 Alfred Von Martin : Sociology of The Renaissance (1945) : 27-46, 
৬। স্থানীয় প্রাচীন আঁ নন কাছ থেকে লেখক কর্তৃক প্রত্যক্ষ অনঃসন্ধানলব্ধ। 
ঘাটাল-আরামবাগ অণ্চলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
qı District Handbook — Midnapur : W. B. Census 1951: ভূমিকা ও mig- 
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|| 
vı William Hodges : Travels in India: London 1794: 13-16, 


Sı The Calcutta Monthly Journal: May 1800. ‘ক্যালকাটা মান্থাল জার্নাল’ 
১৮৮নং লালবাজারস্থ হরকরা প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো। 

301. Memoirs of Willie Hickey: Vol. IV (1790-1809): London, sth 
Ed. : 236-237. 


১১। C. G. Nicholls: Fi 


eld Book of Survey of a Part of Calcutta: 
1809-10-11. (M. 5.) 


১২। National Magazine : June 1919 : পাট্রাটির আসল কাঁপ TEA দত্তের অধস্তন 
থেকে পিয়ে টহল দের CONTIN পাত নিট নিবাস) কাছে রতন 
থেকে নিয়ে ন্যাশনাল ম্যা করা হয়। 

sot Memoirs of William Hickey : চতুর্থ খণ্ডে নিমাইচরণ মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জি 
তায় বে বানা সম্বন্ধে কৌতহলোদ্দাপক আলোচনা eee ১৫ ও ১৮ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 

১৪। হিকি সাহেব 


১৫। The Calcutta Monthly 
Sul The Bengal and Agra 


দিকে পাত এট র » উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
রী HT paren ভাড়া ছিল, বোঁশ ছাড়া কম ছল যা৷ 
১৮। The Morning Post, The 


$ | শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া 

লি pe 11, 17927 pee re বিবরণ আছে। 

? “Dept. 11, + নং লালবাজার থেকে আপজন সাহেব 

ক্যালকাটা ক্রনিকেল+ পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ রকম আর, বাদ প্রাচীন 
5 এর রও অনেক সং 

HET থেকে সংকলন কারে দেওয়া যায়? i BH 


১৯ 


৩। বাল্যকাল 


১। হরিশচন্দ্র কবিরক্ন : g: 
ই! Nagendra Nath টা টা 


: প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩ 
Gupta : Noble Lives (Hind Kitabs, 1950) : 25-27, 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্কুলের যখন ছাত্র ছিলেন, তখন এই: ঘটনাটি ঘটে। 


6৫৭৯ 


নির্দেশিকা 
fofa তাঁর ‘Noble Lives’ নামক ইংরোজ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এই কাঁহনীটির 
উল্লেখ করেছেন। 
৩। বিখ্যাত সরোকিন শহরের এই বৈষম্য সম্বন্ধে বলেছেন: ‘Tt শেহর) iS ৪ 
or the place of coexistence of the 


1 
real coincidentia oppositorum 
greatest contrasts and contact of people of most opposite social status, 


standards, capacities, occupations, religions, mores, manners and what 
not.’ Sorokin and Zimmerman : Principles of Rural-Urban Sociology : 


N. Y. 1929: 48. 
র সমাজের উচ্চ-নম্নস্তরের উত্থান-পতন প্রসঙ্গে 


শহদরে 
Chaps 8, 9 দুষ্টব্য। 
স্বরচিত জীবনচাঁরত : Deane শাস্ত্রী প্রকাশিত : 


গা Sorokin : Social Mobility : 


৪ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


(কলকাতা ১২৯৮) : AHA পাঁরচ্ছেদ। 
রামমোহন রায় যে '্রাদার' বলে সম্বোধন করতেন, তা ইংরোজ কথা নয়। ফার্সি 
“বরাদর' কথা, অর্থ হল 'ভাই'। ইংরে ্রাদার' ও ফার্সি “বিরাদর’ কথার ধান ও 


অর্থ একরকম। 
&। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ; অক্ষয়-চারত (১২৯৪ সন)। 
vi হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য Famed জীবনচাঁরত (১৯০৯ সাল)। 
জশীবনচারতের 'বাল্যজীবন' অংশ Tans রাঁচত। 
al হিন্দু কলেজে ডরোজিওর FAC র , তাঁর চাঁরতকার টমাস এডওআর্স ১৮২৮ 
সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও, বলেন। কিন্তু ১৩ মে, ১৮২৬ 
সালের 'সমাচার-দর্পণ' পান্রকায় এই সং হয় : ‘ইংরাজী 
ধারেম্যান নামক একজন গোরা আর ডি সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক 
fare হইয়াছেন... | 
এই AA ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (১ম খন্ড) গ্রন্থের 
রাঁজও সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত য় মন্তব্য | : 
vi Proceedings of the ‘Lottery Committee, Calcutta (unpublished M. S.) 
1817-1821. ae Cu 
রণ বন্দ্যোপাধ্যায় : য়। 3 
a5 Alfred Von Martin : Sociology of the Renaissance (London 1945): 
5-9. 
১১1 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নববাববিলাস : রঞ্জন পাবালাশং হাউস কর্তৃক 'দক্প্রাপ্য 
্রন্থমালা'য় পনম্দীদ্রত। 
১২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড 
6 C Fz ত। : / 
পাধ্যায় : r 
ai Fanny are Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque 
etc. : 2 Vols. (London 1850) Vol. 1, Ch. 4. 
arks: op. cit, ch. 3. f 
X i মন from Rammohan Roy to the Governor-General protesting 
against the establishment of the Calcutta Sanscrit College Dec. 11, 
1823); Raja Rammohan Roy and Progressive Movement in India 
(A selection from records) : ed. J. K. Majumdar : 250-52, 
১৭। Lushington : The History: Design and Present state of the Religious, 
Benevolent and Charitable Institution, founded by the British in 
Calcutta. (Calcutta, Hindostanee Press. 1824) : 185-91, 192-207. 
sui The Calcutta Journal : March 11, 1822. 
১৯। গৌরমোহন বিদ্যালৎকার : POT শিক্ষাবিধা়ক। ১৮২৪ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে 
গরমে n হাউস কর্তৃক MAES দ্রুত (HN গ্রল্থমালা)। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৬৮০ 
Sl মহানগরে পদক্ষেপ 
>I দেওয়ান ক তকেয়চন্দ্র রায় জা O: y 


21 Ram Comul Sen: Dictionary in English an 


I 
d Bengali (From the Seram- 
Pore Press) 1834 : 16-17, 


ol গত: yI 

81 5. D. Collet: Life and Letters of Raja Rammohan Roy (Calcutta 
1913):8. রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে কোলেট লিখেছেন : ‘..he only 
began to learn English in 1796, and had not obtained much profi- 
ciency in it by 1801. 

(| DIIS: 081 

Ut Researches of Asiatic Society (1784-1883) গ্রন্থে রাজেন্দ্ূলাল মিত্রের লেখা 
'এাঁসয়াতিক সোসাইটি'র ইতিহাস দ্র্টব্য। 

ql Rev. W. Ward: A 


View of the History, Literature and Mythology 

of the Hindoos (3rd ed. 1820), Vol, Iv. 

'ত তা ১৯০৯): wt 

January 27, 1817, Vol. 30, No 267. 

ন্দ্যোপাধ্যায় : A CHANTS সংস্করণ) ১২-১৭। 

SSI “সমাচারদর্পণ, পাত্রকার সংবাদগদাল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা’ দুই খণ্ড থেকে TW! বিহার সরকার তাঁর “বদ্যাসাগর' 
জীবনচাঁরতে তের সলবজলপথ বড় সংগম ছিল না। উলবেড়ের aes as 
তখন কাটা হয় নাই’ (OF সংস্করণ, ৩৭)। এ উান্ত ভুল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন 

কলকাতা যাত্রা করেন, তখন শন ওয়ার খাল সবেমাত্র কাটা হয়েছে। 

RI KEN Tem “UAT সংকলিত বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত): (কলিকাতা ১৮৯১): 
-80 
>01 Fanny Parks: Op. cit, 26. 


281 The Bengal Hurkaru and Chronicle, February 11, 1829, 
“FAD রায়: 


য়ান : : ১ম সংস্করণ, ৫৫-৫৬। 
১৬। বিদ্যাসাগর-চারিত (স্বরচিত) : মু Boy 


Cal জীবনচাঁরত € 
৯। The Calcutta Monthly Journal : 


গর-জীবনচাঁরত, 22-20} 
৫। গোলাঁদঘির সংস্কৃত কলেজ 


>I ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “শ্লোকমপ্তারণী’ গ্রন্থের “বজ্ঞাপন’ 

i রের গ্রন্থের “বজ্ঞাপন’। i 
২1 J. Kerr: A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, 
Part IT (Calcutta 1853), 11, 48. 


ol J. Kerr: Op. cit, 49 


ভট্টাচার্য কবিরত্র : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারজের জাঁবনচারত কোলকাতা, 
ইং ১৯০৯), ৯-১২। 


fa or PT FT 


G৮১ 


{গারিশচন্দ্র বিদ্যারজের জাঁবনচাঁরত : এ। 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সোহিত্য-সাধক চারতমালা, ১৮নং) : 


১৭। 
জয়গোপাল SETA: বিজ্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণাবষয়কশ্লোকাঃ (ইং ১৮১৭) >I 


কৃষকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, ২২৩-২২৫। 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, এ। 
শ্লোকগালর বাংলা পদ্যানবাদ 'প্রেমচন্্ তকবাগাঁশের জীবনচারত ও কবিতাবলা, 
রোমাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, AVA সংস্করণ) থেকে গৃহীত। 
'বঙ্গবাণন পত্রিকায় পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর কতৃক লিখিত (১৩২৯, শ্রাবণ ও আশ্বিন) 
‘সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস" রচনা ROT! 
Reqd বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত রচনা (১২৯৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ)। 

গীশের জীবনচারত ও কবিতাবলী : AV 


সংস্করণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
Soy বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯)! 
সম্পূর্ণ খেলাকটি তাঁর ‘সংস্কৃত রচনা’ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। 

ঘটনাট রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রেমচন্দ্রের উল্লিখত জীবন-চারতে বর্ণনা করেছেন। 
হারশচন্দ্র FIII : সেকালের সংস্কৃত-কলেজ প্রবাস! -আ।শ্বন 
বসুমতী, ৮ম বর্ষ ১৩৩৬, ২য় ৯ রা এ ze ১৩ 

হারিশ্চন্দ্র sate তাঁর AAS রচনায় উল্লেখ করেছেন। 
নবেম্বর তারিখের ATS- 


S y ৮) 
জয়নারায়ণ তর্কপণ্াননের মৃত্যুর পরে, ৯৮৭২, সালের ২১ 
ই কাহিনীগাল 


সমাচার’ পাঁরকায় তাঁর যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে এ 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


al ছান্রজীবনের সমাজাচন্র ১৮২৯-১৮৪১ 


sg ; Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen, 


SI ১৮৮ IZI, ছত্ৰ 

Secretary Sanscrit College, to the General Committee of Public 
Instruction. 

২। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব-চাঁরত, ১ম খণ্ড, OF অধ্যায়। 

v1 Calcutta Monthly Journal: January 1830. 

৪। সমাচার দর্পণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৩০ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড)। 

cl বন্দ্যোপাধ্যায় : রামরাম বসহ। 

wt Alexander Duff ; India and India Missions (Edin, 1840), 634-635. 

qı A. Duff: op. cit, ibid. 

yı Proceedings of the Hindu College: 1831-33 (Manuscript) : dated 
April 23, 1831. 

৮। কর্মজীবনের সচ্চনা 

51 Sketches of Calcutta, or Notes of a Late Sojourn in the City of 
Palaces : By A. Griffin (Glasgow: 1843), 36-40. 

21 Wellesley Despatches, Vol. Il, 325 5৭৭. 

৩1 Memoirs of wW. Hickey: Vol. IV, Ch. XIV. 

gı Fisher Papers, 170 (1014). 3 

1846: 86-123. 


Calcutta Review, Vol. V, No IX, 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৮২ 
৯। সমাজ-জীবনের খরস্রোত ১৮৪১-৫০ 


>! Sorokin and Zimmerman; Principles of Rural-Urban Sociology 
(N. Y. 1929), 44-51. 

২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচাঁরত (কালকাতা ১৩১৫), 82-801 

Ol পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় ১৩২০): 81 

81 বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, VS সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শকাব্দ)। 

৫। সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৪ সাল, ২৭২ সংখ্যা। 

৬। তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা : ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ্যা, ১ আঁম্বন ১৭৬৭ শকাব্দ। 

৭। সমাচার চান্দ্রকা : ২১০৭ সংখ্যা, ২৭ নবেম্বর, ১৮৪৫ সাল। 

Ul সমাচার চান্দ্রকা : ৪ জানুয়ারী, ১৮৪৪ সাল। 


৪ য় 
31 The Bengal Spectator ঢদ্বভাঁষক afam), Vol. 1, No 7, September 1, 
1842, NK 


SOl Het মহানবমশ, ৬ সংখ্যা, ২২ জুন, ১৮৪৭। 


SSi তত্ববোধনী পত্ৰিকা, চতুর্থ ভাগ, ৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ শক। 'পল্লগগ্রামস্থ প্রজা- 
Wrens দুরবস্থা, এই শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা উই সময় nem areas 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 


১০। আবেগ ও অসংযম 


১। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 


: সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত (৩য় 
সংস্করণ, ১৯২৭), নবম পারচ্ছেদ, ৮৪-৮৬। 
তত্ববো 


RI ) OF ভাগ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ শক। দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজণবনগ'র 
বয়োদশ দুষ্টব্য। 

৩। তত্ববোধনী পত্ৰিকা : ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ। 

81 গকুড়চন্দু বিশ্বাস : অক্ষয়-চারিত (১২৯৪ সন); ১৬। 

Cl অক্ষয়-চরিত : এ। 


৬। আত্মজীবনী : সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৭৫-৭৬। 
a SON আনন্দকৃষ্ণ বস, মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী: wate পৌর জানেন্রক বস; 
রচিত (১৩৪৬ সন)। 

Ul অক্ষয়-চারত : ২১। 

৯। অক্ষয়-চারত : ২২-২৪। 
ge Aerar লাহিড়ী ও ততকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ) : ১৯৯-২০০। 

অজ, বনা'র পারাশষ্ট (২০নং), ‘ত ভা ও 7, 0691 

১২ x R তত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ 


(৫৫নং), ৪৫৭ । 


১১। নবজাগরণ? 


sı G. M. Trevelyan: English Social History (London, 1948): 495-497. 
R! The Bengal Spectator, Vol. II, No 13, May 1, 1843. 

©! Bengal Hurkaru, February 13, 1843. 
81 The Bengal Spectator, Vol. I, Nos: 4 and 5, February-March 1843, 
éI G. Thomson: Addresses etc. (Calcutta 1843), 8. 

ùl Tae Bengal Spectator, Vol. 1, No 5, July 1842, 


G৮৩ 


>I ঈশ্বরচন্দ্র শরম : সংস্কৃত রচ cat 
২। et ‘গারশচন্দ্র TAMARA জশবনচাঁরত কোলকাতা ১৯০১)! 
ol শমভুচন্্ বিদ্যার : বানর নত (পে সং, ১৩২১), ৬৪। 


Provinces of the 


sot বিদ্যা ও বাঁণজ্য 


enaissance (London, 1945), 


sı Alfred Von Martin : Sociology of the R 


39-40. 


21 Op. cit, 41. 

oi Loke Nath Ghose: The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, 

Zamindar etc. (Calcutta 1881), Part Il, 78-80. i 

si শিবনাথ : AIST লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ হেয় সং ১৯০৯), 
ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ। 

él শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারয় : তারানাথ তর্কবাচস্পাতির জশবনচাঁরত (কলিকাতা, ১৩০০ সন), 


at শদ্ভুচন্দ্র : বিদ্যাসাগর জাতি ৪২:৪৩) 
কৃষ্ণকমল প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২০), ১৩৬-৩৭। 
98-109. 


alcutta etc. Cty 1843), 


৯। এ, ১৩৬। 

so, A. Griffin: Sketches of G 

Ssi বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর তয় সং, ১৩১৭), 8 

dR! aes বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ ER SE হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
12711 

dol হাঁরশচন্্র : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারর়ের , ৩৬-৩৮। 

১৪। শক্ষাচিন্তা 


M. 5. Records থেকে সংগৃহীত ৷ 
য় মতের 


এই অধ্যায়ের তথ্য সংস্কৃত কলেজের 
ব্যালান্টাইন, বিদ্যাসাগর ও শিক্ষাসংসদের মধ্যে ATED কলেজের 
= হল Proceedings of the Council of Education, 


আদান-প্রদান ও ও অন্যান্য 
1853 (M. 5. Records) থেকে সংগৃহীত। 


১৫। বাংলাশক্ষা 
Charles Grant-44 Observations etc. র পেপারে মন্ত ৷ Parlia- 
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Ouse of Commons (1853), App. No 7, 510-11. 

১৮। ig গর-প্রসঙ্গ, 
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381 শম্ভুচন্দ্র : ১২০। 
O SGi সমাচার সংধাবর্ষণ, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫, ৪৪৮ সংখ্যা। 
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ol রণ : 

gl বঙ্গদূত, ১৩ জব্ন ১৮২৯। 

¢ 1 Martin: OP. cit, 15. 

vi W- wW. Hunter: Dalhousie (Rulers of India Series), 191-92. 
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ধর্মসভা ৯৯, ১০১, ১২৫, ১৫৬ 
| ধীরাজ ও তাঁর গান ২৩০ 
| নবকৃষণ মেহারাজা) ৬, ৪৯ 
| নন্দলাল মিত্র ৩৪৮ 
| নবগোপাল মিত্র ৩, ১৫-১৬ 
| নর্মাল স্কুল ৩১, ২০৮, ২০৯, ২৩৫, ২৩৬ 
] নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯, ২৭৮, ৪৪৯, ৪৫9 


| পারাশস্ট ৫০৭-৬১ 
৩৮ 
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Ataro 
১খ 
১গ 
১ঘ 
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২ 
৩. 
৪. 
6. 


বিদ্যাসাগরের পদত্যাগে পাঁণ্ডতদের আবেদন ৫১৪-১৫ 


বহযাববাহ আইন সম্পর্কে সরকারী আলোচনা ৫৩৩-৩৫ 


- রাখালদাস হালদার লিখিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মন্তব্য ৫৩৬-৪১ 
- সংস্কৃত কলেজে অন্রাহ্মণ হিন্দ: ও সংবর্ণবাঁণক ছাত্রের পাঠাধিকার সম্পর্কে বিদ্যা- 


সাগরের TIS ও সংস্কৃত কলেজের পরণক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি ৫৪২-৪৭ 
বদ্যাসাগর-স্মত : ক্ষুদিরাম বসু ৫৪৮-৫৬ 
বিদ্যাসাগরের উইল ৫৫৭-৬১ 


পারাসাকউটেড (নাটক) ১০৬ 
পুরাতন প্রসঙ্গ ৯৪ 


রণ 


সরকার ১৭, ১৮, ১২০, ২১৬-১৭, ২৮৩ 


(এ) বারাসত বালিকা 'বদ্যালয় ২১৬ 


প্রতাপচন্দু 


ত্র ১৭, ২৭, ৩৭, ১৬১, ২৭৭ 
মজুমদার ২২৭, ৩৬১-৬৪ 


প্রতাপচন্দ্র TAR ২২৩, ২২৬, ৩৪১ 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২৩, ২১৭, ৪২৪ 
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ২৪৯-৫০ 
প্রসম্নকুমার সর্বাধকারন ১৮৪, ২৮৩ ৩৪৮ 


(এ) বাংলা গান ৮৩ 


কলেজ ৩৪৭ 


ধু Serra সোসাইটির কলেজ ৪২, ৪৩, ২১২ 


১৪৮-৫৫, ১৬৪-৬৯, ১৭১-৭২ Oa- 
ওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১৬-১৭ 


বঙ্গদর্শন 


কলেজ ২০, ১১০-১৬, ১১৮-১৯, ১২২- 


২৩, ১৩২, ১৩৬, ১৪২-৪৩, 
২৭ 


৩১৬ 


TMF ২৯৯-৩০১ 


বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষদে 'বদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ৪০৩ 


বহবাজার বিদ্যালয় ১১৬-১৯ 
বহধাববাহ ১৭৯, ২৮১-৮২, ২৮৮, ২৯৫, ৩৩২-৩৩ ৪১১ ` 
(2) আবেদন ২৮১-৮২ ৮7255 


বাবুর উপাখ্যান ৪৯, ৫০ 
বামাবোধিনী ২০৫-০৬, ২২৯, ৪৪২ 
(এ) সমালোচনা ২১৮-১৯ 

বার্ন" 


৬৭-৬৮ 


বারাণসী ঘোষ ৬, ২১, ২৫ 


বাসুদেব সার্বভৌম 


বাহ্যবস্তুর 


ভাঁম ৯ 
সাঁহত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ২৩৯, ৩২৯, ৩২৮ 
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িডন ২২৬, ২৭৬ 

বদ্যাদর্শন ১২১-২২, ১৪২, ২১৬-২০, ২৮০-৮১ 

(এ) রোজনাম্‌চা ১২১-২২ 

িদ্যোৎসাঁহনী সভা ৪৩৮ 

'িধবাববাহ ২৪৫-৪৬, ২৫৫-৫৬, ৩৩৪ 

(এ) অঙ্গীকার ২৭৭ 

(এ) আইন পাস ২৬৩-৬৪ 

(এ) ছড়া-কাবতা ২৪৮-৫২, ২৬৪ 

(Q) পক্ষে আবেদন ২৬০-৬১ 

(এ) পুস্তক ৩০৪ 

(এ) প্রচলন ২৪৫, ২৪৮ 

(এ) প্রথম ২৬৫ 

(এ) বিপক্ষে পত্ৰ ২৫৭-৬০ 

(এ) বিবরণ : সংবাদ প্রভাকর ২৬৫-৬৬ 

(এ) বিবরণ : সমাচার সংধাবর্ষণ ২৪৮-৪৯ 

{নয় ঘোষ ১০৮*, ৩১৭* 

(এ) বিদ্যাসাগর AST ৩৭১-৪৪৬ 
-শবাঁপনচন্দ্র পাল ২৩৬, ৩০৭-১১, ৩১৩ 

{বশ্বনাথ মাঁতলাল ৪৮ 

{বিশ্বভারতী : রবীন্দ্র ভবন ২৪৯ 

দবহারণলাল সরকার ১৬৭, ৩২৭, ৩৫৯, ৪১২-১৩, ৪৪১ 
বাটন ১৯৬ 

বীরাঁসংহ ২১, ৪২, ৫১, ৬১ 

বেংগল চেম্বার সদস্য (রামগোপাল ঘোষ) ১৬১ 

বেঙ্গল "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ১৪৬ 

বেঙ্গল AGHA ১২৫, ১১৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৯৪, ২০৮, ২৪৪, ২২৬-২৭ 
(এ) বিধবাবিবাহ মন্তব্য ৪২৬-২৮ 

বেথুন ২১১, ২১৫, ২১৭, ২২০, ২৩৪ 

(এ) লর্ড ডালহোৌসীকে পত্র ২১৮-১৯ 

বেথুন স্কুল ২১৭-২০, ২২৩, ২২৬, ২২৭, ২৩০, ২৩৪-৩৫ 
(এ) বিদ্যাসাগর সম্পাদক ২১৮ এ 

নৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭, ৪২৪ 

ব্যালাণ্টাইন ১৭৭-৮৩, 808, ৪০৬ 
(এ) রিপোর্ট ১৭৭-৮০ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৬* 

ব্ৰাহ্মসমাজ ১০১, ১৩৯, ২১৯ 

রাভাট্‌ স্কি ৩১০ 

ভগবতী দেবী ৮, ১৩-১৫, ২৭-২৯, OD, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৬৯ 
ভগবতাচরণ WAP ১৮২, ২৮২ 

ভবস্মন্দরী ২৩৯, ৩৮৭, ৪৪৯ 

ভবানঈচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮, ৩৯, ৪৯, ৯৯, ২৯৮-৯৯, ৩৩২ 
ভাগবতচরণ সিংহ ২৭, ৫০, ৫৪-৫৬ 

ভারতচন্দ্র ১৬৪-৬৫, ৩৩৬ 

ভারতচন্দ্র শিরোমাঁণ ১৫৫, ২৮৩, ৩১৬-১৭ 

ভারতসভা ৪৩৮ 

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় ৩২৫ 

ভারতীয় ল কাঁমশন ২৪২-৪৪, ২৫৯ 

ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙকার ৭, ৮, ১১, ১৪ 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৭, ১৮, ২১৫ 
১১৪৯ 
মাঁণলাল সংহরায় ৪৮০ 
মাঁতলাল ১৬০ 
859 ৩৭, ৫০+, Ed*, ১৫৩, ১৫৫, ১৬৩-৬৮, ১৭১, ২১৮, ২২১, 
২২২, ৩৩০-৩১, ৩৩৫-৩৬ 
TAT দত্ত ১৭, ৯৭, ৯৮, ১২০, ১৩০-৩৩, ১৪২, ১৪৫, ২১৫, ৩৬১-৬৭, ৪৩০ 
(এ) বদ্যাসাগর কবিতা ১৩১ 
(এ) বিদ্যাসাগর সম্পর্ক ৩৬১-৬৭ 
মধুসুদন বাচস্পাত ৬৬*, ২০৯ 
মনোমোহন MET ৩৭১ 
মনোমোহন বসু ৩১৫-১৬ 
ময়েট ১৪০-৫২, ১৫৫, ১৬৯, ১৭২, ১৮১-৮২, ১৯৪ 
৮১ ২৬১ 
মরগান : 'ব্ধবাবিবাহ দরখান্ত ২৫৫ 
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানাধ ৬৬* 
মহেন্দ্রলাল সরকার ৩৪৮ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ ১০৩, ১০৪ 
মহেশচন্দ্র WAR ৪৮, ৯২, ৪৮০ 
মার্শমান ১০০ 
মার্শাল ৭৮, ১১৩-১৪, ১৫০-৫৬ ১৬৪-৬৫, 
Term বিদ্যাবাগীশ ১৪৫ ৮: 


মেকলে ৪৭, ৬৬, ৮৪, ১১৮ 


মেসো ৩২, ৩৪৩-৪৮ 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩৪৮-৪১ 

যোগধ্যান মিশ্র ১৫, ১৫৫ 

যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ ২৭১ 


T ৩, ১০, ১২, ৩৩, ৩১৮- et 
(এ) বিদ্যাসাগর চাঁরত ৩১৮-১৯, ৪১৩, রি 87255 
রসময় দত্ত ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৯, ৯৬৫, ১৭২ 
৩৭, ২৬১, ২৭৭ 
রাইমাণ ৫৬-৫৮, ৬২, ৭২ 
রাখালদাস হালদার ২৪৯-৫০ 
রাজনারায়ণ দত্ত ১৭, ১৩২ 
(এ) আত্মচরিত ২৬৯ 
(এ) কন্যার বিবাহ ৩৫৬-৫৭ 
(এ) TT ২১৪, ২৯৭ 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২, ৮৯, ১১৫, ১১৯, ১২০৯ ২৮৫ 
MIPS মুখোপাধ্যায় ২১৬ 
রাজনারায়ণ বস, ১১৪*, ১২০-২১, ১৩৮, ১৯৭-১৮, ২৬৩, ২৬৯-৭১, ২১৪-১৭, 
৩১৬-১৭, ৩২১, ৩৫৬, ৩৬১, ৪২৪ 
রাজবল্লভ ২৪১ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১১১, ১১৯ 
রাজেন্দ্র দত্ত ২১, ২২, ২৮৩ 
রাজেন ১৭, ১৩৭-৩৮, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৯৯, ৪২৪ 
রাধাকান্ত দেব ১৭, ৯৯, ১২৪-২৫, ১৫০, ২১৫, ২১৭, ২৫১৯ 
রাধানাথ শিকদার ৩৭, ২৬১, ২৭৭ 


ve 
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রামকমল সেন ৪৫ 
রামকান্ত তর্কবাগীশ ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ২৭ 
রামগাঁত AAR ৮৯, ORR, ৩২৫-৩১ ; 
রাষগোপাল ঘোষ ১৭, ১৮, ২৭, ৩৭, ১৪৫, ১৬১, ২০২, ২১৫, ২৮১, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৫৫ 
রামজয় তর্কভূষণ ৭, ৮, ১০-১২, ১৪, ২৭, ২৯, ৫০, ৫৫, OAR 
রামতন্‌ লাহিড়ী ৩৭, ৫৯* 
রামদুলাল দে সরকার ৬, Od, Sd, ১৩৫ 
{ রামধন তর্কবাগীশ (কথক) ২৬৫ 
AAA রায় ৩৩, ২৮১-৮৩, ৩৫৫ K 
রামমোহন রায় ১-৩, ৫, ৭, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪০-৪২, 89, ৫০, ১০১, ৯০৮, 
* ১৪৪, ১৬৩, ২১২-২২১, ২৪১, ২৫৪, ২৮২, ২৯৭, ৩০১, ৩২৩-২৬, ৩৫6-৫৬, 
৩৭৮, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৭-৯৯, ৪১২, ৪২১, ৪২৪-২৫, ৪২৭ 
রামরাম বস্‌ ১০০, ৩১৯-২০ 
রাসাঁবহারী মুখোপাধ্যায় ২৯২-৯৫, ৪১৯, ৪৫৩ 
(এ) বহযাববাহ বিষয়ে গান ২৯৩ 


লটারি কাঁমাঁট ৭, ৩৭, ৩০৭ 
AAA, ৩৯, ৪১ 
লালাবহারী দে ৩৭৪, ৪২৫-২৬ 
লালাহাজারী লাল ১৩৪ 
1 লোডজ সোসাইটি ১১২-১৩ 
লোকনাথ রায় ১৩৪ 
শব্দমঞ্তরী ৪০০ 
শব্দসংগ্রহ ৪০০ 
শম্ভুচন্দ্র DEE ১০৩-০৪ 
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পাঁতি ৯০, ৯১, ৯৯ 
শল্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ব ১০, ৬২, ৬৬৯, ১১২, ১১৪*, ১৫১, DVR, ১৬৩, ১৬৪, ২৩৯, ২৪৪- 
৪৭, ২৫২, ২৭৮, ৩৪২-৪৩, ৪১২ 
শন্ভুচন্দ্র মূখোগাধ্যায় ২৩৯ 
শশধর তক চিড়ামাণ ৩১৬-১৭ 
শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৩৪ 2 
শাল্তরাম সিংহ ৬ 
{শবনাথ শাস্ত্রী ৩৭, SOS, ১৬১, ১৬৯, ২৩৬, ২৭২, ৩০৮-০৯, ৩৩৭-৩৮, ৪৩৭-৩৮ 
(Q) আত্মচারত ৩০৯, ৩১৩, ৩১৬, ৩৩৭-৩৮, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭৮, ৩৮৯, ৪৩৭-৩৮ 
শ্যামাচরণ দে সরকার ১১৪, ১৫৫, ২৮৩, ৩৪৮ 
শ্ৰীকৃষ্ণ সিংহ ১০৮, ১৪৬, ৪২৫ 
Depa [MAR ৮৮, ১৬৬, ১৭২, WO, ২৬২, ২৬৫, ৩৫৫, ৪৬৭ 
শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ) ১৬৫, ২৪৫, ২৬০-৬১ 
॥ শ্লোকমঞ্জরী ৭৫, ৭৬ 
সংবাদ প্রভাকর ১২৬, ১৩৬, ২৪৫, ২৫০, ২৬৫-৬৬ 
(Q) বাংলা শিক্ষা ২০৩ 
সংবাদ ভাস্কর ১২২-২৩, ২২০, ২৬৭ 
সংস্কৃত প্রেস ও িপাঁজটারী ১৫৩, ১৬৩, ১৬৭ 
সতাদাহ বা সহমরণ আন্দোলন ৪২, ৪৩ 
(ওঁ) বিলোপ ৯৮ 
সমাজোন্নত বিধায়িনী AAA সামাত ২৮০-৮১ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙাল সমাজ 


সবজ্ঞানোদায়িনী সভা ১০৯ 
সর্বদর্শন সংগ্রহ ৯২, ৩৯৮-১১৯ À 

পান্নকা ও সভা ২২১, ৩৩৬, ৪২৮ 
সাতুবাবদ ৩৯, ৪১, ১২১ 
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক সভা ১৩৩, ১৪৪-৪৫ 
সামায়কপত্রে বাংলার সমাজচিন্র (বিনয় ঘোষ ১-৫ খণ্ড) ৩১৭* 
[সিপাহী যুদ্ধ ১৪৪, ১৮৬-৮৭, ২২৫, ২৭২-৭৩, ২৮৯ 
সিপাহী যুদ্ধ ও বিধবাবিবাহ ২৭৩ 

২২৩, ২৮৩ 
ATENA বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪, ১১৯, ১৪৯, ১৭১, ২৭৫, ৩০৮ 
সংরেশচন্দ্র সমাজপাঁতি ৮১ 
সোমপ্রকাশ ১৬৭, ১৬৯, ২২৫, ২২৮, ২৩১, ২৩৩-৩৪, ২৩৬, ২৭৪-৭৫, ২৮৯-৯২, 

৩১৭, ৩২৯, ২৩৩৩-৩৮, ৪৪২ 

স্কুল বুক ৭ 
ral নর্মাল বিদ্যালয় ২১১-৩৮ 
হজসন প্র্যাট ১৯৬, ২০৬ 
বটা বিদ্যালৎ্কার ১৫ 
হদারাম ব্যানাজাঁ Te ২২২২২, ২৩, ১১৩, ১১৫, ১১, 
হিন্দু ইনটোলজেন্সার ২২০-২১ i 
1৬ a Sh tO, ৬০, ৬৭-৬৯, ৯৭, ১০২-০৩, ১০৭, ১১৫, 
fern কোড আইন ২৭৮ 
হিন্দ; প্যাট্রিয়ট ২৩১ ৩৩২, ৩৩৮-৪০, ৩৭৮ 
হিন্দ, ফোমাল এন ফান্ড ogy 
(ও) কতৃপক্ষ ৩৪৮-৪৯ 
AT মেলা ৩১৫-১৬ 


৫১৮ 


১৭৬, ১৮৭, ১৯৯ 
Se » ২০১, ২০৩, ২০৬, ২১৯, ২২২-২৫ 


০১৬ রত 
বিদ্যাসাগর গ্রন্থপঞ্জণ ও নির্ঘণ্ট রচনায় শ্রীসনৎকুমার OT সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ। 
-লেখক 


সমাপ্ত 


